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দিতে পারেননি, খসড়া ভাষণের লিখিত সেই পূর্ণাঙ্গ রূপটি পেলেই পত্ৰস্থ করা হবে। এই 
সংখ্যায় আরো তিনজন কৃতী মানুষকে তাদের কর্মকৃতির পরিচয় তুলে ধরে স্মরণ করা 
হল--তারা হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমস্তকুমার সরকুর ও ফণীন্দ্রনাথ বসু। 
আর এক কৃতী বাঙালি কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত সৌরভ পত্রিকার প্রথম চোদ্দ 
বছরের তৃতীয় সংখ্যা পৰ্যন্ত সূচি সংকলিত হল। 


অন্যতর ‘পত্রগুচ্ছ’ বিভাগে এবারের আকর্ষণ অমিয় চক্রবর্তীর ছাটি মূল্যবান পত্র, 
লিখেছিলেন বুদ্ধদেব বসুকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে! উভয়েই 
তখন বিদেশে কিন্তু এই পত্রালাপের বিষয় বুদ্ধদেব বসু কৃত অমিয় চক্রবর্তীর তিনটি 
কবিতার অনুবাদ। ভূমিকা ও অনুবাদ সহ এই পত্রগুলি শ্রীমতী দময়ন্তী বসু সিং-এর সৌজন্যে 
প্রকাশ করা সম্ভব হল, এজন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। মূল বাংলা কবিতা তিনটিও অনুবাদের 
সঙ্গে গ্রথিত করা সঙ্গত মনে হল। তথ্য হিসেবে উল্লেখ করা যায় “বৃষ্টি” ‘came’, 
‘ইতিহাস’ যথাক্রমে একমুঠো (পৌষ ১৩৪৬), পারাপার (শ্রাবণ ১৩৬০), পালাবদল 
(প্রথম সং ১৩৬২/দ্বিতীয় সং ১৩৬৭) কাব্যগ্ৰন্থ থেকে নেওয়া। শ্রীমতী দময়ন্তী তার 
না। কিন্তু বিবেচক পাঠকমাত্রেই অনুভব করবেন, এমন অনেক প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে যেগুলির 
সূত্র জানলে শুধু যে তথ্যানুসদ্ধানী উৎসাহীদেরই কৌতূহল মিটবে তাই নয়, সমকালীন 
এই দুই কবির অনুবাদ বিষয়ক ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এরকম কয়েকটা জিজ্ঞাসার 
উত্তরে তিনি জানিয়েছেন আলোচ্য কবিতাগুলি গৃহীত হয়েছে আযান আযনথোলজি অব 
ইণ্ডিয়ান রাইটিং সংকলনে, ইন্টারন্যাশনাল আযাসোসিয়েশন ফর কালচারাল ফ্রিডম সংস্থার 
উদ্যোগে ও আনুকূল্য গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ম্যাকমিলান কোম্পানি অব ইন্ডিয়া ১৯৭১ 
খ্রিস্টাব্দে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার ওই সংকলনে আরো তিনটি কবিতা সংযুক্ত হয়, 
সেগুলি 'ল্যাড এন্ড ল্যাস’ (শ্ৰীমান শ্রীমতী) ; “পিটিশন টু দ্য বস’ (বড়ো বাবুর কাছে 
নিবেদন”) এবং মূলনামে ‘১৬০৪ যুনির্ভার্সিটি ড্ৰাইভ’। এ তিনটি কবিতার প্রথমটি মাটির 
দেয়াল প্রেথম সংস্করণ ১৩৪৮/দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৮) এবং বাকি দুটি পারাপারকাব্যগ্রচ্থের 
অন্তৰ্ভুক্ত৷ 


যে-কোনো আনন্দের ও আশার কথা দিয়ে শুরু করলেও, পত্রিকা প্রসঙ্গ রচনার শেষ 
অংশে শোকসংবাদ প্রায় নিয়মিত হয়ে উঠছে। পরিষদের দীর্ঘদিনের সেবক দিলীপকুমার 
বিশ্বাস গত ৬ অগ্রহায়ণ ১৪১০ প্রয়াত হয়েছেন। বার্ধক্যজনিত কারণে বেশ কিছুদিন 
অসুস্থ ছিলেন! এখনকার ন্যাসরক্ষক সমিতির অন্যতম সদস্য দিলীপকুমার পরিষদের অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্য 
থেকে ক্রমান্বয়ে পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩৬৭-৭১), সম্পাদক (১৩৮৫-১৩৮৯), সহ-সভাপতি 
(১৩৯০-১৩৯৪), এবং সভাপতি (১৩৯৯-১৪০৩)-র দায়িত্বপালন করেছেন! মাত্র চল্লিশ 
বছর বয়সে পত্রিকাধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে পরের বছর ATG বর্ষের অখণ্ড বিশেষ সংখ্যাটির 
বিষয় নির্ধারণ করেছিলেন “ভারতের গ্রাম-জীবন”। উড়িষ্যার কটক শহরে ১৯২০-র ৭ 
জুলাই তার জন্ম, আদি নিবাস নদীয়ার শান্তিপুর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর । কর্মজীবন শুরু করেছিলেন বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের 


সহকারী গ্ৰন্থাগারিক পদে ১৯৪৪-এ, পরের বছর সিটি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে 
যোগ দেন। পরে সরকারি কলেজে চাকরি নিয়ে কৃষ্ণনগর, দাৰ্জিলিং, কুচবিহার, প্ৰেসিডেন্সি, 
সংস্কৃত কলেজে কাজ করে ১৯৮২-তে অবসর গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ১৯৬০-৮৪ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশকালীন অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তার রচিত 
সম্পাদিত গ্ৰন্থগুলির মধ্যে উল্লেখ্য : করেসপনডেল্স অব রাজা রামমোহন রায় (তিন 
খণ্ডে) ; লাইফ ত্যান্ড লেটারস অব রামমোহন রায় (A) ; রাখালদাস রচনাবলী (স)’; 
বটকৃষ্ণ ঘোষ : নমিন্যাল WHS ভারবাল ফরমেশান ইন-পি-ইন স্যানসকৃট (ফরাসি 
থেকে অনুবাদ)। তার লেখা রামমোহন সমীক্ষা গ্রন্থটি রবীন্দরপুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিল। 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও আচার্য পদে বৃত এই yor মানুষটি পরিষদের যে- 
কোনো কাজে ও উন্নয়নে আনন্দ পেতেন, তার তিরাশি বছরের জীবনের অনেকটা অংশই 
জুড়ে আছে বাঙালির এই মাতৃপ্রতিম প্রতিষ্ঠানের নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। পরিষদ তাকে 
সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল আরো তিনজন আশি-উত্তীর্ণ প্রাক্তন সভাপতির সঙ্গে ৷ স্বভাবতই 
এরকম মানুষের অনুপস্থিতিতে পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই, তার একজন সুযোগ্য 
বর্ষীয়ান অধিনায়ককে হারানোর বেদনা অনুভব করছেন। 


মাত্র একসপ্তাহ আগে, আমরা হারিয়েছি, আর একজন কৃতী বাঙালি সম্তানকে। ২ 
ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে চলে গেলেন বিশিষ্ট প্রত্বতাত্বিক দেবলা মিত্র। ১৯২৫-এর ১৪ 
ডিসেম্বর খুলনা জেলার আজগড়া গ্রামে জন্ম ভারতীয় পুরাতত্ব সৰ্বেক্ষণ-এ প্রথমে গবেষক 
পদে যোগ দেন। ১৯৭৫-৮৩ তিনি কাজ করেছেন ওই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর জেনারেল 
পদে, যে পদে তিনিই শুধু প্রথম বাঙালি মহিলা নন, সারা বিশ্বে কোনো দেশের মহিলাই 
তখনো পর্যন্ত এরকম দায়িত্বে ছিলেন at | উড়িষ্যা, আসাম, নেপাল-তরাই ও কপিলবাস্তর 
বৌদ্ধ পুরাক্ষেত্রের অনুসন্ধানের ফল হিসেবে তিনি বুদ্ধিস্ট মনুমেন্টস ; রড়াগিরি ; 
তেলকুপি; রোদ্জেস ফ্রম বাংলাদেশ প্রভৃতি গ্ৰন্থ রচনা করেছেন। কর্মজীবনের বেশির 
ভাগ সময় কেটেছে দিল্লিতে কিন্তু শেষ জীবনে ব্যস্ত থেকেছেন কলকাতায় গ্রন্থ সম্পাদনা 
ও গবেষণার কাজে। সক্রিয় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রত্বতত্ত্ব উপদেষ্টা পর্যদের সভানেত্রী ও 
সেন্টার ফর আর্কেওলজিক্যাল স্টাডিজ wre ট্রেনিং এর সহ-সভানেত্রী হিসেবে | গত 
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার প্রদানের জন্য পরিষদ কর্তৃক 
গ্রহণ করেছিলেন তীর কন্যা | এরকম একজন গুণী মহিলাকে সম্মান জানিয়ে পরিষদই 
গৌরবান্ধিত বোধ করেছে। 

গু 
এই সংখ্যা প্রকাশে শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, শ্ৰীবন্দিরাম চক্রবর্তী ও শ্রীঅশোক উপাধ্যায় নানা 
ভাবে সহায়তা করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই পরিষদের প্রতি দায়বদ্ধ, সে কথা তীরা সবসময় 
মনে রাখতে অভ্যস্ত বলেই তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানো ALT | 


১৪ ডিসেম্বর ২০০৩ প্রভাতকুমার দাস 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


পত্রিকা প্রসঙ্গ 


বিগত ষোলো মাসে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি মতো প্রাণপণ চেষ্টায় পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ 
করে পিছিয়ে পড়া চার বছর পূরণ করতে পেরে কিছুটা স্বস্তি বোধ করতে পারছি। পরিষদের 
মতো প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের অর্থ এবং লোকবল ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও শেষ পৰ্যন্ত এটা সম্ভবপর 
হতে পেরেছে প্রধানত লেখকবর্গের বদান্যতায় এবং সহমর্মী সহযাত্রীদের সম্মিলিত চেষ্টায়। 
এই উপলক্ষে তাদেরকে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই। অগত্যা চলতি ১৪১০-এর প্রায় তিনভাগ 
সময় পেরিয়ে এসে প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করতে হচ্ছে, বাধ্য হয়ে যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে। 
বাকি চার মাসে আরো দুটি সংখ্যা প্রকাশ করে পঞ্জিকার হিসাব পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু 
যতটা সহজে চার-পাচটি বাক্যে পত্রিকা প্রকাশন-পরিস্থিতির কথা উত্থাপিত হল, বাস্তবে 
এত সহজে পুরোনো পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ করা যায়নি। এর জন্য অনেকেই শ্রমদান 
করেছেন_ তাদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ | যদি বাকি দুটি সংখ্যা নির্ধারিত সময়কালের 
মধ্যেই প্রকাশ করতে পারা যায়, সেটা হবে বার্ষিক পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল। সেই ফলের 
প্রত্যাশাতেই সংশ্লিষ্ট সকলে প্রতীক্ষা করে আছি। 


বিশ শতকের প্রথম দু-তিন বছরে যাঁরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এমন স্মরণীয় বেশ 
কয়েকজন বাঙালি কবির জন্মশতবর্ধ উদ্যাপনের উদ্যোগ চলছে নানা দিক থেকে। গত 
১৫ কার্তিক ১৪১০ (২ ডিসেম্বর ২০০৩) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের যৌথ উদ্যোগে কবি জসীম উদ্দীনের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপিত হল। পরিষদ ভবনে 
এক ভাবগস্তীর অথচ আন্তরিক পরিবেশে ওই অনুষ্ঠানে শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী রচিত সাহিত্য- 
সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত জসীম উদ্দীনের জীবনী প্রকাশ করেন সভাপতি শ্রীপবিত্র 
সরকার। জসীম উদ্দীনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী, শ্রীঅরুণকুমার বসু। দীর্ঘকাল পল্লীকবির শিরোপা দিয়ে তাকে আধুনিক বৃত্তের 
বাইরে রাখতেই বাঙলার কাব্যপাঠকরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বর্তমান সময়ে তাই 
তার সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে বলেন শ্রীসনৎকুমার 
চট্টোপাধ্যায়। বিশেষ করে বাংলার একাধিক গ্রুপ থিয়েটার দল, ইদানীং প্রথমে নকসী 
কাঁথার মাঠ পরে সোজন বাদিয়ার ঘাট মঞ্চায়নে তার কাব্যের দুটি জনপ্রিয় প্রযোজনার 
উপস্থাপনায় তাকে জনমানসে বর্তমান প্রজন্মের নাট্যার্থীর ও কাব্যপাঠকের সামনে নতুন 
করে আবিষ্কার করার যেন সুযোগ করে দিয়েছেন। অস্বীকার করার উপায় নেই এখনকার 
তার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সাহসিক উদ্যমকে সম্মান জানিয়ে। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
প্রায় বাল্য বয়স থেকে সহজ অনাড়ম্বর মানুষটিকে একেবারে পারিবারিক পটভূমিতে 


কীভাবে জানতেন-চিনতেন সে-কথা শুনিয়েছেন সুপরিচিত কণ্ঠে তার আস্তরিক স্মৃতিচারণের 
স্বচ্ছন্দ কথনে। শ্রীঅরুণকুমার বসুর ভাষণের বিষয় ছিল জসীম উদ্দীনের জীবন ও সাহিত্য। 
রবীন্দ্রযুগে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে, রবীন্দ্র অনুরাগী আর রবীন্দ্র বিরোধী কবি দলের 
কোনো একটিতে অন্তর্ভূক্ত না হয়ে, নিজস্ব কাব্যের অনুসন্ধানে দু-দলের মধ্যবর্তী পথটিতেই 
তিনি বিচরণ করেছিলেন। আত্মরক্ষা আর স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার আগ্রহে ময়মনসিংহ গীতিকার 
অতি আধুনিক রূপকল্প নির্মাণ করে সাহিত্যের আসরে স্থায়ী খ্যাতির অধিকারী হয়ে 
উঠেছিলেন, সমকালে তার রচনার যে মূল্য ছিল আজও তা কমেনি বলেই তার সাহিত্য- 
কীর্তি আজও অম্লান। ভাষণের পরে সংগীতে আর নাট্যপাঠে অংশ নিয়েছিলেন যথাক্রমে 
শ্রীদিনেন্্র চৌধুরী ও শ্রীকিশোর সেনগুপ্ত। উল্লেখ্য, দিনেন্দ্রকষ্ঠে জসীম উদ্দীনের বেশ 
কয়েকটি জনপ্রিয় গানের নতুন উচ্চারণ__ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। শুরুতে স্বাগত 
ভাষণ দেন সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার রায়, আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীস্বপন বসু। 
জসীম উদ্দীন জন্মেছিলেন অস্থিকাপুর ফরিদপুরে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারির প্রথম 
দিনে_ তার তিয়ান্তর বছরের জীবন অবসিত হয় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ। তীর প্রতিভার 
স্ফুরণ ঘটেছিল একেবারে শৈশবেই, দশম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় রচনা করেন বিখ্যাত ‘কবর’ 
কবিতা । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি বাংলা এম. এ শ্রেণীর ছাত্র তখনই তার কবিখ্যাতি 
প্রসারিত হয়েছে। অধ্যাপনার পদ ছেড়ে ১৯৪৪ থেকে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের 
তথ্যপ্রচার-আধিকারিক পদে যোগ দেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে 
চলে যান এবং অতিরিক্ত সংগীত প্রচার সংগঠকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬২-তে 
প্রচার বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর পদ থেকে অবসর নেন। বহু সম্মানের অধিকারী জসীম 
উদ্দীনকে ১৯৭২-এ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করে। 


মনে পড়ছে তার পূর্বে ষাটের দশকের শেষে তিনি ABS ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন 
অনেকটা যেন স্বদেশে বিদেশির মতো । তার যৌবনের শ্রীক্ষেত্র জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়িতে 
এলেন, মহর্ষি ভবনের তিনতলায় দীর্ঘ বারান্দাসংলগ্ন যে কক্ষটি অবনীন্দ্রনাথের ছবি 
আঁকার সরঞ্জামের প্রদর্শনী কক্ষ, সেখানে দাঁড়িয়ে শিল্পগুরুর ব্যবহৃত সামগ্রী ঘুরে-ঘুরে 
দেখছেন। আমরা কয়েকজন বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র তাকে ঘিরে আছি, 
অতিথিদের মধ্যে আছেন আশাপুর্ণা দেবী, মনোজ বসুর মতো বরেণ্য সাহিত্যিকরা। অল্প 
বয়সের কৌতুহল ও আবেগে সদ্য প্রকাশিত নিজের কাব্যগ্রস্থটি তুলে দিয়ে কবিতার খাতা 
মেলে ধরে তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিলাষের সঙ্গে যুক্ত করলাম বাড়তি অভিপ্রায়, তার 
লেখা দু-চার ছত্ৰ কবিতার পংক্তিও যেন উদ্ধৃত হয় সেই সঙ্গে | ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জগৎ- 
বিখ্যাত পল্লীকবি, রুগ্ন লাজুক মফসসলের যশোপ্রার্থী যুবককে প্রত্যাখ্যান করেননি, মায়াময় 
হিয়া/নয়নে লাগিলে আগুন/নিভাইতাম কান্দিয়া!’ প্রায় পয়ত্রিশ বছর পরে চোখের সামনে 
ভেসে উঠছে সেই পুরোনো দিনের গৌরব-দৃশ্য। জীবনে এমন সৌভাগ্যও ঘটে-_ যেন 
কবিতার খাতায় নয়, হৃদয়ে ভালোবাসার গভীরতায় খোদাই হয়ে আছে পূর্বসূরির সেই 
চিরস্মরণীয় দান। 


পত্রিকার এই সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যে জসীম উদ্দীনের স্থান বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন 
প্রবীণ অধ্যাপক ভবতোধ দত্ত । অধ্যাপক অরুণকুমার বসু শারীরিক কারণে প্রস্তাবিত লেখাটি 


লেখক পরিচিতি 


অজিতকুমার চক্ৰবৰ্তী (১৯২৬) ভারতীয় রেলে কৰ্মসূত্ৰে আসাম ও উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায় 
ঘুরেছেন। “প্রৈতি” পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পগুচ্ছের পুনমূল্যায়ন ; 
রবীন্্রসাহিত্যের চার ভবনের কিনারে | সম্পাদিত গ্রন্থ : নানা চোখের আলোয় ভাষাচায 
সুনীতিকুমার;শতবষেরর আলোয় কাজী নজরুল ইসলাম; কালিদাসের ঝতৃসংহার অনুবাদ 
সহ)। বর্তমানে সপ্তদশ শতাব্দীর একটি মনসামঙ্গল কাব্যের পুথি সম্পাদনা করছেন। 


১ অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৬) বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের বাঙালি কবিদের মধ্যে অন্যতম। 
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব। দেশে বিদেশে অধ্যাপনা করেছেন। ঘরে ফেরার দিন কাব্যগ্রন্থের 
জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) সম্পাদিত 
কবিতা পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে পরিষৎ 
পত্রিকায় তার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 


অরুণটাদ দত্ত ১৯৪৬) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পরপর কয়েকটি সংখ্যায় MIPE, প্রচার, নবজীবন 
পত্রিকার সূচি প্রণয়ন করেছেন। কৰ্মসূত্ৰে পরিষৎ গ্রন্থাগারের সঙ্গে TS | 


জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪) অবসরপ্রাপ্ত। গবেষক। উনিশ শতক নিয়ে দীর্ঘকাল চর্চা করেছেন। 
শতাধিক প্রবন্ধের লেখক। 


দময়ন্তী বসু সিং (১৯৪০) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের weal | ইন্ডিয়ানা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি, তার গবেষণা গ্রন্থের নাম ইণ্ডিয়ান থট ইন টি এস 
এলিয়ট। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। “বিকল্প, 
নামে প্রকাশনা ও আর্টশপ স্থাপন করেছেন। বর্তমানে বুদ্ধদেব বসুর অগ্রন্থিত রচনা সংকলন 
করার কাজে বিশেষভাবে মনোযোগী। সেলিনা হোসেনের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন নিঃশব্দ 
RAT : বাংলাদেশের NAIRA তিন দশক | 


বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগীয় প্রধান, ১৯৯৩-এ অবসর 
নিয়েছেন। তার সম্পাদিত স্যার ফিলিপ সিডনি রচিত এপলজি ফর পোয়েটর গ্ৰন্থটি 
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য। তার রচিত ইংরেজি ও বাংলা ate: মিস্টিসিজম ইন 
ইংলিশ CNG; CATA অব লিটারেচার ; রোমান্টিক কবি ও কাব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
; সাহিত্যে মানবিকতা ও কুমুদরঞ্জনের কাব্য ; সাময়িক ভাবনা ও রবীন্দ্রনাথ ; সাহিত্যের 
সংসার | ওয়র্ডসওয়র্থ ও কোলরিজের কবিতা নিয়ে দুটি পৃথক সংকলন সম্পাদনা 
করেছেন। কবিতার বই : তরু চেয়ে থাকে ;চলস্ত চিরস্তন । 


ভবতোষ দত্ত (১৯২৫) বিশ্বভারতীর প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক ও রবীন্দ্র ভবনের অধ্যক্ষ। চিন্তানায়ক 
বফিমচন্দ্ৰ ; বঙ্কিম ভাবনালোক ; বঙ্চিমচন্দ্ৰের উপন্যাস ; রবীন্দ্র চিস্তাচর্চা ; রবীল্দ সাহিত্য 
প্রসঙ্গ ; MOT ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। 


সনহুকুমার গুপ্ত (১৯১৪-২০০৩) HAMS | পরিষদের প্রাক্তন কর্মী। তথ্যপঞ্জি ও গ্ৰন্থপঞ্জি প্রণয়নে 
তার সুনাম পাঠকমহলে সুবিদিত। অনেক দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্ৰন্থ পুনৰ্মুদণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ 
নেপথ্যভূমিকা পালন করেছিলেন। 


সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৪) প্রায় এক দশক আগে পনেরো বছরের স্থায়ী শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে 
মূলত সমাজসেবামূলক কাজ করছেন। একসময় মানবাধিকার আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী 
ছিলেন, পরে বন্দিমুক্তি ও সাক্ষরতা আন্দোলনে যুক্ত থেকেছেন। বারাঙ্গনা ও পথশিশুদের 
শিক্ষাদানের পাঠ্যবিষয় রচনা করেছেন, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছেন ব্রাত্যজনের 
IANT ৷ অন্যান্য গ্রন্থ : গ্রামবাংলার গড়ন ও ইতিহাস; দেশভাগ দেশত্যাগ ; দেশভাগ ; 
স্মৃতি ও সভা; ইতিহাসের দৃষ্টিতে ছেচলিশের দাঙ্গা | FATS সম্পাদনা করেছেন বাঙালির 
ভাষা চিন্তা | 


সুমেধা মিত্ৰ (১৯৪৫) ইতিহাস ও প্ৰদৰ্শশালা বিদ্যার ছাত্ৰী। বর্তমানে রাজ্য প্রত্বতত্ব ও সংগ্রহশালা 
অধিকারের নিবন্ধন আধিকারিক। মূলত প্রত্বতত্ব বিষয়ে তিনি গবেষণামূলক পরীক্ষা 
নিয়ে থাকেন। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
— গুপ্ত 


আজ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। পরিষৎ-প্রাণ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে এসেছেন কিছু মহান HAS ব্রজেন্দ্রনাথ জন্মান ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯০, মৃত্যু ৩ 
অক্টোবর ১৯৫২। মৃত্যুকালে তীর বয়স ছিল ৬২ বছর। আজ প্রায় চার দশক কাল ব্রজেন্দ্রনাথ 
অমৃতলোকে চলে গেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ গৃহস্থ ও সংসার ধর্মে আসীন হলেও, তীর ভাগ্যদেবতা 
তাকে সর্বপ্রকারে রিক্ত করেছেন। তার বিয়োগের পর, তার মনীষা সৃষ্ট রত্বরাশি অবাধে লুষ্ঠনরত 
ভাগ্যবানদের বারণ করবার কেউ নেই। তার সম্পদ এখন অবাধ ভোগদখলের মাধ্যমে চলেছে। 
আমার এই উক্তিতে বোধহয় আমাকে নির্যাতন করবেন। যে ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৪০-১৩৫৯ 
বঙ্গাব্দকাল প্রত্যক্ষভাবে কুড়ি বছর, তার আগে প্রায় দশ বছর প্রত্যক্ষভাবে পরিষদের সেবক বা 
ভাগ্যদেবতা রূপে ছিলেন, তাকে আজ আপনারা কিভাবে স্মরণ করবেন? তীর সম্বন্ধে কি বিচার 
করবেন? ব্রজেন্দ্রকথা বলতে লোক খুঁজতে হবে। 

আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জানতে গেলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্ভব ও তার 
গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। শহর কলকাতায় বেশ কয়েকটি জ্ঞান-গৃহ বা সংস্কৃতি 
কেন্দ্র আছে। তার মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ পার্থক্য আছে। পরিষদের কার্য পরিচালনায় 
চালকবৃন্দ প্রথম থেকেই আছেন। তারা সাধ্যমতো-অবসরমতো পরিষৎ পরিচালনা করেছেন। 
তাদের অবসর কালীন পরিষৎ সেবা সব সময় দুর্লভ ছিল। সামগ্রিকভাবে পরিষৎ-চিন্তা দুর্লভ 
ছিল। এছাড়া পরিষৎ চালাতে যে অর্থ প্রয়োজন, তা ভিক্ষা বৃত্তিতে সংগৃহীত হতো । ভিক্ষা সব 
সময় পাওয়া যায় না। 

ব্রজেন্দ্রনাথই প্রথম বুঝেছিলেন ভিক্ষা বৃত্তি অচল। নতুন চিন্তা করতে হবে। সেটা কি 
জানতে হবে। এর আগে পরিষৎ কী বলা দরকার। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শতবর্ষ অতিক্রম 
করতে কিছু কাল বাকি আছে। পরিষদের প্রথম স্থাপনাকাল ২৩ জুলাই ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ এ দিন 
ছিল শ্রাবণ মাসের ৮ তারিখ । শতবর্ষ ব্যাপী এ জন্মদিন পালন করা হয়েছে। আমার মতে যতদিন 
বাংলা ভাষা বাঙালি জাত বর্তমান থাকবে ততদিন পরিষৎ দীর্ঘস্থায়ী হবে। এ প্রসঙ্গে একটা 
সত্যকথা বলছি। কবি শ্রীমধুসুদন সম্পর্কে। মধুসূদনের মাতা পুত্রের ধর্মান্তর গ্রহণে মৃতকল্পা। 
তার তিন সতীন ছিল। মধুসূদন বংশধর বংশপ্রদীপ। মধুসূদনের তিন বিমাতা উল্লাস করছেন 
জাহ্নবী দেবীর ভাগ্য বিপর্যয়ে। তখন তিনি নাকি বলেছিলেন, তাঁর ছেলে চিরজীবী হবে। মধু- 
নাম লোপ হবে না। যতদিন বাজলি বেঁচে থাকবে। জাহ্নবী দাসী ভালই জানতেন, তার ছেলে 
মধুসূদনের গুণ-গরিমা। 


২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্ভবের পর বাঙালির চেষ্টায় একই আদর্শে আরও দুটি জাতীয় 

প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় : 
১ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ 
২ Medical Education Society of Bengal. 

এর মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অমৃতরসে সিঞ্চিত হয়েছিল। এখনো সচল। বাকি দুটি সংস্থা 
সরকারি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। উক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক সময়ে সংস্থার প্রতীক- 
চিহ্ন (Emblem) আঁকা হয়। তার রূপকার নন্দলাল বসু। এই প্রতীক-চিহ্ এক উজ্জ্বল আলোক 
বর্তিকা। এ বর্তিকা সব সময়ে প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করবে। শেষ দুটি প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর হলেও, 
এখনো 2 প্রতীক-চিহ্নের চলন রয়েছে। এই প্ৰতিষ্ঠানগুলি সচল রয়েছে। 

এখানে একটি বিষয় উত্থাপন করা দরকার। পরিষৎ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও এক বিশেষ 
মন্ত্রে বিশ্বাসী। এক দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এর উপলব্ধি। পুরাতন এতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরে 
রাখা | এই সচেতনতা এ যাবৎ পরিষণকে রক্ষা করেছে। 

ব্রজেন্দ্রনাথ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রবাসী ও Modern Review পত্রে 
যোগদান করেন। তার আগেই তিনি স্যর যদুনাথ সরকারের নির্দেশে বাংলার বিগত শতকের 
এঁতিহাসিক ও সাহিত্য-চিন্তা সংরক্ষণ ও সংগ্রহে সচেতন হতে এবং সেই সঙ্গে বাংলার কালজয়ী 
গ্ৰন্থাবলীর সংস্কার ও প্রকাশের দিক্‌ নির্দেশ করেন। এ কাজে তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
অবশ্যকরণীয় হিসেবে ব্রজেন্্রনাথের অগণিত বান্ধব তাকে পোষকতা ও উৎসাহিত STAA | 
কলকাতার প্রধান দুটি দৈনিকপত্র সংস্থা নানা ভাবে ব্রজেন্দ্রনাথকে সহায়তা করেন। আমরা বিগত 
পাঁচ-ছ দশক কালের কথা একদম মনে রাখিনি! আমাদের প্রতিবেশী এখন ঘনিষ্ঠ হলেও পৃথক 
রাষ্ট্র গঠনের পর, এর জনমণ্ডলী এখন বাংলা ভাষা সাহিত্যের এক বিশেষ অনুরাগে সিঞ্চিত 
হয়েছেন, তাদের তৎকালীন এই বিরোধিতা রোধ করতে পরিষৎ অতি অবশ্য কর্তব্য হিসেবে 
ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মধারা গ্রহণ করেন। এই অতি আবশ্যিক কর্তব্য অবলম্বিত হওয়াতে ব্রজেন্দ্রনাথ 
তার কাজের মাধ্যমে সফল হলেন। পরিষদের প্রকাশন বিভাগ পরিপুষ্ট হয়! পরিষদের আর্থিক 
ক্রমোন্নতি হয়। পরিষৎ উৎকট অর্থাভাব থেকে পরিত্রাণ পায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বাল্যাবস্থা থেকেই 
বিভিন্ন ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলেন। এইসব সংস্থার কর্ণধারদের ব্যবসায় বুদ্ধি তাকে 
সঠিক পথে চালিত করে। ব্রজেন্দ্রনাথ তার সহযোগীদের বুঝিয়ে দেন, ব্যবসাবুদ্ধির মাধ্যমে 
পরিষদে অর্থাগম করতে হবে। চাদা বা ভিক্ষার মাধ্যমে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। কলকাতায় 
যে-যে গ্রন্থ প্রকাশন ব্যবসায়ী ছিলেন, তাদের কর্ম-পদ্ধতির গলতি কার্যকলাপ ব্রজেন্দ্রনাথ জানতেন। 
উৎকৃষ্ট মানের গ্ৰন্থ প্ৰকাশই তার একমাত্র কাজ ও চিন্তা feet | 

নিয়তির বিধানে ব্রজেন্দ্রনাথ গৃহসুখে বঞ্চিত ছিলেন। বিদ্যাদায়িনী মাতার সেবার মাধ্যমে 
নিজের সব সময় ব্যয় করাতে অমৃতফললাভে জয়যুক্ত হন। ব্রজেন্দ্রনাথ কঠোর ব্যয়কুঠ্ঠ ছিলেন। 
তার চিন্তার মধ্যে ছিল--“উপবাসে যায় দিন, ধার করলে হয় খণ।” তার সহকর্মী যারা ছিল, 
তাঁদের বাধ্য করতেন তার নির্দেশ অনুবায়ী চলতে। আর একটা সত্য কথা_ ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন 
চরিত্রবলে বলীয়ান_ অর্থ পরিচালনায় সাধু ত্যাগী ব্যক্তি। এজন্য এক বালক, পরে যুবক তার 
অতি বাল্যাবস্থা থেকেই ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মপদ্ধতিতে অভিলাষী হওয়াতে, তাকে সঙ্গী করেন। 
ARAN মৃত্যুর আলোতে ডুবে যান © অক্টোবর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। তার সহকারী এই ব্যক্তি 
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তার জন্য একটি দুষ্প্াপ্য-সাময়িকপত্র সংগ্রহ করে। চিকিৎসকের নিষেধ সত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথ এ 
পত্রিকা থেকে অংশবিশেষ নির্দেশ করে, তার সহযোগীকে ছাপাতে স্মরণ করিয়ে দেন। 

আজ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে ব্রজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কে কী বলবেন জানিনা | এইসব সত্য 
কথা বলতে আজ অতি অল্প ব্যক্তি বর্তমান। ব্রজেন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যের অলৌকিক সাহিত্য 
চিন্তা__গবেষণা ও উপলব্ধির যথাযথ চিন্তায় অনুপস্থিত। নেই সার যদুনাথ সরকার, বসু ভ্ৰাতৃত্ৰয়, 
বিভিন্ন সাহিত্যপত্রের কর্ণধারগণ, অগণিত কবি-সাহিত্যিক, সাহিত্যরসের ভাবুক সুধীবৃন্দ। এখন 
দেশ পুরে গিয়েছে এক বিশেষ ভাব ভাবনায়। সেটা এখন পরিহার বা ত্যাগে আগ্রহী হলেই 
ব্রজেন্দ্রনাথকে জানতে পারবেন। 

আমি পরিষদের এক দীন কর্মী। প্রায় তিন দশক এই পরিষদের সাধ্যমতো সেবায় ছিলাম। 
প্রায় তিন দশক বিগত হয়েছে, আমি পরিষৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। পরিষৎ মন্দিরে জীবন 
সমর্পণ করতে এসেছিলাম। নিয়তির নির্মম বিধানে আমি স্বেচ্ছায় চলে যাই। সে সময়ে কেউ 
বিদায় জানাননি। আমার মনে এক ক্ষোভ ছিল। এত দীর্ঘকাল পরে পুরনো ভূত্যকে এখানে আনা 
হয়েছে। আমি বিস্ময়ে হতবাক। এজন্য আমার ভাগ্যদেবতাকে, সেই সঙ্গে আপনাদের কাছে 
কৃতজ্ঞতায় SYS হলাম। আমার জীবন-বোধ আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করে আমার অসার 
বক্তব্য শেষ করছি। 


Yom চলেছি, এই পঞ্চসপ্ততি কাল, এটা অজানা নয় স্বায়ী। 
দুটি অন্নের তরে দাসখত মাগি অন্নদাতার লাগি, 

সুহৃদ সেজন বাঁচায়েছে মোরে যখনি অন্ন মাগি। 

দুখের অমানিশা ঘোর জীবনে এসেছে অনেক বার, 

কাতর হয়েছে প্রাণপাখী মোর সংগ্রামে চলিবার। 

বুঝেছি তখন এবার সাঙ্গ হবে পথ পরিক্রমণ, 

কোথা হতে আসি অদেখা স্বজন দিশা দেয় প্রতিক্ষণ। 

তখন উত্তরণের বিপদমুক্ত জীবন সংগ্রামে নামে, 

পুনরায় রত পথ চলিবার নিশানা লইতে থামে। 

০ শুরু হয় সেই একই জীবন কঠোর ব্রত উদ্যাপনে, 
শুধু পারে না এই অভাগা জন কাহারো তুষ্টি সম্পাদনে। 
ক্ষম মোরে প্রভু সুজন তুমিও এ অধম তরে, 
নিবেদিনু মোর মর্মবেদনা কাতর SHAE | 


২৩ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৯২ তারিখে পরিষদে অনুষ্ঠিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জম্মশতবার্ষিকী সভায় লেখক 
কর্তৃক পঠিত। 


জসীমুদ্দিনের কবিতা 


ভবতোষ দত্ত 


কবি জসীমুদ্দিন কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন যখন বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার আন্দোলন 
আরম্ত হয়েছে। কল্লোল, কালিকলম, প্রগতিআধুনিক কবিতার বাহন। বুদ্ধদেব বসু কবিতা পত্রিকায় 
নতুন দিনের কবিতাকে বাঞজলি পাঠকের কাছে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। সে-সময় জসীমুদ্দিনের 
কবিতা প্রকাশিত হত প্রবাসীতে। তার কবিতা সর্বজনবোধ্য প্রচলিত আদর্শে লেখা । বোধহয় 
সেই জন্যই সে-সময়ে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর সেন প্রমুখের কবিতা নিয়ে আলোচনা 
সমালোচনা বাদ বিতর্ক চলত, জসীমুদ্দিনের কবিতা নিয়ে তা হয়নি। 

তার প্রথম কবিতার বই রাখালী বেরিয়েছিল ১৯২৭-এ। এই কবিতার পটভূমি ছিল 
পূর্ববাংলার পল্লী। তখন এটা সকলে আলাদা করে লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না। বিষয় 
হিসাবে প্রকৃতি এবং পল্লী বাংলা কবিতার অত্যন্ত পরিচিত। তাতে অভ্যস্ত বলেই হয়তো পাঠক এ 
বিষয়ে তেমন লক্ষ্য করবার আছে ভাবেনি। লক্ষ্য তখনই করল যখন তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 
নকসী কাথার মাঠ প্রকাশিত হল। নকসী কাথার মাঠ পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চলের কাহিনী। পদ্মা 
গরাই নদী সেখানকার বালুচর ধানখেত আর সেখানকার মুসলমান চাষী সমাজ, সব মিলে নতুন 
এক পরিমগুল বাংলা কবিতায় সৃষ্টি হল। রাখালীর কবিতাগুলিতেও ছিল পূর্ববঙ্গের ছাপ যা 
এতদিন বাংলা কাব্যে দেখা যায়নি। 

বাঙালি কবিরা যে-প্রকৃতিকে এতদিন বাংলা কাব্যে একে এসেছেন, তা পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় 
অঞ্চলের | রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বাস করবার সময় চিত্রা সোনার তরী চৈতালির 
কবিতাগুলি লিখেছেন, সেই সঙ্গে লিখেছেন ছোটগল্প এবং ছিন্নপত্রের রমণীয় রচনাগুলি। তার 
ছবি পাঠকের মনে সুদুর রোমান্সের মতো মনে হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বিশেষত ময়মনসিংহ ফরিদপুর 
অঞ্চলের বাস্তব প্রকৃতি ও কৃষক-জীবনের রূপ ভিন্ন রঙে দেখা দিয়েছে জসীমুদ্দিনের কবিতায়। 
অন্যান্য কবিদের কাব্যে রাঢ়ের প্রকৃতি ও জীবনকেই পাই। এখানে বৈষ্ণব সংস্কৃতির আবহাওয়া 
কবিদের মানসিকতাকে যেন ভিন্ন রূপ দিয়েছে। এখানকার পল্লীজীবনে বৈষ্ণব সাধনার ধারাই 
প্রধানত বহমান, কবিরা সেই রসেই নিষিক্ত | যতীন্দ্রমোহন বাগটী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় রবীন্দ্রযুগের এইসব কবিদের জন্ম রাঢ়ভুমিতে। তাদের কবিমানসও 
বৈষ্ণবোচিত রস ও সৌন্দর্যের স্বপ্নে মশগুল। 

নকসীকীথার মাঠ (১৯২৮) কাব্যখানি যখন বের হল তখন বাঙালি পাঠক এক নতুন 
সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেল। নকসীকাথার মাঠ পল্লীপ্রকৃতির কাব্য নয়, পক্লীজীবনের কাব্য। এই জীবন 


জসীমুদ্দিনের কবিতা / ৫ 


পদ্মার ওপারের, হিন্দু মুসলমান মিলে সেখানকার সমাজের নানা উৎসব অনুষ্ঠান ধর্মকর্মের 
একটি রূপ জসীমুদ্দিনের কাব্যে দেখা দিল যা এর আগে বাংলা কবিতায় দেখা দেয়নি। মুসলমান 
কবি যে আগে ছিলেন না, তা নয়। শাহাদাৎ হোসেন, হুমায়ুন কবির, আবদুল কাদির, বন্দে আলী 
মিঞা, কাদের নওয়াজ, গোলাম মোস্তাফা সেকালের সুপরিচিত কবি। তাদের কাব্যে কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে মুসলমান সংস্কৃতির বিষয় কাব্যে এসেছে। জসীমুদ্দিনের মতো পল্লীচেতনা তাদের 
ছিল না। তাদের কবিমানসে তেমন কোনো বিশেষতৃই ছিল AT | একমাত্র নজরুল ইসলাম ব্যতিক্রম | 
নজরুলের কাব্যের বিশেষ একটা বাণী আছে, রবীন্দ্রনাথের পর তাকে নতুন মনে হয়েছিল। 
নজরুলের “বিদ্রোহী” যে-বাণী বহন করছে তার কাব্যরূপ অন্যান্য ওজস্বিতাপূর্ণ কবিতাতেও 
আছে। সে-বাণী সর্বমানবের বাণী। ছন্দে ভাষায় তার কাব্য ঝলমল করছিল। তার কাব্যে প্রকৃতিও 
অনেকটা স্থান নিয়েছে, সেখানেও তিনি রাঢ় বাংলারই কবি। তার গানে তার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই 
পরিপ্রেক্ষিকায় নকসী কাঁথার মাঠ-এর নতুনত্ব অনেকেরই চোখে পড়েছিল। ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ 
গীতিকাও বেরিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ° 
পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক প্রকৃতি যে এমন নিষ্ঠায় জসীমুদ্দিনের কাব্যে এসেছে, তার কারণ 
এই অঞ্চলের সঙ্গে তার জন্মগত যোগ। তার জন্ম ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে ১৯০৪-এ। 
তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন কলকাতাতে। জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথ- 
গগনেন্দ্রনাথের নিকট সামিধ্যে তিনি এসেছিলেন, ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় নামের বইতে তার 
বিবরণ আছে! শিল্পসংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্রে থেকেও জসীমুদ্দিন তার পল্লীজীবনের সরল সৌন্দর্য 
আর কঠোর জীবনসংগ্রামের স্মৃতিকে কখনোই ভোলেননি। পল্লীজীবনের প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণই 
তার সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনায় সজীব হয়ে ছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি মোহিতলালের 
সহকর্মী ছিলেন। মোহিতলাল লিখেছেন, 
তিনি বাংলার পল্লীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতির সহিত মনে প্রাণে এমনভাবে যুক্ত হইয়া আছেন যে উচ্চশিক্ষা 
(এম-এ ডিগ্রি) লাভ করিয়া অথবা বিদ্বান্‌ সমাজে বাস করিয়াও (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
রূপে) তিনি তাহার সেই আজন্ম পল্লীপ্রেম এবং পল্লীজজীবনের সংস্কার ত্যাগ করিতে কিছুমাত্র প্রস্তুত 
নহেন। আধুনিক বাঙালী কবিগণের মধ্যে এমন পল্লীপ্রেমিক কবি আর কেহ নাই, তাই তিনি শিক্ষিত 
সমাজের মনোভাব বা উচ্চতর সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই। বাংলার বিশেষত পূর্ববঙ্গের 
মুসলমান চাষী সমাজের জীবনযাত্রা তাহাকে যেমন মুগ্ধ করে তাহাদের নিজেদেরই রচিত ভাটিয়াল, 
জারী, মুর্শিদা প্রভৃতি গান তাহার হৃদয় যেরূপ বিগলিত করে তাহাতে তিনি বাংলার এ জীবন এবং এ 
সমাজকেই মানুষের আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করেন। এরূপ শ্রদ্ধা এবং আস্তরিকতা আছে বলিয়াই কবি 
জসীমুদ্দিন সুন্দর পল্লীগীতি রচনা করিতে পারিয়াছেন। 


জসীমুদ্দিনকে বলা হয় পল্লীকবি। পল্লীকবি এবং প্রকৃতির কবি কথাদুটির মধ্যে অর্থগত 
পার্থক্য আছে। গাছপালা ফুললতাপাতা আকাশ নদী অরণ্য সূৰ্যোদয় সূর্যাস্ত নানা খতুর আসা 
যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে যে বিশ্বপ্রকৃতি মানুষ তার অঙ্গমাত্ৰ। এই বিশ্বপ্রকৃতি আপন নিয়মে আপন 
সৌন্দর্যে বিকশিত আবর্তিত হয়ে চলেছে, মানুষ তার যেমন নিয়ন্তা নয় মানুষের জীবনও তাকে 
কোনো দিক দিয়ে আচ্ছন্ন করে AS সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে মানুষের জীবন ও সংসার 
এই চিরন্তনী প্রকৃতিরই লীলা মাত্ৰ! ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই সুপরিচিত কবিতা মনে পড়ে | একদিন 
কবি যাচ্ছিলেন একটি শস্যক্ষেত্রের ধার দিয়ে। দেখলেন একটি কৃষক-কন্যা শস্য তুলছে 


৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


Behold her, single in the field, 

Yon solitary Highland lass ! 
Reaping and singing by herself, 
Stop here, or gently pass ! 

Alone she cuts and binds the grain, 
And sings a melancholy strain ; 

O listen ! for the vale profound 

Is overflowing with the sound. 


আকাশ-পৃথিবীর ওই উম্মুক্ত পরিবেশে ওই মেয়েটির গান প্রকৃতির একটি নিত্যলীলাকে অনুভব 
করিয়ে দেয়, যাতে ওর ব্যক্তিগত সুখদুঃখও অনন্ত রাগিণীতে মিশে যায়। এখানে ওই মেয়েটির 
সংসার-জীবনটাও গৌণ হয়ে গেল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঘাস কাটায় রত চাষীর মেয়েটিকে তার সেদিনে 
* দেখা প্রসারিত প্রকৃতির অঙ্গীভূত করে দেখতে পেলেন। তিনি যেন আলাদা করে প্রকৃতিকে 
দেখছেন না, মানুষকেও নয়। 
পল্লীতে আমরা প্রকৃতির বিকাশকে যেমন করে দেখতে পাই, শহরে তা পাই না। শহরে 
মানুষের ব্যস্ত জীবনযাত্রা, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। পল্লীতেও মানুষের জীবন, তার সংসার সমাজ 
পটপরিবর্তনে সেই জীবনকে প্রকৃতিরই লীলারূপ বলে মনে হয়। পল্লী বলতে জনজীবনকেই 
বুঝি যে জীবন প্রকৃতিতে স্থাপিত। জসীমুদ্দিন এই পল্লীকেই দেখেছেন, অর্থাৎ তার কবিতায় 
মানুষ গৌণ হয়ে পড়েনি। তিনি কখনও কখনও প্রকৃতির কোনো রূপ নিয়ে কবিতা লেখেন বটে, 
তবে প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষের কাব্য রচনা করেন। নিছক প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা কবিতা তার 
কমই আছে, মানুষের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে না দেখে তিনি পারেন না। 
তার কাব্যগ্রন্থগুলির নাম লক্ষ্য করা যেতে পারে। নকসীবাথার মাঠ, সোজনবাদিয়ার ঘাট 
এবং সকিনা এই তিনখানি গাথাকাব্যের প্রসঙ্গে পরে আসছি। রাখালী, বালুচর, ধানখেত-__তার 
প্রথম দিকের এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে জসীমুদ্দিনের কবিবৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। 
কাব্যনামগুলি পল্লীপ্রকৃতির ইঙ্গিতবহ। রাখালী গ্রামের রাখাল বালকের সঙ্গে সেই গ্রামেরই 
একটি কিশোরীর ভীরু প্রেমের কবিতা। সেই প্রেম চরিতার্থ হয়নি, কিন্তু তার বেদনা থেকে 
গেল। দুটি হৃদয়ের এই উন্মেষ এবং পরিণাম পল্লীজীবনের এমনি কতো কাহিনীর একটি। গ্রামের 
ঘাট বাট আর আকাশে অরণ্যে গভীর রাতের ভাটিয়ালী গানের সুরে বেদনাকে ছড়িয়ে দেয়া। 
মানুষের সুখ দুঃখ বেদনার স্মৃতি দিয়েই পঙ্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্য । এই কবিতায় একটা 
কাহিনীর আভাস আছে। আবার কোনো কবিতায় কাহিনী নেই, কিন্তু কবিহৃদয়ের স্পর্শকাতরতা 
আছে। হৃদয়ের এইসব অস্পষ্ট অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পল্লীপ্রকৃতি সহায়ক হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ 
যে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে গিয়েছেন তার পৌরাণিক ভাবব্যপ্রনা যাই হোক কবির কাছে তার 
বিরহবোধ পল্লীচিত্রের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। পুরাণের কৃষ্ণ বাংলার কানাই হয়ে ওঠে : 
এত কাছে তুই, তবু মনে হয় আমাদের গেঁয়ো নদী 
রোদমাখা সাদা বালুচরখানি শুকাইছে নিরবধি, 
সেইখানে তুই দুটি রাঙা পায়ে আঁকিয়া পায়ের রেখা 
চলেছিস একা বালুকার বুকে পড়িয়া ঢেউযের লেখা। 


জসীমুদ্দিনের কবিতা / ৭ 


সে চরে এখনও মাঠের কৃষাণ বাঁধে নাই ছোটঘর 
কৃষাণের বউ জাঙলা বাঁধে নি তাহার বুকের পর। 
লাঙল সেখানে মাটিরে ফুঁড়িয়া গাহে নি ধানের গান 
জলের উপর ভাসিতেছে যেন মাটির ও মেটো-থান! 


গ্রামের মানুষকে কবি দেখেছেন নদীতে নৌকা বাইতে, ধানখেতে চাষ করতে, বৈরাগী-বোষ্টমের 
ভবঘুরে জীবনে, নদীর চরে ফসল বুনতে, বর্ষায় কৃষাণীর সংসারে, পুরানো পুকুরের শ্যাওলা ধরা 
বদ্ধ জলে মাছ ধরতে, চৌধুরীদের রথের উৎসবে। যাকে সাহিত্যে আইডিয়ালাইজ করা বলে 
জসীমুদ্দিনের কবিতায় তা নেই। যা তিনি দেখেছেন, তাকে তিনি কিছু উপমায় বলার বিশিষ্ট ভঙ্গি 
মায় ছন্দে গেঁথে দিয়েছেন। জসীমুদ্দিনের একটি সুপরিচিত কবিতা Haz’ | এক বৃদ্ধ তার নাতিকে 
নিয়ে গিয়েছেন গোরস্থানে। যেখানে মৃত আত্মপরিজনের কবর চিনিয়ে পুরনো দিনের স্মৃতি 
ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। কবিতাটি করুণ আন্তরিকতায়, নিখুঁত স্মৃতিমন্থনে, সেই মুহূর্তের 
পরিবেশের বাস্তব বর্ণনায় পাঠককে অভিভূত করে। আমরা রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা পড়েছি। 
বৰ্ষা কবির মনে বহুযুগের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে। উচ্ছল আনন্দে মেঘের সঙ্গে কবির মনও পাখা 
মেলে দেয়, বর্ষা হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের প্রতিমা। জসীমুদ্দিনের কাব্যে বৰ্ষা এর কিছুই নয়। তার 
'পল্লীবর্ষা” কবিতার প্রথম কয়েক লাইনে শুধুই বহিরঙ্গ বর্ণনা-_রোদ মেঘের আড়ালে চলে 
গিয়েছে, কদম্ববনে কোন কিশোরী অস্ফুট ঝুঁড়িগুলি নিয়ে যেন খেলায় মত্ত : 


কেয়াবন পথে স্বপন বুনিছে ছল হল জলধারে। 
কাহার ঝিয়ারী কদন্বশাখে নিঝঝুম নিরালায় 

ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দেখিছে অস্ফুট কলিকায়। 
বাদলের জলে নাহিয়া সে মেয়ে হেসে কুটি কুটি হয় 
সে হাসি তাহার অধর নিঙাড়ি লুটাইছে বনময়। 


এরকম স্নিগ্ধ বর্ণনার পরেই কবির দৃষ্টি চলে যায় গ্রামের মোড়লের দলিজায়। গায়ের চাষীরা 
সেখানে এসে বসে গল্পগুজব করছে, কেউ বাঁখারী চাছছে, কেউ দড়ি পাকাচ্ছে, কেউ নতুন 
দোয়াড়ীর গায়ে চাকা বাধছে। আজ তাদের মাঠে কাজ নেই, দাওয়ায় বসে গল্পের সঙ্গে চলছে 
UBT তামাক খাওয়া! চাষী-বউদেরও কাজের তাড়া নেই 


সমুদ্রকলি শিকা বুনাইয়া নীরবে দেখিছে বসি। 


পল্লীপ্রকৃতি এমনি করে জসীমুদ্দিনের কাব্যে মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। পল্লীবর্ষার প্রথম অংশে 
তিনি বর্ষার রূপকে কেয়া কদম্ব বাউ হিজলের বনে বাদলের অবিশ্রান্ত ধারায় সহজ আনন্দে 
মেলে ধরেছেন। কিন্তু তার কাছে এটাই বর্ষার রূপ নয়। বর্ষার দিনে চাষীদের সংসারের ছবিই 
কবির মনে পড়ে। 

পল্লীচেতনা ছাড়াও জসীমুদ্দিনের কবিতার আর একটা দিক আছে। তার মধ্যে একটা 
নিঃসঙ্গতাবোধও আছে। সেটা তার আলাদা জগৎ। এই চেতনায় মানুষের সুখ দুঃখ প্রেম বিরহ 
নির্বিশেষ ভাবকে তিনি মানুষী জীবনের ভাষায় প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি ভাবুক শিল্পী হয়ে 


৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ওঠেন। যিনি পল্লীর মানুষ পল্লীর জীবনকে কাব্যে সজীব করে তুলতে চেয়েছেন, তিনিও বিশুদ্ধ 
ভাবকল্পনায় মগ্ন হয়ে যান। তার যেন এক নিভৃত বাসনার জগৎ গড়ে ওঠে। ‘বালুচর’ কাব্যের 
কয়েকটি কবিতায় জসীমুদ্দিনকে দেখি ভিন্নরূপে : 


আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর! 
আপন করিতে কাদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর। 
যে মোরে করিল পথের বিবাগী-_ 
পথে পথে আমি ফিরি তারি লাগি। 
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর ; 
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর। 
প্রতিদান’ 
এই কবি যেন চিরকালের আশাহত প্রেমিক | তার ভালোবাসা প্রতিদানের অপেক্ষায় নেই। প্রেমিকের 
কাছে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ায় তার সান্ত্বনার সঙ্গে মিশে থাকে বিষগ্নতাও। এই সুক্ষ 
SRTR চমৎকার লিরিকের একমুখিনতা রচনা করে! এ ধরনের কবিতা জসীমুদ্দিনের কাব্য 
রচনার আর একটি স্তর। সেই স্তরে ভাব ও রসের মিলিত মাধুর্য পাঠককে স্পর্শ করে। 
দুটি কবিতা ‘কাল সে আসিবে’ এবং ‘কাল সে আসিয়াছিল’ দুই বিপরীত ভাবের প্রকাশ 


একটি প্রতীক্ষার, অন্যটি বিচ্ছেদের | দুটি কবিতাতেই বৈষ্ণব প্রেমের সেই বিরহ সেই প্রতীক্ষাকে . 


'কবি নতুন রূপে এঁকেছেন। বৈষ্ণব কবি মাত্র কয়েকটি পঙক্তিতে গানের ভাষায় যে বেদনা বা 
আৰ্তিকে ফোটাতে চান, আমাদের কবি নানা মুহূর্তের সংলাপে ও আচরণে তাকেই রূপময় করে 
তোলেন। জীবনের বালুচরে সন্ধ্যায় প্রভাতে বসন্তে বর্ষায় দিবসে নিশীথে প্রেম রূপ রূপাস্তরে 
নবীন হয়ে ওঠে কবি তারই এক রূপক-রূপ রচনা করেছেন। এসব কবিতায় কবি রোমান্টিক 
কাব্যপস্থাকে অনুসরণ করেছেন। তবে এখানেও তীর বিশেষত্বকে লক্ষ্য না করে উপায় নেই। 
ভাব নিৰ্বিশেষ হলেও কবি যেন তার মধ্যে অকথিত এক কাহিনীর আভাস নিয়ে এসেছেন--সেই 
কৃষ্ণ-কাহিনী যাতে কৃষ্ণ রাধা এবং তার সখাদের সঙ্গে মিলনে বিরহে আনন্দে বিষাদে চিরকালের 
লীলা করেন। 

স্বভাবতই এসব কবিতার ভাষা ও প্রকাশশৈলীতে জসীমুদ্দিন আমাদের রোমান্টিক আদর্শের 
কবিদের থেকে আলাদা নয়। ছন্দের দিক থেকে তিনি কোনো বৈচিত্র্যই দেখাননি। উপরে উদ্ধৃত 
ৃষ্টান্তগুলি থেকেই বোঝা যাবে ছয় কলামাত্রার ছন্দ এবং দলমাত্রিক ছন্দই তার অবলম্বন। 
মিশ্রকলামাত্রার পয়ার জাতীয় ছন্দ তিনি ব্যবহারই করেন না। ছয় কলামাত্রার ছন্দে একটা সহজ 
সঙ্গীতধ্বনি আছে, সেটা যে-কোনো গদ্যময় বক্তব্যকেও কাব্যে আভাসিত করতে পারে, যেমন 
রবীন্দ্রনাথের : 


শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবি গেছে খণে 

বাবু কহিলেন বুঝেছ উপেন এ জমি লইব কিনে। 
জসীমুদ্দিন তার গাথা কবিতার গদ্যময় বক্তব্যেও এই ছন্দই আগাগোড়া ব্যবহার করে গিয়েছেন। 
এই ছন্দেই তিনি গীতিকবিতার মাধুৰ্য রচনা করেছেন। পল্লীর খণুচিত্রগুলি, কিংবা কাহিনীর 
আভাসযুক্ত ছোট কবিতাগুলি এই ছন্দেই সুরময়। জসীমুদ্দিনের পল্লীপ্রকৃতি বৰ্ণনামূলক গীতিকবিতা = 


জসীমুদ্দিনের কবিতা / ৯ 


শব্দচিত্ৰে সমৃদ্ধ। ছন্দ তার সহায়তাই করেছে! এইসব কবিতাকে বলতে হয় 'চিত্ররূপময়”। এই 
শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতার প্রসঙ্গে। এই বর্ণনার মধ্যে কোনো 
তত্ত্বের সঙ্কেত নেই। জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে একধরনের জীবনজিজ্ঞাসা ছিল। রবীন্দ্রনাথ 
যখনকার কবিতা সম্বন্ধে এই অভিধা দিয়েছিলেন, তখনকার কবিতায় তা ছিল না। জসীমুদ্দিনের 
কবিতাকে চিত্ররূপময় বললে ভুল হবে না : 


পথের কেনারে পাতা দোলাইয়া করে সদা সঙ্কেত 
সবুজে হলুদে সোহাগ চুলায়ে আমার ধানের খেত। 
ছড়ায় ছড়ায জড়াজড়ি করি বাতাসে ঢলিয়া পড়ে 
ঝাঁকে আর ঝাঁকে টিয়ে পাখিগুলি শুয়েছে মাঠের ATA | 
কৃষাণ কনের বিয়ে হবে তার হলদিকোটার শাড়ী 
হলুদে ছোপায় হেমন্ত রোজ কচি রোদরেখা নাড়ি। 
কলমী লতার গহনা তাহার গড়ার প্রতীক্ষায় 
ভিন্দেশী বর আসা যাওয়া করে প্রভাত সাজের বায়। 
--ধানখেত’ 
জীবনানন্দের প্রকৃতি হেমন্তের ধানকাটা খেত, ফড়িং, সাপের খোলস, নাম-না-জানা সামান্য 
ফুলপাতা নিয়ে চিত্ররূপময়। জসীমুদ্দিনের প্রকৃতি বিস্তীৰ্ণতর ভূমিকায় বাঙালির সংসার-জীবনের 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে চিত্ররূপময়। জসীমুদ্দিনের এসব কবিতার ভাষা রবীন্দ্রযুগের আদর্শেরই অনুরূপ | 
তিনি সত্যেন্দ্ৰ দত্তীয় ভাষা ও ছন্দকে অনুসরণ করেছেন, রাবীন্দ্রিক শব্দ ও অলঙ্করণ প্রয়োগ 
করেছেন। এরই মধ্যে উপমা প্রয়োগে তার পটুতা লক্ষ্য করবার মতো। অজস্ৰ উপমা তিনি 
ব্যবহার করেন। তার বক্তব্যের রূপক ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হতে হয়। 
এখনো বসিয়া সেঁউতীর মালা গাঁথিছে ভোরের তারা 
উবার রঙিন শাড়ীখানি তার বুনন হয়নি সারা। 
কিংবা 
কৃষাণী কি বসি সীঝের বেলায় 
মিহি চাল ঝাড়ে মেঘের কুলায় 
ফাগের মতো Sut উড়ে যায় 
আলোক ধারে 
কচি ঘাসে তারা জড়াজড়ি করে 
গাঙের পারে। 
অথবা 
মাঝে মাঝে এর পাকিয়াছে ধান, কোনখানে পাকে নাই, 
সবুজ শাড়ীর অঞ্চলে যেন ছোপ লাগিয়াছে তাই। : 
এরকম অজস্ৰ চিত্ৰকল্প বালুচর, ধানখেত, রাখালীর কবিতাগুলিতে ছড়িয়ে আছে। এর উপমান 
বাংলার পল্লীপ্ৰকৃতি থেকে নেওয়া। রবীন্দ্রযুগের অন্য কবিদের থেকে তার wey অনুভব করি 
যখন দেখি উপমেয়গুলিতেও আঞ্চলিক প্রকৃতিরই ছাপ। হয়তো এ প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের কবি 
গোবিন্দচন্দ্ৰ দাসকে মনে পড়তে পারে। 
অবশ্য জসীমুদ্দিনের কবিপরিচয় তার নকসী কাঁথার মাঠ, সোজনবাদিয়ার ঘাট এই দুটি 
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গাথাকাব্যকে ঘিরে। এ ছাড়া আর একটি গাথাকাব্য সকিনা লিখেছিলেন পরবতীকালে। খুব 
পরিচিত নয়! 
নকসীকাথার মাঠএ জসীমুদ্দিন একটি ‘ফরম’ ব্যবহার করেছেন সেটি লোকসাহিত্যে 
প্রচলিত। উচ্চতর সাহিত্যে ব্যালাড রচনা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু খাঁটি ব্যালাড ভিন্ন স্বাদের। 
খাঁটি ব্যালাড বা গীতিকা রচিত হয় কোনো অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবির ছারা গ্রাম্য ভাষায় গ্রাম্য 
ঘটনার কোনো বিশেষ স্মৃতি অবলম্বনে। এই ব্যালাড আমাদের শিক্ষিত সমাজে কিছুদিন আগেই 
লক্ষ্যগোচর হয়েছে যখন ময়মনসিংহ MSM কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হল দীনেশচন্দ্র 
সেনের উদ্যোগে। তার সঙ্গে জসীমুদ্দিনও যুক্ত ছিলেন। ময়মনসিংহ গীতিকার মহয়া মলুয়ার 
করুণ কাহিনী গীতিকারূপে লোকমুখে চলে এসেছে। গীতিকা সাধারণ চাষী অথবা সে রকম নিম্ন 
সমাজের কোনো ঘটনা নিয়ে লোককবি রচনা করেন। তার শিল্পরূপ সে রকম সুসমৃদ্ধ মার্জিত 
হয় না কিন্তু আন্তরিকতার গুণে সাবলীল প্রকাশে সেসব করুণ কাহিনী হৃদয়স্পর্শী হয়। কোনো 
ইতিহাস পুরাণের ঘটনা নয়, কোনো নীতিতত্ত্ের কথাও নয়, গীতিকা সাধারণ গ্রাম্য পরিবারের 
কোনো ঘটনা যা তাদের অনুদ্ধেল জীবনে ঢেউ তুলে লোকসংস্কৃতিতে জেগে থাকে। স্বভাবতই 
সে-কাব্যে শিক্ষিতপটুত্ব নেই, কিন্তু আছে হৃদয়ের আবেগে উৎসারিত অপরিকল্পিত NAT | 
নকসীকাথার মাঠ কাব্যটি একটি গ্রামীণ মুসলমান পরিবারের ছেলের আর একটি 

পরিবারের মেয়ের ভালোবাসা নিয়ে লেখা গাথাকাব্য। অবশ্য এর রচনায় অশিক্ষিতপটুত্ব নেই, 
বরং কাহিনীর প্লট বেশ গোছানো, ছন্দও পরিকল্পিত এবং সুগঠিত। ঠিক গ্রাম্য গীতিকার মতো 
নকসীবাথার মাঠ না হলেও এর আবহাওয়া চরিত্র কাহিনী গীতিকারই মতো। ছেলে রূপাইর 
সঙ্গে মেয়ে সাজুর ভালোবাসা ও করুণ পরিণাম গীতিকার লোককাহিনীকেই মনে করিয়ে দেয়। 
দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাদের জন্ম। কাব্যটি আরম্ভ হয়েছে চৈত্রমাসের খরার বর্ণনা দিয়ে। 

চৈত্র গেল ভীষণ খরায় বোশেখ রোদে ফাটে। 

এক ফোটা জল মেঘ ঠোয়ায়ে নামল না গার বাটে। 

ডোলের বেছন ডোলে চাষীর, বয় না গরু হালে 

লাঙল জোয়াল ধুলায় লুটায় মরচা ধরে ফালে। 

কাঠফাটা রোদ মাঠফাটা বাট আগুন হয়ে ধায 

ধুঁয়া তারি উড়ছে ধুলোয় বাউকুড়ানীর ঘায়। 

মাঠখানি আজ শুনো খাঁ খা পথ যেতে দম আঁটে। 

জনমানবের নাইক সাড়া কোথাও মাঠের বাটে। 
গ্রামের আবহাওয়া তার মানুষের চালচলন বিশেষ করে মুসলমান কৃষক বেদে ইত্যাদির জীবনযাত্রা, 
গ্রামপ্রকৃতির বাস্তব বর্ণনায় জসীমুদ্দিন অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ কথা বলতেই 
হবে যে এরকম বাস্তব বর্ণনা আর কোনো কাব্যে আমরা পাই না। মুসলমান সমাজের আচার 
নিয়ম অনুষ্ঠান যেমন ফুটে উঠেছে, তথাকথিত কবিত্ব না থাকলেও এর স্পষ্ট এবং খুঁটিনাটি 
বর্ণনায় তেমনি কবির বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং চিত্রণে বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এ 
সমাজ কোরাণ পুরাণের সমাজ নয়, বাঙালির সমাজ। রূপাইয়ের সঙ্গে সাজুর দেখা হল এমনি 
এক প্রখর বৈশাখে বদনা বিয়ের গান উপলক্ষে । সাজু তার সখীদের সঙ্গে বদনা বিয়ের গান 
শুনিয়ে মাঙন চেয়ে বেড়ায়। 

কেউ বা দিল এক পোয়া চাল, কেউ বা ছটাক খানি, 

কেউ দিল নুন, কেউ দিল ডাল, কেউ বা দিল আনী। 


জসীমুদ্দিনের কবিতা / ১১ 


রূপাইয়ের বাড়িতে গিয়েও তারা চাইল TEA | আর সেখানেই রূপাই আর সাজুর ভালোবাসার 
সূত্ৰপাত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাদের প্রণয়ের বর্ণনা, অষ্টম অধ্যায়ে তাদের বিবাহ। বিবাহের 
পর রূপাই আর সাজু সংসার পাতল। দুটি অধ্যায় জুড়ে তাদের সংসারের আনন্দময় ছবি। তাদের 
আর্থিক দীনতা তাদের প্রণয়ে বাধাই নয়। সাধারণ পল্লীর মানুষ হৃদয় নিয়েই বেঁচে থাকে, তাতেই 
তাদের শক্তি, তাদের পূর্ণতী। 

গ্রামের কৃষক সমাজে জমি নিয়ে বিরোধও খুব সাধারণ ঘটনা! এই বিরোধের ফল 
ভুগতে হল রূপাই আর সাজুকেই। রূপাই জমি নিয়ে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ল। এতে তার 
সরল পৌরুষের ছবিই কবি ফুটিয়েছেন। 


ও রূপা তুই করিস কিরে? এখনও তুই রইলি শুয়ে 
বন গেঁয়োরা ধান কেটে নেয় গাজনা-চরের খামার-ভুঁয়ে। 
কি বলিলা বছির মামু? উঠল রূপাই হাঁক ছাড়িয়া 
আগুন ভরা দুচোখ হতে গোলাবারুদ যায় উড়িয়া। 


এর পর দুই দল লেঠেলের মারামারি। এই বর্ণনাতে রূপাইয়ের বন্য শক্তি, তার কঠোর সঙ্কল্প, 
কঠিন দেহভঙ্গি, ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসা যেন চোখের সামনে পাঠক দেখতে পান। 


নাচে রূপা-_ নাচে রূপা-_মুখে তাহার অট্টহাসি 
বক্ষে তাহার রক্ত নাচে চক্ষে নাচে অগ্নিরাশি। 

হাড়ে হাড়ে নাচন তাহার, রোমে রোমে লাগছে নাচন 
কি যেন সে দেখেছে আজ রুখতে নারে তারি মাতন। 
বন-গেঁয়োরা পালিযে গেল রূপার লোকও ফিরল বহু, 
রূপা তবু নাচছে, গায়ে তাজা খুনের হাসছে CAE | 


দ্বাদশ অধ্যায়ে এই বিরোধের ফলে পুলিশের কাছে নালিশ। পুলিশ এল রূপাকে গ্রেপ্তার করতে। 
ফলে রূপা পালাল বাড়ি ছেড়ে। রূপার জন্য সাজুর দীর্ঘ প্রতীক্ষা, কিন্তু রূপা আর ফিরল না। 
রূপার অপেক্ষায় থেকে থেকে সাজু একটা কীথায় তাদের যুগল জীবনের নানা ছবি এঁকে চলল। 
সাজুর মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এল। মরবার সময় সে তার মাকে বলল তার কবরে যেন এই কাথা 
বিছিয়ে দেওয়া হয়। 
বহুদিন পর এক বিদেশী এল সেই গাঁয়ে। সেই কবরের কাথাখানা জড়িয়ে নিল গায়ে। 

গেছে। তখন থেকে সেই মাঠকে লোকে জানত নকসীক্কাথার মাঠ নামে। 

তবু এই গাঁও রহিয়াছে চেযে ওই গাঁওটির পানে 

কতদিন তারা এমনি কাটাবে কেবা তাহা আজ জানে। 

মধ্যে লুটায় দিগন্ত-জোড়া নকসী কাঁথার মাঠ ; 

সারা বুক ভরি কি ব্যথা সে লিখি নীরবে করিছে পাঠ। 
নকসীকীথার মাঠএর ঘটনা অতি সাধারণ। এরকম মারামারি পুলিশের গ্রেপ্তার ইত্যাদি ঘটনা 
খবরের কাগজে অনেক সময়েই খবর হিসাবে বের হয়। কিন্তু এর সঙ্গে প্রেমের সে বিষগ্ণতা 
জড়িয়ে আছে, খবরের কাগজে তা থাকে না-_-সেখানেই কবির কলমে কাহিনীটা ব্যালাড হয়ে 
ওঠে। সমস্ত কাহিনীতে আরম্ত মধ্য এবং অন্ত দিয়ে শিল্পসম্মত সমগ্রতা আনা হয়েছে। বর্ণনার 


১২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


‘ডিটেল’ পুঙ্খানুপুঙ্খতা সচেতন শিল্পী-কবির AIG প্রয়াসের পরিচয় দেয়। নায়ক এবং নায়িকা 
রূপা এবং সাজুর ভালোবাসার উন্মেষ বিকাশ এবং করুণ উপসংহার একটা উপন্যাসেরই মতো। 
এজন্যই নকসীক্কাথার মাঠ ব্যালাড নয়। তবু স্থানীয় একটি টিপিক্যাল ঘটনা অবলম্বনে লোকের 
মুখে প্রচলিত গানের মতোই যেন শোনায় এবং লোকস্মৃতি জুড়ে থাকে। এ যেন ব্যালাডের 
মতোই | ব্যালাড এবং কবির সচেতন রূপরচনা মিলিয়ে নকসীকাথার মাঠ বাংলা সাহিত্যের এক 
বিশেষ সৃষ্টি যদিও তার অনুগামী নেই। 

জসীমুদ্দিনের আর একটি কাব্য সোজনবাদিয়ার ঘাট আগের কাব্যের মতোই অনন্য 
সৃষ্টি। এটিও যেন এক স্থানীয় ঘটনাকে গানে রূপান্তরিত করে লোকস্মৃতিতে স্থায়িত্ব দেওয়ার 
চেষ্টা | 


গান শেষ হয পল্লীবাসীরা আঁচলে মুহিয়া বারি 

বলে, ‘এ কাহিনী কোথায় শুনেছ? কোথা খোঁজ পেলে তারি? 
“লোকের মুখেতে শুনেছি ঘটনা আর কিছু নাহি জানি 

নদীতে নদীতে ফিরিতেছি একা সেই ঘাট সম্ধানি'। 

শুনেছি সে ঘাটে কলসী ভরিয়া বধূরা ফিরিতে ঘরে 

এক ফোটা আঁখি-জল রেখে যায় সে অভাগাদের তরে।” 
“ওগো মাঝি ভাই, কোন দিন যদি সন্ধান পাও তারি 
ফিরিবার পথে সেই ঘাট হতে আনিও তীর্থবারি।” 


নমঃশূদ্ৰ চাষীর মেয়ে দুলালীর সঙ্গে মুসলমান চাষীর ছেলে সোজনের ভালোবাসা নিয়ে এই গল্প | 
তাদের কৈশোর প্রেম অভিভাবকদের বাধায় ব্যর্থ হবার উপক্রম, সেই সময় নুলালী সোজনের 
কাছে পালিয়ে গিয়ে আলাদা ঘর বাঁধে | তার ফলে গ্রামে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বেধে যায়। কবি 
দেখাচ্ছেন দুই সম্প্রদায়ই থাকত মিলে মিশে, এক সম্প্রদায়ের উৎসবে অনা সম্প্রদায় যোগ দিত। 
এই বিবাহকেও হয়তো তারা মেনে নিত। কিন্তু গাঁয়ের নায়েব মশাইয়ের প্ররোচনায় বাধল দাঙ্গা | 
নায়েব জেলায় নালিশ করে সোজনের বিরুদ্ধে নারীহরণের মামলা আনল। 
শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দু-পক্ষ মেনে নিল। আপাতত ঝগড়া বিবাদ বন্ধ। সোজন দুলালী 

সুখে ঘর করতে লাগল। কিছুদিন পর সোজন দুলালীকে রেখে কাঠের ব্যবসা করতে চলে যায়। 
দুলালী অপেক্ষায় থাকে কবে সোজন ফিরবে। কিন্তু পুলিশ সোজনকে খুঁজে বের করে জেলে 
পাঠাল। দুলালী আবার বিবাহ করে আর সোজন জেল থেকে বেরিয়ে বড়ো দুঃখে বেদেদের 
সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু দুলালী সোজনকে ভোলেনি। একদিন নতুন স্বামীর ভালোবাসার জাল 
কেটে সে বেরিয়ে পড়ে বেদিয়া সোজনের সঙ্গেই । কিন্তু সোজন বিষপান করে আত্মহত্যা করল, 
সেই সঙ্গে দুলালীও। 

পরদিন ভোরে গাঁয়ের লোকেরা দেখিল বালুর চরে 

একটি যুবক একটি যুবতী আছে গলাগলি করে। 

অঙ্গে অঙ্গে মিলিয়া অঙ্গ, প্রাণপাখি গেছে উড়ি 

মাটির ধরায় সোনার খাঁচাটি পাযের আঘাতে ছুঁড়ি। 


এই গল্প নকসীকাথার মাঠএর গল্পের চেয়ে জটিল-_লোককাহিনীর সরলতা এতে নেই। একেও 
উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত বলা বলে। তবে এই গল্পের পরিবেশ চরিত্র ঘটনা চাষী এবং বেদিয়া 


জসীমুদ্দিনের কবিতা / ১৩ 


| 

সমাজের। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে এমনি করে কাব্যে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা আর 
কেউ দেখাননি। পূর্ববঙ্গের নিন্নবর্গের নমঃশূদ্র ও মুসলমান চাষী সমাজের ছবি-_তাদের পালপার্বণ 
উৎসব অনুষ্ঠান দুই সম্প্রদায়ের ‘কাজিয়া’ আবার তাদের ভাব সবই গাঢ় হয়ে ফুটে উঠেছে। 

সোজনবাদিয়ার ঘাট-এ মোট চব্বিশটি অধ্যায়। প্রতি অধ্যায়ের গোড়াতে লোকসঙ্গীত 
শিবানীর মন্ত্র ইত্যাদি লোকগীতি উদ্ধৃত করে আবহ তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। এই কাব্যে ছন্দে 
কিছু বৈচিত্র্য আছে যা ব্যালাডে থাকে না। কখনও ছয়কলামাত্রার ছন্দ, কখনও চার দলের দলবৃত্ত 
ছন্দ, কখনও মিশ্রবৃত্তের একাধিক ফরম এতে বৈচিত্র্য এনেছে। শেষের একটি দৃষ্টান্ত 


গলায় গলায় জল থই থই ধল-দীঘি, তার 
চারিধার দিয়ে ছোট বড় নানা ঘাট। 
ব্রতো শোলোক নীরবে করিছে পাঠ। 
এ রকম আর-একটি , 
সাক্ষী থাকিও চন্দ্ৰসূৰ্য, সাক্ষী থাকিও 
আকাশের যত তারা, 
ইহকালে আর পরকালে মোর কেহ কোথা নাই 
কেবল সোজন ছাড়া, 
তার উপমাপ্রিয়তাও অব্যাহভ-_ 
সামনে তাহার ছোট ঘরখানি ময়ূর পাখির মত, 
চালার দুখানা পাখনা মেলিয়া তারি ধ্যানে আছে রত। 


সোজনবাদিয়ার ঘাটের কাহিনী মোটেই সরল নয়। ক্রোধ প্রেম সন্দেহ সংশয় প্রভৃতি ভাবসংঘাত 
ছন্দ ভাষাকে অমসৃণ করেছে, এবং বর্ণনাকে করেছে প্রথর। হিংসা বিদ্বেষের ঘটনা বর্ণনার সময় 
ভাষায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। আবার গার্হস্থ্য বধূ জীবনের বর্ণনায় ভাষা হয়েছে কোমল। 

জসীমুদ্দিন সকিনা নামে একটি কাহিনী-কাব্য লিখেছিলেন তার কবিজীবনের অপরার্ধে। 
সে-কাব্যের সঙ্গে আগের গাথা-কাব্য দুটির ভাবনায় ও বর্ণনায় কোনো মিল নেই। হতভাগিনী 
এক নারী সকিনা স্বামীর থেকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পিতা-পুত্রকে নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপনের 
সুযোগ করে দিল-_এ কাহিনী করুণ রসের কাহিনী বটে, কিন্ত আগের বিশেষত্ব কিছুই অক্ষুণ্ন 
থাকেনি। 

তিনি স্মৃতিকথা উপন্যাস নাটকও লিখেছিলেন, সেগুলিতে জসীমুদ্দিনের খ্যাতি নির্ভর 
করেনি। তবে তীর রচিত গানের বই রঙিলা নায়ের মাঝি-তে খাঁটি পল্লীসঙ্গীতের কবিকৃত নতুন 
রূপ কৌতৃহলোদ্দীপক। 


সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাঙলা ভাষাতত্বের জগতে হেমন্তকুমার সরকার (১৮৯৬-১৯৫২) আজ একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম। 
রাজনৈতিক নেতা বা সংগঠক হিসাবে, বাঙলায় শ্রমিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে তার নাম তবু 
কখনও কখনও উল্লিখিত হতে দেখা যায়;কিস্তু হেমন্ত সরকারের ভাষাতত্তচর্চা প্রায় অনালোকিতই 
রয়ে গেছে বলা চলে।১ পবিত্র সরকারের ভাবামনন : বাঙালি মনীষা গ্রন্থে হেমন্ত সরকার এবং 
বটকৃষ্ণ ঘোষ সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় 
(১২৪) বটকৃষ্ণ তবু স্থান পেয়েছেন ;কিন্তু হেমন্তকুমারকে এখনও সাহিত্যসাধক হিসাবে গণ্য 
করা হয়নি, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধানেও তাঁর ভাষাতত্রচর্চার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। 
১৯৯৬ সালে প্রায় নিঃশবেই অতিবাহিত হয়েছে হেমস্তকুমার সরকারের জন্মশতবর্ধ। 

একথা ঠিকই যে, হেমন্ত সরকার খুব বেশিদিন ভাষাতত্বচর্চা করেননি বা করার সুযোগ 
পাননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করে ১৯১৯ খ্রি তিনি এম.এ. 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ওই বিভাগে পরে কিছুদিন অধ্যাপনাও করেন। কিন্তু 
১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হন, মুক্তির পরে আর অধ্যাপনার 
জগতে ফিরে যাননি। ১৯৩০-এর দশকে বিভিন্ন সংস্থায় তিনি কিছুকালের জন্য চাকরি করেছিলেন, 
কিন্তু রাজনীতি আর সমাজকল্যাণই হয়ে ওঠে হেমন্তকুমারের জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র।২ এর 
পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি কখনও ভাষাতত্ত্ব কখনও সাহিত্য, কখনও বা রাজনীতি 
বিষয়ে নিয়মিত লিখে গেছেন। ১৯২৮ সালে ‘কালভৈরব’ ছদ্মনামে একটি উপন্যাস প্রকাশ 
করেছিলেন এবং তা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল বলেও জানা যায়। তবে এই নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য 
হবে প্রধানত তার ভাষাতত্ত্ব বাংলা ভাষার ইতিহাস গ্রন্থটি ওরিয়েপ্টাল প্রেস, ১৯২৩)। 


আমরা সকলেই জানি যে, বাঙলাভাষা নিয়ে লেখালেখির সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকেই। শ্যামাচরণ 
গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং আরও কয়েকজনকে আমরা এই চর্চার 
ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলতে পারি। হরপ্রসাদের ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ, প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য-পরিষৎ- 
পরিকাতেই (১ম সংখ্যা, ১৩০৮) তারও আগে বঙ্গদর্শনএও তিনি বাঙলাভাষা নিয়ে লিখেছেন ৷ 
১৯০৯ সালে ভাষাতত্ব নামে একটি ‘পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন শ্রীনাথ সেন; আর ওই 
বছরেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা পেয়েছিলাম শব্দতত্ব নামের অমূল্য গ্রন্থটি-_-যা পরে 
১৯৩৫ সালে আরও অনেক বৃহদাকারে বাংলা শব্দতত্ব নামে প্রকাশিত হয়৷ এরই মাঝে সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকায় পর্বে পর্বে (১৩১৫-১৩২২) প্রকাশিত হয়েছে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 
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বিস্মৃত ভাষাতত্বববিদ হেমন্তকুমার সরকার /১৫ 


বাঙ্গালা ভাষা’৷ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী আমাদের উপহার দিয়েছেন শব্দকথা-- 
বাঙলা শব্দতত্বচর্চায় রবীন্দ্রনাথ যার সূচনা করেছিলেন, তারই আরও বিস্তৃত, বিজ্ঞানসম্মত বিচার 
বলা যেতে পারে ওই অসামান্য গ্ৰন্থটিকে। 

বাঙলায় ভাষাতত্বচর্চার একটা ধারা বিশ শতকের প্রথম দিকেই এইভাবে বেশ সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠেছিল। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১ম সংখ্যা, ১৩২৭ব) হেমস্তকুমার সরকারও লিখেছিলেন 
শব্দাৰ্থবিজ্ঞানের ইতিহাস’। কিন্ত আজ থেকে ঠিক আশি বছর আগে (১৯২৩ যি) প্রকাশিত তীর 
ভাষাতত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস গ্রন্থটি নানা কারণেই বিশিষ্ট বলে আদৃত হতে পারে। এর 
আগেই অবশ্য ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বিজয়চন্দ্ 
মজুমদারের RS অফ দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ; fee তা ইংরেজিতে ৷ হেমস্তকুমারের গ্ৰন্থটি 
ACA ভাষাতত্বচর্চার অন্যতম প্রথম প্রয়াস। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মহাগ্রন্থ অরিজিন 
ত্যাও ডেভেলপমেন্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ প্রকাশিত হয় তার তিন বছর পরে (১৯২৬ A) 
;এর পর ১৯২৯ খ্রি তিনি বাঙলায় লেখেন বাঙলা ভাষাতত্বের ভূমিকা। 

হেমন্ত সরকারের গ্রন্থটিকে আমরা বিশিষ্ট মনে করেছি, কারণ তা শুধুই শব্দতত্ত বা 
ধ্বনিতত্বের আলোচনা নয়। সে-আমলের এঁতিহাসিক ভাষাতন্ববের রীতি অনুসারে হেমস্তকুমার 
কেবল ভাষার ইতিহাস-ব্যাকরণ আর শব্দের ব্যুৎপত্তিতত্বই অনুসন্ধান করেননি। উপভাষা, 
তথাকথিত নিন্নশ্রেণী বা “ছোটলোকের' ভাষাও ছিল তাঁর বিচার্যবিষয়। বইটির ভূমিকা থেকে 
জানতে পারি, অধ্যাপনাকালে হেমস্তকুমার ঘুরে ঘুরে বাঙলার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার নমুনা 
সংগ্রহ করেছিলেন এবং বাঙলাভাষার মানচিত্রে তাদের অবস্থানটি খুঁজতে চেয়েছিলেন তীর 
অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে। উপভাষা বিষয়ে তীর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল: “উপভাষার ভিতর ভাষার বিশুদ্ধ 
রূপ কতকটা রক্ষিত হইয়া থাকে। কোন একটি উপভাষার উপর ভিত্তি করিয়াই সাধুভাষা গঠিত 
হয়।...মধ্যবঙ্গের উপভাষা সাহিত্য এবং সভ্যতার প্রভাবে বাংলা সাধুভাষার ভিত্তিস্থানীয় হইয়াছে।” 
(4 ৫৮) 

এরপরই কিন্তু তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, এই ভাষা কৃত্রিম, স্থানীয় বিশিষ্টতাগুলি? 
এই ভাষায় নেই এবং এই ভাষায় : “কথাবার্তা কেউই বলে না, কিম্বা স্থানীয় প্রাদেশিক শব্দ 
প্রভৃতি ইহাতে স্থান পায় না। কিন্তু সমগ্র দেশে সাহিত্যের ভাষারূপে ইহা কাজ করে।” (পৃ ৫৮- 
৫৯) 

হেমন্ত সরকারের এই অভিমত যে কত গভীরভাবে সত্য, তা বুঝতে পারি দীনবন্ধু 
মিত্রর নীলদপণি নাটকের (১৮৬০) কথ্য ভাষার সঙ্গে সে-আমলের তথাকথিত “মান্য” বাঙলাকে 
মিলিয়ে দেখলে বলা হয়ে থাকে, মধ্যবঙ্গের প্রধানত নদিয়া-হুগলি অঞ্চলের ভাষাই মান্য বাঙলার 
ভিত্তি। কিন্তু দীনবন্ধুর রচনায় নদিয়ার ভাষার যে-নিদর্শন আমরা পাই, তার সঙ্গে লিখিত বাঙলার 
কোনো মিল তো নেই-ই, এমনকী সেকালের কলকাতার কথ্যভাষার সঙ্গে তাকে মেলানো যাবে 
না। হুতোমের নকশায় বা মধুসূদনের প্রহসনে কথ্য বাঙলার যে-স্বাদ আমরা পাই, তা নদিয়া 
অঞ্চলের কথ্যভাষার থেকে স্পষ্টত পৃথক; হেমস্তকুমার যেমন বলেছেন, স্থানীয় বিশিষ্টতাগুলি’ 
তার ভেতর নেই। 

তবে সাহিত্যের বাহন হিসাবে “সাধুভাষা” নামে যে-কৃত্রিম বাঙলা চালু হলো, তার ভেতর 
স্থানীয় প্রাদেশিক’ শব্দ একেবারেই ছিল না, এটা বোধহয় বলা যায় না। ‘আধুনিক কলিকাতা 


১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


নগরী পত্তনের পর বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাক্রোত তার মোহানায় এসে মিশেছে। বিশেষ অঞ্চলের 
বিশিষ্ট উচ্চারণরীতিও সাধু বাগুলায় তার স্বাক্ষর রেখে গেছে। বিদ্যাসাগরচরিতএ চরকা অর্থে 
লেখা হয়েছে DAAT ;উত্তটপ্লোকের একটি অনুবাদে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পুঁটিমাছকে লিখেছেন: 
‘পুঁঠিমাছ’। জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়ির সুত্রে কিছুটা যশুরে টানও হয়ত কলকাতার বাঙলায় মিশেছে। 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ভাইয়ের বিয়ে বোঝাতে গিয়ে ‘ভেয়ের বে’ বলা তিনি মোটেই পছন্দ 
করেন না! কিন্ত নিজের গানে নামের জায়গায় তিনি 'নাবে' লিখতে পেরেছেন: “আমার যে 
আঁখিজল তোমার পায়ে নাবে’। নষ্টনীড়-এ চারুর মুখে তিনি নিঃসংকোচে বসাতে পেরেছেন : 
'নুকিয়ে নুকিয়ে” ; চোখের বালি-তে বিহারীকে ডাকা হয়েছে “বেহারী” বলে এবং নাও অর্থে 
ব্যবহার হয়েছে: ‘লও OT আবার ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর জীবনকথা” (এক্ষণ, ১৯৯২) দেখছি, 
স্নানের ঘর অর্থে তিনি একাধিকবার লিখেছেন: 'নাবার ঘর" | আঞ্চলিক রীতির প্রভাব যোগেশনন্দ্র 
রায় বিদ্যানিধির রচনাতেও মাঝে মাঝে লক্ষ করি;তিনি যেন ইচ্ছে করে ক্রিয়াপদে একটু “বীকড়ি - 
টান জুড়ে দিয়েছেন। 

সাধু বাঙলা যে উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের ভাষাকে অনেকটাই উপেক্ষা করেছে__মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহর এই বক্তব্যের সঙ্গে হেমন্তকুমারের অভিমত অনেকটাই মিলে যায়। তিনি লিখেছেন: 
*পুর্কবিঙ্গের উপভাষাসমূহ প্রাচীন বাংলার অনেকগুলি আকার এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। 
. টানা টানা উচ্চারণ হেতু অনেক শব্দ এবং প্রত্যয়াদি পুরাপুরি বজায় রহিয়া গিয়াছে--“খাইলাম’ 
খাইলামই আছে।” (পৃ ৫৮) 

পূর্ববাঙলার ভাবায় ক্রিয়াপদগুলি যে অনেক ক্ষেত্রেই সাধু বাঙলার সমোচ্চার্ণ, এটা 
হেমন্ত সরকার লক্ষ করেছিলেন এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে: “মধ্য এবং 
পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ...ঘা মারা গোচের (hammering nature) | ইহাতে শেষ শব্দের শেষ 
অংশ অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে, এমনকী কোথাও কোথাও লোপ পাইয়াছে। ...শব্দের প্রথম 
দিকে উচ্চারণের উপর জোর পড়াতে শেষ ভাগের এই আকুঞ্চন ঘটিয়াছে।” উদাহরণ হিসাবে 
তিনি উল্লেখ করেছেন, খাইলাম ‘খেলুম’ হয়ে গেছে। 

আমরা এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি উদাহরণ যোগ করতে চাই। পূর্ববঙ্গের ভাষার, 
বিশেষত ক্রিয়াপদের সঙ্গে সাধু বাঙলার নৈকট্য যে আছে, তা আমরা একটু খেয়াল করলেই 
ধরতে পারি। ফরিদপুর থেকে চলে আসা এক প্রবীণা মাঘমণ্ুল ACSA যে-ছড়া আমাকে শোনান, 
তার একটি পংক্তি হলো : “কোন্‌ কোন্‌ ফুলে মুখ পাখ্লাইলি? পাখলানো মানে ধোয়া; এটি 
পূর্ববঙ্গের ভাষার একটি বিশিষ্ট শব্দ; ক্রিয়ার ব্যবহার কিন্তু সাধু বাঙলারই অনুবর্তন। গ্রামের 
মানুষের মুখের ভাষায় কঠিন তৎসম শব্দের ব্যবহার অন্যব্রও শোনা যায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 
গ্রামে এক বৃদ্ধকে বিস্মরণ অর্থে ‘পাশরণ’ (পাসরণ) শব্দটি ব্যবহার করতে শুনেছিলাম। এর 
আগে ‘আমি চঞ্চল হে" গানের ‘সে কথা যে যাই পাশরি’ ছাড়া আর কোথাও আমি ওই শব্দটি 
শুনিনি বা পড়িনি। কলকাতার রাস্তায় বসে জুতো সেলাই করেন এইরকম এক রবিদাসপন্থী ব্যক্তি 
গুরু রবিদাসের জন্মসাল বলতে গিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিলেন : ‘সংবৎ’। 

আসলে কলকাতার ভাষা বলে আমরা যা দাবি করি, তা কোন অবিমিশ্র ভাষা নয় ;নানা 
অঞ্চলের প্রভাবে সেই ভাষায় এসেছে এক ধরনের MERAY, মিখাইল বাখতিন যাকে বলেছিলেন 
পিলিফোনি+। উত্তর কলকাতার নিজস্ব বুলি তো ছিলই- অধ্যাপক ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক তা সংগ্রহ 


বিস্মৃত ভাষাতত্ববিদ হেমন্তকুমার সরকার / ১৭ 


করে রেখেছেন বলে শুনেছি। আবার দক্ষিণ কলকাতার বনেদী পরিবারে জন্মে আমরা শৈশবে 
প্যায়রা-প্যাজ, আঁব-তাঁবা এসব যে শুনতাম তার পিছনে হাওড়া (পিতৃকুল) আর চব্বিশ পরগনা 
(মাতৃকুল)__দুইয়েরই প্রভাব ছিল মনে হয়। শৈশবে শোনা যে-শব্দগুলি আজ কলকাতার ভাষা 
থেকে লুপ্ত হতে বসেছে, তার স্মৃতি উদ্ৰিক্ত করে দেয় হেমস্তকুমারের ওই রচনাটি। 
হেমন্ত সরকারের ওই গ্ৰন্থে বাঙলা ভাষার ইতিহাস, ধ্বনিতত্ব, বাক্যবিন্যাসরীতি, রূপতত্ব, উপভাষা 
ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়েই আলোচনা আছে, তবে খুবই স্বপ্ন পরিসরে | বাঙলার উপভাষাগুলির 
শ্রেণীবিভাগ তিনি যে-ভাবে করেছিলেন, তা আজ আর গ্রাহ্য হবে না :স্বনামখ্যাত ভাষাতাত্বিকেরা 
পরে আরও অনেক যুক্তিসংগতভাবে বাঙলা ভাষার বগীকরণ করেছেন; যদিও বাঙলা ভাষার 
কোনো অবিসংবাদী মানচিত্র এখনও রচিত হয়নি বলা যায়। ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে ওই গ্ৰন্থে যা 
আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সংবাদ পাই রমেন্দ্রসুন্দরের রচনায়। রূপতত্ত্ বা বাক্যবিন্যাস 
রীতির মতো জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতা এই নিবন্ধকারের নেই। আমরা তাই 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব হেমস্তকুমার-আলোচিত আর-একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে 
;তা হলো “ছোটলোকের” ভাষা । বিষয়টি নিয়ে তিনি এই সময় গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন মনে 
হয় ; কারণ ওই ১৯২৩ সালেই বিজলী পত্রিকায় (২১ সেপ্টেম্বর সংখ্যা) প্রকাশিত হয় তার 
একটি Se সন্দর্ভ : সাহিত্যে ছোটলোক'। 

সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং চিত্তরঞ্জন দাশের অনুগামী হেমন্ত সরকার যৌবনের 
প্রথম দিকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন ; আবার বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গেও 
তাঁর নিকট সম্পর্ক ছিল। তাই একদিকে তিনি লিখেছেন চিত্তরঞ্জন দাশের নারায়ণ পত্রিকায়, অন্য 
দিকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিজলী-তে। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও তার গভীর সখ্য ছিল। 
১৯২০-র দশকের প্রথমার্ধে মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত দুটি দিক থেকে বলশেভিকবাদ 
আর রুশ বিল্লিবের যে-বার্তা বাঙলার যুব-সমাজের কাছে পৌছে দিচ্ছিলেন, তার প্রভাব হেমন্ত 
সরকারের ওপর পড়েছিল।৪ ১৯২৩ সালেই তিনি লিখেছিলেন বিপ্লবের ABA নামে একটি 
বই--তার পাঁচজন খৰি হলেন রুশো, মার্কস, ম্যাৎসিনি, বাকুনিন, আর তলন্তয়। 

হেমন্ত সরকারের রাজনৈতিক জীবন এক স্বতন্ত্র রচনার বিষয়। এখানে শুধু এইটুকুই 
উল্লেখ করি, চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলে তিনি সদস্য হয়েছিলেন ; ১৯২৮ সালে স্থাপিত “ওয়ার্কার্স 
ত্যান্ড পেজান্ট্স পার্টি-র * তিনি ছিলেন এক মুখ্য সংগঠক ; আইন অমান্য আন্দোলনেও 
(১৯৩০) তিনি যোগ দেন এবং কৃষ্ণনগরে হরিজন-উন্নয়নের কাজে সাহায্য করেন কবি বিজয়লাল 
চট্টোপাধ্যায়কে।« সুতরাং “ছোটলোক -রা তার কাছে শুধু একটা লেখার বিষয়ই ছিল না ;আর 
সে-কারণেই বোধহয় “ভাষায় অনাদূতের কৌলীন্য' নামের ওই রচনাটিতে নিন্নবর্গ-সমাজের 
প্রতি তার গভীর অন্তৰ্দৃষ্টি শুধু নয়, অন্তরানভূতির পরিচয়ও আমরা পাই! হেমন্ত সরকার লিখেছেন: 
‘বাংলা ভাষার আদি সমষ্টি যে অন্‌ আৰ্য্যই ছিল তাহা বলা যাইতে পারে” (পৃ ১৫৬) আর তাই : 
“সাধারণে যখন ‘নাঙল’ বলে তখন সেটা বিশেষ চাষামি হয় মনে করা একটু রুচিবাগীশের 
লক্ষণ। মারাগী নাঙ্গর এবং ওড়িয়া 'নঙ্গর” তুলনা করিলেই একথা বোঝা যাইবে!” 
(পৃ ১৪১-৪২) 


E ১৯২৫ সালে গঠিত ‘ইন্ডিয়ান লেবার পার্টি-র পরিবর্তিত ast | 


১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


AT, (ACR) TE (দণ্ড), ‘পচ্চিমে’ (পশ্চিমে) ইত্যাদি চাষাড়ে শব্দগুলির উদাহরণ 
দিয়ে হেমস্তকুমার স্পষ্ট ভাষায় লেখেন, এইসব : “কথা শুনিয়া ভদ্রলোক হাসিলেও ভাষার 
ইতিহাসের পাতা যদি, উলটাইয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ওই নিরক্ষর কৃষকই ভাষাতত্ত্ববিদের 
নিকট পুরাতনের প্রতি নিষ্ঠার জন্য সম্মান লাভ করিবে” (পৃ ১৩৯-৪০) উদাহরণ হিসাবে তিনি 
উল্লেখ করেছেন “নেবু” উচ্চারণ নিয়ে হাসিতামাসা করা ভদ্রলোকের স্বভাবলক্ষণ ;কিন্তু : “সংস্কৃত 
নিম্বু........ওড়িয়া নেম্ব, হিন্দি নীম্বু, মরাঠা Fret ইত্যাদির সহিত তুলনা করিলেই লেবু না নেবু 
বলা ঠিক, তাহা স্থির করা যাইতে পারে।” 

স্যামবাজারের সসিবাবুর”-র মতো “রামবাগানের আমবাবু’-ও বাঙলা ভাষায় ব্যঙ্গপ্রবাদ 
হয়ে আছে বলা যায়। কিন্তু হেমন্ত সরকার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন : “ভদ্রলোকের ভাষাতেও 
এই ঘটনা ঘটিতেছে। ‘র’ বলাটা সাধুত্বের মনে করিয়া চাষা যেমন সুবিধা পাইলেই ডাইনে-বাঁয়ে 
বল’ ছড়ায়; যেমন “সাহার “মকর্দমা” প্রভৃতি বলে, কিম্বা আমবাবু বলিয়াই তৎক্ষণাৎ রামবাবুর 
নামের অঙ্গহীনতাটা যেমন রামবাগানের ভিতর পোষাইয়া দেয়, আমাদের ভন্রলোকগণও সেইরূপ 
কোমল স্বরবর্ণ ব্যবহার অনেক স্থলে ‘ছোটলোকের’ অভ্যাস মনে করিয়া উই”-কে রুই’-তে 
পরিণত করেন।” (পৃ ১৩৯-৪০) 

মনে রাখতে পারি, হিন্দু বধূর হাতের লোহাকে “নোয়া” বলার প্রচলন তো আজও আছে 
;এমনকী মরচে পড়া অর্থে শুনেছি “নোচুর ধরা”; লোহাচুর > নোয়াচুর > নোচুর। এসবই বনেদী 
কলকাতার ভদ্রবাড়ির ভাষা; ‘নাঙল’ উচ্চারণ নিয়ে যারা উপহাস করেন, তারাই আবার বলেন : 
নোচুর। এই প্রসঙ্গে হেমন্তকুমার-প্রদত্ত আর-একটি উদাহারণ এক কথায় ক্ল্যাসিক বলা যেতে 
পারে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এর উল্লেখ করে তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন : “রামনাম তীহার 
(রত্বাকর) মুখে উচ্চারিত না হওয়ায় তিনি নাকি মরা মরা বলিতে বলিতে এ পতিতপাবনের 
নামটি অভ্যাস করিয়াছিলেন।” হেমস্তকুমার এই ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, রত্বাকর রামের জায়গায় 
‘আম’ বলে ফেলতে পারে_-এই আশঙ্কায় শব্দটিকে উলটে দেওয়া হলো। সাম্প্রতিক কালে 
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, নদীয়ার সন্তান কৃত্তিবাস ওঝা ‘ড়'-কে R 
উচ্চারণ করতেই অভ্যস্ত ছিলেন৷ তাই ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে AWA যদিও বললেন, মরা মানুষকে 
“ড়া” বলে, কৃত্তিবাস শব্দটিকে মরা*য় রূপান্তরিত করে দিলেন।১ 
বিস্মিত করে দেয়। তবে মান্য ভাষা বনাম আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে একটি প্রতর্ক বিশ শতকের 
প্রথম পর্বেই বেশ জমে উঠেছিল ; প্রবাসী” ‘ভারতবর্ষ’ নারায়ণ’ প্রভৃতি পত্রিকায় বেশ কিছু 
রচনা প্রকাশিত হয়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার মনে করতেন আঞ্চলিক রূপগুলির আরও বিকাশ হওয়া 
প্রয়োজন। “ভারতবর্ষ পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩৩৩ব) সতীশচন্দ্র ঘোষ লেখেন বাঙলা ভাষার মৌলিকত্ব 
নিহিত আছে তার কথিত রূপে ।* হেমন্ত সরকারের অভিমতও এই বক্তব্যের কাছাকাছি যায়; 
তবে তাঁর বিশ্লেষণ ছিল আরও গভীর তিনি লক্ষ করেছিলেন; ভদ্রলোকেরা যেমন ছোটলোকদের 
ভাষা নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, ছেটিলোকেরাও তেমন ভদ্রভাষা অনুকরণ করে সামাজিক মর্যাদা 
অর্জন করতে চায়। বাড়ির এক ভৃত্য ‘অপেক্ষা’ শব্দটি ব্যবহার করে কত মজার উপাদান 
জুগিয়েছিলেন, সে-গল্প আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি।৮ হেমন্তকুমার একটি চমৎকার উদাহরণ 


বিস্মৃত ভাষাতত্ত্ববিদ হেমন্তকুমার সরকার / ১৯ 


দিয়ে বলেছেন: “ল-কার উচ্চারণ ভদ্ৰতাসন্মত মনে করিয়া চাষা বলে, লবান্নর দিন ল-কত্তা লাউ 
ঘাড়ে করে লবদ্বীপ চলে গিয়েছেন।” (পৃ ১৪১-৪২) 

উচ্চবর্গের মতাদর্শ কীভাবে নিন্নবর্গে সংক্রমিত হয়ে তাদের চৈতন্যে সেটাই মান্য আদর্শ 
হয়ে ওঠে-_আজকের দিনের সমাজসংস্কৃতিতত্ব-চর্চায় সেটা কোনো নতুন কথা নয়। কিন্ত আশি 
বছর আগে আস্তোনিও গ্রামসি বা লুই আলথুসার না পড়েও হেমন্ত সরকার তার অভিজ্ঞতা এবং 
অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই প্রবণতাটা ধরতে পেরেছিলেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন : “অশ্লীল শব্দগুলি 
ভদ্রলোকের প্রশ্রয় পায় নাই বলিয়াই ঠিক অবিকৃত অবস্থায় চলিয়া আসিয়াছে। শুনা যায় উড়িষ্যার 
জঙ্গলে যে শব্দ প্রচলিত আছে, সুদূর আসামেও নাকি তাহারই ব্যবহার আছে।” (পৃ ১৫৬) 

এ-কথাটা যে কতখানি সত্য, তা আমরা ওই “অশ্লীল” শব্দগুলি শোনার অভিজ্ঞতা দিয়েই 
বুঝতে পারি! যৌনক্রিয়া এবং যৌনাঙ্গবোধক অকথ্য শব্দগুলি ব্যাপকভাবে প্রায় সব অঞ্চলেই 
প্রচলিত। শব্দগুলিকে অশ্লীল বলা যায় কিনা, তা-ও একটা তর্কের বিষয় হতে পারে। পুরুষাঙ্গ 
অর্থে প্রচলিত শব্দটির মূল যে ‘বাণ্ড নামের একটি প্রাচীন শব্দ, এই তথ্য পাই পবিত্র সরকারের 
একটি রচনায় È হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ (১ম খণ্ড, প্‌ ৮০৪) থেকে জানতে 
পারি, স্ত্রী জননাঙ্গ বোঝাতে যে “অশ্লীল” শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তার আর-একটি অর্থ গুহ্যদ্বার 
এবং সেই অর্থে ওই সংস্কৃত শব্দটি শ্ৰীকৃষ্ণমঙ্গলে ব্যবহৃতও হয়েছে। এইসব ভাষা কেবল পুরুষেরই 
সৃষ্টি কিনা, তার কোনো লিঙ্গচরিত্র আছে কিনা, তা-ও একটা অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। 
নারীর ভাষায়ও যে শরীরের গোপন অংশ নিয়ে সাংকেতিক শব্দ আছে, তার নিদর্শন পেয়েছি কিছু 
মেয়েলি গানে। আবার পূর্ববঙ্গের ভাষায় “ছেমরি' শব্দটি যে স্নেহজ্ঞাপক সম্বোধনও হতে পারে, 
তার খবর পাই মনীশ ঘটকের (যুবনাশ্ব) “মান্ধাতার বাবার আমল” এ। ইংরেজি “রাসক্যাল” শব্দটিও 
শুধু গালাগাল অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 

ভাষা যুগে যুগে বিকৃত হয়, তার অর্থান্তর ঘটে আর সেই প্রক্রিয়ায় তার জাত-ও ‘বদলে 
যায়। যে-শব্দ এককালে নিঃসংকোচে ব্যবহার করা যেত, তা হয়ে ওঠে ‘ছোটলোকের’ ভাষা। 

এটা খুবই আশার কথা যে, বাঙলায় এখন আঞ্চলিক ভাষা, লোকভাষা ইত্যাদি নিয়ে 
শব্দকোষ প্রকাশিত হচ্ছে। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'অপরাধজগতের ভাষা” (১৯৯৩) তো ছিলই ; 
সম্প্রতি অকথ্য বা অশ্লীল ভাষার একটি অভিধানও সংকলন করেছেন সত্রাজিৎ গোস্বামী। স্যাং 
বা রকের ভাষা নিয়ে চমৎকার আলোচনা আছে পবিত্র সরকারের “লোকভাষা-লোকসংস্কৃতি 
এবং জ্যোতিভূষণ চাকীর “বাগর্থকৌতুকী'-তে ; আবার ‘ইতর’ ভাষা মানেই যে অশ্লীল নয়, তা- 
ও মনে করিয়ে দিয়েছেন পবিত্ৰ সরকার। এইসব চর্চার ক্ষেত্রে হেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থটি ১০ 
এখনও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক এবং প্রণিধানযোগ্য। 


উল্লেখপঞ্জি 


১ মৃণাল নাথের “বিশ শতকের ভাষাতন্ব্ব ও ভাষাচর্চা” নামের দীর্ঘ আলোচনায় (পরিকথা’ পত্রিকা, মে 
২০০১) অবশ্য হেমন্তকুমার সরকার যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছেন। এর আগে ‘ভাষা’ পত্রিকায় অধ্যাপক 
নাথ বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন; কিন্তু সেই রচনাটি দেখার সুযোগ আমরা পাইনি। 


২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


২ 


০০ 


হেমন্ত সরকারের রাজনৈতিক জীবন নিযে ক্ষুদ্ৰ, কিন্তু তথ্যপূৰ্ণ আলোচনা আছে কৃষ্ণনগরের প্রবীণ 


. সমাজবতী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর ‘শতবৰ্যের আলোকে হেমন্তকুমার সরকার, রচনায়। ‘অন্যপত্ৰ’ পত্ৰিকা 


১০ম বৰ্ষ, ২য় সংখ্যা। এই রচনাটির জন্য শ্ৰীচক্ৰবৰ্তীর কাছে আমি খণী। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা HTS, বিশ্বভারতী ১৯৮৪ সং;পৃ্‌ ২৩৬। 


মানবেন্দ্রনাথ এবং ভূপেন্দ্ৰনাথের এই রচনাগুলি প্রকাশিত হচ্ছিল প্রধানত শঙ্ক পত্রিকায়। শব্ধ এবং 
বিজলী পত্রিকা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে ১৯৮৯ সালে। 


দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, তদেব। 


দ্র গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত কৃতিবাসী রামায়ণএর ভূমিকা অংশ, 5 
পাবলিশিং, ১৯৯৪ ৷ 


৭ এই তথ্যটির আমি শ্রীপরমেশ আচার্যর কাছে ফণী! / 
৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা ভাষা-পরিচয়, বিশ্বভারতী, ১৯৬৯ সং, পৃ ৪৪ | 


পবিত্র সরকার, লোকভাযা-লোকসংস্কৃতি, চিরায়ত, ১৯৯৭, পৃ IRI 

ভাষাতত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং বিপ্লবের পঞ্চফাষি--- হেমন্তকুমার সরকারের এই দুটি বই- 
ই জাতীয় গ্রন্থাগারে পেয়েছি। মোজাম্মেল হক সম্পাদিত মোসূলেম ভারত পত্রিকাতেও হেমস্তকুমার 
লিখেছেন। ১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে প্রকাশিত 'বাঙ্গালার কৰা” পত্রিকার তিনি ছিলেন 
সহকারী সম্পাদক। হেমন্তকুমারের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে মুজফ্‌ফর 
আহমদের কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা গ্রন্থে ১৯৬৭)। 

ভাষাতত্ব বিষয়ে হেমন্তকুমার সরকারের গ্রন্থটির কিছু অংশ পুনমুদ্রিত হয়েছে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত বাঙলির ভাবাচিস্তা : সমাজভাবা সংকলনে প্রেগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩)। 


PRIIS 


অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু 


সুমেধা মিত্র 


বর্তমান রচনাটি এমন একজন বিস্মৃত অধ্যাপকের স্মরণে রচিত, যিনি একদা প্রাচীন ভারতীয় 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র অর্থাৎ প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে গভীর অনুশীলনরত ছিলেন। 
নিতান্ত অসময়ে অত্যন্ত অল্প বয়সে তার অধীত বিদ্যাচর্চায় অকস্মাৎ ছেদ পড়ে! “তবে তিনি দীর্ঘ 
জীবন লাভ করিতে না পারিলেও জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া 
যাইতে পারিয়াছেন।”১ কালের নিয়মে অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু বর্তমানে অবহেলিত, বিস্মৃত 
হয়ে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গিয়েছেন। তীর স্মৃতি এখন ধূসর | এমনকী তার গবেষণাবলন্ধ 
অধীত বিদ্যার ফসলও একালের পাঠক, ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, অধ্যাপকদের নিকট অজানা, অধরাই 
রয়ে গিয়েছে। ড. বসু অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় হয়তো রেখে যেতে পারেননি, কিন্তু তার 
স্বল্লায়ু জীবনকালে যা করে গিয়েছেন তৎকালীন পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষিতের বিচারে তা অমূল্য না 
হলেও কম মূল্যবান AF | বৃহত্তর ভারতবর্ষ (গ্রেটার ইন্ডিয়া) এবং শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কিত তীর রচিত 
গ্ৰন্থগুলি এ বিষয়ে তার গভীর অনুশীলন, একাগ্রতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং কঠিন শ্রমের ফসল। 
সুচনাকালীন বিশ্বভারতীর বুধমণুলীর একজন তরুণ গবেষক-অধ্যাপকের ধূসর স্মৃতিকে কালের 
অতল বিস্মৃতি থেকে তুলে বর্তমান সময়ের গবেষক, পাঠক এবং সুধীজনের নিকট নতুনভাবে 
পরিচিত করে তোলাই এই রচনার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য যদি কিছুমাত্র সাফল্য পায়, তবে এ শ্রম 
সার্থক হবে। 

অধ্যাপক বসুর প্রয়াণ ঘটে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ তারিখে নালন্দায় (বিহার শরিফ) 
ছত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই। তীর অস্ত্েষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় বিহার শরিফের ফতুহা 
স্টেশনের কাছে গঙ্গাতীরে। 

অধ্যাপক বসুর সমসাময়িক, তার থেকে বয়সে কিছু নবীন এবং তার অধীত বিষয়ে 
গবেষণা বা অনুশীলনরত ছিলেন এমন কোনও ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়নি, যিনি বা যাঁরা 
অধ্যাপক বসু সম্পর্কে তথ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে পারেন। তাই এ প্রবন্ধে যে তথ্য 
তুলে ধরা হয়েছে, তা অধ্যাপক বসু সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ তথ্য, এ দাবি রাখে না। 

ফণীন্দ্রনাথের জম্ম ১৮৯৬ প্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের অন্তর্গত 
মণিরামপুর গ্রামের এক বর্ধিফ্ু পরিবারে । পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু পেশায় ছিলেন আইনজীবী, 
মাতা হরিমতি বসু। বসু দম্পতির ছয় পুত্র এবং এক কন্যার মধ্যে ফণীন্দ্রনাথ ছিলেন মধ্যমপুত্র। 
দক্ষিণ কলকাতার রয় স্ট্রিটের বাড়ি থেকেই তার অধ্যয়ন পর্ব অতিবাহিত হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 
ভবানীপুরের সেন্ট মেরি'জ স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন! ১৯১৭ 
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খ্রিস্টাব্দে রিপন কলেজ (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে স্নাতক হন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ পাশ করেন। 

বিগত শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতির বালি ধারক-বাহক ছিলেন যারা, অধ্যাপক বসুর 
পরিচিতর তালিকায় মোটামুটি তাদের অনেকেরই নাম পাওয়া যায়-_হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, বিধুশেখর ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ড. 
প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. কালিদাস নাগ, নেপালচন্ত্র রায় প্রমুখ | এঁদের সকলের সঙ্গে পরিচয়ের মূল 
পীঠস্থান ছিল শাস্তিনিকেতন। 

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে আচার্য রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সমগ্র ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্য এবং সুপণ্ডিত 
ব্যক্তিদের শান্তিনিকেতনে আহান করেন সুচারুরূপে বিশ্বভারতীর রূপদান এবং তার আশ্রমিক 
ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। তৎকালে বিশ্বভারতীর ‘উত্তর বিভাগ’ 
(পরবর্তী কালে “বিদ্যাভবন” নামে পরিচিত) এর জন্য যে 'অধ্যাপকমণ্ডলী'র নিৰ্বাচন স্বয়ং গুরুদেব 
রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, তাদের মধ্যে অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একজন। 

এই তরুণ অধ্যাপকের সমগ্র কর্ম তথা অধ্যাপনা-গবেষণা জীবনের স্থিতিকাল ছিল মাত্র 
এগারো বছর (১৯২১-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ পর্যস্ত)। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশ্বভারতীর 
উত্তর বিভাগে” ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 
একাদিক্ৰমে প্রায় ছয় বছর অধ্যাপনা, গবেষণা এবং ভাষা শিক্ষার কাজে নিজেকে গভীরভাবে 
নিয়োজিত রাখেন। পরবর্তী পাঁচবছর বিহার শরিফের নালন্দা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকপদে 
কর্মরত ছিলেন। 

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক থাকাকালীন ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন তিনি বিহার (বর্তমান 
ঝাড়খণ্ড রাজ্য) এর হাজারিবাগস্থিত লবপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী রায়সাহেব রজনীকান্ত রায়ের মধ্যমা 
কন্যা ইন্দিরার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। “আশ্রমের ইতিহাস অধ্যাপক সম্প্রতি শুভবিবাহ 
সারিয়া আশ্রমে ফিরিয়াছেন।”২ 

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক বসু যেমন বহু ভারতীয় পণ্ডিতের সাহচর্যে আসেন, তেমনি বহু 
বিদেশীয় বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ, ভারতবিদ পণ্ডিত এবং বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের বিশিষ্ট 
কর্মযোগীদের সাম্নিধ্যলাভে ধন্য হন। এঁদের মধ্যে যে সব বিদেশীয় প্রীচ্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞ এবং 
পণ্ডিতের নিকট তিনি গবেষণার পাঠ নেন এবং ভাষাশিক্ষা করেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন মরিস্‌ ভিনটারনিটজ, স্টেন কোনো, সিলভ্যা লেভি, মাদাম লেভি প্রভৃতি । অধ্যাপক 
লেভির নিকট তিনি তিব্বতী এবং চীনাভাষা শিক্ষা করেন। মাদাম লেভির নিকট ফরাসিভাষা 
অধ্যয়ন করেন। এই তিনটি ভাষাই তাকে তার আরব গবেষণার ক্ষেত্রে মূল সূত্র থেকে তথ্য 
আহরণে APS সাহায্য করে। অধ্যাপক লেভি ভাষার ক্লাস ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে পশ্চিম জগতের 
সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। ফণীন্দ্রনাথ বসু এই বক্তৃতার সারাংশ 
নিয়মিতভাবে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশ করতেন ।৩ 

ভিনটারনিটজ্‌-এর ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত অধ্যাপনার ক্লাস-সহ প্রাচীন 
পুঁথি সম্পাদনা ও ভারতবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক শিক্ষাদান ক্লাসেও অন্য শিক্ষার্থীদের 
সঙ্গে নিয়মিতভাবে পাঠ নিতেন ইতিহাসের এই তরুণ অধ্যাপক |° ড. ভিনটারনিটিজ প্রদত্ত সংস্কৃত 


অধ্যাপক ফণীন্দ্ৰনাথ বসু / ২৩ 
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সাহিত্যের ইতিহাস’ সংক্রান্ত বক্তৃতার ফণীন্দ্রনাথ কৃত বঙ্গানুবাদ শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশিত 
হতে দেখা যায়। 

অধ্যাপক বসুর গবেষণা মূলক রচনা এবং অন্যান্য রচনা বিশ্লেষণে জানা যায় যে, তার 
গবেষণার ধারা এবং লেখকসত্তা ছিল বহুমুখী! ভারতবিদ্যা বিষয়ে চৰ্চাই ছিল তার গবেষণার মূল 
ক্ষেত্র--অর্থাৎ ভারতবর্ষের বাইরে বৃহত্তর ভারতবর্ষে যথা তিক্ত, চীন, কম্বোডিয়া, শ্যাম, চম্পা, 
গবেবণা। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক কৃতি অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি যে 
একদা প্রাচীনকাল থেকে সমগ্র এশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছিল এবং ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 
রচনার ক্ষেত্রে এই সব তথ্য থেকে উপাদান আহরণের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, অধ্যাপক বসু 
সেই সময়ে বিষয়টির গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। 
ভারত'-এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেননি। এযাবৎকাল ভারতীয় ইতিহাসের 
চর্চা যারা করতেন তাঁদের ধারণা ছিল যে, ভারতীয়রা ভারতবর্ষের গণ্ডির বাইরে কখনও পদার্পণ 
করেননি। আর তৎকালীন অধিকাংশ ইংরেজ এঁতিহাসিকের বিশ্বাস ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি ভারতবর্ষের সীমানার বাইরে কখনও প্রসার লাভ করেনি। প্রাচীন গ্রীক, ফিনিশিয়ান এবং 
আধুনিক ইংরেজদের মতো উপনিবেশ স্থাপন করার যোগ্যতা ভারতীয়দের ছিল না। এই ভ্রান্ত 
ধারণাকে দূর করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন অধ্যাপক বসু। দূরপ্রাচ্যে ভারতীয়দের দ্বারা একদা 
সাংস্কৃতিক বিজয়ের কাহিনী ও ইতিহাসের সত্যতার প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন তিনি। সেই সময় তার লিখিত ‘বৃহত্তর ভারতবর্ষ’ সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থে, প্রবন্ধে 
এবং তার দেওয়া বিভিন্ন বক্তৃতায় নিয়ত যে সুরের অগুরণন ধ্বনিত হতে শোনা যায়, তা হচ্ছে 

এই বৃহত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে আকর্ষণই অধ্যাপক বসুকে এক 
গভীর THO আচ্ছন্ন করে রাখে! অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ 
ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি এ বিষয়ে বিশদভাবে অনুশীলন এবং গবেষণায় ব্রতী BI—“It was in 
1917-18 that I first got the idea of writing something about that interesting 
chapter of Indian history now known as greater India.” ফলশ্ৰুতি স্বরূপ ১৯১৯- 
২০ খ্রিস্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে সচ্চিদানন্দ সিন্হার সম্পাদনায় এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হিন্দুস্থান 
Aes পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে তার রচিত ফাউনডেশন্‌ অব গ্রেটার ইণ্ডিয়া সম্পৰ্কিত একগুচ্ছ 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। প্রবন্ধশুলি ১৯১৮ ধ্রিস্টাব্দে রচিত। আমৃত্যু তিনি বিষয়টি নিয়ে 
গবেষণা এবং গ্রন্থনার কাজ চালিয়ে যান। 

প্রখ্যাত অধ্যাপক প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ড. সিলত্যা লেভির কর্মযজ্ঞ এ বিষয়ে ড. বসুর 
অগ্নিশিখাকে যে পরবর্তীকালে আরও উদ্দীপিত করে তুলেছিল, অধ্যাপক বসুর বক্তব্যে তা খুব 
SB “The visit of Dr. Sylvain Levi, visiting Professor of the Visva Bharati in 
1921-22, gave further impetus to my plan of work. The work of Dr. Levi in 
the cause of Greater India is well known. His example has inspired my self- 
imposed task with greater zest.”” 


অধ্যাপক ফদীন্দ্রনাথ বসু / ২৫ 


ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান যে কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়---এ 
বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটান ড. লেভি! 
সেইসঙ্গে চীনা এবং তিব্বতী ভাষায় রচিত ভারতীয় ইতিহাসের অজ্ঞাত র্লত্নভাণ্ডারের প্রতিও 
তিনি ভারতীয় জনগণকে সচেতন করে দেন। 

অধ্যাপক বসু যে সময়ে বৃহত্তর ভারতবর্ষ সম্পর্কিত গবেষণায় মগ্ন, সেই সময় খুব কম 
ভারতীয় পণ্ডিতই বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু করেছেন। আর অধিকাংশ ইংরেজ এঁতিহাসিক বিষয়টি 
নিয়ে চর্চা করার বিশেষ চেষ্টা করেননি। সেই কারণে তৎকালে উক্ত বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় 
রচিত গ্রন্থের যথেষ্ট অভাব ছিল। ডাচ গবেষকগণ এবং মূলত ফরাসি পণ্ডিতবর্গ এ বিষয়ে 
অসাধারণ গবেষণামূলক কাজ করেন। অধ্যাপক বসু ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় তথ্য 
থেকেই তার গবেষণার প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং 
সেই সময় আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত মূল লিপিসমূহ থেকে তথ্য আহরণ করেন। এইভাবেই তিনি 
মুষ্টিমেয় কিছু ভারতীয় পণ্ডিত ব্যতিরেকে ইতিহাসের প্রায় অজানা, অকথিত এক অধ্যায়কে 
বৃহত্তর জনসমক্ষে অর্থাৎ বিদগ্ধজন, পণ্ডিত, গবেষক এবং এ বিষয়ে আগ্রহী ছাত্রসমাজের নিকট 
তুলে ধরার জন্য সাধ্যমত প্রয়াস চালিয়ে যান, যা বলা বাহুল্য সে যুগে অসম্ভব না হলেও কঠিন 
ও শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা ছিল। এ বিষয়ে অধ্যাপক বসুর বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে--'] have 
tried in my humble way to popularise this almost unknown chapter of Indian 
hiotory.”* সেই কারণে অধ্যাপক বসুকে এদেশে বৃহত্তর ভারত বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ 
হিসেবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে না। 

ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্দীপনা দেখা যায়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ড. কালিদাস নাগের 
উদ্যোগে কলকাতায় তার যোগ্য সহকর্মী ও সুহৃদ ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. নৃপেন্দ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, 
ড. উপেন্দ্ৰনাথ ঘোষাল, ড. বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যদের সহযোগে এবং কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ, আচাৰ্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি মনীবীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহত্তর ভারত পরিষদ” 
গ্রেটার ইন্ডিয়া সোসাইটি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অধ্যাপক বসু জানাচ্ছেন 


“It is a good sign of the times that with the foundation of the Greater Indian 
Society in Calcutta an interest has been created in this direction, We have now 
Dr. R. C. Majumdar, Dr. P. C. Bagchi, Dr. Nag and others opening a new field 


of research.” এই সোসাইটির মুখপত্ৰ জানাল অব দি গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি পত্রিকায় 
১৯৩৫ থেকে নিয়মিতভাবে বৃহত্তর ভারতবর্ষ সম্পর্কিত গবেষণামূলক বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হতে থাকে। এই জার্নাল প্রকাশ শুরু হওয়ার প্রায় ৩ বছর আগে অধ্যাপক বসুর প্রয়াণ ঘটে। সেই 
কারণে এই জার্নালে তার লিখিত কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। 

বৃহত্তর ভারতবর্ষ বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বসু এক স্থানে 
বলেছেন যে, “We in India are quite in the dark as to the extent and greatness of 
that Greater India, which had been established outside India by the brave and 
adventurous sons of India in the days of Yore.”” এই অজ্ঞানতার অন্ধকারকে দূর 
করার জন্য ভারতবর্ষের বাইরে বৃহত্তর ভারতবর্ষে ভারতীয় মনীষী ও পণ্ডিতদের অবদান সম্পর্কে 
তিনি বিবরণ রেখে গিয়েছেন ইন্ডিয়ান টিচারস্‌ অব বুড়াটিস্ট ইউীনিভারসিটি গ্ৰন্থে গ্রন্থটি ১৯২৩ 
খ্রিস্টাব্দে থিওসফিকাল সোসাইটি, মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়। একই বছরে মাদ্রাজ থেকে তাঁর 
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রচিত ইন্ডিয়ান টিচারস্‌ ইন্‌ চায়না গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্ৰন্থে তিনি একদল ভারতীয় পণ্ডিত 
দ্বারা প্রায় এক সহস্ৰাব্দ যাবৎ চীনদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার এবং সেইসঙ্গে 
ভগবান বুদ্ধের প্রচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন পর্বে আলোচনা করেছেন.ভারতবর্ষের 
সঙ্গে চীনদেশের সম্পর্ক, চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশের ঘটনা, সে দেশে ভারতীয় পণ্ডিত 
এবং ভিক্ষুদের দ্বারা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার কাহিনী, সে দেশের ধর্ম ও সাহিত্যের উপর 
তারা কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেন ইত্যাদি ঘটনা। এই গ্রন্থের শেষে অধ্যাপক বসু 
বৌদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞান বিস্তার কল্পে চীনদেশে গমনকারী ভারতীয় পণ্ডিতদের কালানুক্ৰমিক একটি 
তালিকা সংযোজন করেন। এই তালিকায় প্রথম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী (৬৭ খ্রি থেকে 
১০৫৮ খ্রি) পৰ্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং পণ্ডিতদের নাম অন্তর্ভুক্ত। উক্ত তালিকা থেকে জানা যায় 
যে, পণ্ডিত কাশ্যপ মাতঙ্গ খ্রি প্রথম শতাব্দীতে (৬৭ খ্রি) চীনদেশে প্রথম ভারতীয় পণ্ডিতরূপে 
পদার্পণ করেন। এই“ভারতীয় পণ্ডিতরা সে দেশে যেভাবে এক সহস্রাব্দের অধিক সময় ধরে 
বৌদ্ধ সাহিত্য, ভারতীয় শিল্পকলা অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের কাজে 
নিজেদের নিয়োজিত করেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয় এবং দুর্লভ। মুসলমান বিজয়ের 
পরবর্তী সময় থেকে সাংস্কৃতিক বিজয়ের এই বহমান স্রোত অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং আর কোন 
বৌদ্ধ ভিক্ষুকে সদ্ধৰ্ম প্রচারের জন্য চীনদেশ অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় না! সেই 
সময় কুবলাই খান ব্রিপিটকের মঙ্গোলীয় অনুবাদের জন্য ভারতীয় পণ্ডিতদের অনুসন্ধান করে 
ব্যৰ্থ হন। ভারতবর্ষ থেকে একজন পণ্ডিতও তিনি পাননি। 

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে থিওসফিকাল সোসাইটি, মাদ্রাজ, থেকে অধ্যাপক বসু রচিত ইন্ডিয়ান 
কলোনি অব চম্পা গ্ৰন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় পনিবেশিকদের দ্বারা দূরপ্রাচ্য 
স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থগুলি বাংলাদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে খ্যাতি অর্জন করেছে। ইন্ডিয়ান টিচারস্‌ ইন চায়না গ্রন্থটি সেই সময় কাশী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 
RF OF বেঙ্গল, ভল্যুম ১এ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 'আ্যাকটিভিটিস অব বেঙ্গলিজ আউটসাইড্‌ 
ইন্ডিয়া” পর্বটি রচনার সময় এই গ্ৰন্থটি ব্যবহার করেন। এই গ্ৰন্থটি সম্পর্কে অধ্যাপক CDA 
কোনো ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এক পত্রে অধ্যাপক বসুকে লিখেছেন__“] have gone through 
your book, The Indian Teachers in China and it has given me great pleasure to 
do 30... ১ It seems to me that it is an excellent idea this to follow the history 
of Indian thought outside of India. ... ... ... ... ... You are doing a great service 
to your country in showing how far the influence of India did reach in the 


past, what India has been able to do. To realise this fact means to become 
confident with regard to the future.” 

অসলো থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক স্টেন কোনো অপর একটি পত্রে অধ্যাপক 
বসুকে জানাচ্ছেন“ like both your books and some day I may write about them 
in the Acta, but such thing takes much time.. ... ... ... It is a very useful work 
which you have taken up and now are continuing in you Champa Volume, and 
I hope that you will find many readers outside and especially inside India.” 


ইণ্ডিয়ান টিচারস অব বুড়চ্স্ট ইউনিভারসিটি ASHE অধ্যাপক নীহাররপ্রন রায়ের বাঙালীর 
ইতিহাস--আদিপৰ্ব ২য় খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের জন্য ব্যবহৃত পাঠপঞ্জির তালিকায় উল্লিখিত। 


অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু / ২৭ 


১৯২৩-এর নভেম্বর মাসে প্যারিস থেকে ফরাসি ভাষায় লিখিত একটি নাতিদীর্ঘ পত্রে 
অধ্যাপক সিলভ্যা লেভি ‘প্রকৃত বন্ধুর মত’ ইন্ডিয়ান টিচারস অব বুড়্টিস্ট ইউনিভারসিটি পুত্তকটিতে 
অধ্যাপক বসুর আলোচিত বক্তব্যের কিছু কিছু ত্রুটির উল্লেখ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার 
সংশোধিত FEDS তুলে ধরেছেন। যেমন, ১৩২-১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত কমলশীল এবং স্থিরমতি 
প্রসঙ্গে অধ্যাপক বসুর আলোচিত বক্তব্যের কিছু ত্রুটি তুলে ধরেছেন। এই পত্রের এক স্থানে 
অধ্যাপক লেভি জানাচ্ছেন যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অধ্যাপক বসুর লিখিত বক্তব্যের উপস্থাপনায় 
প্রয়োজনীয় যথার্থতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, যে ত্ৰুটি তিনি তখনও পর্যন্ত (১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ) 
কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এ ব্যাপারে তিনি আগেই ড. লেভির ছারা শান্তিনিকেতনে তিরস্কৃত 
হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও তিনি জানাচ্ছেন যে, এই ক্ৰুটি কাটিয়ে উঠতে পারলে অধ্যাপক বসু 
বিদগ্ধজনের মধ্যে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। 

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে লাহোর থেকে মোতিলাল বানারসিদাস কর্তৃক এই পর্যায়ের অপর 
একটি গ্রন্থ ইন্ডিয়ান কলোনি অব সিয়াম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে, কীভাবে 
শ্যামদেশে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কিভাবে তখনও 
(গ্ৰন্থ রচনার সময়) সে দেশে বিরাজমান ছিল। 

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র, গবেষক এবং পাঠকবর্গ অধ্যাপক বসুর লেখনী ছারা 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এবং অনেক অজানা 
তথ্যের ACH পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। আলোচ্য গ্ৰন্থটি দুরপ্রাচ্যে ভারতীয় উপনিবেশ 
স্থাপনের ইতিহাসের এক নব দিগন্তের উম্মোচন ঘটিয়েছে। গ্রন্থটিতে অধ্যাপক বসু সুখোদয় 
(Sukhodaya) রাজত্বের প্রারস্তকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত (অৰ্থাৎ গ্রন্থটির রচনাকাল পর্যন্ত) 
ধারাবাহিকভাবে শ্যামদেশের ইতিহাস বৰ্ণন ও পর্যালোচনার চেষ্টা করেছেন। শ্যামদেশের প্রাচীন 
ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন হলেও, ত্ৰয়োবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে সে দেশের ইতিহাস পুনৰ্নিৰ্মাণ 
ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তথ্যের প্রাচুর্য যথেষ্টই। এ ব্যাপারে ফরাসি পণ্ডিতদের অবদান অনস্বীকার্য । 
তারাই মূলত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছেন। বিখ্যাত ভারতবিদ এম, 
আবেল বেরগ্যেং (M. Abel Bergaigne)-4 সুযোগ্য শিষ্য সিলভ্যা লেভি-ই সর্বপ্রথম সেই 
অঞ্চলকে “গ্রেটার ইন্ডিয়া’ নামে অভিহিত করেন যে বিস্তীর্ণ এশীয় ভূখণ্ডে একদা ভারতীয় সভ্যতা 
ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল। অধ্যাপক বসুর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় ফরাসি ধারার সঙ্গে পরিচিতি এবং 
ফরাসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি তার এই গবেষণার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। 

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগটী আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখছেন-_“[7 present book 
deals with a new chapter of the history of Indian colonisation of the Far East. 
It is mostly the work of the French School of Orientalists and Prof. Bose’s 
sound knowledge of the French language has permitted him to utilise the works 
of the French Scholars which we generally ignore. The systematic attempt 


which Prof. Bose is making since last few years to interpret the history of the 
cultural conquest of the Far East by India is a real service to our country and 


deserves praise.” গ্ৰন্থটি মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত | প্রথম দুটি অধ্যায়ে শ্যামদেশের ইতিহাসের 
উৎস এবং বিভিন্ন প্রতুতাত্তিক নিদর্শন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত গবেষকদের লিখিত তথ্যের 
শ্ৰেণীবিন্যাস করেছেন। আলোচ্য বিষয়ে তিনি বিশেষ এবং ব্যাপক গবেষণা সমূহের উল্লেখ 


২৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্যামদেশের পুরা উপনিবেশের (Early Colonisation) কাহিনী 
পর্যালোচনা করেছেন। চতুৰ্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি যথাক্ৰমে সুখোদয় (?- ১৩৪৯খ্রি) 
,আয়ুথিয়া ১৩৫০-১৭৬৭খ্রি) এবং ব্যাংকক (১৭৬৭-১৯২৬প্রি) রাজবংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে 
আলোচনা করেন। শেষ চারটি পৰ্বে তিনি শ্যামদেশের সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ধর্ম, সাহিত্য এবং 
রাজবংশের কথা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে এবং সুচারুরূপে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর এ আলোচনা 
অনেকাংশে পক্ষপাতদুষ্ট। অধিকাংশ স্থানে তিনি শ্যাম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতীর প্রভাবকে 
বড় করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ফলে আলোচ্য গ্ৰন্থে শ্যামদেশের ইতিহাসের আলোচনা 
একপেশে হয়ে পড়েছে। আধুনিক শ্যামদেশের ইতিহাস কেবলমাত্র ভারতীয় সভ্যতারই অবদান 
একথা গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের উত্থান-বিকাশের পশ্চাতে থাই পূর্বপুরুষদের অবদানও কোন 
অংশে কম নয়। 

গ্ৰন্থটির শেষে শ্যামদেশের নৃপতিদের (সুখোদয় রাজবংশ, আয়ুথিয়া এবং ব্যাংকক রাজবংশ) 
১২১৮ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটি কালানুক্ৰমিক তালিকা, গ্ৰন্থপঞ্জি, সে দেশে প্রচলিত 
একটি ভারতীয় উৎসব (indian Swing Festival), এবং ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি 
তারিখে অনুষ্ঠিত শ্যাম নৃপতির রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা ইত্যাদির সংযোজন গ্রস্থটিতে এক বিশেষ 
মাত্রা যোগ করেছে। 

ইতিমধ্যে ১৯২৭-এ অধ্যাপক বসু হরিদ্বারের গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে 
সেখানে ‘বৃহত্তর ভারতবর্ষ সম্পর্কে একগুচ্ছ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বন্ধৃতাগুচ্ছ পরবর্তী 
সময়ে দি বেদিক ম্যাগাজিন ত্যান্ড গুরুকুল সমাচার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আযান ইনটারপ্রিটেশন 
অব গ্রেটার ইণ্ডিয়া; এ ব্রিফ সার্ভে অব গ্রেটার ইন্ডিয়া; ইন্ডিয়ান রিলিজিয়ান ইন কাম্বোডিয়া 
ইত্যাদি শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। 

বৃহত্তর ভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার পাশাপাশি অধ্যাপক বসুর 
ভারতীয় শিল্পশান্ত্র সম্পর্কিত চর্চা ও গবেষণাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এ বিষয়ে তিনি একটি 
অমূল্য পুথি সম্পাদনা, একাধিক গ্ৰন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রায় 
মধ্যবর্তী সময় পৰ্যন্ত ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত সীমাবন্ধ। 
এ ক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী এবং অন্য দু'একজন ভারতীয় পণ্ডিতের অবদানের কথা 
স্মরণযোগ্য। এ বিষয়ে ১৯২৭-এ অধ্যাপক বসু কর্তৃক ইংরেজি তর্জমাসহ এবং সংস্কৃত ও 
তিব্বতীপাঠ সম্বলিত ভারতীয় শিক্পশাস্ত্র বিষয়কএকটি গুরুত্বপূর্ণ পুথি প্রতিমা-মান-লক্ষণম সম্পাদিত 
হয়। গ্ৰন্থটি ১৯২৯-এ লাহোর থেকে দি পঞ্জাব স্যালক্ৰিট বুক ডিপো কর্তৃক প্রকাশিত হয়। নানা 
কারণে বছর দুয়েক বিলম্বে গ্রন্থটির প্রকাশ ঘটে। সেই সময় অধ্যাপক বসু বিহারের নালন্দা 
কলেজে অধ্যাপনারত। গ্ৰন্থটি পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর প্রতি উৎসগীকিত। সুপণ্ডিত এবং বিখ্যাত 
প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক এম ভিনটারনিটজ্‌ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রস্থটির ভূমিকায় লিখেছেন-_ 
১০ “recently Professor Phanindranath Bose has published an interesting book 
on the principles of Indian 91170258508, to which is appended the text of the 
Mayasastra, which has been known (or rather hardly known) only from an 
edition in Telegu characters, printed in 1916. Professor Bose who was among 


the ablest research students in my class at Santiniketan, is also the learned 
editor of this new 91108585058 text, the Pratima-mana-laksana. ... The book is 


অধ্যাপক ফণীন্দ্ৰনাথ বসু / ২৯ 


included in the Tibetan Tanjur and the editor has also added the Tibetan version 
of the text and used it for the restoration of the Sanskrit readings, where the 
Ms. is faulty. I hope, Professor Bose will continue his work in this line and also 
give us editions of the other Silpasdstra texts which the Visvabharati Library 
possesses manuscripts.” 

ড. ফণীন্দ্রনাথ বসু সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল যে পুথিটির উপর নির্ভর করে আলোচ্য 
গ্ৰন্থটি সম্পাদনার কাজ করেছেন, সেটি অকস্মাংই নেপাল রাজদরবার থেকে বিশ্বভারতীর 
পুঁথিশালায় স্থান পায়। প্রতিমা-লক্ষণ নামক শিল্পশাস্ত্ৰ সম্পৰ্কিত সংস্কৃতে রচিত মূল পুঁথিটি 
এযাবৎ অনাবিষ্কৃত ছিল। কিন্তু পুথিটির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও সন্দেহ ছিল না। এক সময় 
এমনও মনে করা হত যে, সংস্কৃত ভাষায় মূল পুঁথিটির সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। তা নিশ্চয়ই 
চিরতরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং শিল্পশাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের নিকট তিব্বতী ভাষায় ভাষান্তরিত পুথিই 
একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রামাণিক গ্রস্থ। ড. সিলতভ্যা লেভি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে 
সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রতিমা-লক্ষণএর একটি কপি আবিষ্কার করেন। এই সংবাদটি অধ্যাপক 
বসু এবং বিশ্বভারতীতে প্রাচ্যবিদ্যা এবং প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশান্ত্র বিষয়ে গবেষণারত অধ্যাপকবৃন্দের 
নিকট হারানো ধন প্রাপ্তির উল্লাস জাগায়। আচাৰ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় এবং নেপালরাজের 
বদান্যতায় নেপাল দরবার থেকে কিছু মূল্যবান পুঁথি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে স্থান পায়। অত্যন্ত 
বিস্ময়ের বিষয় যে, প্রতিমা-লক্ষণ সহ সংস্কৃতে লেখা শিল্পশান্ত্র সম্পর্কিত আরও দুটি মূল পুথি 
দশ-তাল-ন্যাগোধ-পরিমণ্ল-বুদ্ধ-প্রতিমা-লক্ষণ-নাম এবং সম্বুদ্ধ-ভাষিত-বুদ্ধ-প্রতিমা-লক্ষণ ওই 
তালিকার অন্তৰ্ভুক্ত দেখা যায়, যেগুলি চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে বলে এতদিনে বিশ্বাস জন্মেছিল। 
এই তিনটি পুঁথিই একে একে সম্পাদনা করার ইচ্ছা ড. বসুর ছিল। কিন্তু প্রতিমা-মান-লক্ষণমূ- 
এর পর বাকি পুঁথি দুটি সম্পাদনার কাজ তিনি করেছিলেন কিনা আজ আর তা জানার কোনও 
উপায় নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধ্যাপক জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 
রচিত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দি ডেভেলপমেন্ট অব 
হিন্দু আইকোনোথাফি গ্রন্থে আযাপেন্ডিক্স বি-র দ্বিতীয় ভাগে মূল সংস্কৃত পাঠের সঙ্গে টীকা-সহ 
প্রতিমা-মান-লক্ষণমূএর একটি ইংরেজি অনুবাদ সংযোজন করেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু 
তিনি অধ্যাপক বসুর অনুবাদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। 

অধ্যাপক বসু কর্তৃক সম্পাদিত আলোচ্য FAG ছাড়াও শিল্পশান্ত্র নিয়ে তার রচিত আরও 
দুটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি শিল্পশান্তমূ অপরটি হচ্ছে প্রিসিপিলস অব 
ইন্ডিয়ান শিল্পশাস্ব। দুটি গ্রশ্থই লাহোরের পঞ্জাব স্যা্ক্রিট বুক ডিপো কর্তৃক প্রকাশিত। 

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত প্রিলিপলস অব ইণ্ডিয়ান May শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কিত একটি 
গবেষণামূলক গ্ৰন্থ। এই গ্ৰন্থে তিনি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় শিল্পের মূল্যায়ন করেছেন। 
গ্ৰন্থটির প্রাক্কথন লিখেছেন ©. জে কুসিন (Dr. J. Couseans)! ভূমিকায় অধ্যাপক বসু 
লিখেছেন--““The Principles of Indian 31105585093 as expounded by Indian 
äcãryas have, however, received scanty attention. I have gathered together 
those principles in this book.” এই গ্ৰন্থে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা 
করেছেন : 


৩০ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ ১-২ সংখ্যা 


১ ওরিজিন অব শিল্প 
২ ইণ্ডিয়ান শিল্পশান্ত্ 
৩ প্রিক্সিপলস অব ইন্ডিয়ান আর্ট ote স্কাল্পচার 


এ ছাড়া সংযোজনে আছে মায়াশাস্ত্রের টেক্সট বা পাণ্ডুলিপি এবং প্রতিমা-লক্ষণ-বিধানমূ, 
প্রতিমা-মান-লক্ষণমূ, সম্যক-সমুদ্ধ-ভাষিত-প্রতিমা-লক্ষণম্‌-এর বিবরণ। 


আলোচ্য গ্রন্থটির প্রকাশ অধ্যাপক বসুর শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে এক মূল্যবান ভূমিকা 
পালন করেছে। গ্রন্থটি ব্রাসেলস-এর ইউনিভার্সিটি ফিলোটেকনিক কর্তৃক পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য 
বিবেচিত হয়। ১৯২৯-এর ২৬ সেপ্টেম্বর ওই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক বসু রচিত এবং প্রকাশিত 
এই গ্রন্থটির পরিপ্রেক্ষিতে তাকে পিএইচ ডি ডিগ্রি প্রদান করে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ১৯২৩ 
নাগাদ বা তার আগে থেকেই তিনি পিএইচ ডি ডিগ্রি অর্জনের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছিলেন 
এবং নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বসুকে লেখা ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের 
একটি পত্রের প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। পত্রটি ১৭.৬.২৩ তারিখে রমনা, 
ঢাকা থেকে ছাত্র ফণীন্দ্রনাথকে লেখা “According to the rules of this Umversity a 
candidate for Ph. D, who is not a graduate of this University, must prosecute 
his studies here for two years under the supervision of a University teacher. So 
you are not eligeble for the Ph. D. Degree of this University.” 


১৯২১-এ ফণীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত | সুতরাং 
সেই সময় তার পক্ষে টাকায় অবস্থান করে গবেষণা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ ডি করার চেষ্টা করেছিলেন কিনা এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। 

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর গভীর অনুষ্যান স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় বিশ্বভারতীর 
পুঁথিশালায় সংগৃহীত সনৎকুমারের বাভপ্রকরণম্‌ এবং রঘুনন্দনের NE প্রকরণ নামক শিল্পশাস্ত্ৰ 
প্রসঙ্গে তার লিখিত এবং শান্তিনিকেতন পত্রিকায় প্রকাশিত ছোট অথচ তথ্যপূৰ্ণ প্রতিবেদন থেকে। 
এখানে তিনি জানাচ্ছেন যে, এটি দেবনাগরী অক্ষরে তুলোট্‌ কাগজে লেখা শিল্পশাস্ত্রের পুথি। 
একটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে, সনৎকুমার এই বাস্তশাস্ত্রের রচয়িতা 

“১৮৩৪ অন্দে রামরাজ যে এসেস অন্‌ দি আকিৰ্টেকচার অফ দি হিন্দুস নামে বই 
লেখেন, তাতে তিনি সনৎকুমারের বই-এর কথা উল্লেখ করেন। মংস্যপুরাণে যে আঠারজন 
বাস্তশাস্ত্ৰোপদেশকের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে সনৎকুমারের উল্লেখ নেই। সনৎকুমারের এই 
বাস্তু প্রকরণ কবে লেখা হয়েছিল, তা বলা শক্ত। তবে তার বাস্তশাস্ত্ৰ দেবনাগরী অক্ষরে ও 
তেলুগু অক্ষরে পাওয়া যাচ্ছে। তাতে মনে হয় তার বাস্তুশাস্ত্ৰ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত 


অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু / ৩১ 


ছিল। মাদ্রাজের থিওসফিকাল সোসাইটির লাইব্রেরিতে তেলুগু অক্ষরে আর একখানা সনৎকুমারের 
গৃহবাস্ত আছে। বিশ্বভারতী লাইব্রেরিতে বাংলা অক্ষরে রঘুনন্দনের বাড প্রকরণ পুথিখানাও 
আছে।১০ 

অধ্যাপক বসু বাস্তৃবিদ্যা বিষয়টি নিয়ে একদা যে অনুশীলনরত ছিলেন তার প্রমাণ মেলে 
১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গৃহবাস্ত সম্পর্কে তার রচিত পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ থেকে। এই পাগুলিপিটি 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা এই মুহূর্তে নিশ্চিত বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে লাহোর 
থেকে ১৯৩৩ সালে মোতিলাল বানারসিদাস কর্তৃক প্রয়াত অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথের স্ত্রীকে লিখিত 
একটি পত্রের সঙ্গে সংযোজিত পুস্তক তালিকায় অধ্যাপক বসু রচিত শিল্পশাস্্র নামক একটি গ্ৰন্থ 
অন্তৰ্ভুক্ত দেখা যায়। গ্রন্থটি শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কিত একটি পুথির সংস্কৃত পাঠসহ ইংরেজি অনুবাদ 
এটি গৃহবাস্ত সম্পর্কিত শিল্পশান্ত্র হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ১৯২৭-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী 
কোনো এক সময়ে গ্ৰন্থটি প্রকাশিত। সংযোজিত অংশ পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অধ্যাপক 
বসু ভারতীয় শিল্পশাস্ত্ৰ সমূহকে কী কঠিন শ্রম এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের 
বিদ্বান মণ্ডলীর সমক্ষে জনপ্রিয় করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। 

অধ্যাপক বসু মূলত বৃহত্তর ভারতবর্ষ, প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক গবেষক হলেও তীর লেখনী 
কিন্তু বিবিধ বিষয়ে চর্চারত থেকেছে। তৎকালে প্রচলিত ইংরেজি এবং বাংলা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
(মানসী ও মৰ্ম্মবাণী, ভারতী, বঙ্গবাণী, প্রবাসী, পল্লী-বাণী, শান্তিনিকেতন, ভূমিলক্ষ্মী, মডার্ন রিভিউ, 
বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি, ফরওয়ার্ড, হিন্দুস্থান রিভিউ ইত্যাদি) নানা বিষয়ে তার লিখিত বিভিন্ন 
ধরনের রচনা সমূহের প্রকাশ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। 
সম্পাদকের ভূমিকাতেও দেখা যায়। তার লেখনী ইংরেজি এবং বাংলায় একাধিক মনীষীর 
জীবনীকার হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছে। তার মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রায়, স্যার জগদীশচন্দ্র 
বসু এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর জীবনী (ইংরেজি ভাষায় রচিত) উল্লেখযোগ্য ৷ মৃত্যুর 
পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এবং সাধিকা মীরাবাঈ-এর জীবনী সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল জানা যায়। 

কিশোর উপযোগী ছোট্ট অথচ তথ্যপূৰ্ণ পুস্তিকা নালন্দা, বিক্রমশিলা এবং তক্ষশিলা 
রচনা করে তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছেন। বিক্রমশিলা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের (১৩৩০ 
বঙ্গাব্দ) ভূমিকায় অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন-_“আমার পরম স্নেহাস্পদ ছাত্ৰ শ্ৰীমান 
ফণীন্দ্রনাথ বসু গল্পের আকারে ইতিহাসকে ERS সত্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বিশ্ববিশ্ৰুত 
বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও তিব্যতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব এই দুই বিষয় উপলক্ষ করিয়া 
একটি অনতিবৃহৎ গল্প লিখিয়াছেন। ইতিপূর্বে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একখানি গল্পের বই 
লিখিয়া তিনি যে যশঃ অর্জন করিয়াছেন, আলোচ্য পুত্তকখানি তাহা অক্ষুণ্ন রাখিবে ইহাই আমার 
বিশ্বাস” 
পুস্তিকাটি সেই সময় বিদ্যালয়ে দ্রুত পঠনের পাঠ্যরূপে (Rapid Reader) নির্বাচিত 
হয়েছিল। ` 

বিক্ৰমশিলা পুত্তিকাটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ লেখকের মৃত্যুর 
প্রায় ২৬ বছর পরে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়। এই সংস্করণের ভূমিকা লেখেন অধ্যাপক বসুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু অধ্যাপক অনাথনাথ বসু। 


৩২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


জীবন্ত হইয়া ইহার পৃষ্ঠায় ধরা দিয়াছে।”*> 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে একটি বিপরীতধৰ্মী সমালোচনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। আলোচ্য 
পুস্তিকাটি সম্পৰ্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় পত্র মারফৎ লেখককে জানাচ্ছেন-- 
“আপনার নালন্দাখানি যেমন ভাল লেগেছিল, বিক্রমশীলা তেমন লাগল না। গল্প রচনার দিক 
দিয়েই আমি এ কথা বল্লেম, গল্পের মধ্যে স্থানচিত্র এবং নানা দেশ বর্ণনা না থাকলে গল্পটি ভারি 
(চলতি কথায় যাকে বলে) পান্সে হয়ে পড়ে ।..আশা করি এই প্রতিকূল সমালোচনা করলেম 
বলে অসস্তষ্ট হবেন না!” 

নালন্দা নামক পুস্তকটি বিক্ৰমশিলার পূর্বেই রচিত এবং প্রকাশিত হয়! ১৩২৮ এবং 
১৩২৯ বঙ্গাব্দে পরপর দু'বছর দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণই পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত 
আকারে প্রকাশিত হয়। প্রথমটির ভূমিকা লেখেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্ৰী। আলোচ্য পুস্তকটি যে 
যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তা লেখককে লিখিত বিভিন্ন সৃধীজনের পত্র এবং সমালোচনা 
থেকে জানা যায়। এ ব্যাপারে স্যার আশুতোষ চৌধুরী, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ভারতীয় 
জাদুঘরের তৎকালীন কিউরেটর রমাপ্রসাদ চন্দের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। 


তৃতীয় পুস্তক তশ্ষশিলা প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচক সত্যব্রত শর্মা একটি মনোজ্ঞ. 
আলোচনা করেন-__“তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা ও নালন্দা প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়! 
বর্তমানে তাহার ধুলিলিপ্ত ভগ্নাবশেষের দুর্গমতার মধ্যে প্রত্ুতাত্বিকরা কেবল প্রবেশ করিতে 
পারেন। সাধারণের প্রবেশ নাই। কিন্তু ভারতের প্রাচীন এই গৌরব পীঠগুলি সকলেরই অবশ্য 
গন্তব্য। ফণীবাবু এই দুরূহ পথ তাহার পাণ্ডিত্যের রজদ্বারা সুগম করিয়া স্বলিত চরণ শিশুদের 
জন্যও পথ করিয়া গিয়াছেন। বাল্যকালেই ছেলেদের উৎসাহকে ভারতের আদর্শের দিকে টানিয়া 
লইয়া লেকক দেশের যে কি উপকার করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই ভাষা 
স্বাতন্ত্রে দিনেও ফণীবাবুর লেখন রীতির একটি বিশেষত্ব আছে---ইহা তাহার পাণ্ডিত্যের সহিত 
রসানুবোধ যোগ করিয়াছে।”৯২ 

ছাত্রাবস্থা থেকে ফণীন্দ্রনাথকে অনুবাদকের ভূমিকায় দেখা যায়।এই অনুবাদগুলি থেকে 
তীর সাহিত্যানুরাগের পরিচয় ফুটে ওঠে। ১৯১৮ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগলাঙ্গুরীয় 
উপন্যাসের ফণীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি অনুবাদ দি স্টোরি অব টু রিংস প্রকাশিত হয়। ওই একই 
সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের ফণীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি 
অনুবাদ এলাহাবাদের হিন্দুস্থান রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে এ কমপ্যারেটিভ 
ক্যারেকটার স্টাডি অব শকুন্তলা ত্যান্ড Kare এবং দি এডুকেশন অব উইমেন ইন ইন্ডিয়া 
উল্লেখযোগ্য | ইংরেজি ভাষায় তার রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নধর্মী yes এ হানড্ৰেড ইয়া অব 
বেঙ্গলি প্রেসপ্রকাশিত হয় ১৯২০ ধ্রিস্টাব্দে। পুত্তকটিতে ১৮১৬ থেকে ১৯১৬ পৰ্যন্ত শতবর্ষব্যাপী 
বাংলা সংবাদপত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। মিঃ মোরেনো গ্রন্থটির যুগ্ম-লেখক। 
প্রাসঙ্গিকভাবে ফণীন্দ্রনাথের বিষয়ানুগ একটি বক্তব্যের এখানে উল্লেখ করা যায়। মাসিক সাময়িক 
পত্রের প্রথম প্রকাশ সম্পর্কিত প্রবাসী পত্রিকার “আলোচনা, স্তম্ভে প্রবাসীর সম্পাদক লিখছেন 
“কোন সাময়িক পত্র একশত বর্ষ পূর্বে বাঙালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় নাই।”৮৩ এই 


অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু / ৩৩ 
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ফণীন্দ্রনাথের হস্তলিপি : অপ্রকাশিত ডায়েরির পৃষ্ঠা 


বক্তব্যের উত্তরে ফণীন্দ্রনাথ যুক্তি এবং তথ্যসহ জানাচ্ছেন যে, “১০২ বৎসর পূর্বেও বাঙালীর 
দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সাময়িক পত্র ছিল।”১৪ 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অত্যন্ত অল্প বয়সে অকস্মাৎ অধ্যাপক বসুর জীবনাবসান 


QA | অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ছোটবড় বেশ কয়েকটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তার মৃত্যুকালীন সময়ে 
প্রস্তুত ছিল এবং দু’ একটি মুদ্রণের জন্য পাঠানোও হয়েছিল। তার মধ্যে এ মেময়ার অব গ্রেট 
পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বসু ; দি ইটিনেরারি অব দি চাইনিজ পিলঠিম Sex, ইন্ডিয়া আন্ডার দি বিটিশ 
ব্রাউন উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত গ্ৰন্থ তিনটির মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থটি পঞ্জাব স্যান্সক্রিট বুক ডিপো, 
লাহোর কর্তৃক সেই সময় প্রকাশিত হওয়ার Say | বইটি আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা বর্তমানে 
নিশ্চিতভাবে কিছু উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয় গ্রন্থ ইন্ডিয়া আন্ডার দি বটিশ ক্রাউন 


৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ‘১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


অধ্যাপক বসুর মৃত্যুর ঠিক এক বছর পরে অৰ্থাৎ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে কলকাতাস্থিত 
প্রবাসী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রস্থটিতে সিপাহী বিদ্রোহ থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক 
পৰ্যন্ত (লৰ্ড ক্যানিং থেকে লর্ড রিডিং) সময়ের ভারতবর্ষের বিস্তারিত ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। 
ফণীন্দ্রনাথ বসু মেজর বামনদাস বসুর নির্দেশে এলাহাবাদস্থিত অপর একজন ইতিহাসের অধ্যাপক 
নগেন্্রনাথ ঘোষের সহযোগিতায় এবং যুগ্ম দায়িত্বে এই বিশাল গ্রন্থটি রচনা করেন। তবে গ্রন্থটির 
সমস্ত তথ্যই মেজর বামনদাস বসু কর্তৃক সংগৃহীত। তথ্য সংগ্রহের পর দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্য 
গ্ৰন্থটি রচনার কাজ মেজর বসুর পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে তিনি এই অধ্যাপকদ্বয়ের 
উপর গ্ৰন্থটি রচনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আলোচ্য গ্রন্থটি মেজর বসু রচিত রাইজ অব দি ক্রি্চান 
পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ড হিসেবে রচিত। 

অধ্যাপনা, বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা, ভাষাচর্চা, গ্রন্থ ও প্রবন্ধদি রচনা ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যাচর্চার 
বাইরে অধ্যাপক বসুকে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বভারতীর নানাবিধ কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা 
যায়। বিশ্বভারতী পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা সময় (১৯২১-২২) থেকে ১৯২৭ অর্থাৎ বিশ্বভারতীতে 
যতদিন তিনি অধ্যাপনায় যুক্ত ছিলেন, সেই সময় পৰ্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তাকে পরিষদের সভ্য 
হিসাবে, কখনও পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ‘অধ্যাপক yess নির্বাচিত সভ্য হিসাবে এবং বিভিন্ন 
সময়ে অনুষ্ঠিত পরিষদের সাধারণ সভায় এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় সভ্য হিসাবে উপস্থিত 
থাকতে দেখা যায়! ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশ্বভারতী সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন 
সম্মিলনীর চেয়ারম্যান গুরুদেব দ্বারা। 

আশ্রমের অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথকে কখনও দেখা যাচ্ছে যে, সুরুলের সম্তোষবিহারী বসু 
মহাশয়ের সঙ্গে যুগ্ম দায়িত্বে সুরুলের পল্লীসংস্কার বিভাগের মুখপত্র ভূমিলক্ষ্মী নেবপর্যায়)-র 
সম্পাদনা এবং প্রকাশনার দায়িত্বে নিযুক্ত। আবার কখনও দেখা যাচ্ছে যে, তিনি বিশ্বভারতীর 
উত্তর ও পূর্ব বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পলাশি, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি এতিহাসিক স্থান সমূহে 
শিক্ষামূলক সফরে রত। এঁতিহাসিক স্থান ভ্রমণে এবং পরিদর্শনে বিশেষ আগ্রহ ধরা পড়ে তার 
লিখিত বিভিন্ন এতিহাসিক স্থান সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূৰ্ণ সফর বৃত্তান্ত থেকে। এ ব্যাপারে 
তিনি যে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন তা তার লিখিত বর্ণনার পুস্মানুপুজ্খতা থেকে বোঝা যায়। 
এইসব বিবরণে তিনি সাল, তারিখ, এমনকী সময় পৰ্যন্ত উল্লেখ করতে ভোলেননি। তার লিখিত 
সংক্ষিপ্ত সফরপঞ্জি থেকে যেমন এঁতিহাসিক স্থানের বিবরণ পাওয়া যায়, তেমনি নৈসৰ্গিক দৃশ্যের 
বৰ্ণনাও দেখা যায়। আবার তার পরিদর্শিত বিভিন্ন সংগ্রহশালার প্রত্বকস্তর সংক্ষিপ্ত বিবরণের সঙ্গে 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার অপটু হাতে আঁকা নকশাও দেখা যায়। 

ফণীন্দ্রনাথের APO, পুরাবস্ত এবং প্রাচীন মূর্তিশিক্গের প্রতি অনুরাগের অন্তরালে গুরুদেব 
রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও আনুকুল্যের যে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল এ কথা নিশ্চিত রূপে বলা 
DET! ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতীর তরফে অধ্যাপক বসুকে আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় 
জাদুঘরে রমাপ্রসাদ চন্দের নিকট AHS অনুশীলনের জন্য পাঠান। এ বিষয়ে অধ্যাপক বসু এক 
স্থানে জানাচ্ছেন__“বলা বাহুল্য যে, আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 
ভারতীয় বিদ্যার আলোচনাকে প্রধান স্থান দিয়েছেন। যাতে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এই 
বিদ্যার চর্চা হয় সেজন্য বিদেশ থেকে ডাক্তার সিলভ্যা লেভী ও ডাক্তার ভিন্টারনিটুজ প্রভৃতি 
মনীষীদের বিশ্বভারতীতে আনিয়েছেন। ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব ও awe বিশেষভাবে 


অধ্যাপক ফণীন্দ্ৰনাথ বসু / ৩৫ 


জড়িত। সেই জন্য ভারতীয় প্রত্বতত্বের অনুশীলনের জন্য আমাকে কলকাতা মিউজিয়ামে 
পাঠান।৮১৫ 

আচার্যের অনুমতিক্ৰমে অধ্যাপক বসু রমাপ্রসাদ চন্দের সঙ্গে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই 
নভেম্বর ওড়িশার ময়ুরভপ্ রওনা হন প্রত্বুতাত্বিক উৎখননে অংশগ্রহণের জন্য। সেখানে তিনি 
একাদিক্ৰমে তিন মাস নেভেম্বর ১৯২৩ থেকে জানুয়ারি ১৯২৪) রমাপ্রসাদ চন্দের তত্বাবধানে 
ময়ুরভঞ্জ স্টেটের খিচিং-এ ঠাকুরানির মন্দির সংলগ্ন চারপাশের জমিতে খনন কার্যে ব্যাপৃত 
থাকেন।১৬ ময়ুরভঞ্জে থাকাকালীন ময়ূরভঞ্জ সম্পর্কিত তার কিছু রচনা এবং চিঠি__ময়ুরভপ্জের 
চিঠি” 'ময়ুরভঞ্জের গ্রাম্যশাসন” ‘ময়ুরভঞ্জ’ প্রভৃতি শিরোনামায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও 
কার্তিক মাসের শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলি পাঠে অধ্যাপক বসুর বিভিন্ন বিষয়ের 
প্রতি আগ্রহ এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় মেলে। ময়ূরভঞ্জ খননে প্রাপ্ত কিছু মূর্তি নিয়ে ‘ভারতীয় 
শিল্প ও ময়ুরভঞ্জ’ এই শিরোনামায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের প্রবাসী পত্রিকায় তার 
লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত কিছু স্থাপত্য 
এবং ভাস্কৰ্য নিদর্শনের ছবিসহ ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে ময়ুরভঞ্জের স্থান কোথায় এ বিষয়ে 
কিছু আলোচনা করেছেন। “ময়ুরভগ্রের পাৰ্ব্বত্যজাতি’ নামে একটি ভিন্নধরনের রচনা ১৩৩৫ 
বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

তার নানাবিধ আগ্রহের আর একটি পরিচয় পাওয়া শাস্তিনিকেতন পত্রে 'বাউলগানের 
সংগ্ৰহ’ শিরোনামায় তার সংগৃহীত কয়েকটি গানের প্রকাশে ।১৭ ১৫/১/১৯২৫ তারিখে লিখিত 
তার দিনপঞ্জি থেকে জানা যায় যে, তিনি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে ৩০শে পৌষ, মকর সংক্রান্তিতে কেন্দুলির 
জয়দেব মেলা দর্শনে যান এবং সেই সময় গানগুলি সংগ্রহ করেন। এই সফরে তার সঙ্গী ছিলেন 
বিশ্বভারতীর তৎকালীন পরিদর্শক অধ্যাপক স্টেন কোনো সাহেব। ভুমি-লক্ষ্মী পত্রিকাতেও তার 
তিনটি বাউল গান প্রকাশিত হয়।১৮ 

অনুসন্ধানে দেখা যায় যে অধ্যাপক বসু রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং অধিকাংশ গ্ৰন্থই 
শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনাকালীন সময়ে রচিত। শান্তিনিকেতনে আচার্য রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য 
বহু স্বদেশী বিদ্বজ্জন এবং বিদেশী পণ্ডিতের সাহচর্যে পঠন-পাঠন, গবেষণার অনুকূল পরিবেশ 
এবং তথ্য ভাণ্ডারে পূর্ণ বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার এবং পুঁথিশালা তার সৃজনশীল কর্মে যে যথেষ্ট 
অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল এবং সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিল, সে কথা অনস্বীকার্য 

শিল্পবস্ত ও বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা সংগ্রহের নেশাও তার ছিল। তার সংগ্রহের দুটি পুরাবস্ত 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য প্রত্ুসংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এ দুটি প্রত্বকন্ত ১৯৮৮ 
খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক বসুর পত্নী (বর্তমানে প্রয়াত) ইন্দিরা বসুর নিকট থেকে সংগ্রহশালা কর্তৃক 
দান হিসেবে গৃহীত হয়__ নালন্দা (বিহার শরিফ) থেকে প্রাপ্ত প্রস্তরনির্মিত খ্রিস্টীয় নবম/দশম 
শতাব্দীর ১০.৫ সি এম x ৭ সি এম পরিমাপের উপবিষ্ট একটি মাতৃকা মূৰ্তি (আ্যাকসেসন্‌ নং 
৮৮.২.১), অপরটি বাংলার সুলতান বায়াজিদ্‌ শাহ-এর (১৪০৯-১৪১৪ খ্রি) একটি রৌপ্যমুদ্রা 
(আাকসেসন্‌ নং ৮৮.২.২)। 

অধ্যাপক বসু ১৯২৭ খ্ৰিস্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে 
নালন্দা (বিহার শরিফ) কলেজে যোগদান করেন। আশ্রম ত্যাগ করার আগে ওই সালের ১০ মার্চ 
তারিখে অধ্যাপক বসুকে শান্তিনিকেতন আশ্রমের পুরনো নাট্যঘরে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়। 


৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ফণীন্দ্রনাথের কর্মজীবন সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেলেও, তীর ব্যক্তিজীবন 
সম্পর্কিত তথ্য অর্থাৎ তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলি, তার 
জীবনযাপনের ধারা কোন্‌ অবলম্বন ঘিরে গড়ে উঠেছিল অর্থাৎ তীর ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কিত কোনও 
তথ্য জানবার আজ আর বিশেষ কোনও উপায় নেই। এ ব্যাপারে আলোকপাত করার মতো তার 
পরিচিত জীবিত ব্যাক্তিত্বের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনাও খুবই ক্ষীণ। ফণীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছু 
পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শোকবাৰ্তা এবং ৮৬ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত তার ছাত্র 
বর্তমানে দিল্লিবাসী ভারতীয় পুরাতন সর্বেক্ষণের অবসরপ্রাপ্ত অধিকর্তা ড. কৃষ্ণদেব-এর নিকট 
থেকে পত্র মারফৎ যতটুকু তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে তার উপর নির্ভর করে ব্যক্তি ফণীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে কিছু ধারণা জন্মায়। ড. কৃষ্ণদেবের পত্র থেকে জানা যায় যে, “তিনি ছিলেন অত্যন্ত 
মিতভাষী | অভ্যস্ত ছিলেন সহজ, সরল জীবনযাত্রায়। ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর এবং সৌহার্যাপূর্ণ। 
কর্তব্যে নিষ্ঠাবান এবং কর্মে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট 
করতেন না। তার মধুর ব্যবহার এবং কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য তিনি সম্মানীয় ছিলেন।”১৯ 

নালন্দা কলেজের সহকর্মী অধ্যাপক বি এম আগরওয়ালা কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যের 
ভিত্তিতে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত শোকবাৰ্তা থেকে জানা যায় যে, তিনি চরিত্রমাধূর্য, 
ধৈর্য, ছাত্রদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা এবং শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে একান্তিক নিষ্ঠার জন্য সকলের 
নিকট অত্যন্ত সম্মানীয় এবং আদরণীয় ছিলেন। কঠোর পরিশ্রমে তিনি দিনাতিপাত করতেন। 
অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ ছিল তার জীবনযাত্রা | 

অধ্যাপক বসু যে একজন ছাত্র অনুরাগী যথার্থ শিক্ষক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নেই। ছাত্ররাও তাদের শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অনুরক্ত ছিল। স্ত্রী-পরিজনের সাময়িক 
অনুপস্থিতিতে তার মৃত্যুকালীন অসুস্থতার দিনগুলিতে ছাত্ররা দিবারাত্রি শয্যাপাশে থেকে অক্লাস্তভাবে 
তার যে সেবা-শুশ্র-্যা করেছিল তাতে প্রিয় অধ্যাপকের প্রতি তাদের অনুরাগ এবং শ্রদ্ধাই প্রকাশিত 
হয়। জাগ্রত অবস্থায় তিনি সর্বদাই কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তার জীবনযাত্রা ছিল 
অনেকটাই তপস্বীর মতো। জীবনে বিশ্রামের অবকাশ ছিল খুব সামান্যই । শান্তিনিকেতনে 
থাকাকালীন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী সঙ্গে প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণই ছিল তার একমাত্র বিশ্রাম। 
এই ধরনের কঠোর পরিশ্রম এবং নিয়মানুবর্তিতার কারণে অল্পবয়সে, অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে 
অনেকগুলি গবেষণামূলক গ্রন্থ, একাধিক মনীষীর জীবনী ইত্যাদি, বিভিন্ন বাংলা, ইংরেজি 
সাময়িকপত্রে ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন বিষয়ধর্মী বহুবিধ প্রবন্ধ, এমনকী কিশোর উপযোগী গল্পগ্রন্থ, 
গল্পের ছলে ইতিহাসাশ্ররী পুস্তিকা ইত্যাদি রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন! কিন্ত আক্ষেপের বিষয় 
যে, যথেষ্ট যোগ্য এবং পরিশ্রমী গবেষক অধ্যাপক হয়েও তার যোগ্যতা অনুযায়ী স্বীকৃতি ও 
মর্যাদালাভে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তার স্বভাবজ নম্রতা এবং প্রচারবিমুখ ব্যক্তিত্বই এ ব্যাপারে 
অনেকাংশে দায়ী। তিনি এতটাই প্রচারবিমুখ ছিলেন যে, তার পিএইচ ডি উপাধি অর্জনের মতো 
ঘটনাও তার বৃত্তের অনেকের নিকট তার মৃত্যুর পূর্বে অজীনাই ছিল। 

এঁতিহাসিক জ্ঞানবিস্তারকল্লে সাধনার যে ধারা তিনি প্রবাহিত করে গিয়েছিলেন, সৌভাগ্যের 
বিষয় যে, অধ্যাপক বসুর অকস্মাৎ অকাল প্রয়াণে তার প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। ঠিক সেইভাবে 
সেই পথে না হলেও বর্তমান সময় পর্যন্ত তা নিরবচ্ছিন্9ভাবে বহমান। তার সাধনার আরন্ধ যজ্ঞ 
তার সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব এবং পরবর্তী কালে তার উত্তরসূরীদের দ্বারা সতত সঞ্চরণশীল। তাই 


অধ্যাপক PHAN বসু / ৩৭ 


ফনীন্দ্রনাথের সাধনার ক্ষেত্রে এ কথা নিৰ্ঘিধায় বলা চলে-- 


তথ্যসূত্ৰ 


জীবনে যত পুজা হ’লো না সারা 
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা... 
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, 
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা। 


প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৯, পৃ ১৪৫। 

শান্তিনকেতন (আশ্রম সংবাদ) BRA ১৩৩০, পৃ ১৪৮। 

MBA বিশ্বভারতী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্ৰন্থন বিভাগ, 
কলকাতা, ১৪০৭, পৃ ১১০। 

ফরওয়ার্ড, এম, ভিনটারনিট্‌জ্‌, প্রতিমা-মান-লক্ষণম্‌, মোতিলাল বানারসি দাস, লাহোর, 
১৯২৯। 

দ্য হিন্দু কলোনি অব কাম্বোডিয়া, ফণীন্দ্রনাথ বসু, থিওসফিকাল পাব্লিশিং হাউস, 
মাদ্রাজ, ১৯২৭। 

দ্য CURE ম্যাগাজিন ত্যাও শুরুকুল সমাচার, নভেম্বর, ১৯২৭, পৃ ৫২১ 

(গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়, হরিছ্বার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে অধ্যাপক ফলীন্দ্রনাথ বসু “বৃহত্তর 
ভারতবর্ষ, সংক্রান্ত একগুচ্ছ TPS! দেন। আলোচ্য উদ্ধৃতিটি “আযান ইন্টারপ্রিটেশন্‌ অব 
গ্রেটার ইন্ডিয়া’ নামক প্রথম বক্তৃতার অংশবিশেষ) 

তদেব। 

তদেব, পৃ ৫২৮। 

দ্য ইণ্ডিয়ান কলোনি অব সিয়াম, ফণীন্দ্ৰনাথ বসু, দ্য পঞ্জাব স্যান্সত্ৰিট বুক ডিপো, 
লাহোর, ১৯২৭ । ভূমিকা 

শান্তিনিকেতন, আশ্বিন ১৩৩১, পৃ ১৫৮-৫৯ ৷ 

সারথি, ১০ই বৈশাখ ১৩৩১। 

শান্তিনিকেতন, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ২৩৯-৪০ | 

প্রবাসী, (আলোচনা স্তম্ভ), অগ্রহায়ণ ১৩২৪। 

প্রবাসী (আলোচনা স্তম্ভ), ভাদ্ৰ ore | 

শান্তিনিকেতন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, পৃ ৮৭-৮৯ | 

Annual Report—A. S. 1, 1923-24, pp 85-87. Excavation at Khiching—R. 
P. Chanda. 

শাস্তিনকেতন, ভাদ্ৰ ১৩৩১, পৃ ১৪৯। 

ভুমি-লক্ষ্মী নেবপর্যায়) 

আলোচ্য প্রবন্ধের লেখককে পুরাতত্ত্ব সৰ্বেক্ষণের প্রাক্তন অধিকর্তা এবং ফণীন্দ্রনাথ বসুর 
ছাত্র ড. কৃষ্ণদেব লিখিত একটি ইংরেজি চিঠির ভাবানুবাদ। 


৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


গ্ৰন্থপঞ্জি 


1 


14 


15 


16 


১৭ 


১৮ 
১৯ 
২০ 
২১ 
২২ 
২৩ 


Story of two Rings (বঙ্কিমচন্দ্ৰেৱ যুগলাঙ্গুরীয়ের অনুবাদ)! The Central Press, Calcutta, 
1918 (tr. with H.W.B Moreno) 


A Hundred years of Bengal: Press (1816-1916) A history of Bengali News Papers 
from their inception to the present day—with H. W. B. Moreno.) The Central Press, 
Calcutta, 1920. 

Indian Teachers in China. S.E.S Ganesan, Madras, 1923. 2nd Edition, Arya Pub. 
House, Calcutta. 

Indian Teachers of Budhist Universities. Theosophical Pub. House, Adyar, Madras, 
1923. 2nd Edition Arya Pub. House, Calcutta. 

Principles of Indian Silpasastras (together with the text of Mayasastras, Architec- 
ture, Sculpture and Painting in English). Motilal Banars: Dass, The Punjab Oriental 
Series, Lahore, 1926. 

51170545172 (Sanskrit Text & English translation). Motilal Banarsi Dass, The Punjab 
Onental Series, Lahore, 1926. 

Indian Colony of Champa. Theosophical Pub, House, Adyar, Madras, 1926. 

The Hindu Colony of Cambodia. Theosophical Pub. House, Adyar, Madras, 1927. 
Indian Colony of Siam. Motilal Banarsi Dass, The Punjab Sanskrit Book Depo, 
Lahore, 1927. 

Pratima-Mana-Lakshana (Ed. with an introduction, Sanskrit & Tibetan texts and 
English translation). Motilal Banarsi Dass, The Punjab Sanskrit Book Depo., Lahore, 
1929, 

Kumarjiva, Arya Pub. House, Calcutta. 

Life of Sir Asutosh Mukhertee. 

India under the British Crown (It is a Sequel of the Book named as “Rise of the 
Christian Power in India” by Major B. D. Basu). The Prabasi Press, Calcutta, 1933, 
(অধ্যাপক বসুর মৃত্যুর পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়)। 

The Itinerary of the Chinese Pilgrim U-Kong (Eng. translation) 

[At the time of his death it was about to be Published by the Punjab Sanskrit Book 
Depo, Lahore.] 

A Memoir of the great Pandit Srischandra Basu (elder brother of Major B. D. Basu) 
(Had been long ready and was about to submit in the hands of the printer at the time 
of his death]. 

নালন্দা কর মজুমদার এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৩২৮ ৷ ২য় সংস্করণ আর্য পাব্লিশিং হাউস, কলকাতা 
১৩৩১ | 

বিরুমশিলা আৰ্য্য পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৩০ | ২য় সংস্করণ ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েটেড 
পাবলিশিং কোং লি, কলকাতা, ১৩৫৬। 

তক্ষশিলা 

আচার্যা STH বরদা এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৩৩। 

আচাহা জগদীশচন্দ্র বরদা এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৩৮। 

সাজি (গল্পের বই) আর্য্য পাবলিশিং কোং, কলকাতা | 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (জীবনী)। 

মীরা বাই (জীবনী) 

[অধ্যাপক বসুর মৃত্যুর সময় এই গ্ৰন্থ দুটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে প্রকাশিত 
হযেছে কিনা এ তথ্য জানা নেই |] 


Y YF oD ER ছে GCM ৮৮ 


অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু / ৩৯ 


নিবন্ধপঞ্জি ইংরেজি) 


The Education of women in India. বেক্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যাযের বাংলা প্রবন্ধের অনুবাদ। সহ- 
অনুবাদক H. W. B. Moreno) Hindusthan Review And Kayastha Samachar, Allahabad, 
Aug. 1918. 


A comparative character study of Sakuntala and Miranda. (বক্কিমচন্ত্ৰ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 


এবং ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবাদ | সহ-অনুবাদক H. W. B. Moreno) Hindusthan 
Review, Oct-Nov. 1918. 


The Foundation of the Greater India beyond the Seas. Hindusthan Review, Jan., 
1919. pp 47-50. 


The Foundation of the Greater India beyond the Seas. Il. Hindusthan Review, March, 
1919, pp. 212-14. 


Greater India beyond the Seas : Colonies in Bali Hindusthan Review, Aug , 1919, pp. 
241-44. 


Colonies in Siam Hindusthan Review, March, 1920, pp. 157-61. 
Colonies in Java. Hindusthan Review, July, 1920, pp. 29-31. 
Indian Boy scouts. Hindusthan Review, Feb, 1920, pp. 90-92. 


Indo-China Art in Champa (Anam). Visva-Bharati Orly. Old Series I, 2nd July, 
1924. pp. 206-14. 


Jataka Representations in Siam. rbid Vol., No. 1, p. 185-86. 


An interpretation of Greater India. The Vedic Magazine and Gurukul Samachar, 
Hardwar, Nov. 1927. pp. 521-- 


A bref survey of Greater India. ibid Dec., 1927. 
Indian Religions in Cambodia. ibid Jan., 1928. 


Indian Epics in Indian colonies. Modern Review, vol. XLII, No. 3, March, 1928, pp 
309-12. 


Beginnings of English Education in the Punjab. ibid, vol. XLVII, No. 6, May, 1930, 
pp. 539-91. 


নিবদ্ধপঞ্জি বোংলা) 


ভূপালে ফবাসী বাজবংশ। মানসী ও মম্মবাণী। ৯/ ২/৫, মাঘ ১৩২৪, পৃ ৫৯৫-৫৯৮ | 
মহিলা কবি তরু দত্ত। তদেব। ১০/১/৩, বৈশাখ ১৩২৫, পৃ ২৮১-২৮৪ ৷ 

বাংলার প্রথম মাসিকপত্র আলোচনা)। প্রবাসী। ১৮/১/৫, ভাদ্র ১৩২৫, পৃ ৪৫২। 
মোগল-দরবারে আৰ্মিনিয়ান্‌ ওমরাহ। পল্লী-বাণী। ২/৪, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ ১৬৭-১৬৯। 
সাঁওতাল জাতি। তদেব। ২/১২, চৈত্র ১৩২৬, পৃ ৫২৪-৫২৬। 

শ্যামদেশে হিন্দু রাজবংশ মানসী ও PATA ১২ /১/৫, আষাঢ ১৩২৭, পৃ ৪৭৮-৪৮০। 
নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় | তদেবা ১৪/১/৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, পৃ ২৮৯-২৯২। 

বালী কোন্‌ জাতি। তদেবা ১৪/১/৫, আষাঢ় ১৩২৯, পৃ ৪০৫-৪১৪। 

ভারতীয় পরিব্রাজক। SHAT ১৪/১/৬, শ্রাবণ ১৩২৯, পৃ ৪৮১-৪৮২। 


৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


১০ 
১১ 
১২ 
১৩ 


১৪ 
১৫ 
১৬ 
১৭ 
১৮ 
১৯ 
২০ 
২১ 


২২ 
২৩ 


২৪ 
২৫ 
২৬ 
২৭ 


নুতন চীন পরিব্রাজক। তদেব। ১৪/২/১, ভাদ্র ১৩২৯, পৃ ৬৩-৬৪ | 

ফ্রান্সে ভারত ইতিহাসের চচ্গা। তদেবা ১৪/২/৫, পৌষ ১৩২৯, পৃ ৪০১-৪০৩ ৷ 
বিক্রমশীলার তিব্বতী পণ্ডিত : ভিক্ষু ধৰ্ম্মকীৰ্ত্তি। ভারতী। ৪৬/৯, পৌষ ১৩২৯, পৃ ৮৯৭-৮৯৮। 
তিব্বতী জানা ভারতীয় পণ্ডিত : বৈরোচন রক্ষিত। তদেব। ৪৬/১১, ফাল্গুন ১৩২৯, পৃ ১৩২০- 
১৩২৭। 

বাংলার পণ্ডিত জেতাবী। তদেব। ৪৬/১২, চৈত্র ১৩২৯, পৃ ১১৯৪-১১৯৫ ৷ 

বাংলার পণ্ডিত : প্রজ্ঞাকরমতি। বঙ্গবাণী। ২/১/২, চৈত্র ১৩২৯, পৃ ২১৩-২১৪। 

বাংলার পণ্ডিত : পণ্ডিত বীর্য্যবাহু। ভারতী। ৪৭/১, বৈশাখ ১৩৩০, পৃ 941 
মহাপণ্ডিত তথাগত রক্ষিত। প্ৰবাসী৷ ২৩/১/১, বৈশাখ ১৩৩০, পৃ ৮৫। 

বাঙালী পণ্ডিত অভয়কর গুপ্ত। ভারতী। ৪৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃ ১০৬-১০৭। 

নালন্দা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ। মানসী ও মন্ম্বাণী। ১৫/১/৫, আষাঢ় ১৩৩০, পৃ ৪৭৮-৪৭৯ ৷ 
হিন্দী সাহিত্য | তদেব। ১৫/২/২, আশ্বিন ১৩৩০, পৃ ১৩৯-১৪৪। 

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস। শাস্তিনিকেতন। ৪/৮, ভাদ্র ১৩৩০, পৃ ২৬৭ ৷ 

(আচাৰ্য্য উইণ্টারনিট্‌জের TS অনুবাদ) 

বিক্ৰমশিলা বিদ্যালয়ের প্ৰতিষ্ঠা! প্রবাসী। ২৩/২/১, কার্তিক ১৩৩০, পৃ ৮৭--৮৮। 
কালিদাস (মোলাবাবে প্রচলিত গল্প)/ ছোটদের পাততাড়ি। তদেব। ২৩/২/৩, পৌষ ১৩৩০, 
Hoss 

ময়ুরভঞ্জ। শাস্তিনিকেতন| ৫/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, পৃ ৮৭-৮৯! 

WLS গ্রাম্যশাসন। তদেব। ৫/৬, আষাঢ় ১৩৩১, পৃ ১০০-১০১। 

প্রতিমা লক্ষণ। তদেব। ৫/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩১, পৃ ১৩৯-১৪১। 

বাউলগানের সংগ্রহ। তদেব। ৫/৮, ভাদ্র ১৩৩১, পৃ ১৪১৯ (তিনটি গান) 

বাস্তপ্রকরণম্‌। তদেব। ৫/৯, আশ্বিন ১৩৩১, পৃ ১৫৮-১৫৯। 

ময়ুরভঞ্জের চিঠি। তদেব। ৫/১০, কার্তিক ১৩৩১, পৃ ১৯১-১৯৩। 

কৃষি ও বেকার সমস্যা। ভূমিলক্ষ্মী (নবপর্য্যায়)। ৫/১-২, পৌষ ১৩৩১, পৃ ৬২-৬৩। 
কিক্রুমশীলার পথে। শাস্তিনিকেতন। ৬/২, BIT ১৩৩১, পৃ ২৭০। 

তিনটি গান। ভুমিলক্ষ্মী (নবপৰ্য্যায়) ৫/৩, চৈত্র ১৩৩১, পৃ ১০১-১০৩। 

শ্যামদেশের শিল্পশান্ত্র। শাস্তিনিকেতন। ৬/৮, ভাদ্র ১৩৩২, পৃ ২৭৩ ৷ 

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের দিগ্দর্শন। প্রবাসী। ২৫/২/৩, পৌষ ১৩৩২, পৃ ৩৪৩-৩৫৪। 
মুসলমানের যুগের আগে ভারতীয় শিল্প। শাস্তিনিকেতন। ৭/২, FRA ১৩৩২, পৃ ২৭-২৮। 
আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা! তদেব। ৭/৩, চৈত্র ১৩৩২, পৃ ৬৫-৬৭১৭৭। 
আশীর্বাদ ও স্বন্তিবাচন। প্রবাসী। ২৬/১/১, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ২৮। 

(প্রবাসীর ২৬ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে) 

ময়ূরভঞ্জের শিল্প। তদেব। ২৬/১/১, বৈশাখ ১৩৩৩, পৃ ৩৭-৪০। 
রবীন্দ্রনাথের ভারত ইতিহাসের আলোচনা | শান্তিনিকেতন ৭/৬-৭, আধাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৩, 
পৃ ২৭৯। 

চম্পারাজ্যে হিন্দু উপনিবেশ । | প্রবাসী। ২৬/১/৪, আবণ ১৩৩৩, পৃ ৫৬৫-৫৬৮৷ 

চীনদেশে ভারতীয় শিল্পী। মানসী ও মন্মর্বাণী। ১৮/২/৩, কার্তিক ১৩৩৩, পৃ ২৭৫-২৭৬। 
ভারতীয় শিল্প ও ময়ুরভগ্র। প্রবাসী ২৬/২/১, কার্তিক ১৩৩৩, পৃ ৩৩-৩৭। 
চম্পায় হিন্দু উপনিবেশ। STAT | ২৭/১/৩, আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ৩৩২-৩৩৭। 

উড়িষ্যার আল্পনা। তদেব। ২৭/১/৬, আশ্বিন ১৩৩৪, পৃ ৭৮৪-৭৮৬! 

ময়ুরভগ্রের পার্কত্যজাতি। SHI ২৮/২/৬, চৈত্র ১৩৩৫, পৃ ৮২৬-৮২৯। 


অধ্যাপক ফণীন্দ্ৰনাথ বসু / ৪১ 


৪৬ নেপালী কবি ভানুভক্ত। তদেব। ২৯/১/৪, শ্রাবণ ১৩৩৬, প্‌ ৫১০-৫১২ । 
৪৭ ফারসী রামায়ণ। তদেব। ৩১/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮, পৃ ২২৫-২২৭ I 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সক্ৰিয় সহযোগিতা ছাড়া বিস্মৃতপ্রায় অধ্যাপক ড. ফণীন্দ্রনাথ বসুর জীবনবৃত্তান্ত 
রচনা করা সম্ভব হত না। রবীন্দ্রভবন, জাতীয় গ্রস্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছে তাঁদের সহযোগিতার জন্য লেখিকা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
সুপ্রিয়া রায় রেবীন্দ্রভবন), অকশা চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)। 

বিশেষ কিছু তথ্য ও সূত্ৰ দিয়ে সাহায্য করার জন্য ড. কৃষ্ণদেব (দিল্লি), অশোক উপাধ্যায় 
(কলকাতা), অধ্যাপক বসুর একমাত্র কন্যা সীতা ঘোষ ও শ্যালক গোপালচন্দ্র রায় হোজারিবাগ)-এর কাছে 
লেখিকা বিশেষভাবে খণী। 

প্যারিস থেকে অধ্যাপক বসুকে ফরাসিভাষায় লেখা ড. সিলভ্যা লেভির একটি চিঠির ইংরেজি 
তৰ্জমা করে দিয়েছেন অদিতি ঘোষ। ওই চিঠির কিছু তিব্বতী শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন 
বন্দনা মুখোপাধ্যায়। লেখিকা এঁদের নিকট কৃতজ্ঞ 

কাকলি রায় ও শ্যামলী দাসের কাছে বিভিন্ন সময়ে লেখিকা নানাভাবে সাহায্যলাভে উপকৃত হয়েছে। 
এঁদের কাছে লেখিকা কৃতজ্ঞ। ড. গৌতম সেনগুপ্তের কাছে লেখিকার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই রচনা তারই 
নিরন্তর তাগিদের ফসল। 


সাহিত্যিক বন্ধুতার বন্ধনে দুই কবি : 
অমিয় চক্ৰবৰ্তী ও বুদ্ধদেব বসু 


দময়ন্তী বসু সিং 


সে সময়টা ছিল পঞ্চকবির-_আমরা যখন বড়ো হচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের পর এই পাঁচ কবি সমমৰ্যাদায় 
স্থান পাবেন আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে এমনটাই আমরা জানতাম | আজ অর্ধ-শতাব্দী 
পরে দেখছি এ মুহূর্তের ছবিটা অন্য। মনে পড়ছে বছর দুই আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে “বুদ্ধদেব 
বসু স্মারক বন্তৃতা’ দিতে গিয়ে অশোক মিত্র প্রতীকার্থে বলেছিলেন যে বহুদিন পর্যন্ত একটি 
রেলগাড়ির পাঁচটি কামরায় সমসংখ্যক মানুষই উঠতেন এবং তারা সব কামরাতেই বদ্লে বদলে 
চড়তে পছন্দ করতেন;কিস্ত বিশেষ একটি বছরের পরে অকস্মাৎ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। 
দেখা গেল সব মানুষ ধস্তাধস্তি-গুঁতোগুতি করে একটি কামরায় ঢুকে পড়তে বেজার ব্যস্ত। বলা 
বাহুল্য, এই জনতা-আক্রান্ত কামরাটি “নির্জনতম কবি’ জীবনানন্দের! অন্যদের নাম উল্লেখের 
প্রয়োজন করে না। 

নিঃশব্দে পার হয়ে গেল অমিয় চক্রবর্তীর শতবর্ষ (সুধীন্দ্রনাথকেই বা ক-জন মনে 
করলেন?)। এটা বাঙালির লজ্জা। কোন্‌ কবিকে পড়বো আর কোন্‌ কবিকে ভুলবো সেটাও যদি 
সরকারি নির্দেশে হয়, তাহলে আর বলবার কী থাকে? এখন দেখছি একদা সদা-উদ্ধৃত জীবনানন্দের 
অমোঘ লাইন “সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি’ একেবারেই ধামাচাপা পড়ে গেছে। এমন 
বুর্জোয়া’ লাইন জনতাকে মনে করতে দেওয়া যায় না, আর আজকের বাংলায় তো ‘সকলেই 
কবি, কেউ-কেউ দলছুট”! 

অমিয় চক্ৰবৰ্তী বহু আশ্চর্য কবিতার জনক। রবীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠ এই কবির কণ্ঠস্বর 
ছিল সম্পূর্ণ তার নিজের, অশ্রুতপূর্ব। তার কবিতার বিষয়-বৈশিষ্ট্য ও ছন্দের বৈচিত্র্য আজও 
অতুলনীয়। আমাদের যৌবনে তার কবিতার পংক্তি পড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছি, এখনও মনের 
মধ্যে সতত ওঠাপড়া করে সে সব লাইন, শুধু অন্ধকার মধ্যদিনেই নয়। ‘মেলাবেন তিনি ঝোড়ো 
হাওয়া আর/পোড়ো বাড়িটার/এঁ ভাঙা দরজাটা ৷/ মেলাবেন ৷৷ (সংগতি) অথবা,“গেলো/গুরুচরণ 
কামার, দোকানটা তার মামার,/ হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার)/ দেহটা নিজস্ব //রাম 
নাম সত্‌ হ্যায়/’ (সাবেকি) অথবা প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড বন,__/ বেরিয়ে এলেই নেই ।/ (বৈদান্তিক) 
এ সব কবিতায় ছন্দের চমকই শুধু নয়, সরল-সাধারণ শব্দের মোড়কে তিনি উপস্থিত করেছেন 
শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি। অমিয় চক্ৰবৰ্তী শুধু কবিই ছিলেন না, ছিলেন চিন্তাশীল পণ্ডিত, দাৰ্শনিক, 
সমাজসচেতন রাজনীতি বিশ্লেষক, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সতত উৎসুক পরিব্রাজক, এমন এক মনীষী 


সাহিত্যিক বন্ধুতার বন্ধনে দুই কবি : অমিয় চক্রবর্তী ও বুদ্ধদেব বসু / ৪৩ 


যাঁর তুলনা মেলা ভার। এই অসামান্য বাঙালি কবিটিকে কি এ সময়ের মানুষের কিছুই ফিরিয়ে 
দেবার নেই? অন্তত তার শতবর্ষে এক সসম্মান স্মরণ? 

অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর পরিচয় ছিল বহুকালের---সেই রবীন্দ্রনাথের সময় 
থেকেই। স্বভাবানুগ উৎসাহে প্রথম থেকেই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন 
কবিতার পায়ে উৎসগীত চনমনে তরুণ কবি বুদ্ধদেব। অমিয় চক্রবর্তীকে প্রতিষ্ঠা করতেও ততোটাই 
উদ্দীপনা দেখিয়েছিলেন, যতোটা দেখি জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে | ‘এক পয়সার একটি’ 
হাতে তুলে দিয়েছিলেন, অমিয় চক্রবর্তীও তাই। কিন্তু জীবনানন্দ রাসবিহারী এ্যাভিনিউতে 
‘কবিতাভবনে’র অতি নিকটে বাস করেও সামাজিকভাবে বুদ্ধদেবের কাছাকাছি আসেননি। 
জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সেটাই ছিল নিয়ম (ব্যতিক্রম* ছিল বলে এখন শুনি, তখন জানতাম না)। 
ধরে নেওয়া যায় Gis অস্বাভাবিক লাজুক স্বভাব হেতুই তিনি দূরে ছিলেন, না হলে তার চেয়ে 
প্রায় এক দশক পরে জন্মানো, কিশোর বয়স থেকে তার উপাসক (‘প্রগতি’), যৌবনে তীর প্রথম 
প্রকাশক কেবিতাভবন”), যীর লেখনি ছিল তার কবিতার প্রশংসায় অব্যহত, সেই কনিষ্ঠ কবিটির 
প্রতি জীবনানন্দ আরও একটু সম্নেহ বন্ধুতা দেখাতেন নিশ্চয়ই! অন্যদিকে, অমিয় চক্রবর্তী অধিকাংশ 
সময়েই ছিলেন শারীরিক দূরত্বে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে। দুই কবির দেখা হতো চলার পথে সংক্ষিপ্ত 
সময়ের জন্যে যেটা উভয়েই উপভোগ করতেন, কিন্তু তাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল অবিরাম 
চিঠিপত্রে বৌদ্ধিক বিনিময়ের মাধ্যমে । ১৯৪০ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত অমিয় চক্রবর্তীর লেখা যে 
চিঠিপত্র পাওয়া যায় বুদ্ধদেব বসুর রক্ষিত কাগজপত্রের মধ্যে তা সংখ্যায় অনেক, এবং সাহিত্যগুণে 
সমৃদ্ধ। দুঃখের কথা, অমিয় চক্রবর্তীর পরিবারে তার কাছে লেখা বুদ্ধদেবের কোন চিঠিই নেই 
(যদিও অ. চ. র চিঠিপত্র থেকে আমরা জানি তিনিও রক্ষণশীল ছিলেন);থাকলে, এঁদের পারস্পরিক 
চিন্তা বিনিময়ের সেই নিদর্শন সাহিত্যিক বন্ধৃতার এক অসামান্য নথি হয়ে থাকতে পারত। আমাদের 
পরিবারের হেপাজতেও যে অমিয় চক্রবর্তীর সব চিঠি আছে এমন দাবী করবো না। ৪০ সালের 
আগে ও ৬৮ সালের পরেও তাদের মধ্যে পত্রবিনিময় হয়েছে, সেগুলি নেই;প্রতি বছরের প্রতিটি 
চিঠিও নেই। তবে যা আছে তা-ও এক ব্লত্ন-ভাণ্ডার, সেখান থেকে ধরা যায়, অমিয় চক্রবর্তী 
মানুষটির ব্যক্তিত্ব, ঠার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিধি, তার চিন্তাভাবনার গভীরতা ও ব্যাপ্তি। সেই 
সঙ্গে দেখি বহুলাংশে বিপরীত মেরুর, মননে-সৃজনে সমধর্মী হয়েও দৃষ্টিভঙ্গীতে অনেক সময়েই 
ভিন্নমুখী, বোধে-বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, পারস্পরিক শ্রদ্ধায় বিনম্ৰ, দুটি অসমবয়স্ক সমকালীন কবির 
এক বিরল সধ্যের ছবি। এমন উদাহরণ আর আছে কিনা, ভবিষ্যতে হবে কিনা-_জানি না। 

প্রতিভাকে প্রশ্রয় দেওয়াই ধর্ম ছিল বুদ্ধদেব বসুর, তার কাছেই আমরা শিখেছিলাম একই 
সঙ্গে জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সমর সেন 
এবং আমাদের সামনে তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরজা খুলে দেবার পর বোদ্লেয়র ও র্যাবো, 
হ্যেন্ডারলীন ও ব্লিল্‌কে--বহু স্বাদের বহু ধারার কবিদের মূল্য বুঝতে ও মূল্য দিতে। সম্প্রতি 
দেখলাম অধ্যাপক অমিয় দেব লিখেছেন, “অমিয় চক্রবর্তী বোধ করি খুব একটা পড়া হচ্ছে না 
এখন। বুদ্ধদেব বসুর এই কথাগুলো থেকে কি আবার আমরা অমিয় চক্রবর্তীতে ফিরে যাব না? 
তার আস্বাদন তিনি বব.) হয়তো বা আরো একবার আমাদের মধ্যে চারিয়ে দিতে পারবেন” 


৪৪ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


(বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ” পরিকথা, পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০৩, পৃষ্ঠা ২৩৪-২৪৭) 
বুদ্ধদেবের সেই “কথাগুলো” উদ্ধৃত করে অমিয়র সদিচ্ছার সঙ্গে আমিও যুক্ত হতে চাই--আশা 
করতে চাই পালাবদলের। 

“কিছুরই সঙ্গে এ-কাব্য মেলে না; সুধীন্দ্ৰনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দে-র মতো ‘দুরূহ’ কবির 
পাঠাভ্যাসও বিশেষ কাজে লাগে না এখানে। এ একেবারেই আধুনিক, একেবারেই' অভিনব। 
বলতে ইচ্ছে হয়, উগ্র রকমের আধুনিক। ঠাট্টা করতে লোভ হয়! কিন্তু দু-চারটি কবিতা পড়তে 
পড়তে উপহাসের ঝৌকটা লজ্জিত ও পরাস্ত হয়; বিস্মিত মন সানন্দে স্বীকার করে যে এখানে 
প্রকৃত কবিশক্তির সাক্ষাৎ পেলুম।” (অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ খসড়া প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব 
বসু) 


১৯৬৫-তে বুদ্ধদেব বসু মার্কিনদেশে একটি কলেজে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে পড়াচ্ছিলেন, 
আর অমিয় চক্রবর্তী তো সে দেশেরই বাসিন্দা। একটি সঙ্কলনের কাজ তখন হাতে নিয়েছিলেন 
বুদ্ধদেব বসু, তার জন্যে বিভিন্ন বাঙালি কবিদের অনুবাদ করছিলেন। সেই সূত্রেই সঙ্গের পত্রগুচ্ছ 
বাঁধা। অনুবাদ ঘিরে দুটি সমান বিদ্বান কবির অনবরত আলাপ-আলোচনায় ধরা পড়ে তাদের 
শেষ উৎ্কর্ষে পৌছবার প্রয়াস। 

মনে রাখতে হবে এইসব চিঠিপত্র বিনিময় হয়েছে ‘কবিতা’ পত্রিকায় পাস্তারনাক বিষয়ে, 
এঁদের বিখ্যাত বিতর্কের অনেক পরে। এই এঁতিহাসিক তথ্যটি জরুরি। বুদ্ধদেব বসু “মতান্তর” 
হেতু “মনান্তরে কখনো বিশ্বাস করেননি। বরং মতান্তর ও তর্কবিতর্ক ব্যতীত সাহিত্যালোচনা 
অসম্ভব বলেই মনে করতেন তিনি। তার প্রথম জীবনের দুই সঙ্গী সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক মতভেদের কারণে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গ বর্জন করেছিলেন শোনা যায়__ 
তাদের পক্ষ থেকে এ কথা সত্য হবে, কিন্তু বুদ্ধদেবের দিক থেকে নয়। আমরা বড়ো হয়েছি 
তাদের সুভাষ কাকা, দেবী কাকা জেনেই, আমাদের বাড়িতে তাদের অনুপস্থিতি বিষয়েও কখনো 
কোনো চর্চা শুনিনি। আমার মনে হয়, ব্যক্তিগত বন্ধুতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতভেদকে কখনোই 
তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি, (উদাহরণ অমিয় চক্রবর্তী স্বয়ং, বিষ্ণু দে, কামাক্ষীপ্রসাদ, সমর সেন, 
অশোক মিত্র ইত্যাদি), কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির যুপকাষ্ঠে তার নিজস্ব জগতের বিশুদ্ধ সাহিত্যিক 
পরিবেশকে বলি দিতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। রাজনীতি মানেই যে শেষ পৰ্যন্ত দলাদলি 
এবং ব্যক্তির মৃত্যু সেটা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলেছিলেন তিনি, এবং নিজের কাছে সৎ থাকতে 
হলে ব্যক্তির ওপরে দলকে ও সাহিত্যের ওপরে রাজনীতিকে স্থান দিতে তিনি যে অপারগ 
সেটাও বুঝেছিলেন। তাই দলের পথকে ছেড়ে আসা ছাড়া তার উপায় ছিল না। সাহিত্যের 
বিশ্বরূপ দেখেছিলেন অতি অল্পবয়সে, শুধু সেই জগতেই তিনি তার মুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। 
চর্চার মধ্য দিয়েই। 

সঙ্গের চিঠিগুলি স্বতই সিদ্ধ, অতএব পাদটীকা দিয়ে ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন আছে 
মনে করি at | চিঠিগুলিতে যে সব কবিতার অনুবাদ নিয়ে চর্চা আছে, সেই অনুবাদগুলি অনুসন্ধানী 
পাঠকদের সুবিধার্থে সঙ্গে দেওয়া হলো! 


পত্রগুচ্ছ 
(বুদ্ধদেব বসুকে লেখা) 
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প্রিয়বরেষু 

সবেমাত্র শিকাগা [য] থেকে ফিরলাম, সেখানে কিছুদিন ছিলাম-_আগে জানলে দেখা 
হতে পারত! আসবার আগের দিনে দৈবাৎ একজনদের বাড়িতে শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের কাছ 
থেকে আপনার খবর পেলাম। বহুদিন আমরা জানতাম না আপনি ঠিক কোথায় আছেন। 

ইংরেজিতে বাংলা কবিতার অনুবাদ ও পরিচয় আপনি একটি বইয়ে বার করছেন জেনে 
বিশেষ ভালো লাগল। 

আপনি আমার কবিতার যে-তর্জমা করেছেন তা উৎকৃষ্ট হয়েছে। জানেন কবিতার 
অন্যভাষায় বেশ-বদল সম্বন্ধে আমার নিরুৎসাহ কত গভীর, তাই এক্ষেত্রে আমার প্ৰশস্তি ভাষণের 
হয়তো সামান্য কিছু মূল্য থাকতে পারে। পূর্বেও আপনার হাতের ইংরেজি অনুবাদ পেদ্যে এবং 
গদ্য) আমি যথার্থ উপভোগ করেছি। 

সামান্য দুএক জায়গায় বদল করলাম-_ জানি আপনি কিছু মনে করবেন না। 

(>) "Once you are out, no longer there" এতে কে no longer there সম্বন্ধে 
একটু প্রশ্ন জানতে পারে। আমার মনে হয় all is gone গোছের কিছু বসালে They are no 
longer there-42 ভাবটা যথেষ্ট স্পষ্ট হবে। 

(২) পরেও "all is gone", বোধ হয় বেশি মানাবে (লাইন ১১) (এবং লাইন ১৬) 

(©) Disinterested rivers moistening the earth ঈষৎ ভারি শোনাচ্ছে-—Listless 
rivers moistening the earth বোধ হয় একটু হাক্ষা হতো, মানেও খুব বদলাতো না। 
Unconcerned কথাটাও চলত, কিন্তু সব সুদ্ধ বোধ হয় Listless বল্‌লে কাজ চলবে! 

(8) Nosign of finding, coming home ; But sight is here. এই একটু বদ্লিয়েছি। 


Rain কবিতাটায় আমার প্রায় কিছুই বলবার নেই। দুএকজায়গায় মূল কবিতা স্মরণ করে 
punctuation একটু বদ্লিয়েছি। "Pictured" খুব ভালো চলবে। Beyond যোগ করলাম 


৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


কারণ তাহলে এই বৃষ্টিজড়ানো মনোজগতের দূর-বাহিরে যা অন্যতর, অপরিবর্ত, যা অযুক্ত 
, আকাশে বিরাজিত তার বহির্গত সত্তা আঁকা থাকবে। (blazing ৭)র সঙ্গে শেষ পর্যন্ত alliteration 
মানিয়ে যাবে।) 

সেই বাহিরের জগতেও অনন্তের মর্মর, একটি মনের মধ্যবর্তী বৃষ্টির ধ্বনির মতোই। 
কিন্ত দুই জগতের পার্থক্য আরো স্পষ্ট দেখানোর জন্য একটিকে muted chanting করা গেল।' 
কবিতার মুহূর্তটিতে যে-ঝরঝর অশ্রু শব্দপাত, তারি বাহিরে অশ্ৰুত অনন্ত RA 

Montone দুইবার না দিয়ে একটিকে "Wit refrain" করতে বোধ হয় দোষ নেই। 

আপনার তৰ্জমা পড়ে আশ্চৰ্য লাগে। এত সূক্ষ্ম, সহজ, শক্তিময়। ইংরেজিতে প্রতিশব্দগুলি 
ধারালো, যথাযথ, কাব্যের ধ্বনি ও মাত্রা দুয়েরই সঙ্গত। 

ভাগ্যে একবার কয়েকটা Xerox কপি করিয়ে রেখেছিলাম তা না হলে “কবিতা” পত্রিকায় 
প্রকাশিত আপনার পূর্ব-কৃত অনুবাদগুলি কোথাও খুঁজে পেতাম না। কোনো বাক্সে পত্রিকাগুলিও 
রক্ষিত আছে। হয় এখানে basement-4 নয় তো শান্তিনিকেতনে | আমার খুব প্রিয় কিন্তু আপনার 
হাতে অনূদিত Lad and Lass কবিতাটা | যদি সম্ভব হয় ওটা রাখবেন! এদেশে অনেকেরই ওটা 
বিশেষ পছন্দ। 

কিন্তু উপরে যা কিছু লিখলাম সবের বিচার করবেন আপনি। আমার যা মনে হল তাই 
যথার্থ লিখলাম। নিশ্চয়ই আপনি নতুন অনেক কিছু বাংলা ও ইংরেজিতে লিখেছেন। বহুদিন 
কিন্তু পড়িনি। নীড় যেন ভেঙে গেছে-_যারা কাছে ছিলাম বাংলাদেশে, কে কোন্‌ গাছে উড়ে 
গেছি। 

শীঘ্রই একটা নতুন রকম ক্ষুদ্র বই পাঠাবো। তার আগে পাঠাবো Albert Schweitzer 
সম্বন্ধে একটি ARIAL | পরের হপ্তায় বেরোবে। ১৪ই জানুয়ারিতে তার বয়স হবে RRF | অথচ 
তিনি সমানে কাজ করছেন, মন উজ্জ্বল, সেবার হাতও শক্তিমান। আফ্রিকাতেই আছেন। 

আপনারা আমাদের শ্ত্রীতিনমস্কার জানবেন। 

অমিয় চক্রবর্তী 
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প্রিয়বরেষু 

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাঠাই। 

(>) “Allis gone" এর জায়গায় "All gone"? ভালো হবে। 

(২) যতদূর মনে হয় "how" কথাটাকেও বর্জন করা যায়--(অৰ্থাৎ "0" এবং "how" 
দুটোই বাদ দিয়ে শুধু) "And huge the storm and forest rain...") 

(৩) ঠিকই বলেছেন "listless" কথাটা যদিও এক প্রসঙ্গে “উদাসীন” হতে পারে, অন্যাৰ্থে 
কেউ ভাবতে পারে "bored" | অতএব "Unconcerned" মনে হচ্ছে ভালোই SATA | 

(৪) "Unison" একটু বেশি নতুন গোছের। এর মধ্যে দৈব-যোগের (এবং “মাঙ্গলিক” 
যোগের) ভাব আনা যায় কিন্তু যদি অপরিচয়ের সুর বাজে, তাহলে "Harmonic"-2 ঢের ভালো। 
তাই তাহলে বসিয়ে দেবেন। | 
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আপনি অনেক কষ্ট করলেন। যদিও ঠিকই বলেছেন অনুবাদের কাজটা “তিরস্কৃত”, তবু 
আমার দিক থেকে পুরস্কৃত বোধ করছি। 'Lad/Lass" রাখবেন জেনে খুব সুখী হয়েছি; আমিও 
তর্জমাটা প্রায় ভুলেছিলাম__ কাগজপত্র খাটতে গিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে ASA | একটা রত্ন আবিষ্কারের 
মতো। উজ্জ্বল তৰ্জমা এবং মূল ছন্দ-লাইনের ঠিক যেন সঙ্গে সঙ্গে একই ধ্বনিতে চলেছে! 
আমার নিজের রচনা সম্বন্ধে কোনো বৃথা গর্ব নেই বলেই আপনার শক্তির গৌরব দেখতে পাই। 
ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের কত ছায়া আলো পড়ে, তবু স্রোত বয়ে A | সামাজিক এবং 
ART জীবনে যে প্রলয় দারুণ্য দেখা দিয়েছে তা আরো কত ভয়ানক। এক একটা সভ্যতা 
তলিয়ে গেছে এমন ঘটনা ইতিহাসে প্রমাণ হল, এখন সমস্ত মানব সভ্যতার উপর টান পড়েছে। 
কংগো, ভিয়েৎনাম্‌ দুটো অঞ্চলই জ্বলছে ; ইন্দোনেশিয়া-ম্যালেশিয়ার দ্বন্দের পিছনে আরো 
বড়ো একটা ব্যাপার আছে যা চীনের সঙ্গে যুক্ত এবং যার আবর্তে অস্ট্রেলিয়া লিপ্ত হবে। ব্রিটিশ 
যুদ্ধজাহাজের যতই সাহস বা সামরিক যুক্তি থাক্‌ না কেন, বৃহত্তর দৃষ্টি হারালে তাদেরও দশা হবে 
ভিয়েতনামে প্রবলবলশালি মার্কিনের মতো। গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটাকে ভেবে দেখতে 
পরখ করতে হয়, জোরজবরদস্তি কোনোই কাজে লাগে না। এর মানে নয় যে অন্য পক্ষ, অথবা 
অন্য দুচার পক্ষ ভালো কাজ করেছে বা করছে। এখানেই গীতার নিষ্কাম কর্মের নিহিতার্থ হঠাৎ 
বোঝা যায়;যা কৰ্মও বটে কিন্তু আসক্তি-জর্জর নয়, যাকে যথার্থ অর্থে যোগ অথবা “অনাসক্তি- 
যোগ” বলা চলে। এইরকম একটু ভাব ব্যক্তিগত জীবনে এবং বৈশ্বিক জীবনে না আনতে পারলে 
আমরা মারা পড়ব। 
কিন্তু যেহেতু চন্দ্ৰ সূর্য তারার সঙ্গে গ্রথিত একটি অনন্যধারা আমাদেরও জীবনে প্রবাহিত, 
তারও সন্ধান আমরা ছাড়িনি। বিশেষ করে আর্ট এবং সাহিত্যে আমরা সেই সন্ধান খুঁজছি। এবং 
তারই সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবন্ত ঘটনা চিত্রের সন্বন্ধরক্ষা করতে চেয়েছি। মার্চ মাসের কোনো সময়ে 
বা মে মাসে আপনাদের পাড়ায় যাবো এবং আগেই জানাব। আপনারা শ্রীতি নমস্কার গ্রহণ 
করুন। 
অ.চ. 


APART :৩ 
মার্চ ৬, ১৯৬৫ 
প্রিয়বরেষু, 
মধ্যে Chapel Hill ও Duke University তে গিয়েছিলাম, খুব ভালো লাগল, যদিও 
সুন্দর আতিথ্যের আধিক্য এবং বন্তুতাসভায় ঘন ঘন আবির্ভাবের ফলে ভাঙা গলা নিয়ে ফিরেছি। 
Dr. Friedrich-এর সঙ্গে দেখা হল-_বিশেষ ভাবে তারা আপনাদের খবর নিলেন। Pu. I. B. 
[২7৩এর মনত্তত্ব-বিভাগে কিছুক্ষণ ছিলাম__দেখলাম শেষ তিন বছরে তিনি আরো অনেক 
তত্ত্বের (হয়তো তথ্যেরও) সন্ধান পেয়েছেন। চেতনার রহস্যময় জগতের চাবি কোনোদিনই 
কেউ পাবো মনে হয় না--হয়তো তা আমরা চাইও না। তবু অনুসন্ধান চলুক। 
সোয়াইট্‌জর-এর উপরে বাংলা প্রবন্ধ আপনার ভালো লেগেছে এতে খুব তৃপ্তিবোধ 
করছি। আপনার উৎসাহেই “কবিতা”-পত্রে বেশির ভাগ গদ্য লিখেছি। এখন মনে হয় সে কত 
দিনের কথা। “সাম্প্রতিক” বইয়ের ভূমিকায় এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে লিখতে চেয়েছিলাম 


৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


কিন্তু দৌড়ন্ত অবস্থায় কয়েক লাইন সামান্য জায়গার এক পৃষ্ঠায়, লিখতে হয়েছিল, তাই আসল 
অনেক কথাই বাদ ASA | মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিগত চিঠিতে আপনার কাছে আমার সাহিত্যিক পরম 
খণের কথা বলেছি। আজ আবার সব কথা মনে পড়ল। 

“ইতিহাসে” কবিতার ইংরেজি তৰ্জমা খুব যথার্থ এবং জোরালো হয়েছে। সামান্য দুচারটে 
জায়গায় যোগ বা বদল করেছি কেবলমাত্র ভাবার্থ আরো যাতে পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয় এই 
ভেবে। আমার মার্কিন দুএকটি বন্ধুর সঙ্গে আপোষে পরামর্শ করেছি__তারাও সঠিক ঘটনা বা 
তথ্যের দিক থেকে দুচারটে কথার যোগ-বিয়োগ সমর্থন করলেন। যেমন : (>) “his fancy 
touched he returned to this lonely upland" ("Village pal” ঠিক হয়েছে।) 

(২) Wall-paper's yellow হয়তো "battered with nails" এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটু 
জটিল BG; is yellow হলে পরের অংশটুকুও আরো প্রাঞ্জল হয়। 

(©) "Came"; "he drinks", "—The sister writes" এবং "tears to the girl's 
eyes" সবই স্পষ্টতার দিক থেকে যুক্ত হল। এতে লাইনের গীথনও শিথিল হবে না। 

(৪) অতি স্পষ্টভাবে "Mr. Smith"-c না আনলেই ভালো মনে করছি". X" 
বললে তির্যকভাব এবং হাস্যের ইঙ্গিত দুইই এক সঙ্গে ধরা দেবে। 

(৫) "moving eyes, jovial, but in the office. The very devil" হয়তো আরো 
জোরালো এবং ধ্বনিময় হবে। 

(৬) "Chicago" না বলে "the city" দিতে চাই। এতে মার্কিনদেশকে এবং বিশেষ সহরকে 
অতি প্রকটভাবে নির্দেশ না করেও যথেষ্টই স্পষ্ট বলা হবে। 

(a) “নদীবাঁধা” blocking কথাটায় চমৎকার উৎরেছে। 

(৮) "City" আগে ব্যবহার হয়েছে; এখানে "town" বললে মান৷তো, ভিড়ের ভাবটাও 
ঘন হবে| "in this far place” TVA আরেকটু স্পষ্ট হবে। কবিতার শেষ তিন লাইনের কী 
আশ্চর্য নিপুন তৰ্জমা হয়েছে_ বিস্মিত বোধ করছি। "Lad & Lass" কবিতায় "Would at last 
see his point" ঢের ভালো হয়েছে সন্দেহ নেই। 

আমার কিন্তু এখনো আপনার প্রথম version বেশি পছন্দ “of labouring smiths 
and workmen লাইনটার কথা বলছি। “labouring” কথাটার ভার এবং পরিশ্রম আছে, এ 
প্রেমিক-যুগলের পক্ষে জীবনের সেই দিকটা জানা দরকার। লাইনটা একটু মন্থর হলে ক্ষতি হবে 
alt—“labouring” যোগ হলে বিলম্বিত ছন্দে সংসারের প্রাত্যহিক দিকটার ছবি ভ'রে উঠবে 
মনে হয়। শুধু “Smiths and workmen” বল্লে জীবনের সেই ব্যাবসায়িক ওজনটা যেন 
কমে যায়। 

ঠিক যা মনে হল তাই আপনাকে জানালাম। বিচার করবেন আপনি। প্ৰীতি জানবেন! 

অমিয় চক্রবতী 
পুনশ্চ 

আমিও বিরামবাবুকে দুতিনবার লিখেও কোনো উত্তর পাইনি। নরেশ নিশ্চয়ই খবর 
নিয়ে আপনাকে জানাতে পারে_ যদিও নরেশের চিঠি দুর্লভ। দেখি যদি পুলিনবাবুকে লিখতে 
পারি॥ 

অ. চ. 


পত্ৰগুচ্ছ / ৪৯ 


পত্রসংখ্যা : 8 
Baston University 
Baston, Massachusetts 
March 15, 1965 
প্রিয়বরেষু, 

এই মাত্র আপনার চিঠি পেলাম। দুই রাস্তায় বেরিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি এই মাসের ২৫।২৬ 
এ তারিখে আমাদের যোগাযোগ না হয় তাহলে খুবই দুঃখিত হব। 

২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় ন্যুইয়র্কে থাকতে পারবো কিনা সন্দেহ। কিন্তু দিনের বেলায় এঁদিনে 
(শুক্রবার) কোনো সময়ে যদি দেখা হবার সুবিধে হয় তাহলে আমি প্লেনে সোজা এখান থেকে 
শিকাগো না গিয়ে ন্যুইয়র্কে আপনার সঙ্গে দেখা হবার জন্যে থেমে যাবো! এমনকি বৃহস্পতিবার 
সন্ধ্যায় (রাত্রে) হয়তো আপনার কাছে যেতে পারি যদি stony Brook থেকে আপনার ম্যুইয়র্কে 
ফিরে আসবার সম্ভাবনা থাকে। 

শুক্রবার বেশি রাত্রে আমাকে শিকাগো পৌছতে হবে। 

জানিনা এর মধ্যে Special Delivery air mail-4 একটা উত্তর আপনার পাঠানো সম্ভব 
কিনা। তাহলে সেই অনুসারে airplane টিকিট বদলাবো। যদি কোনো খবর না পাই তাহলে 
Nyc তে পৌছে মার্শালদের কাছে টেলিফোন করতে পারি। 

"bread and lettuce"-2 রাখবেন, সেটাই মনে হচ্ছে ভালো হবে। "from Georgia 
comes"-2 বেশি সঙ্গত হবে শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে। আপনার যুক্তিই ঠিক। যদি মনে করেন 
"the sister writes" যোগ করা দরকার নেই-__দুই sister এর প্রসঙ্গ একটু অস্পষ্ট হয় নি 
তাহলে যেমন আছে তেমনি থাক। আমার একটু জটিল মনে হচ্ছিল--এমনকি bracket দিয়ে 
অর্থাৎ__0015 sister writes) যোগ হলে যেন অর্থপলোব্ধি নিঃসংশয় হয়। এ বিষয়ে যা ঠিক 
মনে করেন করবেন। হয়তো তৃতীয় কারো মত জেনে নেবেন, ওখানকার কোনো সাহিত্যিক 
মার্কিন ছেলেমেয়ে বো অধ্যাপকের) কাছ থেকে। শীঘ্রই আশা করছি আমাদের দেখা হবে। 


শ্রীতিনমস্কারাস্তে 
অমিয় চক্রবর্তী 


পত্রসংখ্যা : ৫ 
মার্চ ১৮, ১৯৬৫ 
প্ৰিয়বরেষু | 
আমি বৃহস্পতিবার রাত্রে (২৫ মার্চ) Sheraton Atlantic Hotel-এ থাকব--ঠিকানা 
34th & Broadway | Penn station এর খুব কাছে পৌছব রাত্রি আটটার পরে। 
আপনি যদি এ রাত্রে ন্যুইয়র্কে পৌছন্‌ তাহলে রাত্রি ন-টা ১০-টার সময়ে বো আরো 
পরে) আমাকে ফোন করলে সুখী হব। নয়তো শুক্রবার সকালে ৯-টা আন্দাজ সময়ে (সেইটিই 
ভালো হবে মনে হয় তাহলে শুক্রবার এক সঙ্গে lunch খাওয়া যায়--হয়তো আমারই হোটেলে, 


৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


নয়তো অন্য কোথাও--আপনার যেমন সুবিধা। lunch টা আমার জন্যে রাখলে আনন্দিত 
হব--এ সময়টা একলা আপনিই আমার অতিথি হলে কথাবার্তার সুবিধা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় 
কীরকম কী সুবিধা হবে এখনো ঠিক বলতে পারছিনা__আরো দুচারটে দেখাশোনা ইত্যাদির 
সম্ভাবনা আছে। যদি একটু সময় করতে পারি নিশ্চয়ই মার্শালদের কাছে খানিকক্ষণের জন্যে 
যাবো। 


তাহলে এইরকমই ঠিক রইল। 
শীঘ্রই দেখা হবে। AS জানবেন। 
আপনাদের 
অমিয় চক্রবর্তী 
APART : ৬ 
মে ১৯, ১৯৬৫ 


প্রিয়বরেষু, 

আপনার চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। যা দেখছি, সময় মতো মধ্য-পশ্চিম 
মার্কিনে আপনাদের পাড়ায় যাবার সুযোগ ঘটবে না! এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজে একান্ত 
জড়িয়ে আছি-_ছুটি পেতে হয়তো আরো অনেক দেরি হবে। যদি দৈবাৎ যাবার কোনো সুবিধা 
ঘটে আপনার ইণ্ডিয়ানার তারিখ মনে রাখব এবং আপনাকে জানাবো। 

অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আমার কখনো যোগ হয়নি। দেশে পৌছে কোনো সময়ে 
যদি ঘটনাক্রমে এরকম প্রসঙ্গ ওঠে এবং শ্রীযুক্ত আয়ুবের পরামর্শ নেবার সুযোগ পান্‌ তবেই 
কথাটা মনে রাখবেন-_তাতে উপকৃত হব। সম্পূর্ণ নতুন আবহাওয়ায় কিছুদিন কাটালে সঞ্জীবিত 
হব--ধরণীর অপরিচিত মনুষ্যসম্পদের সঙ্গে এবং অজানা সমুদ্র সাহরের সঙ্গে একটি যোগ 
ঘটলে শেষের দিনের আকাশে হয়তো কিছু রং লাগবে। কবিতার চেতনায় তার মাত্রাস্পর্শ রেখে 
যেতে পারলে তৃপ্তি পাবো। কিন্তু এসবই সুদূর কাল্পনিক ঘটনা এখানেই বোধ হয় যবনিকা পড়বে 
মার্কিনের পথে হঠাৎ এদিনের দিগন্ত আর চিনতে পারব না। অন্য কোন্‌ চৈতন্যের দিগন্ত খুলবে 
তাই বা কে জানে। মার্কিনে ভালোই লাগল কিন্তু একবার একটু স্থান-বদল করতে চেয়েছিলাম, 
হয় স্বদেশে নয় অন্যতর বিদেশে। দেখা যাক্‌ কী ঘটে। 

মধ্যে মধ্যে খবর দেবেন হাওয়াই দ্বীপ আপনার চেনা, এবারে হয়তো কিন্তু নতুন আস্বাদ 
পাবেন। অধ্যাপক মূর, মিসেস্‌ ওয়াটুমল্‌__এঁদের সঙ্গে দেখা হলে আমার ও হৈমন্তীর শ্রীতিনমস্কার 
জানাবেন। | 
দেশে ফিরে নিতান্ত কচিৎ-কদাচিতের আকারে যদি মধ্যে মধ্যে একটি সাহিত্য-কাব্য 
পত্রিকা বার করেন তাহলে সবাই কিছু আত্মিক সান্নিধ্য উপলব্ধি করব। আবার বিশেষ দরকার 
বোধ হয়েছে অনেকেরই মনে। 

কিছু কবিতা লিখৃছি_-তাতে নিজের কাছেই ধরা পড়তে হয়-_এতদিন নানা মুল্পুকের 
হাওয়া পান করেও বাংলার শিমুল বসন্ত, কচি মাঠ, চিরদিনের বাংলা মনুষ্য সবই সেই হৃদয়ের 
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ভাষা এবং বেশ নিয়ে উপস্থিত হয়। বোধ হয়, না ম'রে জন্মান্তর ঘটে না। পরে কী ঘটে তাও 
বাংলা ভাষায় ছাড়া ভাবা শত্ত। 


প্ৰীতি জানবেন। 
আপনাদের 
অমিয় চক্ৰবৰ্তী 
পুনশ্চ 
কতরকম জঞ্জাল জমা হয় তার একটি নমুনা পাঠালাম। এই মিথ্যা অভিযোগের 
উপলক্ষ্যে দুচারটে কথা বলবারও সুযোগ হল। 
অ.চ 
Amiya Chakravarty 
Rain 


Dark is this noon as it rains on the soil of my heart. 

On the dry fields it rains, on the long fields of sand, 

On silent fields athirst for far horizons : 

Falls on forests the rain, seeps through the veins of the earth, 
Deep down in rapturous green, falls the rain on my heart. 

On the soft earth of ricefields, on the unpaved village path, 
Falls the rain at noon in arf endléss monotone. 


Drenched, I move in the grass, among the heavy leaves, 
Through the still 09205 water, in the folds of earth and sky. 


Dark is this day as it rains in waterfalls, 

Ceaseless in movements of dream and waking, 

All through the clouds’ commotion and the trembling earth's response. 

On brown stones and fields, on the top of billowy forests, 

Back to the earth from my heart, and down within the sea—lIt rains. 

Harmonic hour of field and cloud ;—In wet refrain, In flames, In lightning and 
whirlwind 

Falls the rain on the darkness of creation. 


Beyond this pictured rain : the blazing day, the distance, 
Impassive fields and the sky's muted chanting. 


Tr. Buddhadeva Bose 
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অমিয় চক্রবর্তী 
বৃষ্টি 


অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।৷ 

বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিশন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে, 
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে 
শিরায়-শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে। 
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে ৷ 


যাই ভিজে ঘাসে-ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্পবে 
স্তম্ভিত দিঘির জলে, স্তরে-স্তরে, আকাশে মাটিতে ॥ 


অন্ধকার বর্ষাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্বরে 
গতির অসংখ্য বেগে, অবিশ্ৰাম জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্নবেগে 
সঞ্চলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে 
গেরুয়া পাথরে জল পড়ে, অরণ্য তরঙ্গশীর্ষে, মাঠে 
ফিরে নামে মর্মজল সমুদ্রে মাটিতে। 

বৃষ্টি ঝরে ॥ 


সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষজলধারে ৷৷ 


রচিত বৃষ্টির পারে, রৌদ্র মাটি, রুদ্র দিন, দূর, 
উদাসীন মাঠে-মাঠে আকাশেতে লগ্নহীন সুর ৷৷ 


The Vedantist 


Vast the forest, giant the trees— 

Once you are out, all is gone. 

Inside, a million whispers—branches, leaves, 
Darkness greenly intertwined : 
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Birds and featherwool, 

Glow-worms and glowing eyes of owls, 
Twisted roots of the banyan ; 

Inside, the deeper far, the yellow trail of beasts, 
The rage of frosty moonlight piercing through, 
And huge the storm and forest-rain— 

But once you are out, all is gone. 

Inside, the lush ripe fruits, the vine with 
longing swollen, 

Flesh of berries, tang of arrowy flowers, 

And terror of swiftfoot, an hour sudden and timeless— 
Once you are out, all is gone. 

Outward I look, the horizon in my eyes. 
Evenings with streaks of village smoke, 
Listless rivers moistening the earth 

Where sprouts wild rice untended, 

And all belongs to the far apart. 

In my heart not yet a hint, 

No sign of finding, coming home : 

But sight is here. 


Tr. : Buddhadeva Bose 


বৈদান্তিক 


প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ,--- 
বেরিয়ে এলেই নেই। 

ভিতরে কত লক্ষ কথা, পাতা পাতায়, শাখা শাখায় 
সবুজ অন্ধকার ; 

ভিতরে কত আরো গভীরে জন্তু চলে, হলদে পথ, 
তীব্র ঝরে জ্যোৎস্না-হিম বুক-চিরিয়ে, 

কী প্রকাণ্ড মেঘের ঝড় বৃষ্টি সেই আরণ্যক 
বেরিয়ে এলেই নেই! 

ভিতরে কত মিষ্টি ফল, তীক্ষ স্বাদ ফুলের তীর, 
ইচ্ছে-ভরা বুনো আঙুর, জামের শাঁস, 

ভিতরে কত দ্রুতের ভয়, কখনো বেলা সময়হীন-_ 
বেরিয়ে এলেই নেই। 

চক্রবাল চোখে রেখেই বাহিরে চাই, 
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গাঁয়ের ধোয়া একটু রেখা সন্ধ্যা হ’লে, 
অনাসক্ত নদীর জলে সিক্ত মাটি 
বিনা চাষের বুনোধানের গুচ্ছে রয়, 
এখানে সবই বিরলতার। 
বুকের মধ্যে বাড়ি-যাবার 
খুঁজে পাবার এখনো কোনো চিহ্ন নেই; 
দৃষ্টি আছে॥ 


History 


A man in a lemon-coloured shirt had come 
Along the river's bank, across the plain with the big tree, 
On horseback : 
His fancy .... he returned. 
To this lonely upland, with two others, the three of them 
(His wife and perhaps a village pal) rested under the tree an hour, 
Lunched on bread and lettuce, while the horse standing by 
Lifted high his neck and loudly neighed. 
From day to day the thud of chopping wood, a home build : 
they had loved 
Their little acre. And now it's a neighbourhood 
With a bar, a drug-store : the big tree still stands, 
The old pal is gone, a stone in the cemetery 
Shows a name in white, faded by the rain— 
The wife's—and next to it, the man's— 
He died twenty-two years later ; 
Remains a son in Nevada, another works in a town 
On the Carribbean coast. That scuttling noise is 
the squirrel's. 


II 


Three Poles debate in broken English, 

They are the larger group (the Italians next) ; 
In Ukraine's year of famine, before the war, 
Seven of them had hit Baltimore, 

And then, after many wanderings, here. 

A lean youth drinks his coffee 
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With two spoonfuls of sugar, in the restaurant 
The wall-paper is yellow and battered with nails, 

The whole valley 
Shakes as the siren loudly sounds 
In the sodium (or is it cement?) factory ; 

Wheels a hawk 
In the cold noon : 

The haystacks rise to the porch, 
Dejection sits on the face of the girl 
Who walks in a maroon coat and high-heeld shoes ; 
No wonder—from Georgia came the news of a sister 
Bent on walking out on her child 
And husband—he drinks a drop too much—the sister writes 
"Maybe I'll try my luck at Hollywood." The thought of it 
Brings tears to the girl's eyes. 

Two huge barking dogs at the gate, 
The house like a prison, there lives the industrial lord, 
Mr. X, bald, with roving eyes, jovial, but in the office 
The very devil, withdrawn from the community, 
Himself drives down to the city sends truckloads 
Of who knows what and where. Dies the day 
Too soon, red in a spread of dust, this evening. 

i "Anna, 
Did you wind the watch?" In fact the watch is dead, 
Has forgotten time, its nervous ticking stopped, 
Yet sometimes comes to. In a room near the church, 
In bed for twelve whole years 
Lies Anna's grandmother, and Anna, with hair tied up 
With a blue ribbon, rosy cheeked, ten-year old, 
Gleefully works all day in her father's store : her brother, 
Who speeds at seven every morning 
On his bicycle, to the filling station, 
Has just brought news that a huge new dam will be built. 
Blocking the rivers Cissy and Isis ;—which means 
A sprawling town in this far place, 
Joining villages with brick, and countless people huddled. 
This village then 
Will cease 
To be. 


Tr. : Buddhadeva Bose 
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ইতিহাস 


নেবুরঙী শার্টপরা একটি মানুষ এসেছিলো 
ঢালু মাটি মস্ত গাছ পেরিয়ে, নদীর ধার দিয়ে 
ঘোড়া চ'ড়ে; 

কী মনে লাগলো তার, ফিরে গিয়ে 
নির্জন চড়াইয়ে এলো আরো দু-জনার সঙ্গে, বসে 
গাছতলে খানিকক্ষণ তিনজন (স্ত্রী আর গাঁয়ের খুড়ো হবে) 
থলি খুলে রুটি সবজি খেলো, ঘোড়া দাঁড়ালো গা ঘ'ষে, 
তারপরে গলা তুলে ডেকে উঠলো টিহি-টিহি ava | 
ঠুকঠাক দিনে-দিনে কাঠ কাটা, বাড়ি তোলা, ভালোবেসেছিলো 
ওরা এই জায়গা। আজ সেখানে একটি খুদে পাড়া, 
ড্রাগ-স্টোর, বিয়র্-হল্‌; মস্ত গাছ আজও খাড়া; 
একটা পাথরে জল-মোছা কার নাম, সেই স্ত্রীর, 
তারই সঙ্গে পুরুষের, বাইশ বছর পরে মারা যায়; 
কোন-এক দ্বীপের শহরে থাকে। খটখট শব্দ ওটা কাঠবেড়ালির। 


R 
পোল্‌ (ইতালিয়ানের সংখ্যা পাঁচ) ভাঙ্জ ইংরেজিতে 
তর্ক করে একত্র তিনজনে, ওরাই এখানে বেশি সংখ্যায়; 
উত্রেনের দুর্বৎসরে যুদ্ধের আগেই সিধে বশ্টিমোরে, 
তারপরে ঘুরে-ঘুরে এলো সাতজন। চিনি-দানি থেকে 
দু-চামচে চিনি নিয়ে কফি খায় রোগা যুবা, রেস্তরায় 
দেয়াল-কাগজ হলদে, পেরেকের বছ দাগ, ডেকে 
ওঠে সিমেন্ট নো সোডিয়াম) কারখানা সাইরেন জোরে 
কাপিয়ে উপত্যকা- গ্রামের প্রধান নির্ভর এ ফ্যাক্টরি ;ঘোরে 
ঠাণ্ডা দুপুরে চিল, 

খড় উঠে ঠেকে ALT, উচু জুতো প'রে 
মেরুন-রঙের জামা এ যে মেয়েটি যায়, মুখে সুখ নেই, 
কী করবে, জর্জিয়া থেকে বোন সে লিখেছে চ’লে যাবে 
স্বামী-ছেলে ঘরে ফেলে_-স্বামী একটু বেশি মদ খায়---পাবে 
হলিউডে কোনো চাকরি তাই মনে ক'রে ;ভাবে যেই 
এর চোখে জল আসে। 


পত্ৰগুচ্ছ / ৫৭ 


দুটো মস্ত কুকুরের ঘেউঘেউ ডাকা গেটে, 
জেল-এর মতন বাড়ি, থাকে কারখানা-প্রভু স্মিথ্‌, স্টেটে 
ডলার কুবের শ্রেষ্ঠ, কারখানা নানা খানে, কথা বলতে অন্য দৃষ্টি 

চোখে ঘোরে, 
টাক-মাথা, আপিসের যম, গ্রামের কিছুতে নেই, শিকাগোতে গাড়ি 
নিজেই হাঁকিয়ে যায়, কিছুদিন থেকে ঘন-ঘন ট্রাকে ভ'রে 
কী-সব জিনিস সব পাঠায় কোথায়। সন্ধ্যার ধুলোয় তাড়াতাড়ি 
আজ বেলা নামলো রাঙা ব্যাপ্ত লাল, 
“আনা, 
ঘড়িতে দিয়েছো দম?” ঘড়িটা আসলে মৃত, ভুলেছে সময়, নানা 
ধুক্ধুক্‌ পেরিয়ে আজকে, মধ্যে-মধ্যে তবু চলে। খাটে শুয়ে 
আনার দিদিমা 
বারো বছর এ গির্জের পাশের ঘরে ;আনার বয়স দশ, নেই সীমা 
উৎসাহ খুশির তার, মোটা নীল ফিতে চুলে বাঁধা, লাল গাল, 
বাপের দোকানে সারাদিন কাজ করে, ভাই তার প্রত্যহ সকাল 
সাতটায় সাইকেল চড়ে চলে যায়, পাঁচ মাইল দূরে বালি-পথে 
ফিলিং স্টেশনে, খবর এনেছে কাল নতুন প্রকাণ্ড বীধ হবে 
এই দিকে, সিসি-আইসিস্‌ দুটো নদী বেঁধে । দূরে কোন 
জায়গায় তবে 

ইট বাধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে 
থাকবে বহুলোক। এই গ্রাম 
তাহ'লে 
উঠে যাবে ৷} 
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Amd 


RAIN 


Dark is thie noon as it rains on the soil of my heart. 

-n the dry fields it rains, on the long fields of sand, 

tn silent fields athirte for far horizons: 

Frills on forests the rain, seeps through the veins of the carth, 
Deep down in rapturous green, falls the rain on my heart. 

On the soft earth of ricefields, on the unpaved village path, 
Falls the rain at noon in an endless monotone. 


Drenched, I move in the grass, among the heavy’ OA, 
{ Through the still pond's water, in the folds of earth and skye 


} 
‘ Zark is thésday as it reins in waterfalls, 
Seaseless in movements of dream and waking 
#11 through the clouds’ commotion and the trenbling earth's 
responses. 
On brown stones and fields, on the top of billowy forests, 
Tack to the earth from my heart, and down within the sea-— 


It rains. 
++ Meigen N hour of field and cloud, 
\ ১৪০০ জুট bn ak fen» 
in flanes 
In Soa lightning 
age mhirlvind 


Fells the rain on the darkness of creation. 


দ্য this pictured rain$ the blazing day, the distance, 
Inpass-ve fields and the sky's উর 
Mas 


Tr. Suddhadeya Bose 
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Amiya Chakravarty 
TIE VIDANTIST 


Vast the forest, giant the trees-- 

Once you are out, Goon genathowes oll কা gent. 

Inside, a million শান 08, Leaves, 

Darkness greenly intertwined: >`- 

Birds and featherwool, 

Glow-worms and glowing eyes of owla, 

Twisted ১০6৮৫, of the banyan: -. . 

Inside, the, deeper Fars the yellow trail -of beasts, 

The yage of frosty: ‘moonlight piercing through, 

And huge the storm and forest-rain=ez, 

But ৪8০৪ you are out, MICHEIEELTEKEXEI 011% gone. 

Inside, the lush ripe fruits, the tring with 
longing swollen, 

Flesh of berries, tang ‘of arrowy flowers, 

And terror of awiftfoot, an hour qudden and timeless 

Once you are out, all™gone. a 

Outward I look, the norizon in ny, Loyat, 

Evenings with streaks of village smoke h 


ae 2১০৮৮ Diciateneeted rivers moistening thë e 


0০4০ 


০2১ 


where sprouts wild rice untended, 
And all belongs to the far apart. 
In my heart not yet a hint, 
No sign ref fariding y- ‘coming home: 
Sight is h 
apt gh eres 


Tr.: Buddhadeva Bose 
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4 a_Chalcrayart 


HISTORY 


A uan in a lemon-coloured shirt had come 
‘long the river's bank, across the plain with the vig tree, 
e 


On horseback: VEE 
. his fancy ৰ] mend 
/ Fo thw lonely upland, with two others, the three of them 
চ wife and perhaps a village pal) rested under the tree 


an hour, 
Launched on ad and lettuce, «hile the horse standing by 
Lifted high hie neck and loudly neighed. 
From day to day the thud of chopping wood, a hone built- 
they had loved 


Their little acre. And now it's a neighbourhood 
‘ith a bar, a drug-store: the big tree still stands, 
The old pal is gone, a stone in the cemetery 


Shows a nare in white, faded by the rain è 

The wife's--and next ta it, the omn's—~ a; 
He died twenty-two years later; ডু ey 
Recaind n son in Nevada, another works in a town (৮ ৮.৭ 
On tho Carribbean coast. That scuttling noise is 4. 44 
the squirrel’s. Fi 
Sih 

II 7 

¢ 


Three Toles debate in broken inglish, -~ t)i £ 
They are the largor ওল Ite ~ Laas hi | G 
In Ukraine's year of famine, before tha war, 2 Ta 
B even of them had hit Baltinore, 
‘ni then, after rany wanderings, here. 
t lean youth drinks his coffee 
sith two spoonfuls of sugar, in the resteurant 
The wallpaper Yellow and batterod ith nails, 
the holo valley 
vhakes as the siren loudly sounds 
In the sodium(or is it cement factory; 
wheels a hawk ` 
In the cold noon: 
the haystacks rise to the 2০৮9০] % 
De fection sits on the face of the girl 
sho valks in a maroon coa d high-heelc stoo 
1.0 vonder~--fron Georgia the nova of a sister 
Sent on walking ,out on her child . ` 
And husbond--wed,drinks a drop too much e Ke nl unla 
"iaybe I'll try my luck at Hollywood." Th: thought of it 
Brings tears to 2৯ Ku Un. 
Two huge barking dogs at the rate, 
fin x c house like a prison, there liveg the industrial lord, 


০, bald, with roving eyes,gin the office 4b in’ 9 bs 
লিট + Tac very devil, withdrawn from the F; i 
ý Timeelf drives down to চি gonds truckloads 
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145.6০7 72-22 


Cf vho knows 52৮ and where, Dies the day 
Too soon, red in a spread of dust, this evening. 
“Anna, 
Did you wind zhe watch?" In fact the watchs dead, 4 
Nas forgotten time, its nervous ticking stopped, 
Yet sometimes comes to. In a room near the church, 
In bed for ওক fyears (tvelve whole 
Lies Anna's grandmother, and inna, with hair tied up 
‘ith a blue ribbon, rosy-Euk checked, ten-year old, 
Gleefully works all day in her father's store; her brother, 
ho spgeds at seven every morning 
On his bicycle, to the filling station, 
Has just brought novs that a huge now dam will be built, 
Blocking the rivers C and Isis:~«which means he 
A sprawling 0, in _far place, i. She ae S j ৷ 
zotning villages with brick, and countless ‘people huddled. 
This village then 
Jill cease 
To be. 


Yr.. Buddhadeva Bose 


শরত্চন্দ্ৰের শ্ৰীকান্ত 


বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলা সাহিত্যের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ওপন্যাসিকরূপে সকলে যদি স্বীকার না-ও 
করেন, অল্প কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি যে অন্যতম, এ-কথা সকলেই মেনে 
নেবেন। তিনি যে-ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন সেই বাংলা “মেয়েলি” ভাষা এবং ভাষার প্রকৃতি 
সাহিত্যের প্রকৃতিকেও কিছুটা প্রভাবিত করেছে। শরগচন্দ্রের জনপ্রিয়তার সূত্ৰে এই কথাটা শ্রাসঙ্গি 
ক। কেন, সে-কথা পরে বলছি। 

আধুনিক যুগের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্তবিকদের মধ্যে ডেনমার্কের অটো য়েসপার্সেন অন্যতম। 
তিনি তার ইংরেজি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-সম্পর্কিত গ্ৰন্থে ইংরেজিকে “পুরুষালি” ভাষারূপে 
বর্ণনা করেছেন। এই বিশেষণের সত্যতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি জোরালো 
যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, ইংরেজি ভাষায় আপেক্ষিকভাবে কম শব্দের 
ব্যবহার। কথা চলা কিংবা লেখবার সময়ে ইংরেজরা যতটা সম্ভব কম শব্দের প্রয়োগ করে। 
সাধারণত মনে করা হয় যে, মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় বেশি কথা বলে ;সুতরাং ইংরেজি ভাষায় 
কম শব্দ ব্যবহারের দিকে প্রবণতাকে য়েসপার্সেন সঙ্গত কারণেই পুরুষোচিত মনে করেছেন। 

বাংলা ভাষায় আমরা ঠিক এর বিপরীত চিত্র দেখি। অকারণে বেশি শব্দের ব্যবহারের 
দিকে বাঙালিদের সুস্পষ্ট প্রবণতা রয়েছে। শব্দের দ্বিত্বের দিকে আমাদের বৌক রয়েছে; তাই 
আমরা শুধু বই পড়ি না, বইটই পড়ি। শুধু কথা বলি না, কথাটথা বলি। এই ধরনের অসংখ্য 
তৈরি করে চলেছি। এই জোড়-শব্দের মধ্যে অনেক অনুকার শব্দ রয়েছে। ঝম ঝম বৃষ্টি পড়ছে, 
খটখট শব্দ হচ্ছে, হা হা করে হাসছে। 

আমাদের উচ্চারণ সরলীকরণের প্রবণতাও নারীসুলভ। সুবিধাকে প্রথমে আমরা সুবিধে 
ও পরে আরও সহজ, সুবিদে, করে নিয়েছি। বৃহস্পতিবারকে বেস্পতিবার বলছি, দুর্গাকে Wat | 
শরতচন্দ্রের শ্রীকান্ত-উপন্যাসের গোড়াতেই আমরা ছিনাথ বউরূপীকে পাই, যার আসল নাম 
শ্রীনাথ বহুরূপী। 

এইভাবে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে বাংলা ভাষার মেয়েলি ভাব দেখানো যেতে পারে। 

আমরা কে নারী বা কে পুরুষ তাতে যেমন কিছু এসে যায় না, ভাষার পুরুষালি বা 


| 
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মেয়েলি প্রকৃতিতে কিছু এসে যায় না; এটা ভাষার নিম্নমান বা উচ্চমানেরও পরিচায়ক নয়। 
আমরা বিশ্লেষণ করতে ভালবাসি। বাংলা ভাষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমার মনে 
হয়েছে যে, এই ভাষায় পুরুযোচিত দৃঢ়তা ও বাক্স্বল্পতার তুলনায় নারীসুলভ কোমলতা ও বাগ্বিস্তার 
অনেক বেশি। ভাষার স্বভাব সাহিত্যের প্রকৃতি ও পাঠকের রুচিকেও প্রভাবিত করে। সুতরাং 
আমি মনে করি খুব স্বাভাবিক কারণেই বাংলা ভাষার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক ‘অপরাজেয়’ 
শরৎচন্দ্ৰ, যিনি শুধু “নারীর মূল্য'ই যথার্থভাবে নিরূপণ করেননি, নারীসুলভ ভাবপ্রবণতাকে তার 
কথাসাহিত্যের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করেছেন। বঙ্িমচন্দ্রকে আমরা যতটা ভালবাসি তার 
চেয়ে বেশি ভক্তি করি, শরচন্দ্রকে আমরা যতটা ভক্তি করি তার চেয়ে বেশি ভালবাসি। বেন 
জনসন ও শেকস্পিয়রের তুলনা প্রসঙ্গে ড্রাইডেনের উক্তি মনে পড়ছে : '[ admire him, but 
I love Shakespeare’ | অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, ‘সম্প্ৰতি বাংলা 
কথাসাহিত্যের অভূতপূর্ব রূপান্তর হলেও সাধারণ পাঠকসমাজে এখনও তিনি একচ্ছত্র সম্রাট!” 
(বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ১৯৯৭, প্‌ ৫৪৮) 
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শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধান করলে আরও দেখা যাবে যে, প্রথমত, তিনি ভালো 
গল্প বলতে পারেন। ঈ. এম. ফর্স্টার-এর প্রখ্যাত উক্তি আবার মনে পড়বে : "Yes—oh dear 
yes—the novel tells a story’. (Aspects the Novel) ভালো গল্পের অনেক দিক থাকে। 
জেন অস্টিন তার উপন্যাস নদার্গার ত্যাকি-তে মন্তব্য করেছেন : " 1011 it is only a 
novel?...only Cecilia, or Camilla, or Belinda :' or, in short, only some work in 
which the most thorough knowledge of human nature, the happiest delineation 
of its varieties, the liveliest effusious of wit and humour are conveyed to the 


world in the best chosen language". এখানে শ্ৰীমতী জেন উপন্যাসের যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের 
কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি সবই আমরা খ্ৰীকান্তর মধ্যে পাচ্ছি। এই উপন্যাসের আকর্ষক 
কাহিনী একবার পড়তে আরম্ত করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামা যায় না। সার্‌ ফিলিপ্‌ সিড্‌নি- 
র ভাষায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি : ‘He cometh unto you with a tale which 
holdeth children from play, and old men from chimney corner‘. (An Apology 
for Poetry) 

যে-সব চরিত্র নিয়ে শরৎচন্দ্র তার কাহিনীর জাল বোনেন, তাদের জন্য তার দরদ সীমাহীন। 
এই বিষয়ে তার প্রিয় সমানধর্মা কথাশিল্পী চার্লস ডিকেন্সের সঙ্গে তাঁর গভীর সাদৃশ্য আছে। প্রথম 
পর্বে অন্নদাদিদির জন্য শ্রীকান্তের যে-মর্মস্পর্শী অনুকম্পা উচ্ছুসিত হয়েছে, শেষ পর্বে কমললতার 
ক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা WA! The wheel is come full circle’. ইংরেজ 
ওপন্যাসিক আর্নলড বেনেট তার দিনপঞ্জিতে লিখেছেন : Essential characteristic of the 
really great novelist : a Christ-like all-embracing compassion’. 
(১৫ অক্টোবর ১৮৯৬)। যিশু প্রিস্টের মতো শরৎচন্দ্রের সমবেদনাও সৰ্বব্যাপী, তাই তিনি 
সত্যিকারের একজন মহান গুপন্যাসিক। 
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বঙ্গদেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন শরগচন্দ্রের উপন্যাসের উপাদান। এইসব 
নরনারীর, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 
-ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা, 
বড়োরকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে, 
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে, 
না সেখানে হাগুর-কুমিরের নিমন্ত্রণ, না রাজহাঁসের। 


তাদের বর্ণহীন ‘নিরীহ’ দিনগুলো শরগচন্দ্রের লেখনীর জাদুতে রঙিন ও রকমারি হয়ে উঠেছে। 
এই প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি 
ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে, সাধারণ নরনারীর যে-মলিন ও তুচ্ছ জীবন শরত্চন্দ্রের উপন্যাসের 
উপাদান, সেখানে বঙ্চিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকচারী প্রেম ও রোমান্সের বিপুল এঁশ্বৰ্য নেই 
বললেই চলে ;সমাজজীবন-সন্বন্ধেও শরৎচন্দ্র কোনো মৌলিক WE প্রচার করেননি। কোন্‌ মন্ত্রে 
শরৎচন্দ্র পাঠকদের বশ করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর অসিতবাবু নিজেই দিয়েছেন : ‘কিন্তু 
মানবজীবনের সুখদুঃখ ও অশ্ৰু-বেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন সিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর 
কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেন নি’ (পৃ. ৫৪৯)। এই অসামান্য কাহিনী এত মর্মস্পর্শীভাবে 
উপস্থাপিত করতে পারার জন্যই শরগচন্দ্রের অনন্য জনপ্রিয়তা | পথের দাবী, শেষ প্রশ্ন এবং 
Rema উপন্যাস কিছুটা বক্তব্যধর্মী হওয়ার জন্য সেগুলির প্রতি পাঠকের আগ্রহ কম ; কিন্তু 
শ্রীকান্ত উপন্যাসটি প্রচারধর্মী তো নয়ই, বরং একদিক থেকে লেখকের সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধি- 
স্থানীয় রচনা। শ্ৰীকান্ত শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, 
এটি যে তীর সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস সেটা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। রঙ্গমঞ্চে চলচ্চিত্রে ও 
দূরদর্শনে সার্থকভাবে রূপায়িত হওয়ার পরে এই জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেছে। 
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শ্ৰীকান্ত আত্মজীবনমূলক উপন্যাস। এই ধরনের উপন্যাসের প্রতি পাঠকের একটা সহজাত 
আকৰ্ষণ থাকে। তবে উপন্যাস আত্মজীবনমূলক হলেই যে তা রসোত্তীর্ণ হবে এমন কোনো কথা 
নেই, যদিও শ্ৰীকাস্ত-র ক্ষেত্রে তা ঘটেছে। এই উপন্যাসে ঠিক কতটা উপাদান শরৎচন্দ্র নিজের 
জীবন থেকে নিয়েছেন এবং কতটা কাল্পনিক, এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। শরৎচন্দ্র 
নিজে শ্রীকান্তের মতো ভবঘুরে ও ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন, সন্ন্যাসীদের দলে একাধিকবার ভিড়েছেন, 
ITANA গেছেন চাকরিসূত্রে, গায়ক ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন, বৈষ্ণবদের আখড়ায় জুটেছিলেন, 
বন্ধুবংসল ও নারীদরদী ছিলেন, এবং ছিলেন অত্যন্ত পরোপকারী স্বভাবের | শ্রীকান্ত উপন্যাসের 
অনেক চরিত্রই তার চেনামহল থেকে নেওয়া। গোপালচন্দ্র রায় তার VIDE গ্রন্থে লিখেছেন 
যে, বাল্যকালে শরৎচন্দ্র যখন পাঠশালায় পড়তেন তখন কাশীনাথ নামে একটি ছাত্রের সঙ্গে তার 
খুব বন্ধুত্ব হয়। হয়তো এই কাশীনাথের ছায়াপাত শ্রীকান্ত উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ চরিত্রে ঘটেছে। 
ইন্দ্রনাথের প্রকৃত প্রতিরূপ সম্ভবত পাওয়া যাবে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোটভাই 
রাজেন্দ্রনাথের মধ্যে, যার কাছ থেকে শরৎচন্দ্র যন্ত্রসংগীত শিখেছিলেন। রেঙ্গুন বাঙালি-সমাজে 
শরৎচন্দ্র প্রধানত গায়করূপে পরিচিত ছিলেন। তার সংগীতপ্রিয়তার পরিচয় শ্রীকান্ত উপন্যাসে 
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স্বয়ং শ্রীকান্তের চরিত্রে এবং রাজলক্ষ্মী,কমললতা ও গহর প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে। 
রাজলম্ষ্মীর প্রতিরূপ সম্বন্ধে গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন : একটি “ছাত্রীর সঙ্গেও শরংচন্দ্ৰের খুব 
ভাব ছিল। .... মেয়েটি শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে দু'এক বছরের ছোট ছিল। ... মেয়েটির একটি 
খেয়াল ছিল, যখন বৈচি ফল পাকত, বৈচি ফল তুলে মালা গেঁথে শরৎচন্দ্রকে প্রায়ই উপহার 
দিত।' (শরৎচন্দ্র; প্রথম সং, পৃ ৫) 

এছাড়াও শ্ৰীকান্ত উপন্যাসটি আরও অনেক দিক থেকে আত্মজীবনমূলক। বিশেষত 
উপন্যাসের নায়ক যেন গ্রস্থলেখকেরই অপর সত্তা, ল্যাটিন ভাষায় যাকে ‘alter ego' বলা হয়। 
শরৎচন্দ্রের মতো শ্রীকান্তও বেপরোয়া ধরনের ছিল, যদিও দুজনের কারোরই স্বাস্থ্য খুব ভালো 
ছিল না। দুজনেই খুব উদার ও মানবিক, পরোপচিকীর্ষা দুজনেরই ধর্ম। সামাজিক অন্ধ সংস্কার, 
কুসংস্কার, এবং দুর্নীতির প্রতি দুজনেই সমান খড়াহস্ত। অথচ দুটো-একটা সামাজিক ব্যাপারে 
জীবনের এই বৈপরীত্য, এই paradox, তীর অভিন্নহৃদয় নায়ক শ্রীকান্তের মধ্যেও সঞ্চারিত 
হয়েছে। জাতিভেদ সংক্রান্ত বৈষম্যের শরৎচন্দ্র ছিলেন ঘোর বিরোধী, অথচ ব্রন্মদেশে তার এক 
প্রণয়িনী (হয়তো বিবাহিতা স্ত্রী-ও) সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টকে একটি চিঠিতে 
লিখেছিলেন : “...আমার ইতিহাস শুনিবে? মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য প্রেম চর্চা করিতে গিয়া 
হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তল 
দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ বাধিয়া গেল এবং মানভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিণী আমার 
অভিমানভরে আর একজন সুপাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন... 

বধূ আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী । যখন শুনিলাম, তিনি রজককন্যা, তখন 
কান মলিয়া, এক হাত নাকখৎ দিয়া এরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিনই মেডিক্যাল 
সার্টিফিকেট দিয়া প্যাসেজ বুক করিয়া বিরহজ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম ) এই ধরনের 
উক্তি শরৎচন্দ্রের মতো মানুষের কাছে একেবারেই প্রত্যাশিত নয়। 
তখন তার আচরণ শ্রীকান্ত কিছুতেই গোড়ার দিকে সমর্থন করতে পারছে না। এই প্রসঙ্গে সে 
নিজেই বলেছে : ‘তাহার [অভয়ার] চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নিভীক সততা, তাহাদের 
পরস্পরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বৃদ্ধিকে সেইদিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, ইহাও 
ঠিক;কিস্ত তবুও আমার আজকের সংস্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াইতে চাহিত না!’ কোথায় 
গেল শ্রীকান্তের গভীর মানবিকতা ও অসাধারণ হৃদয়বত্তা? আজন্মের সংস্কারই যদি সে কাটাতে 
না পারল তা হলে তার সঙ্গে আর টগর বোস্টমীর কি তফাৎ রইল, যে নন্দ মিস্ত্রী সম্বন্ধে বলেছে, 
“বিশ বছর ঘর করচি বটে, কিন্ত একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারও 
বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী মরে যাবে, তবু জাতজনম্ম খোয়াবে না--তা জানো?’ 
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শরৎচন্দ্রের স্বভাব ও জীবনের ঘটনার সঙ্গে শ্রীকান্তের প্রকৃতি ও জীবনবৃত্তান্তের আরও বেশ কিছু 
সাদৃশ্য রয়েছে, এবং উপন্যাসের বেশ কয়েকটি চরিত্র লেখকের অভিজ্ঞতার বৃত্ত থেকে উঠে 
এসেছে। নায়কের বাল্যকাল থেকে কাহিনীর সুত্রপাত। যে-ধরনের উপন্যাসে বালক বা বালিকা 
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অবস্থা থেকে বড় হওয়া অবধি নায়কের বা নায়িকার ক্রমবিকাশ দেখানো হয়, সেই পরিণতিমূলক 
উপন্যাসকে পাশ্চাত্য সাহিত্য মীমাংসায় Bildungsroman বলা হয়। এটি একটি জার্মান সমস্ত 
পদ, যার প্রথম অংশটির অর্থ ‘গঠন, শিক্ষা, বিকাশ’ এবং দ্বিতীয় অংশটির অর্থ ‘উপন্যাস’। শ্ৰীকান্ত 
কিছুটা Bildungsroman-44 মতো। এর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয় ১৯১৭ অব্দে। ঠিক এর 
আগের বছরই প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি ভাষার বিখ্যাত বিলডুংসরোমান জেমস জয়েস রচিত 
A Portrait of the Artist as a Young Man! অন্যান্য ইংরেজি উপন্যাসের মধ্যে চার্লস 
ডিকেন্স-এর Great Expectations এবং জর্জ এলিঅট-এর The Mill on the Floss-এর 
উল্লেখ করা যেতে পারে। জনপ্ৰিয় লেখক সমার্সেট মম্‌-এর 'Of Human Bondage" শরৎচন্দ্র 
পড়লেও পড়ে থাকতে পারেন ; সেটি ১৯১৫ অব প্রকাশিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর আদি 
উপন্যাস সম্ভবত গ্যেটের ভিল্হেল্ম্‌ মেইস্টার-এর শিক্ষানবীশীর কাল (১৭৯৫-৬)। এই ধরনের 
উপন্যাসের সম্বন্ধে এম. এইচ. এবাম্‌স্‌ লিখেছেন : The subject of these novels is the 
development of the protagonist's mind and character, in the passage from 


childhood through varied experiences—and often through a spiritual crisis— 
into maturitiy and the recognition of his or her identity and role in the world?’ 


(A Glossary of Literary Terms, 1993, p. 132)| সাধারণত এই ধরনের উপন্যাস 
আত্মজীবনমূলক হয়, সেদিক থেকেও শ্ৰীকান্ত এই শ্রেণীতে ATG | তবে বাল্য থেকে নায়কের 
পরিণত জীবনে উত্তরণের বিকাশ এই উপন্যাসে দেখানো হলেও ক্রমবিকাশ দেখানো হয়নি। 
উপন্যাসের প্রথম পর্বের প্রথম অংশে শ্রীকান্ত বালক, পরের দ্বিতীয় অংশে শ্রীকান্ত যুবক। কিশোর 
শ্রীকান্ত কোথায় যেন হারিয়ে গেল। অন্নদাদিদি ও ইন্দ্রনাথের কাহিনী থেকে হঠাৎ অন্তর্ধানের 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকান্তের কৈশোরও অন্তহিত হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে নতুনদার গল্প শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টম পরিচ্ছেদে শরৎচন্দ্র পিয়ারী বাইজীকে নিয়ে এসে “প্রেমের ইতিহাস" 
এর সূচনা করেছেন। ফরাসি গুপন্যাসিক রোম্যা বোলাঁ শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের ইতালীয় অনুবাদ 
(ইংরেজি থেকে) পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এবং তার ফরাসি উপন্যাস জাঁ ক্ৰিত্তফ-এর ইংরেজি 
অনুবাদ জন ক্রিস্টফার শরৎচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। এই নায়কের সঙ্গে শ্রীকান্তের বেশ সাদৃশ্য 
আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, হল, ক্রিস্টফার এবং শ্রীকান্ত দুজনেই আদর্শবাদী নায়ক এবং পার্থিব 
প্রলোভনে কখনো নিজেদের আদর্শ বিসর্জন দেয়নি। পথের পাঁচালী নায়ক অপূর্বের মতো 
এরা দুজনই শেষ পর্যন্ত হৃদয়ে অপরাজিত থেকে গেছে, যে-অপরাজিত- শব্দটি বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাভারত-এর একটি বিখ্যাত শ্লোক থেকে নিয়েছেন : 


সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিষং বা যদি বা প্রিয়ম্‌। 

ates প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ৷৷ শান্তিপর্ব, ১৭৪, ৩৯ ! 
রবীন্দ্রনাথের একটি অনুবাদ এইরকম : 

সুখ বা হোক দুখ বা হোক, প্রিয় বা অপ্রিয়, 

অপরাজিত হৃদয়ে সব বরণ করিয়া নিয়ো। 
দশ খণ্ডের জাঁ ক্রিক্তফ অবশ্য Bildungsroman নয়, roman-fleuve শ্রেণীর উপন্যাস। এই 
ফরাসী শব্দ দুটির অর্থ “উপন্যাস-ক্রোতস্বিনী”। কয়েকটি খণ্ডের যে-উপন্যাসমালার প্রতিটি পর্ব 
স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ যেগুলির প্রত্যেকটিতে সব একই চরিত্রের বিকাশের কাহিনী রয়েছে, তাকে 
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roman-fleuve বলা হয়। মার্সেল প্রন্ত-এর ফরাসী উপন্যাস “হারানো কালের সন্ধানে” (১৩ 
খণ্ড, ১৯১৩-২৭) এই শ্রেণীর উপন্যাসের সবচেয়ে বিখ্যাত দৃষ্টান্ত। 


৫ 


শ্রীকান্ত গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিজের মন্তব্য মনে পড়ছে এবং তাতে বেশ শঙ্কিত 
বোধ করছি। শরৎচন্দ্র আগে ও পরে অনেক লেখকই সমালোচককে আক্রমণ করেছেন। 
জীবনানন্দ সমালোচককে চ্যালেন্জ্‌ জানিয়ে বলেছেন, সে একটা কবিতা লিখে দেখাক না। 
OFA প্রথম পর্বের নবম অধ্যায়ের প্রথমেই শরৎচন্দ্র সমালোচককে এক হাত নিয়েছেন : 


“মানুষের অন্তর জিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন 
নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে কাজ 
আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না---আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বীচি না। আমার শুধু নিজের মনটাই 
নয় ;পরের সম্বন্ধেও দেখি, তাহার অহংকারের অস্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলো পড়িয়া 
দেখ হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহার কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়। জোর 
করিয়া বলে, এ চরিত্র কোনো মতেই ওরাপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনও সেরূপ করিতে পারে 
না- এমনি কত BEY | লোকে বাহবা দিয়া বলে, বাঃ রে, বাঃ! এই ত ক্রিটিসিজম। একেই ত বলে 
চরিত্র-সমালোচনা! সত্যই ত! অমুক সমালোচক বর্তমান থাকিতে ছাই-পাঁশ যা-তা লিখলেই কি 
চলিবে? এই দেখ বইখানার যত ভুল-ভ্ৰান্তি সমস্ত তন্ন-তত্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে! তা দিক। ক্ৰুটি আর 
কিসে না থাকে!’ 


এই পৰ্যন্ত লিখে শরৎচন্দ্র থামেননি। মানুষের মন যে কত জটিল ও গভীর এবং তার তল পাওয়া 
যে সম্ভব নয় কারণ সেটা মৃত্যুহীন এবং সীমাহীন আত্মার সঙ্গে জড়িত, এটাও তিনি বলেছেন। 
সমালোচক বুদ্ধির বড়াই করে, সে মনে করে যে, বুদ্ধি দিয়ে, বিশ্লেষণ করে, সব কিছুর ব্যাখ্যা করা 
যায়; সে জানে না যে, 

Our meddling intellect 


Mis-shapes the beauteous forms of things : 
—We murder to dissect. (Wordsworth, "The Tables Turned’) 


সমালোচকদের নির্বোধ মন্তব্যে অনেক সময়েই শরৎচন্দ্র বেশ বিড়ম্বিত বোধ করেন। তার নিজের 

ভাষায় : 
‘কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই সব পড়িয়া তাদের লজ্জায় আপনার 
মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে মনে বলি, হা রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত, 
সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা। দস্ত-প্রকাশের বেলায় কি তাহার কানাকড়ির মুল্য নাই? তোমার 
কেটী-কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভূত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে, এবং 
হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার 
জ্ঞানভাগুটুকু একমুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটা কি একটি বারও মনে পড়ে না! এও 
কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন!’ 


এ-সব কথা যদি একজনেরও বলার অধিকার থাকে, তিনি শরৎচন্দ্র! মানবমনের বিশ্লেষণে, 
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বিশেষত নারীহৃদয়ের, শরৎচন্দ্র অদ্বিতীয় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারের এই শক্তি স্মরণ করে বলা 
হয়েছে, ‘Shakespeare was great not because he found Rome on the banks of the 
Tiber but because he found Rome in the depths of the human heart.’ একথা 
শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি উত্তুঙ্গ হিমাচল পৰ্বতকে ভারতের ‘উত্তরস্যাং দিশি'তে 
দেখেননি, দেখেছেন মানবহৃদয়ের গহন-গভীরে। তার সব গল্প-উপন্যাসের কথা মনে রেখেই 
এ-মন্তব্য করা চলে, কিন্তু শ্রীকান্ত এদিক থেকে তুলনাহীন। 

শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ের গোড়ার দিকে যখন ইন্দ্রনাথের নৌকা বালির 
চরে বেধে গেল এবং শ্রীকান্তকে একটু বসতে বলে ইন্দ্রনাথ অদৃশ্য হয়ে গেল, “তোর কিচ্ছু ভয় 
নেই” এই অভয় দিয়ে, তখন শ্রীকান্ত মানবমনের, বিশেষত কিশোর মনের, বিশ্লেষণে উদ্যোগী 
হয়। উপন্যাসের গোড়ার দিকে শ্রীকান্ত নিজেকে বেশ কয়েকবার কিশোর" রূপে বর্ণনা করেছে। 
পাঠকের কিন্ত অনেক সময়েই মনে হয়েছে, সে যতটা না কিশোর তার চেয়ে অনেক বেশি 
বালক। ইন্দ্রনাথের প্রতি তার যে আকর্ষণ সেটার মধ্যে বালকসুলভ hero-worship-4 ভাব 
আছে, আর কিছুটা calf-love বা বাল্যলীলা। সেইজন্য যদি পাঠকের মনে হয় যে, শ্রীকান্ত প্রথম 
পর্বের গোড়ার দিকে ডানপিটে শ্রীকান্ত “বালক বীরের বেশেই’ তার বিশ্ব জয় করেছে, তা হলে 
পাঠককে কি খুব দোষ দেওয়া যায়? স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের মনে হতে পারে যে, বয়ঃসন্ধির 
অস্থিরতাকে অর্থাৎ কৈশোরশেষ বা প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্যকে HADA তার উপন্যাসের অন্তর্ভূক্ত 
করেননি, যে-মনোভাবকে কীট্স্‌ ভার Endymion -কাব্যের ভূমিকায় কয়েকটি ছত্ৰে অমর করে 
রেখে গেছেন: 

‘The imagination of a boy is healthy, and the mature imagination of a man is healthy 

; but there is a space of life between, in which the soul is in a ferment, the character 


undecided, the way of life uncertain, the ambition thick-sighted : thence proceeds 
mawkishness, and all the thousand bitters...’ (1818) 


শরৎচন্দ্রের মতো শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক এই ‘a space of life between'-কে কেন এড়িয়ে 
গেলেন, সেটা বলা কঠিন। Bildungsroman-44 লেখকেরা সাধারণত এটাকে এড়িয়ে যান 
না। 

যাই হোক, শ্রীকান্তের কিশোর মনের বিশ্লেষণে ফিরে আসছি, যেখানে সে রাধাকৃষ্ণকে 
নিয়ে এসেছে কারণ তাদের প্রণয়কে সে কৈশোরলীলা-রূপ বর্ণনা করেছে : 


“সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ কবিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার আমার ইচ্ছা ছিল 
না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর 
নাই। এমনিই ত সর্বকালের মানুষের মানসিক গতিবিধি বড়ই দুর্জয় ;কিন্তু কিশোর-কিশোরীর মনের 
ভাব বোধ করি একেবারেই অজ্ঞেয়। তাই বোধ করি, শ্রীবৃদ্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোযীর 
কৈশোরজীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া, 
তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ;--কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল,-_ 
আবার কেহ বা কোন কথাই শুনিল না--তর্কাতর্কির সমস্ত গণ্ডি মাড়াইয়া ডিঙ্গাইয়া বাহির হইয়া 
CHA যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইল, নাচিয়া, কাদিয়া, গান গাহিয়া সব একাকার করিয়া 
দিযা সংসারটাকে যেন একটা পাগলাগারদ বানাইয়া ছাড়িল। তখন যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, 
তাহারাও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্তু আর কোথাও নাই! যাহাদের রুচির সহিত মিশ খায় নাই, 


শরৎচন্দ্ৰের শ্রীকান্ত /৬৯ 


তাহারাও স্বীকার কবিল, এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম 
না। 

কিন্তু এত কাণ্ড যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিল-_সেই যে সর্বদিনের পুরাতন, অথচ চিরনূতন__ 
বৃন্দাবনের বনে বনে দুটি কিশোর কিশোরীর অপরূপ লীলা-_বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র, মুক্তিফল 
যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতই তুচ্ছ__তাহার কে কবে অন্ত খুজিয়া পাইল? পাইল 
না, পাওয়াও যায় না!’ 


এই যে মাধুরী-সরোবর, যার কোনো তল নেই, সেখানেই ডুবেছে ও মরেছে কমললতা। সেই 
জন্যই তার শ্রীকান্তের প্রতি আকর্ষণ জয় করা সম্ভব হয়েছে। বৈরাগী দ্বারকাদাসের মঠের যে- 
সুন্দর ছবি উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে আকা হয়েছে, তার সূচনা প্রথম পর্বের তৃতীয় অধ্যায়েই শরৎচন্দ্র 
চমৎকারভাবে করে রেখেছেন। 
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‘ভারতবৰ্ষ’ পত্রিকায় যখন শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্ব ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, 
তখন এর নাম ছিল ‘শ্ৰীকান্তের ভ্রমণকাহিনী’। ভ্রমণকাহিনী অনেক সময় খুব সুবিন্যত্ত হয় না, 
DMEM ক্ষেত্রেও হয়নি। সমগ্র উপন্যাসটিতে অনেক খপ্তকাহিনী ও কিছু উপকাহিনী আসাতে 
এর প্লটটি খুব নিটোল হয়ে উঠতে পারেনি। পিকারেস্ক ধরনের উপন্যাসে অনেক সময় এ- 
জিনিস দেখা যায়। দুষ্ট লোক বা ভবঘুরেদের কাণুকারখানা নিয়ে কাহিনী এই উপন্যাসে থাকে। 
স্পেনের ভাষায় 01০81০-শব্দটির অর্থ দুৰ্বৃত্ত। Picaresque উপন্যাসের নায়ক অবশ্য সব সময়ে 
দুৰ্বৃত্ত না-ও হতে পারে ;অন্তত এই ধরনের উপন্যাসের মধ্যে যেটি বিশ্ববিশ্ৰুত সেই সার্ভান্টিসের 
‘Don Quixote'-এর ক্ষেত্রে ZAR | এই উপন্যাসটির নায়ককে অবশ্য ভবঘুরে বলা যেতে 
পারে। আমাদের সকলেরই শ্ৰীকান্ত উপন্যাসের FAAS মনে আছে: 


আমার এই “ভবঘুরে” জীবনের অপরাহ্ন বেলায দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া 
আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে! 


“ভবঘুরে” শব্দটি উপন্যাসের অন্যত্রও ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। “পিকারেস্ক'-এর অনুসরণে এই উপন্যাসকে কি ‘ভবঘুরে’ 
উপন্যাস বলা যাবে? তবে এই উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা কোনো পিকারেস্ক উপন্যাসে 
দেখা যায় না। তা হচ্ছে, শ্রীকান্তের নিজের ভাষায়, একটি “প্রেমের ইতিহাস'। দ্ৰীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর 
গভীর প্রেম সমগ্র উপন্যাসটিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে এবং তাকে একটি এক্যসূত্র 
দিয়েছে। শ্ৰীকান্ত ভবঘুরে উপন্যাস, কিন্তু একটু অন্য ধরনের। 

শরতচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসে শুধু শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত। এরাই 
প্রধান, এদের কাছে অন্যেরা সবাই অপ্রধান। (উপন্যাসের শেষাংশে কমললতা অবশ্য এর উজ্জ্বল 
ব্যতিক্রম, কিন্তু সে কথা পরে আলোচ্য |) নারীবাদী শরৎচন্দ্র উপন্যাসের নাম স্বচ্ছন্দে শ্রীকান্ত ও 
রাজলক্ষ্মী' রাখতে পারতেন। এবং তা হলে একেবারে সাম্প্ৰতিক কালে মিলান কুন্দেরা A- 
অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার একটা সমর্থন আরও স্পষ্টভাবে পাওয়া যেত। The Times' 


৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পত্রিকার ১৬ মে ১৯৯১ তারিখের সংখ্যায় ফ্ৰালে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এই চেক্‌ ওপন্যাসিক 
মন্তব্য করেছিলেন : 'AI! great novels, all true novels, are bisexual’ | 

যেগুলি সত্যিকারের উপন্যাস, মহৎ উপন্যাস, সেগুলি সম্পর্কে আমার একটা নিজস্ব 
বক্তব্য আছে, এবং এ-বক্তব্য সাহিত্যের অন্য শাখাগুলির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আমি মনে করি, 
কোনো মহৎ রচনাকে, তা কাব্য, উপন্যাস, নাটক বা অন্য যে-কোনো শাখারই হোক না কেন, 
কখনোই কোনো বিশেষ শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এইসব রচনার প্রত্যেকটিরই এমন 
অনন্যতা আছে যা সব শ্রেণীবিভাগের উর্ধে । রক্তকরবী-কে যদি শুধু সাংকেতিক নাটক-রূপে 
দেখা হয়, কিংবা'বিষবৃক্ষ-কে গার্হস্থ্য উপন্যাস-রূপে,তা হলে এগুলির ওপর একেবারেই সুবিচার 
করা হয় না। শ্রীকান্ত কে আমি বিভিন্ন শ্রেণীর উপন্যাসের পটভূমিকায় দেখার চেষ্টা করেছি বটে, 
কিন্তু আমি এ-ও জানি যে এ-উপন্যাস নিজেই একটা স্বতন্ত্র ও নিজস্ব শ্ৰেণী সৃষ্টি করেছে। শেলি 
কাব্য সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সব মহৎ রচনা সম্পর্কে প্রযোজ্য : ‘Poetry is a sword of 
lightning, ever unsheathed, which consumes the scabbard that would contain 
it’ | আমরা যে-ছীচেই ‘শ্ৰীকান্ত’ উপন্যাসকে ফেলি না কেন, তা সব ছাঁচের বাঁধন ভেঙে বেরিয়ে 
আসবে। 
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শ্রীকান্ত উপন্যাসের আঙ্গিকের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। এই আত্মজীবনমূলক 
ভবঘুরের ভ্রমণকাহিনীতে প্রথাগতভাবে কোনো নিটোল প্লট শরৎচন্দ্র আমাদের কাছে উপস্থাপন 
করেননি। সেইটাই স্বাভাবিক। তবে প্লটকে নাটকীয় ও আকর্ষক করার জন্য লেখক যথেষ্ট চেষ্টা 
করেছেন। যেহেতু উপন্যাসটি মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্রকে 
বিশেষভাবে যত্নশীল হতে হয়েছিল। প্রত্যেক অধ্যায়ের পাঠক যাতে পরবর্তী মাসে উপন্যাসের 
পরের কিস্তির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে, সেদিকে লেখকের খেয়াল রাখতে হয়েছিল, এবং 
পাঠকের suspense বা উৎকণ্ঠা জাগানোর চেষ্টা করতে হয়েছিল। অনেক ছোট ছোট ঘটনাকে 
লেখক চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করতে পেরেছেন। আর অনেক বড় বড় ঘটনা তো আছেই। 
শরৎচন্দ্রের অন্য উপন্যাসের তুলনায় শ্রীকান্ত-য় ঘটনার ঘনঘটা অনেক বেশি, বিশেষত প্রথম 
পর্বে। এই বিষয়ে লেখক নিজে সচেতন ছিলেন। প্রথম পর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যখন ইন্দ্রনাথ 
শ্রীকান্তকে অশরীরীর আসার সম্ভাবনার কথা ইঙ্গিত দিয়ে এবং তাকে সাবধানে থাকতে বলে 
অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন শ্ৰীকান্ত বলছে : 
এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে 
লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা-উপশিরা দিয়া বরফ-গলা জল বহিয়া চলিতে লাগিল | নিতান্ত শিশুটি 
নহি যে, তাহার ইঙ্গিতের মর্ম অনুমান করিতে পারি নাই। আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া 
গিয়াছে যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের জল। কিন্তু তথাপি, এই নিশা অভিযানের 
রাতটায় যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বোধ করি ভয়ে চৈতন্য 
হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল, পাড়ের 
ওদিক হইতে কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। যেমনি আড়চোখে চাই, অম্নি সেও যেন মাথা নীচু 
করে। 


ৰ 


"ROU শ্রীকান্ত / ৭১ 


শ্রীকান্তের আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা, ভয়, শরৎচন্দ্র পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। উত্তম- 
পুরুষের জবানীতে উপন্যাসটি বিবৃত হওয়ায় লেখকের সাফল্য সহজ হয়েছে। 
প্রথম পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শাহজীর রক্তাক্ত সংঘর্ষের পরে শ্রীকান্তের 
মন্তব্যও এখানে উদ্ধৃত করা যেতে ACA | পাছে এই ধরনের ঘটনাকে লোকে মেলোড্রামাটিক ও 
অবাস্তব আখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দেয়, সেজন্য শ্রীকান্তের এই কৈফিয়ৎ। এই ধরনের তথাকথিত 
অবিশ্বাস্য ঘটনা এই উপন্যাসে এর আগেও ঘটেছে, এর পরেও অনেক ঘটবে। শরৎচন্দ্র যেন 
প্রীকান্তের এই উক্তির মাধ্যমে সেইসব ঘটনাই সমর্থন করেছেন: 
আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
লোকে দ্বিধা ত করিবেই, পরস্ত SUS কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়ত ইতস্তত করিবে না। তথাপি 
এতটা জীনিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য। কারণ সত্যের উপর না দীড়াইতে 
পারিলে কোনমতেই এই সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না। প্রতি পদেই ভয় হইতে থাকে, 
লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতে বাস্তব ঘটনা যে কক্সনাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিযা যায়, এ 
কৈফিয়ৎ নিজের কোনো জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি হাতেই টানিয়া টানিয়া 
ধরিতে থাকে। 


এখানে অপ্রত্যক্ষভাবে শরৎচন্দ্র যে-ইংরেজি প্রবাদপ্রতিম উক্তিটি স্মরণ করেছেন তার উৎস 
বায়রনের Don J॥৭৷'-কাব্যের চতুর্দশ সৰ্গ : 


Tis strange—but true ; for truth is always strange; Stranger than fiction. 


রাজলক্ষ্মীকে পাঠকের কাছে পরিচিত করার আগে, প্রথম পর্বের অষ্টম অধ্যায়ের গোড়াতে, 
শ্রীকান্তের তথা লেখকের আর একটি কৈফিয়ৎও খুব তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষত উপন্যাসের প্লট 
আলোচনা করার সময়ে | নায়িকাকে উপন্যাসে প্রথম উপস্থাপনের সময়ে তাকে অবশ্য 
রাজলক্ষ্মী৷ূপে না এনে পিয়ারী বাইজী-রূপে আনা হয়েছে_-সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গান 
গাহিতে জানে । প্রথমে এইটুকু বিবরণ নিয়েই পাঠককে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পরে অবশ্য অনেকবার 
নায়িকার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে বলা হবে, কিন্তু লেখক কোনো 
সময়েই সে-রূপের বিশদ বর্ণনা করেননি। কেন করেননি, সেটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার ।ফবিসুলভ 
কোনো উচ্ছাসে তিনি বলেননি : 


চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, 
মুখ তার শ্রাবন্তীর কারুকার্য। 


রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যেই যখন এটা ঘটেছে, তখন যে কমললতার ভাগ্যেও তাই ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। 
এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্ৰেৱ অনুসরণ করেননি। যাক সে কথা। শ্রীকান্তের কৈফিয়তে ফিরে 
আসছি: 
লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়ই আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের 
মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ত 
তাহারা একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই। আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলোই 
বজায় আছেঃ তাও ত নাই। কত হারাইয়া গিয়াছে টের পাই, কিন্তু তবু ত শিকল ছিড়িয়া যায় না! কে 
তবে নূতন করিয়া এসব জোড়া দিয়া রাখে? 


৭২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


শ্রীকান্ত এখানে যে-শৃঙ্খলের কথা বলেছে সেটা লেখকের কবিকল্পনার শৃঙ্খল, কোলরিজ যাকে 
secondary imagination বলেছেন | অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনা বিনা সুতোয় যে মালা গাঁথে 
তা কোনোদিন ছেড়ে না এবং তার ফুল কোনো দিন শুকোয় AT | 

এর পর শ্রীকান্ত একটি দ্বিতীয় বিস্ময়ের বস্তুর কথা উল্লেখ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে যেটা 
ছোট, সেটা অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে, এবং আপাতদৃষ্টিতে যেটা বড়, সেটা ছোট হয়ে দীড়ায়। 
এ-বিষয়ে স্মৃতির ভূমিকাও বিস্ময়কর! অনেক সময় ইন্দ্ৰধনুর জ্যোতি আমরা বিস্মৃত হই, কিন্তু 
প্রজাপতির পাখার বর্ণালি ভুলতে পারি না। কেন এমন হয়, সে-প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়ার 
চেষ্টা শ্রীকান্ত করেনি! যেটা ঘটে, সে শুধু তারই বিবরণ দিয়েছে তার নিজের ভাষায় : 


পৃণ্ডিতেরা বলেন, বড়দের চাপে ছোটরা গুড়াইয়া যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জীবনের প্রধান ও 
মুখ্য ঘটনাগুলিই ত কেবল মনে থাকিবার কথা। কিন্তু তাও তো দেখি না। ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে 
হঠাৎ এক সময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না জানি বেশ 
বড় হইয়া জাকিয়া বসিয়া গিযাছে, এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। 
অতএব বলিবার সময়েও ঠিক তাহা ঘটে। তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়ে না। অথচ 
কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়ৎ আমি পাঠককে দিতে পারিব না, শুধু যা ঘটে তাহা জানাইয়া দিলাম। 


৮ 
শুধু ঘটনার ঘনঘটাতেই শরৎচন্দ্র পাঠকের মন ভোলাননি, চিত্তাকর্ষক চরিত্রচিত্রণেও তিনি অতুলনীয়। 
যে-চরিব্রগুলি শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন সেগুলি নানা ধরনের। এদের মধ্যে 
যেমন রয়েছে ভালো ও মন্দ মানুষ, তেমনি রয়েছে স্থির চরিত্র এবং সচল চরিত্র (ঈ. এম. ফস্টার 
যাদের বলেছেন flat characters এবং round characters) | কিছু চরিত্র ছাঁচে ফেলা, কিছু 
চরিত্র স্বতন্ত্র ধরনের, আবার কিছু চরিত্র আছে ছাচে ঢালা হলেও স্বাতন্ত্যে মগ্ডিত। প্রধান ও 
অপ্রধান সব চরিত্রগুলি সম্পর্কে একথা খাটে। আর চরিত্রের সংখ্যাও গণনাতীত। শ্রীকান্ত 
উপন্যাসকে চরিত্র চিত্রমালা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না। 

এর কয়েকটি চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে প্রধানত হাস্যরস পরিবেষণ করার জন্য। 
দ্বিতীয় পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে জাহাজে শ্রীকান্তের একজন সহ্যাত্রিণী ছিল যার নাম টগর বোষ্টমী। 
এই 'বিগত-যৌবনা স্থূলাঙ্গী’ নারীর কুড়ি বছরের সহচর নন্দ মন্ত্রী যখন তাকে নিজের পরিবার বা 
স্ত্রী বলে শ্রীকান্তের কাছে পরিচয় দিতে যায় : 


বাবুমশায় ইটি আমার পরি-__” তখন তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে টগর চিৎকার করে ওঠে 
: পরিবার! আমার সাত পাকের সোয়ামী বলচেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিস্তিরী, যাব তার কাছে 
মিছে কথা বলে আমার বদনাম কোরো না বলে দিচ্চি।... 

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস কেন টগর? পরিবাব বলে আর 
কাকে? বিশ বচ্ছর-_ 

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বছর! পোড়া কপাল! জাতবোষ্টমের 
মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবন্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বছর ঘর করচি বটে, কিন্ত 
একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি ? সে কথা কারও বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী মরে যাবে, 
তবু জাতজম্ম খোয়াবে না--তা জানো? বলিয়া এই জাতবোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্বে আমার মুখের 
পানে চাহিয়া তাহার ভাটার মত চোখ-দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল। 


শবৎচন্দ্রের শ্ৰীকান্ত / ৭৩ 


এই কথোপকথন যদি ইংরেজিতে হত, আমরা সহজেই শরৎচন্দ্রের প্রিয় লেখক চার্লস 
ডিকেন্সের উপন্যাসের কোনো ছেঁড়া পাতা মনে করতে পারতাম। অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। 

রতন, WS থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য ছোট ছোট চরিত্র যেমন শ্রীকান্ত উপন্যাসে 
ও পাঠক সমভাবে YR হয়েছে। এদের মধ্যে ইন্দ্রনাথ, গহর, বজ্জানন্দ, অন্নদাদিদি, TSA, সুনন্দা, 
কমললতা, এবং সর্বোপরি রাজলম্ষ্বীর নাম উল্লেখ করতেই হবে। নারীচরিত্রের এত বিচিত্র ও 
আকর্ষক রূপায়ণ শুধু শরৎচন্দ্রের অন্য উপন্যাসেই নয়, যে-কোনো বাংলা উপন্যাসেই দুর্লভ। 


৯ 
ঘটনা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য এবং এদের বিশ্লেষণের জন্যই শুধু নয়, মননের গভীরতার দিক থেকেও 
শ্রীকান্ত একটি অসামান্য উপন্যাস। এর পরিধি যেমন প্রসারিত, এর aise তেমনি বিশাল। এর 
ভাষাও তেমন এর পক্ষে সর্বতোভাবে যথাযথ ; সেই ভাষার নিজস্ব একটা গরিমা আছে। এইসব 
দিক থেকে শ্রীকান্ত-কে মহাকাব্যকল্প উপন্যাস বলতে চাই। মহাকাব্যের যুগ অনেক দিন অতীত 
হয়ে গেছে, এখন উপন্যাসের যুগ চলছে। উপন্যাসই আধুনিক যুগের মহাকাব্য শ্রীবান্ত-কে কি 
আমরা আধুনিক বাঙালি জীবনের খণ্ড মহাকাব্য আখ্যা দিতে পারি? কিংবা অন্তত খণ্ডিত মহাকাব্য? 

মহাকাব্যের আরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য শ্রীকান্তে-র মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম 
হচ্ছে আলো ও ছায়ার পরিণয়, যেটা শরংকালের সকালের বৈশিষ্ট্য বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ 
করেছেন। যাঁর নাম শরৎ, তার পক্ষে এ-ব্যাপারটা লক্ষ করে থাকা স্বাভাবিক! ট্যাজিডিতে A- 
জীবনের ছবি সেখানে অন্ধকারের প্রাধান্য, কমেডিতে যে-জীবনের ছবি সেখানে আলোকের 
প্রাধান্য, কিন্তু মহাকাব্যের জীবনে আলোক ও অন্ধকারের সমন্বয়, মহাকাব্যের সংসার বিপরীত 
ললিতে-কঠোরে। শ্রীকান্ত উপন্যাসে এই ধুপছায়ার আলো-আঁধারি দেখতে পাই। আর কোনো 
বাংলা উপন্যাসে এত অসুস্থতা, এত মারী ও মহামারীর প্রকোপ পেয়েছি বলে মনে করতে 
পারছি না। উপন্যাসের নায়ক নিজে এতবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে পরিহাসচ্ছলে বলা যায়, 
তারও জুলিয়াস সিজারের মতো ‘falling sickness’ আছে, যদিও একটু অন্য অর্থে। 
স্বাভাবিকভাবেই তাই রাজলক্ষ্মী সব সময়ে, বিশেষত উপন্যাসের পরের দিকে, শ্রীকান্তের স্বাস্থ্য 
নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন থাকে এবং চিকিৎসক-সন্ন্যাসী বজ্ৰানন্দের কাছে তার সে উদ্বেগ স্পষ্টভাবে 
প্রকাশ করেছে। 

উপন্যাসে রোগের প্রাবল্য ও প্রাচুর্য এবং মৃত্যুর বহুশ্রুত পদধ্বনি জীবনের অন্ধকারের 
দিক ফুটিয়ে তুলেছে। ইন্দুমতীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকবিমূঢ় ক্রন্দনরত রাজা অজকে বশিষ্ঠ- 
শিষ্য রঘুবংশ-মহাকাব্যের অষ্টম সর্গে সান্তনা ও উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন : 

মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ। 
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্যদি জন্তর্ননু লাভবানসৌ ॥৮৭ 


অর্থাৎ ‘জ্ঞানীরা বলেছেন, মৃত্যুই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, জীবনটা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক। 
তাই কোনো প্রাণী যদি এক মুহূর্তও শ্থাসপ্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকে, তাতেও তার লাভ।’ এই 


as / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


খৃষিবাক্য শাশ্বতসত্য সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু নৃপতি অজ এ থেকে কতটা সত্যিকারের 

সান্ত্বনা পেয়েছিলেন জানি না। তবে এই সত্য বালক বা কিশোরদের জানবার কথা নয়, তাই 

তাদের আশ্বস্ত হবার প্রশ্নও ওঠে না। প্রথম পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ একটি 

শিশুর মৃতদেহ দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সেটাই স্বাভাবিক: 
অকালমৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় 
হৃদয় COM ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না! গভীর নিশীথে 
চারিদিক নিবিড় ween পরিপূর্ণ-_শুধু মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে শ্বশানচারী শৃগালের 
ক্ষুধাৰ্ত কলহ-চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট অর্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়নশব্দ, আর বহুদূরাগত 
তীব্র জলপ্রবাহের অবিরাম হ-হ-হ আর্তনাদ-_ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক, নিস্তব্ধ হইয়া, 
এই মহাকরণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক-- 
তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জ্বল হইতে তাহাকে 
এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া 
আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ...মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই 
চোখ বাহিয়া বড় বড় Sava ফোটা ঝরিয়া পড়িতেছে। 


পাঠকের DPS যে অশ্র-সজল হয়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? উপন্যাসে মৃত্যু- 
মিছিলের আরম্ভ এখানে, শেষ হবে চতুর্থ পর্বের শেষের দিকে গহরের মৃত্যু দিয়ে। তবে মৃত্যু 
কখনোই এই উপন্যাসের শেষ কথা নয়। জীবনই শেষ কথা, কিন্তু সে-জীবন কমললতার “শেষ 
নমস্কারে” ধুসর ও BHU! উপন্যাসে যে-আলো-আঁধারির জগতের কথা বলেছি গ্রন্থের শেষে 
আসিয়া পড়িয়া আবার সমস্ত অন্ধকারে মিলাইল।” 


১০ 
শ্রীকান্ত উপন্যাসে দুঃখের দিক যেমন খুব লক্ষণীয়, আনন্দের দিকও তেমনি সুস্পষ্ট। 


আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে। 
তবুও শাস্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥ 


তবু আনন্দ। 'শ্রীকান্তে” আনন্দ নানাভাবে এসেছে, যার মধ্যে একটি এর অনাবিল হাস্যরস। টগর 
বোষ্টমীর কথা আগে বলা হয়েছে। আরও অসংখ্য দৃষ্টান্ত সমস্ত উপন্যাসে ছড়ানো আছে। প্রথম 
পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দত্তদের বাড়ি কালীপূজা উপলক্ষে শ্রীকান্তের মেঘনাদ বধ নাটকের মঞ্চাভিনয় 
দেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। বালক শ্রীকান্তের উৎসাহ উদ্দীপনা উৎকণ্ঠা আমাদের চার্লস 
ল্যামের বাল্যকালের কথা মনে করিয়ে দেয়। ল্যামও যখন বাল্যে প্রথম নাটকের অভিনয় দেখেন, 
তাঁর মনোভাবও তখন অনুরূপ অবস্থায় শ্রীকান্তের মতো হয়েছিল এবং ইলিয়া-রচিত My First 
Play’ লঘু নিবন্ধে সে-মনোভাবের মনোগ্ৰাহী বর্ণনা আছে। মেঘনাদের ভূমিকায় যে-ব্যক্তি অভিনয় 
করেছিল, তার অদ্ভুত আকৃতি এবং তার চেয়ে অদ্ভুত অভিনয় নৈপুণ্যের যে-বর্ণনা শ্রীকান্ত পাঠকদের 


শরগচন্দ্রের শ্রীকান্ত / ৭৫ 


মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপৰ্যয় কাণ্ড। তাহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা সাড়ে চার হাত। সবাই 
বলিত, মরিলে গরুর গাড়ী ছাড়া উপায় নাই। .. Wea উঠিযাছে। বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই 
হইবেন--অল্প-স্বক্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে 
লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কীপিয়া দুলিযা উঠিল-_ফুটলাইটের 
গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উষ্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাব নিজের পেট-বাঁধা জরির 
কোমরবন্ধটা পটাস্‌ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল! তাহাকে বসিয়া পড়িবার 
জন্য কেহ বা সভয় চীৎকাবে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে 
লাগিল-_কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইলেন না। বা হাতের ধনুক 
ফেলিয়া দিয়া, পেণ্টুলানের মুই চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের 
অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়---শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে। 
অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল। 


রয়াল বেঙ্গল টাইগারের রূপ নিয়ে শ্রীনাথ বহুরূপীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের প্রত্যাশিত পরিণতি 
এর চেয়ে কিছু কম হাস্যকর নয়। ভট্টাচার্য মশায়ের রাষ্ট্রপতির হিন্দির তো তুলনা হয় না : ‘এই 
বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূৰ্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে 
কাঁটাল পাকায় দিয়া? এর পরের কথাবার্তা আরও মজার। পিসিমা বললেন, “তোমাদের ভাগ্যি 
ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি। যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরওয়ানরা। 
ছেড়ে দাও বেচারীকে [শ্রীনাথ বহুরূগীকে], আর দূর করে দাও দেউড়ির এ খোট্টাগুলোকে। 
একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা AZ? পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন 
না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা 
করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে 
যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর ;তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, উহার ল্যাজ 
কাটিয়া দাও। তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে 
তাড়াইয়া দেওয়া হইল।” এর পর পিসিমা ওপর থেকে রাগ করে পিসেমশাইকে যা বললেন, 
তার জবাব নেই, ‘রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে!” 

শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে রেঙ্গুনগামী জাহাজের মধ্যে অনেকবার হাস্যরসের দৃশ্য আছে। 

শ্ৰীকান্ত তৃতীয় পর্বে মধু ডোমের মেয়ের সঙ্গে ভগবতী ডোমের ছেলের বিয়ের ঘটনাও 
যথেষ্ট হাসির খোরাক জুগিয়েছে। রাখালের মন্ত্র মধু ডোমায় কন্যায় নমঃ" এবং “ভগবতী জোমায় 
পুত্রায় নমঃ’ এক পাথরে মনু ও পাণিনিকে হত্যা করেছে। সেই মন্ত্র অবশ্য বাতিল হল অন্য 
কারণে। শিবু পণ্ডিতের মন্ত্র যেটা শেষ পর্যন্ত বরকনে পাঠ করল সেটাতে রাখালের মন্ত্রের 
অর্থকে আরও বিশদ ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে: ‘মধু ডোমায় কন্যায় ভূজ্যপত্রং নমঃ ভগবতী 
ডোমায় পুত্রায় সম্প্রদানং নমঃ যতদিন জীবনং ততদিন ভাত কাপড় প্রদানং স্বাহা’ এতে বিবাহের 
দেবতা প্রজাপতি ABS না হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু বিবাহ-অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি-অভ্যাগতেরা 
একবাক্যে শিবু পণ্তিতকে বাহবা দিয়েছিল। 


৭৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 
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তার নায়ককে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে চিন্তাশীল তরুণরূপেও উপস্থাপিত করেছেন। বহু সুভাষিত 
এখানে পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। এত সুভাষিত শরৎচন্দ্রের অন্য কোনো উপন্যাসে চোখে 
পড়ে না। তাই এই উপন্যাস্‌কে কীট্‌সের ওড্‌গুলির মতো ‘richly meditative'-রূপে বর্ণনা 
করতে পারি। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। তৃতীয় পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষের দিকে 
রয়েছে : যার লোভ নেই, যে চায় না, তাকে সাহায্য করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই!” 
এর সামান্য একটু পরে সপ্তম অধ্যায়ের গোড়াতে পাই : “সংসারে কোন-কিছুরই কেবলমাত্র 
বাহিরটা দেখিয়া কিছুই বলিবার জো নাই ।” এইসব উক্তি যতটা শ্রীকান্তের, ততটাই শরৎচন্দ্রে 
নিজের। এগুলির মধ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয় যেটি সেটি শ্রীকান্ত বলেছে ট্রাকের ওপর বাস করার 
সময়ে বেশ কয়েকটি অসহায় রেলকর্মী ও তাদের পরিবারের লোকদের বিসুচিকায় শোচনীয় 
মৃত্যুর পরে : “কাহাকেও বাঁচাইতে পারিলাম না, সব কয়টাই মরিল, কিন্তু মরাটাই এক্ষেত্রে 
সবচেয়ে বড় ব্যাপার নয়। মানুষ জন্মাইলেই মরে, কেহ দুদিন আগে, কেহ দুদিন পরে-_এ আমি 
সহজে এবং অত্যন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারি! বরঞ্চ ইহাই ভাবিয়া পাই না, এই মোটা কথাটা 
বুঝিবার জন্য এত শান্ত্রালোচনা, এত বৈরাগ্যসাধনা, এত প্রকারের তত্ববিচারের মানুষের প্রয়োজন 
হয় কিসের জন্য? এর পরে শ্রীকান্ত যা বলেছে সেটা সব সৎ ও সংবেদনশীল মানুষের মনের 
কথা : মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। এ যেন 
আমি সহিতেই পারি না! 

এইসব সুভাষিত যে পাঠকের এত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে তার অন্যতম কারণ সেগুলির 
ভাষা। শরৎচন্দ্রের সহজ, সরল, প্রসাদগুণসমুজ্জ্বল ভাষার একটা মোহিনী মায়া আছে যেটা 
পাঠককে খুব আকর্ষণ করে। তার যে-আকর্ষক শৈলী সমগ্র শ্রীকান্ত-কে এত সুখপাঠ্য করেছে তা 
বিশ্লেষণ করা এখন সম্ভব নয়, কিন্তু তার একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই। শরৎচন্দ্র বিশেষণের প্রয়োগে, অনুপ্রাসের অনুশাসনে, এবং antithesis বা বিরোধালংকারের 
বিন্যাসে সিদ্ধহস্ত ।একটি-দুটি সুনির্বাচিত বিশেষণে তিনি শুধু বিশেষ্যকে নয়, বাক্যকেও বিদ্যুতায়িত 
করে দিতে পারেন। আর যখন বিশেষণের সঙ্গে অনুপ্রাস কিংবা বিরোধালংকার কিংবা এই দুটিই 
যোগ করেন, তখন তো সোনায় সোহাগা। এলোমেলোভাবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যেতে পারে। 
প্রথম পর্বের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ বাক্যটি এইরকম : ‘আমি বিস্মিত, ব্যথিত, wa হইয়া নির্জন 
নদীতীরে, একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম!” এ পর্বের অষ্টম অধ্যায়ের শেষের দিকে আছে: ‘আমার 
সমস্ত মনটা উন্মত্ত CENTA তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।” নবম অধ্যায়ে রয়েছে: দ্িপ্রহরের 
নির্জন অবসর নিরর্থক বহিয়া গেল মনে করিয়াও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম।” এর একটু পরেই আছে 
দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।” এই ভাষার জাদুই রাত্রির রূপকে এত মোহনীয় ও মহিমান্বিত 
করেছে! ‘এ TMCS যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন-_তাহা ত ততই অন্ধকার I (ON 
পর্ব, ১০ম অধ্যায়) 

এই অবকাশে শ্ৰীকান্ত উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যেতে পারে, সেটা 
প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে মাঝে মাঝেই প্রকৃতিকে 
নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেটা খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে । উপন্যাসের পরিস্থিতি এবং চরিত্রের মানসিক 


শরৎচন্দ্রের শ্ৰীকান্ত / ৭৭ 


অবস্থার সঙ্গে শরৎচন্দ্র নিপুণভাবে নিখুঁতভাবে নিসৰ্গকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এর চরম পরিণতি 
রয়েছে চতুর্থ পর্বের বৈরাগী ছ্বারিকদাস বাবাজীর আখড়াই দৃশ্যগুলিতে | সেখানে অজস্র কাঠমল্লিকা 
ফুটে থাকে যার গন্ধে সমস্ত বাতাসটা ভারী হয়ে STS | কোনো কোনো গাছে অসংখ্য বকের বাসা 
থেকে বকশাবকদের একটানা ঝুমঝুম শব্দ বিচিত্র মাধূর্যের সৃষ্টি করে। নানা ধরনের নানা রঙের 
পাখি, আর দোয়েল, বুলবুল ও শ্যামাপাখির তো ছড়াছাড়ি। আশ্রমের ফুলের বাগান অজস্ৰ ফুটন্ত 
মল্লিকায় সাদা হয়ে থাকে। আবার শাখায়-পাতায় জড়াজড়ি করে গোটা পাঁচ-ছয় স্থলপন্মের 
গাছ। অসংখ্য ফুল বিকশিত সহস্ৰ আরক্ত আঁখি মেলে বাগানের সকল দিকে চেয়ে আছে। 
উষাঙ্গিনীর সাহচর্যে উষাকালের এই নয়ন ভোলানো দৃশ্যে যে শ্রীকান্তের সমস্ত অন্তরটা চক্ষের 
নিমেষে করুণার, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু 
নেই) শ্রীকান্তের মনে হয়েছিল, অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মতো অত সুন্দর মুখ শ্রীকান্ত সংসারে 
কখনো দেখেনি! আর বৈষ্ণবী শ্রীকান্তকে সোজাসুজি বলেছে, “সবে কাল সন্ধ্যায় ত তুমি এসেছো, 
কিন্ত আজ আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না। পূর্বজন্ম সত্যি না হলে 
এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে।’ উপন্যাসের এই অংশে দুম্মান্তের 
মতো তপোবনকে উপবনে পরিণত করা যেতে পারত। শরৎচন্দ্র সেই সহজ প্রলোভন জয় 
করেছেন। তীর রাজলক্ষ্মী সাৰ্থকনামী, শ্রীকান্তের সমস্ত হৃদয় জুড়ে রয়েছে সে, সমগ্র উপন্যাসে 
সে পরিব্যাপ্ত। রাজলক্ষ্মীর অসামান্য প্রেমের দীপ্তিতে শ্রীকান্ত নায়ক ও শ্রীকান্ত উপন্যাস সমভাবে 
সমুদ্ভাসিত। তবু, তবু বলব, একজন পাঠকের হৃদয় অন্তত কাব্যে উপেক্ষিতা হয়েও কমললতা 
সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পেরেছে। সেই পাঠকের শেষের গান, শেষের মালা ও শেষের অশ্ৰু 
সবই রয়েছে এই ‘poor, wounded, name'=42 জন্য | এবং তার বিশ্বাস, শেষ বিচারে উদ্যানলতা 
রাজলক্ষ্মী বনলতা কমললতার কাছে পরাজিতা! 


শরৎ সমিতি আয়োজিত ড. সুবোধচন্ত্র সেনগুপ্ত স্মারক ভাষণ, অগস্ট 000 | 


‘বোড়ো-ডিমাসা’দের এতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা 
অজিতকুমার চক্রবর্তী 


আসাম এবং উত্তরবঙ্গে আজ বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিহিচ্ছন্নতাবাদী জঙ্গী আন্দোলন ক্রমশই বৃদ্ধি 
পেয়ে চলেছে। এছাড়া আছে নিজেদের মধ্যে দ্বন্ঘ। যেমন নাগা-কুকী, মেইতেই-নাগা, শিম্পু- 
চাকমা এবং সাম্প্রতিকতম ডিমাসা-মারদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী ছন্দ__আজ দেশের শাস্তি-শৃঙ্খলার 
পথে সমস্যাময় হয়ে উঠেছে। এছাড়া আছে “স্বতন্ত্র বোড়ো ল্যান্ড” (autonomus Bodoland)- 
এর দাবী বা সম্প্রতি উত্তরবাংলায় (বিশেষ করে জলপাইগুড়ি অঞ্চলে) কামতাপুরীদের আন্দোলন; 
সবমিলিয়ে ভারতীয় সংহতি তথা “একজাতি একপ্রাণ” ধারণা আজ গভীর সঙ্কটের মুখে এসে 
দাঁড়িয়েছে। | 

বড়ো-ডিমাসা-কাছারি গোষ্ঠীই-এর মধ্যে প্রধান বা মুখ্য অংশ। কিন্তু এ সকল জনজাতিদের 
সম্পৰ্কে আমরা কতটুকু জানি! এরা যে উপেক্ষিত, অবহেলিত এমন ধারণা কিন্তু আজ এ সকল 
জনজাতিদের মধ্যে একটা ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠেছে। 

আমার জীবনের একটা দীর্ঘসময় উত্তরবঙ্গ (কোচবিহার/জলপাইগুড়ি/রগ্পুর) এবং 
আসামে কেটেছে। ফলে স্থানীয় এ সকল জনজাতির (tribe) লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। 
এদের সংস্কৃতি-সমাজ সম্পর্কে কিছু কিছু জেনেছি। খুবই দুঃখের বিষয় এ সকল জনজাতিদের 
সম্পর্কে এত কাল দেশবাসী বিশেষ কোন আগ্রহও অনুভব করেননি | অথচ আমরা জানি যে 
ভারতীয় জাতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে নানা জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ৷ যুগ যুগ 
ধরে নানা মানুষের ধারা এসে মিশেছে “এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে! দ্রাবিড় আর 
অস্ট্রিকের সঙ্গে এসে মিলেছে আর্য আর ভোট-বর্মী প্রভৃতি মানব জাতির আোতধারা। কেউ 
এসেছে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে, কেউ বা পূর্ব বা উত্তরের পাহাড় পেরিয়ে। এসেছে তাদের 
আপন দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্য আর গোষ্ঠীগত ভাষা-সংস্কৃতির স্বাতন্তয নিয়ে কিন্তু কালক্রমে একদিন 
তাদের সকলেই আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সব মিলিয়ে হয়ে উঠেছে মহান ভারতীয় জাতি। অন্তত 
হয়ে উঠতে চেয়েছে। এ সত্বেও কিন্তু কিছু জাতি-উপজাতি রয়ে গেছে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো 
আপন ওঁপজাতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে-_একথাও অনস্বীকাৰ্য। 

পণ্ডিতদের মতে আদিম অস্থিক, দ্রাবিড় ও আর্য ভাষাগোস্ঠীরা ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ 
করেছিল ভারতের পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে। আর ‘ভোট-চীনী’ (Sino-Tibeto) এবং ভোট- 
বর্মীরা (Tibeto-Barman) এসেছিল হিমালয়ের ওপারের ভোট-দেশ পার হয়ে, হিমালয় অতিক্রম 
করে; অপর দল ব্রহ্মাদেশের (বর্তমান মায়ানমার) মধ্য দিয়ে_ উত্তর-পূর্ব বা পূর্বাঞ্চলের আসাম 
অথবা পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত সীমা অতিক্রম করে। 


‘বোড়ো-ডিমাসা’দের এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা / ৭৯ 


সাধারণভাবে যারা নেপাল, উত্তর আসাম, উত্তরবঙ্গ এবং ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ ধরে এগিয়ে 
এসে বসতি করেছিল উত্তরবঙ্গে এবং উত্তর আসামে বা সোজাসুজি ব্রহ্মসীমান্ত পার হয়ে মণিপুর 
আর চট্টল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল_ সামগ্রিকভাবে তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল মঙ্গোলীয় 
(Mongoloid) শ্রেণী (Chatterji, 1974. p. 22)1 অবশ্য অস্্রিক গোষ্ঠীর লোকেরা ভারতে 
প্রবেশ করেছিল ভারতের পশ্চিম অথবা পূর্বদিক থেকে_এ নিয়ে কিছু বিতর্ক এখনও বর্তমান। 
সে বিতর্কে আমরা প্রবেশ করছি না। 

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় ভারতের পূর্বাঞ্চলের ‘মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর” একটি বিশেষ 
শাখা নিয়ে। সেই বিশেষ শাখাটি 'কাছারি” তথা “বড়ো-কাছারি”। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন এই 
মঙ্গোলীয় (/[00801010)-গোষ্ঠী প্ৰাগৈতিহাসিক কালে দেশের পূর্বপ্রান্তে প্রবেশ করলেও পিগট 
সাহেব তার Pre-historic 17010 গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, BASHA প্রাপ্ত কঙ্কালগুলির মধ্যে 
ইন্দো-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে (চৌধুরী, ১৯৯০, পৃ ৭৫)। অর্থাৎ 
ভারতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্তও এদের বিস্তৃতি ঘটেছিল এক সময়। এবং সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল 
থেকে বা অন্তত পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব থেকেই এ জনজাতির অস্তিত্ব ছিল এই ভূখণ্ডে। 

এই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর ভাষাকে সাধারণভাবে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। ভোট-বর্মী এবং 
শ্যাম-টীনীয়। ভোট-ব্মী ভাষার প্রধান অংশীদার কাছারি তথা বড়ো-ডিমাসা (Bodo-Dimasa) 
গোস্ঠী। কালক্রমে এরা নানা ভাগে (এবং নামে) বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা যে একই 
ভাষাবংশের উত্তরাধিকারী সেটা বুঝতে কষ্ট হয়ে না। এই ভাগটি একটি ছকে দেখানো যেতে 
পারে: 


ভোট-বর্মী 
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বড়ো-কাছারি, ডিমাসা-কাছারি, তিপ্রা মেচ কোচ রাভা চুটিয়া লালুং ইত্যাদি। 


বর্তমান আসামে নানা ভাষাগোষ্ঠীর বাস। যেমন ইন্দো-ইউরোপীয় (অসমীয়া-বাঞ্জলী), 
অস্টিক (খাসি), তাই-চীনা অহোম-খাম্তি) এবং ভোটবর্মী বেড়ো-নাগা)। ভোটবমীভাষাগোষ্ঠীর 
কাছারিগণ (বড়ো-ডিমাসা প্রভৃতি) অতি প্রাচীন কাল থেকেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, পশ্চিম আসাম 
(অৰ্থাৎ গারো পার্বত্য অঞ্চল), উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অঞ্চল জুড়ে গড়ে তুলেছিল একটি অবিচ্ছিন্ন 
ভাষাগোষ্ঠীর অধিষ্ঠান। নানা অঞ্চলের শাসনকর্তৃতবও এদের অধিকারে এসেছিল এক সময়। 
কালক্রমে এদের বিরাট একটা অংশ আর্বাকৃত হয়ে মিশে গেল আর্যভাষীদের সঙ্গে। কিছু অংশ 
ছড়িয়ে পড়ল নানাস্থানে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে। আর দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নভাবে বাস করার 
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ফলে__তাদের আচার-আচরণে, ভাষায় দেখা দিল বেশ কিছু পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য। 
যেমন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার (বিশেষভাবে কোকড়াঝাড় ও দরং জেলায়) বড়ো, বরাক 
উপত্যকার ডিমাসা-কাছারি ; উত্তরবঙ্গ, গোয়ালপাড়া ও বর্তমান বাংলাদেশের রঙপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলের কোচ/রাজবংশী-_এদের ভাষা ও সামাজিক গঠনে দেখা দিয়েছে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। 
তেমনই আসামের সমতলভূমি ও গারো পার্বত্য অঞ্চলের (বর্তমান মেঘালয় রাজ্য) গারো, 
ব্ৰহ্মপুত্ৰের দক্ষিণ অঞ্চলের রাভা, ত্রিপুরা রাজ্যের ব্রিপুরী (বো তিপ্রা), লালুং, মোরান প্রভৃতি 
(যারা বাস করে কামরূপ, নওগাঁ, শিবসাগর জেলার নানা স্থানে)। এদের ভিতরেও গড়ে উঠেছে 
ভাষা ও আচার-আচরণে ছোটখাট প্রভেদ। মোটামুটিভাবে বলা যায়---মূল এক “বড়ো” (Bodo) 
ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আসামের, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাস করছে বিভিন্ন নামে। 
এখানে Sir 081-এর একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে: 
“Having regard to their wide distribution, and to the extent of country 
over which Bodo language of a very uniform type are still current, it 
seems not improbable that one time the major part of Assam and North- 
East Bengal formed a great Bodo Kingdom and that some, at least of the 
“Mlechchha’ Kings mentioned in the old copper-plate inscription belong 
to the Kachari or some closely allied tribe.” (E.A. Gait, 1926, p.248) 
এই বড়ো-ভাষার যে একরূপকতা (uniform type) গেইট লক্ষ করেছেন-_মুলত তা ছিল 
একই ভাষা। অৰ্থাৎ একটি শবে স্থান কাল ও পরিবেশ অনুসারে কিছু রূপান্তর ঘটলেও- বুঝতে 
অসুবিধা হয় না যে এরা একই ভাষাবংশের অন্তৰ্গত--নিচের ছকটি দেখলেই তা বোঝা যাবে : 


আমি আং | আং |আগা/আন্‌। আগা আং আং | আং আ 
তুমি me | নুঙ | না নুঙ্‌ ag |as | মা-আ 
জল/নদী দুই/ডুই; দি/ডি;| ডিই; টি; [তি/তুইটুই); | ডি,দি;। দই; | তুই/টুই/টু 


উপরের তালিকা থেকে দেখা যায়-_একই শব্দে গোষ্ঠী ও অঞ্চলভেদে সামান্য পরিবর্তন 
ঘটেছে__মূলত উচ্চারণগতভাবে (phonetic variation) | এতে এদের মৌল-এক্যটিকে খুঁজে 
পেতে খুব কষ্ট হয় না। ৰ 






২ 


এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অধুনা অনেকেই, এমনকি আচাৰ্য সুনীতিকুমারও ইন্দো- 
মঙ্গোলীয় জনজাতির একটি শক্তিশালী মূল জাতি হিসাবে ‘বড়ো’ (Bodo) অভিধাটিই ব্যবহার 
করেছেন (Chatterji, 1974; চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১) একাধিক প্রবন্ধে ও গ্ৰন্থে সাম্প্রতিক কালের 


“বোড়ো-ডিমাসা'দের এতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা / ৮১, 


বড়ো আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবত অধিকাংশ নৃতত্ববিদ্গণ এই অভিধাটি ব্যবহার করছেন। 
কিন্তু এন্ডেল (Rev. Sidney 80৫1০) এবং আ্যান্ভারসন (J.D. Anderson ].0.9) একই অর্থে 
ব্যবহার করেছেন ‘Kacharis’ বা ‘Kachar-race’ অভিধাটি। আমাদেরও মনে হয় সামগ্রিক 
দৃষ্টিতে ‘কাছারি’ অভিধাটিই সুপ্রযুক্ততর। 

কোনো এক বিস্মৃত অতীতে যে এই জনজাতির বড় একটা অংশকে আর্যীকরণ 
(Aryanisation) করা হয়, তার কোনো দলিল নেই। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে (চট্টোপাধ্যায়, 
১৯৯১, পৃ ৯০) হাজার খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই উত্তরবঙ্গ (মেমনসিং, শ্রীহট্র, কাছাড় অর্থাৎ মেঘনা- 
সুরমা-বরাক উপত্যকার সুবিস্তৃত অঞ্চল) ও পশ্চিম আসামের বড়ো-ভাষীদের আর্ীকরণ চলেছিল 
' স্বাভাবিক গতিতে । পাল ও সেন রাজবংশের এবং স্থানীয় নানা রাজবংশের আমলেই চলেছিল 
এই কাজ। MASS বেশকিছু বড়ো-কাছারি রাজা পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসামে দীর্ঘকাল রাজত্ব 
করেছেন। 

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই আসাম তথা সমগ্র পূর্বাঞ্চলে আর্যভাষা ও সংস্কৃতির 
প্রভাব ও প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে হিউ-এন্-সাং এসে লক্ষ করেছিলেন__এ 
অঞ্চলে ব্ৰাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পরিচয়। সংস্কৃত ভাষায় লেখা “নিধনপুর লিপিতে" পাই ভাক্করবর্মার 
বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভূতিবর্মা খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে প্রত্যন্ত পূর্ববাংলার শ্রীহট্টের “পঞ্চখণ্ড অঞ্চলে 
বেশ কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মাণকে ভুমিদান করেছিলেন। 

আমাদের মুখ্য আলোচ্য বড়ো-ডিমাসা-কাছারি” হলেও এদের মূলগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত 
অন্যদের সম্পর্কেও মাঝে মাঝে কিছু আলোচনা এসে পড়বে | ইংরেজি বানানে ‘Bodo’ লেখা 
হয় বলে বাংলাতেও লেখা হয় “বোডো” কিন্তু প্রকৃত নামটি হবে বড়ো বা বর (চট্টোপাধ্যায়, 
পূর্বোক্ত, পৃ ৮৭)। 

গ্ৰাহাম (W. A. Graham) REE 1924) মন্তব্য করেছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে মন-আন্নাম জাতি ও পরবর্তী ভোটবর্মী বা তিব্বতী-বর্মী (Tibeto-Barman) গোষ্ঠীর 
ভৌগোলিক অবস্থান ছিল একই অঞ্চল জুড়ে। পরে ভোট-বমীরা নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে 
ব্ৰহ্মদেশের ইরাবতী নদীর তীর বরাবর অগ্রসর হয়। পরে এরাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের গতিপথ ধরে পূৰ্ব 
হিমালয়ের দক্ষিণ সানুদেশে, সমগ্র আসাম ও উত্তরবঙ্গ, অংশত উত্তর বিহার প্রভৃতি বিস্তীৰ্ণ 
অঞ্চল জুড়ে একদা ছড়িয়ে পড়েছিল। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই পূৰ্ব-হিমালয়ী ভোট-বৰ্মীদের ভাষায় অস্থিক ভাষার প্রভাব 
লক্ষ করেছিলেন গেইট (E.A.Gait) | বলেছেন, ‘an old substratum having striking 
points of resemblence to the Munda tongues’ | সুনীতিকুমারের মতে--খীসিরা জাতিতে 
ইন্দো-মঙ্গোলয়েড, কিন্তু ভাষায় অস্টিক (মন্খেমের)। সংস্কৃতিগতভাবে তারা প্রতিবেশী বড়োদের 
সঙ্গে এক। এদের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন হলেও বলা যায়--এরা কোনো আদিম যুগের এক অভিবাসী 
মঙ্গোলীয় গোষ্ঠী--ভারতে এসে অস্ট্রিকদের সংস্পর্শে ভাষা বদল Bea | নৃ-বিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র 
রায়ের মতে- প্রাগৈতিহাসিক যুগে আর্য-ভাষা-ভাষী জাতির ভারতে আগমনের ফলে অস্থিক 
জাতীয়রা ক্রমশ উত্তর-পূর্ব দিকে অপসৃত হয়ে নানা সময়ে নানা দলে ভারতসীমানা অতিক্রম 
করে ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন প্রভৃতি অঞ্চলে উপস্থিত হয়েছিল। তাদেরই একটি বিচ্ছিন্ন শাখা 
থেকে গিয়েছিল আসাম সীমান্তে--এরাই খাসিদের পূর্বপুরুষ | অপর এক নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক বি. 


৮২ / সাহিত্য-পরিবৎ পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


এম. দাস সুনীতিকুমারের মতোই প্রথমে বলেছেন---বোধহয় তারা মূলত অস্টিক। কিন্তু মিশ্রণ 
ঘটেছে---মঙ্গোলীয় রক্তের [ “Perhaps they (the forebears of the Khasis) came from 
the west, because there are evidence to show that Austro-Asiatic speaking 
people were largely of Australoid race from India who lived in Burma and 
Indo-China’”’]14 বিষয়ে আমাদেরও বিশ্বাস খাসিরা মন-আম্লাম গোষ্ঠীর একটি বিচ্ছিন্ন শাখা, 
যারা প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসেছিল ভারতে;যাকে বলা যায় ‘reversed migration’ বা প্রত্যাগত 
অভিবাসন। 

“থাসি'জাতি আমাদের আলোচ্য নয় এখানে, তবে মঙ্গোলীয় ভোট-বর্মী বড়ো-কাছারি 
গোষ্ঠীর নিকটতম প্রতিবেশী বলেই মাঝে মাঝে এসে পড়বে তাদের প্রসঙ্গ। 


ৰ ৩ 

অসম-বৰ্মী ভাষাবংশীয় নানা গোষ্ঠীর ভাষাগত আত্মীয়তার উল্লেখ পূৰ্বে করা হয়েছে। ১৯৭১ 
সালের আদমশুমারী অনুসারে আসামে এই বড়ো-কাছারি-ভাষী বিভিন্ন শাখার লোকসংখ্যা সর্বমোট 
১৫ লক্ষ | এরমধ্যে বড়ো পাঁচলক্ষের কিছু বেশি। ডিমাসা--৪০,১৪৯ ;তিপ্রা--৩,৭২,৫৭৯ ; 
কোচ--১৪,২৫৬ ; গারো ৪, ১১, ৭৩১ ; রাভা--৫১,১৪৬ ; লালুং--১১ হাজার ইত্যাদি 
(চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১, পৃ ৯০)। শুধুমাত্র কোকরাঝাড় জেলাতেই বাস করে-_সমগ্র বড়োদের 
২৭ শতাংশ। 

উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় কাছারি জনজাতির মধ্যে বড়োরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ 
আসামের ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা, গারো পাহাড়, কোচবিহার-জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্তমান 
বাংলাদেশের রঙপুর, বগুড়া, মৈমনসিং, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, কুমিল্লা-শ্রীহট্ট এবং আসামের উত্তর 
কাছাড় পার্বত্য অঞ্চল, কাছাড়ের সমতলভূমি, বরাক-মেঘনা উপত্যকা অঞ্চলে এককালে ছিল 
এদের বসবাস। 

আসামের বড়ো-কাছারি প্রভৃতিদের মৌলিক ধর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু পরিচয় পাওয়া 
যাবে এন্ডেল সাহেবের (Rev. 9. Endle, ‘The Kacharis (Bodo)’, ©. বাণীকান্ত কাকতির 
‘The Mother Goddess Kamakhya’ গ্রন্থদুটিতে। হিউ-এন্-সাং সপ্তম শতকে ভাস্করবর্মার 
রাজসভায় এসে বহু হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির দেখেছিলেন-_এ সকল অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতকের 
পূর্ব পৰ্যন্ত আসাম মুখ্যত শাসিত হত বড়ো-কাছারি গোষ্ঠীর কোনো-না-কোনো শাখার দ্বারা। ড. 
কাকতিও বলেছেন-_কাছারি গোষ্ঠী কোচ, কাছারি (বড়ো), চুটিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন 
সময়ে উত্তরপূর্ব ভারতে শক্তিশালী রাজ্য গঠন ও শাসন করেছে (Kakati, 1962, p.42)| 

এই ভোট-বর্মী জনজাতির যারা কামরূপ জেলার পশ্চিমাঞ্চলে বাস করত তারা প্রতিবেশী 
আর্ধভাবীদের কাছে ‘মেচ’ (<a) নামে পরিচিত ছিল। পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের বলা হত 
কাছারি। কাছারি শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে গ্রীয়ার্সন (G.A. Grierson) বহুতর অনুমাননির্ভর 
মতের উল্লেখ করেছেন 0..5.1. ৬০[...হা, pt, p.1) | গেইট বলেছেন, ‘The word Kachari 
is derived from a Sanskrit word, meaning a bordering region’ (Gait, 1926. 
p.247) 1G. কাকতিও এই মতের প্রায় প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, It seems likely that the 
word (Kachari) is connected with Sanskrit. Kaksata, a hypothetical formation 
parallel to Skt. Kirat, a frontier dweller.” (Kakati, 1962, p.42) | 


“বোড়ো-ডিমাসা'দের এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা / ৮৩ 


সংস্কৃত ‘কচ্ছ’ শব্দটির অর্থ নদী-জলাশয়ের প্রাস্তদেশ, ন; সমীপ (M. Monier 
Williams, ‘Sans. Eng. Dic,’ 1977, এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’”)। সুতরাং 
এই অর্থটিই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কছ+আরই-ুকাছারি (কচ্ছসকাছ+আরই/আরি)। কাছারি শব্দটি 
এই জনজাতির ‘টোটেম’ ভিত্তি থেকেই (totemistic basis) গড়ে উঠেছে বলে আমরা মনে 
করি। দীর্ঘকাল আর্যসংস্কৃতির সহবাসে এই “টোটেম'-নাম কখনও কখনও আর্যশব্দকেও নির্ভর 
করেছে। যেমন এই বড়ো-কাছারিদেরই একটি উপগোষ্ঠীর (clan) নাম স্বর্গ আরই (আরই-সম্তান, 
folk), তেমনই বসুমাতা + আরই বেসুমাতারি) অর্থাৎ বসুমাতার সন্তান (earth folk) | সাধারণ 
টোটেম নামও অপ্রতুল নয়। যেমন মোসা-আরই (মোসা-বাঘ), সিবিও.আরই (সিবিও-তিল- 
Sesamum), গাণ্ডৰেনআরই (MF =জোঁক-] ০০০) প্রভৃতি । এই সকল টোটেম বস্তু বা প্রাণী 
সেই আরই বা উপগোষ্ঠীর (clan) কাছে খুবই পবিত্র এবং সম্মানের। যেমন NG আরইরা 
কখনো জৌক মারবে না। তাদের বিশ্বাস তাদের সৃষ্টি জৌক থেকে। তেমনি capa বা সিবিঙের 
ক্ষেত্রেও। আবার দইমা আরই অর্থে বড় নদীর সন্তান (তুলনীয় দিমাসা বা ডিমাসা অর্থও বড় 
নদীর সন্তান। বর্তমানে এরা বরাক উপত্যকার এবং পার্বত্য কাছাড়ের অধিবাসী)। “দই, ডি বাদি’ 
অর্থে নদী বা জল এবং “মা” অর্থে AG | অর্থাৎ দইমা বা দিমা অর্থে বড় নদী + আরই বা বড় নদীর 
সন্তান (the river-folk) | এমন আরও দু-একটা নাম দেখা যেতে পারে নার্জে বা নাজী-আরই 
(নাজী=পাট)=নাৰ্জারী; গইবারি আরই (গই = গুয়া, সুপারি), মাওমারা-রই মোওমারি নামের 
বিল-এর সম্তান)। এই আরই বা রই বস্তুত টোটেম-গোত্ররূপে ব্যবহৃত। সমগোত্রে বিবাহ এদের 
সমাজে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অন্তর্বিবাহ বা এধরনের যৌনসংসর্গ কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 

বড়োদের মধ্যে আছে এখন আশিটি গোত্র, তার মধ্যে চ্লিশটা মেয়েদের এবং চল্লিশটা 
ছেলেদের গোত্র। মেয়েদের গোত্রকে বলে জুলু’ (Zulu), এবং ছেলেদের গোত্রকে বলে সেঙ্ফাঙ্‌ 
(Sengfang) | এই উভয় গোত্র মিলিয়ে তবে বিবাহ হবে। এ ব্যাপারে কঠোর ট্যাবু আরোপিত 
আছে। এ প্রসঙ্গে “টোটেম” আর ট্যাবু” সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে সাধারণ পাঠকের 
কাছে ব্যাপারটি একটু সহজবোধ্য হবে। 

যাই হোক, এখন নিশ্চিতভাবে বলা চলে ‘কাছারি’ নামটি totemistic 0৪515-থেকেই 
সৃষ্টি হয়েছে। এই মূল কাছারি গোষ্ঠীর অন্তর্গত নানা উপগোষ্ঠী (Sub-tribe) সৃষ্টি হয়েছে 
পরবতীকালে। এই উপগোষ্ঠীগুলির নামের উৎপত্তি-উৎসও খুঁজে দেখা যেতে পারে। যেমন 
‘Cap’ উপগোষ্ঠীর (Sub-tribe) নামের ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে পূর্বেই (ল্লেচ্ছ CAC) | অন্যান্য 
গোষ্ঠীনামগুলির ব্যুৎপত্তি বা উৎস সম্পর্কে যথাসম্ভব আলোচনা করা হবে পরবর্তী অংশে। 


৪ 
অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার বেশ কিছু আদিম জাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে টোটেমবাদ, 
যা বহুলাংশে অধিকার করে আছে তাদের ধর্মের Ye | আর এটাই তাদের সমাজগঠনেরও 
ভিত্তি। এই টোটেম ধারণা আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বপ্রান্তের আলোচ্য উপজাতির মধ্যেও 
প্রচলিত আছে-_এটা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 


৮৪ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


‘totemistic সমাজব্যবস্থা অনেকাংশে রক্ষিত আছে সেখানে। আর আছে তাদের মধ্যে, যারা 
এদের নিকটতম প্রতিবেশী- মেলানেশীয় পলিনেশীয় প্রভৃতি; যারা রয়েছে এখনও মানবসভ্যতার 
আদিমত্তরে। 

গবেষকরা জেনেছেন যৌনাচার সম্বন্ধে এরা খুবই সতর্ক এবং “অজাচার 'বৃত্তি 
(incestuous) সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান! এবার দেখা যাক “টোটেম” বলতে কী বোঝায়! 

এই সকল আদিবাসীদের ধারণা ‘টোটেমই’ গোষ্ঠীর আদি উৎস, দৈবশক্তি স্বরূপ ও 
গোষ্ঠীর রক্ষাকারী। এই টোটেম হতে পারে কোনো প্রাণী, নিরীহ বা ভয়ঙ্কর-_হতে পারে কোনো 
গাছ বা প্রাকৃতিক বিষয়, যেমন নদী, জল, বৃষ্টি! নিজেদের টোটেমের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা, তারা 
কখনো ক্ষতি করবে না বা মারবে না এদেরকে । এই নিষেধের ব্যতিক্রম হলে শাস্তির ব্যবস্থা 
আছে। 

টোটেম (totem) বংশানুক্রমিক। হতে পারে মায়ের বংশের বা হতে পারে বাপের বংশের। 
বিয়ের সময় বিচার্য হবে দুটিই | আদিম অস্ট্রেলীয়দের সমস্ত সামাজিক রীতিনীতির ভিত্তিই হচ্ছে 
টোটেমের প্রতি গভীর অনুরক্তি ও আনুগত্য । এই অনুরক্তি জাতি বা রক্তসম্পর্কের চেয়েও 
গুরুত্বপূর্ণ (Frazer, 1910, p.53)| 

বিভিন্ন টোটেমের লোকেরা পরস্পর মিলেমিশে বসবাস বা খানাপিনা করতে পারে। 
কোনো বাধা নেই। বাধা শুধু যৌনসম্পর্কে। ফ্ৰয়েডও (Sigmund Freud) এ বিষয়ে বিস্তারে 
আলোচনা করেছেন তার ‘The Totem and Taboo’ গ্রন্থে 

টোটেম-প্রথার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল-_একই. টোটেমের ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ 
সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে A | আর এখানেই বহির্বিবাহের (Exogamy) সঙ্গে টোটেমের সম্পর্ক। 
প্রত্যেক টোটেম গোষ্ঠীর নামকরণ হয় টোটেমের নামানুসারে । যেমন ক্যাঙারু' টোটেম, হরিণ 
টোটেম প্রভৃতি! আমরা আসামের বড়ো-কাছারিদের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি এই প্রথাটি। 

টোটেম-গোস্ঠীর লোকেরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করে-_তাদের টোটেম পশুপ্রাণী বা বিশেষ 
কোনো প্রাকৃতিক শক্তি থেকে উদ্ভূত একটি গোষ্ঠী। টোটেম প্রথাকে ভাগ করা হয়েছে মুখ্যত 
তিনটি শ্রেণীতে : 

১। আদিম-জাতীয় টোটেম। এই টোটেম জাতির সকলের কাছেই মান্য। এটি 
পুরুষানুক্রমিক। 

২। পুরুষ ও নারীর ভিন্ন ভিন্ন টোটেম। এবং 

© ব্যক্তিগত টোটেম (পরবর্তী পুরুষে যা প্রসারিত হয় না)। 

আদিম জাতীয়-টোটেমই মুখ্য | দ্বিতীয়টি সাধারণ বিবাহ ব্যাপারে প্রয়োজনীয়! তৃতীয়টির 
বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। 

ফেজার (Frazer) দেখিয়েছেন__টোটেম বিশ্বাসে প্রতিটি জীতি/গোষ্ঠী বিভক্ত ছোট- 
ছোট গোষ্ঠীতে এবং প্রতিটি গোষ্ঠী নিজ নিজ টোটেম-নামে পরিচিত। টোটেম-প্রাণীকে বধ করা 
হবে না। টোটেম-বৈশিষ্ট্যকে অনুকরণ করে রূপ দেওয়া হয় গোষ্ঠী-নৃত্যে। 

টোটেম ধারণার কারণ সম্পর্কেও পণ্ডিতরা নানাপ্রকার মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ এ 
বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ম্যাক্স্মূলার (F. MaxMuller) টোটেমের অর্থ সম্পর্কে তার 
‘Contribution to the Science of Mythology’ গ্রন্থে বলেছেন, টোটেম হচ্ছে ১. উপজাতীয় 


‘বোড়ো-ডিমাসা’দের এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা / ৮৫ 
| 


চিহ্ন, ২. উপজাতির নাম, ৩. উপজাতির আদি পুরুষের নাম এবং ৪. তাদের সম্মানীয় প্রাণী বা 
awa নাম। পিকলার (Pickler) লিখলেন, ব্যক্তি এবং সমাজ পরিচয়ের জন্য একটি স্থায়ী 
নামের প্রয়োজনে, একান্তভাবে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে টোটেমবাদ (Pickler 
and Somolo, ‘The Origin of Totemism’, 1901)। 

হাৰ্বাৰ্ট স্পেলারও মনে করতেন যে, নামকরণ প্রয়োজনের মাধ্যমে পাওয়া যাবে ‘টোটেম- 
বাদের উৎস। তিনি দেখিয়েছেন যে, কোনো কোনো প্রশংসাবাদে বিশেষ কোনো পশুর নাম 
দেওয়া হত। আদিম ভাষার অনির্দিষ্টতা ও অবোধ্যতা হেতু পরবর্তী বংশধরেরা পশু (বা প্রাকৃতিক 
শক্তি) থেকেই যে তাদের জন্ম এবং সেই সেই পশুনামগুলিকে তার প্রমাণ বলে মেনে নিয়েছে। 
পূর্বপুরুষদের প্রতি এই অলীক শ্রদ্ধার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে টোটেমবাদ [Herbert Spencer, 
‘The Origin of Animal Worship’ (Fortnightly Review, 1870), ‘Principle of 
Psychology’—Vol.I, p. 169- 170]1এ বিষয়ের আলোচলাক্রমে নানা পণ্ডিতজন নানা মত 
প্রকাশ করেছেন। 

সাধারণভাবে প্রাণীনামে একটি দল কী করে পরিচিত হল, সেই কারণ কিন্তু জানা যায়নি। 
বহির্জগতে বিবাহ এবং সমস্ত টোটেমীয় ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-আচরণের উৎপত্তির কারণ মনে 
করা হয় (GHG ল্যাং, ‘The Secrets of Totem’, 1905, p.126) 

এই টোটেম বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানবসভ্যতার বিকাশ--একথা মনে করেন আধুনিক 
পণ্ডিতগণ। সিন্ধুসভ্যতার পীঠস্থান হরপ্লা-মোহেনজোদারোতে যে সকল সীলমোহর পাওয়া গেছে-- 
তাতে খোদিত প্রাণীগুলি হল প্রাক্‌-কৃষি পর্যায়ের আদি টোটেম এবং উপজাতির ধর্মবিম্বাসের 
স্মারক একথা অনেকে মনে করেন (D. D. Kosambi, ‘An introduction to the study of 
Indian History’) হিন্দুসমাজের গোত্রব্যবস্থার উৎসেও রয়েছে এই টোটেম বিশ্বাস--এমন 
কথাও মনে করা যেতে পারে। এই সমাজেও স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ--এ তথ্য সকলেরই জানা। 
কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি গোত্র-পরিচয়ের মূলে এই একই সূত্ৰ। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন ‘কাশ্যপ’ অর্থে কচ্ছপ (অবশ্য মৃগবিশেষ বা পক্ষীবিশেষও হয়), ‘ভরদ্বাজ’ 
অর্থে পক্ষীবিশেষ। আবার শাণ্ডিল্য অৰ্থে বিল্ববৃক্ষ বা বহিবিশেষ হেরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “বঙ্গীয় 
শব্দকোষ’) 

এর থেকেই আমরা দেখতে পাই ‘গোত্র-ভাবনার’ মধ্যেও রয়েছে সেই টোটেম-ধারণা। 
এবং স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ (অর্থাৎ টোটেমজাত ট্যাবু বা ‘taboo-concience’) | এ বিষয়ে 
অধিকতর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ৷ এর থেকে অনুমান করা যায় বড়ো-কাছারিদের টোটেম ধারণা 
নতুন কিছু নয়, এবং ‘কাছারি’নামটির উৎসমূলে রয়েছে টোটেম ধারণা, যা আমরা পূৰ্বেই আলোচনা 
করেছি। তবে অধুনা বড়ো-কাছারিদের মধ্যে সাধারণভাবে একে অস্বীকার করার প্রবণতাই অধিক 
এবং ক্ৰমবৰ্ধমান। 

৫ 

এবার কয়েকটি কাছারি গোষ্ঠীর নামের উৎস অনুসন্ধান করা যেতে পারে। প্রথমেই দেখা যাক 
‘কোচ’। ‘কোচ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় গোষ্ঠী।‘কোচ’নামটি সম্পর্কে গেইট (Gait) বলেছেন, 
উত্তরবঙ্গ রেঙপুর সহ) এবং আসামে কাছারিদের মধ্যে যারা 'ট্রাইবাল’ ধৰ্ম ছেড়ে হিন্দুধৰ্ম 


৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


আশ্রয় নিল তারাই পরিচিত হল কোচ নামে (Gait, 1926, p.46) | এরা নিজেদেরকে রাজবংশী 
এবং ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। 

বাণীকান্ত কাকতি উপর্যুক্ত মতকেই প্রায় সমর্থন করেছেন (Kakati, 1962, p.46)| 
আচার্য সুনীতিকুমার অবশ্য অন্যদিকে অনুসন্ধান করেছেন “কোচ” নামের উৎস। তার মতে খ্রিস্টীয় 
দশম শতকে উত্তরবঙ্গে কম্বোজ বংশীয় রাজারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দিনাজপুরে পাওয়া গেছে 
এঁদের সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ PAGS | কম্বোজ জাতি সম্ভবত বড়োভাবী কোচ জাতিরই পূর্বপুরুষ। 
“কোচ” শব্দের প্রাচীনতর রূপ কমোচ বা কওঁচ। দশম শতকে রাজত্ব স্থাপনের পর এল সংস্কৃতায়িত 
রূপ কম্বোজ। কোচ নামটি কুবচ বা কবচ রূপে অর্বাচীন সংস্কৃতিও পাওয়া যায় (Chatterji,1979. 
p.69 : Chatterji, 1974, p.113 এবং চট্টোপাধ্যায় : ১৯৯২, পৃ bd) | রমেশচন্দ্র মজুমদারও 
বলেছেন,__“নেপালে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে কম্বোজ তিব্বতের নামান্তর |” আরো বলেছেন। 
‘কম্বোজ ‘কোচ’ শব্দের সংস্কৃত রূপান্তর” (মজুমদার, পৃ ৭৪-৭৫)। 

কাছারি (বড়ো) গোষ্ঠীর আর একটি বিশিষ্ট শাখা “তিপ্রা” বা ‘টিপ্রা’। সাধারণত ত্রিপুরা 
রাজ্যেই এদের গরিষ্ঠ বসতি। ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা- 
২৩,৬০,১৮৯ জন। এর মধ্যে উপজাতির সংখ্যা ২৮.৯৫ শতাংশ। অবশ্য তিপ্রা ছাড়া অন্যান্য 
উপজাতিও কিছু আছে এর মধ্যে। তিপ্রা নামের সংস্কৃতায়িত রূপ হয়েছে ত্রিপুরা । রাষ্ট্রের নাম 
ত্রিপুরা, অধিবাসী faa? | এঁরা বড়ো-কাছারি গোষ্ঠীর অন্যান্যদের মতোই নিজেদের পরিচয় 
দিয়ে থাকেন ‘বরক’ বা মানুষ বলে। যেমন গারোরা নিজেদেরকে বলেন ‘মান্দি’ বা মানুষ বলে। 
পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারি তিপ্রাগণ আবার মুরুং (Murung) নামে ARES! 

তি, টি বা টুই অর্থে জল বা নদী। টিপ্‌+আরই (< টিপ্রাই/তিপ্রাই > টিপ্রা বা তিপ্রা) 
অর্থাৎ Water/River folk—4 ভাবেই তিপ্রা নামের উৎপত্তি অনুমান করা যায়! অবশ্য আচার্য 
সুনীতিকুমার বলেছেন, “এই টিপ্রা শব্দের মূল রূপ ও অর্থ এখনও অজ্ঞাত’ (চট্টোপাধ্যায়, 
১৯৮২, প্‌ ৯৩)। j 

বড়ো-কাছারিগণ মূলত ছিল দৃঢ়সংবদ্ধ একটি গোষ্ঠীভুক্ত জাতি। পরবর্তীকালে পূৰ্ব ও 
পূর্বোত্তর অঞ্চলের এই অধিবাসীরা মুখ্যত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়--‘বেডো-ফিসা’ সংক্ষেপে 
‘বোডোসা’ (Sons of Bodo) এবং ‘ডিমা-ফিসা’ বা ডিমাসা (Sons of a great River)— 
বলেছেন গেইট (E. Gait, 1926. p.247) | বোডোসা বা বোদোসা অৰ্থ--বুদ্ধের ABA (Sons 
of Lord Buddha) | “বোডোসা বা বোডোসা- বুদ্ধসা (ছা) শব্দেরই রূপান্তর মাত্র ।...একসময় 
কাছারি জাতীয় বহুলোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। বর্তমানেও তার অনেক নিদৰ্শন পাওয়া যায়। 
আসাম ও উত্তর কাছাড়ের বহুস্থানে ইতিমধ্যেই কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে” (গুহ, ১৯৭১। 
পৃ ৫১)। এই মতের সমর্থনে আরো বহু তথ্য উদ্ধার করা যায়। যাইহোক এর থেকে আমরা 
অনুমান করতে পারি যে মোটামুটিভাবে অস্টম/নবম শতকের আগে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের 
আগে বড় বা বোড়ো (Bodo) নামের অস্তিত্ব ছিল না। 

সুতরাং বোডোসা ও ডিমাসাদের বিভাজনের বা বিচ্ছেদের মূল অনেক গভীরে; ধৰ্ম 
সংস্কৃতির বিভেদ তথা মতান্তরে | ডিমাসাগণ তাদের উপজাতীয় ও হিন্দু বিশ্বাস এবং সংস্কৃতি 
নিয়ে আলাদা হয়ে চলে যায় প্রথমে সদিয়া, পরে ডিমাপুর, মাইবং এবং আরো পরে খাসপুর ও 
পার্বত্য কাছাড়ে। 


‘বোড়ো-ডিমাসা’দের এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা / ৮৭ 


গৌহাটির অদূরে ‘হাজো’ পাহাড়ে “হয়গ্রীব-মাধব (বিষ্ণু) মন্দির একদিন হয়তো ছিল 
বৌদ্ধ মন্দির। বহু তিব্বতী-ভোট বৌদ্ধগণ এখনও এখানে তীর্থ করতে আসেন প্রতিবছর। এই 
হয়গ্ৰীব’ (ঘোড়া-মুখ) বিষ্ণুর উপাখ্যানও রচিত হয়ে গেছে। তিব্বতী-ভোটদেরও আছেন এই 
ঘোড়া-মুখ দেবমুর্তি, নাম তার “তামাদিঙ্, (Tamading) তার অর্থ ঘোড়ামুখ (Horse-head/ 
Horse-neck) | সম্প্রতি (মাৰ্চ, ২০০৩) বৌদ্ধদেশ ভুটানের ‘পারো’ শহরে এই হয়গ্ৰীব বা ‘তামাদিঙ্‌ 
মূর্তি দেখে এসেছি আমি নিজে। ‘হাজো’ শব্দটির অর্থ পাহাড় বা টিলা-_বোড়োভাষায়। সব 
মিলিয়ে হাজো পাহাড়ের এই হয়গ্ৰীব মন্দির একদিন যে বৌদ্ধ মন্দির ছিল এ ধারণা হয়তো 
অমূলক নয়। 

শিলচরের অদুরে “ভুবনপাহাড়ে'র শিবতীর্ঘ একদিন যে ছিল ‘বৌদ্ধচৈত্য’ বা গুহামন্দির 
একথা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন (Sujit Choudhury, ‘Folklore and History....’ New 
Delhi, 0.50)। এই প্রসঙ্গেই বলা যায়__আজকের শক্তিতীর্থ ‘কামাখ্যা ধাম” একদিন ছিল 
শৈবতীৰ্থ । গড়ে তুলেছিলেন কিরাতগণ, তথা কাছারিগণ। একথা প্রমাণ করেছেন কাকতি (81811, 
1989, p. 10-16)। আবার “বড়ো” লেখক দেখিয়েছেন_ _কাছারিদের প্রধান দেবতা ছিল 
‘বাথৌ বড়াই” পরে আধীকৃত হয়ে সেই দেবতা হয়ে যান “শিব-বড়াই” কিরাতগণ এ শিবকে 
উপজাতীয় পদ্ধতিতেই পূজা করতেন (R. N. Mushahari, ‘Aryanisation and 
Hinduanisation of the Bodos’—Proceedings of N.E. Indian History Assn,1989). 


৬ 
বড়ো-কাছারিদের অপর শাখা ‘ডিমাসা’ গণ বহু উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে সুবর্ণশ্রী নদীতীরে এসে 
‘ডিমাপুর’ নগর পত্তন করে রাজত্ব শুরু করেন। এবং এখানে ১১৫০ থেকে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে একদল আহোম সুখাফার নেতৃত্বে 
ব্রহ্মসীমান্ত পার হয়ে প্রবেশ করল আসামে । অচিরেই তারা ডিমাসাদের সংস্পর্শে আসেন। 
পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে তারা ডিমাসাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন সংঘর্ষে । ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে 
আহোমরা ডিমাসাদের পরাজিত করে ও ডিমাপুর ধ্বংস করেন। 

ডিমাসাগণ ডিমাপুর ত্যাগ করে ‘মাছর’ নদীর তীরে মাইবঙ্ এ এসে স্থাপন করেন নতুন 
রাজধানী | কিন্তু আহোমদের চাপে শেষ পৰ্যন্ত মাইবঙ-ও ত্যাগ করে ১৭০৭ সালে শিলচরের 
অদূরে ‘খুসুপুর’ বা খাসপুরে গিয়ে স্থাপন করেন নতুন রাজ্যপাট (Mrs. Laksmi Devi, 1968, 
p.99) | কোচবংশীয় বিখ্যাত বীর চিলারায় এই খুসুপুর বা খাসপুর অঞ্চলে কিছুদিন শিবির স্থাপন 
করে অবস্থান করেছিলেন। পরে তিনি চলে গেলেও তার দলের কিছু লোক এখানে থেকে যায়। 
স্থানীয় লোকেরা তাদের বলত “ধেয়ান” (< দেওয়ান)। মাইবঙের ডিমাসাগণ এদের বলত খুসুছা 
(< কোচ-ছা বা কোচবংশীয়)। এভাবেই স্থানটির নাম হয়ে যায় খুসুপুর বা খাসপুর। 

ডিমাসাগণ নিজেদেরকে হিড়িম্বার (মহাভারতের?) বংশধর এবং ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় 
দিয়ে থাকেন। তারা ডিমাপুরে হিড়িম্ব-রাজ্য স্থাপন করে ইটের প্রাচীর, তোরণ, ও স্তম্ভ শোভিত 
নগর স্থাপন করেছিলেন | এসবের কিছু ধ্বংসাবশেষ বিশ শতকের ষাটের দশকে আমরাও দেখেছি 
গেইট তার গ্রন্থে এই ধংসাবশেষের কিছু ফটোচিত্রও দিয়েছেন। 
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নবাগত আহোমরা পোড়ামাটির ইটের বাড়ি/ঘর ইতিপূর্বে দেখেননি তাই তারা ডিমাপুরের 
নাম দিয়েছিল “চে-দিন-চি-পেন” (Che-din-chi-pen) অর্থাৎ পোড়ামাটির শহর (town-earth- 
burn-make) | এই শহরকে তারা কখনও বা উল্লেখ করেছেন “চে-ডিমা” (Che-Dima) অর্থাৎ 
the town on the Dima (Gait, 1926, p.92) 1 

নবাগত আহোমগণ পাকা বাড়ি বা ঘরের সঙ্গে পরিচিত না হলেও, ছিল খুবই ইতিহাস 
সচেতন জাতি। নিজেদের বর্ণমালাও ছিল। অবশ্য ব্ৰাহ্মী বৰ্ণমালারই রূপাস্তর। এঁরা চতুষ্কোণ 
বাকলের (bark) উপর পুথির মতো লিখে রাখতেন বংশতালিকা বা ঘটনাপঞ্জীর বিবরণ। এ 
কাজটি করতেন পুরোহিতগণ, বংশানুক্রমিকভাবে। এ পুথিকে বলা হয় Bea? বা Ga? (বু = 
অর্থ ব্যক্তিগণ, রন্‌ = শিক্ষা দেয়/ দেওয়া, জ = ভাণ্ডার) অর্থাৎ ‘a store that teaches the 
ignorant’, জ্ঞানের ভাণ্ডার যা অজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষা দেয়। অপরদিকে ডিমাসাদের সবই ছিল 
শ্রুতিনির্ভর। তারা মাইবঙ-এ বাসকালেই বাংলা ভাষা ও লিপি গ্রহণ করেন এবং 'কাছারি Ra? 
লিখতে শুরু করেন। 

ডিমাসাগণ খাসপুরে রাজত্ব করেন ১২৫ বৎসর। এঁরা নিজেদেরকে ঘটোৎকচের বংশধর 
এবং হিডিম্ব-বংশীয় ক্ষত্রিয় বলে মনে করেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৮১৩ সালে রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্ৰের মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর ভাই গোবিন্দচন্ত্র। তিনিই ডিমাসা তথা কাছারিদের শেষ 
রাজা। উত্তরাধিকারী অভাবে তার মৃত্যু হলে ১৮৩২ সালে ইংরাজ অধিকারে আসে কাছাড় 
রাজত্ব | 

বড়ো-ডিমাসাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু। কিন্তু সামাজিক-সংগঠনে ও পজাতিক উপাদান 
সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। এঁদের নারীপুরুষেরা স্বতন্ত্র গোত্র-পরিচয় (totemistic clan) ব্যবহার 
করেন। এই গোত্র-পরিচয় সম্পূর্ণ উপজাতীয় যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে ‘বড়ো-কাছারিদের’ 
CR | 

ডিমাসা নারীরা ৪২টি গোত্রে বিভক্ত। নারীদের গোত্রকে বলা হয় জুলু (zulu) পুরুষ 
গোত্রের সংখ্যা---৪০, এবং পুরুষদের গোত্রকে বলা হয়--‘সেঙ্-ফাঙ্’ (Seng-fang) | নারী 
পায় মায়ের গোত্র। বিবাহে সে গোত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। পুরুষেরা পায় পিতৃগোত্র 
এবং সেটিও অপরিবর্তনীয় (চৌধুরী, ১৯৯০, পৃ ১০৩)। এই গোত্রবন্ধনে অন্তর্বিবাহ (endogamy) 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গোত্র-বাধা এবং বহির্বিবাহ প্রথার (exogamy) কঠোরতার ফলে বিবাহক্ষেত্র 
সংকীর্ণতর হয়ে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে বিবাহ-শ্রেণী বা HRs (phratries) 1 অস্ট্রেলীয় 
উপজাতিদের মতোই এখানেও দুটি বিবাহশ্রেণী এবং দুটি উপশ্ৰেণী গড়ে উঠেছে। 

Fa শ্রীমতী দীপালি দণ্ড ডিমাসাদের সামাজিক জীবন নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে 
জানিয়েছেন, প্রতিবেশী বাঙালি ও অসমীয়াদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার দৃষ্টান্তে এবং প্রভাবে 
এঁরা এখন পিতৃগোত্র সম্পর্কেই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। শিক্ষিতশ্রেণী মাতৃগোত্রের অস্তিত্বই স্বীকার 
করতে চান না (Dunda, 1978, 0.45) ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার শিক্ষিত বড়োগণও আজকাল 
বিবাহ ব্যাপারে বহুলাংশেই মাতৃগোত্রের গুরুত্ব অস্বীকার করেন। 

বিয়ের পর ডিমাসা মেয়েরা একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিতৃগোত্র ত্যাগ করে স্বামীর 
গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হন। এই অনুষ্ঠানটিকে বলে ‘মাদাই কিলিম্বা” বা গোষ্ঠীদেবতার পূজা৷ মাতৃগোত্রটি 
থেকে যায় অপরিবর্তনীয় (ibid, p. 46) | 


‘বোড়ো-ডিমাসা’দের এতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা | ৮৯ 


এখানে উল্লেখযোগ্য যে খাসিগণ অধিকাংশ খ্রিস্টান হলেও বিয়ের ব্যাপারে এখনও 
তাঁরা তাদের ‘totemistic clan’ বা গোস্ঠী-গোত্র রক্ষা করেন। এমনকি অনেক চার্চের সঙ্গে 
‘Komiti Sang’ (Taboo-Committee) যুক্ত থাকে। যাদের কাজ নিষিদ্ধ বিবাহ রোধ করা 
(চৌধুরী, সংহতি ১৯৯২, পৃ ২৬৩)। 

এই মঙ্গোলীয় বা অস্ট্রিক-ভাবী গোষ্ঠীর বেলাতেই শুধু নয় পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষ্য করা 
যায় যে ধর্মান্তরিতগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এক ধরনের দ্বৈত ধর্মবিশ্বীসের অনুগামী থাকে । জনৈক 
অস্ট্রেলীয় আদিবাসী খ্রিস্টান হবার পরও স্বীকার করেছেন : “Yes I believe in God, I also 
believe in the Earth Mother....and my Kangaroo Totem. They gave all we 
have” (Sergei Tokarev, ‘History of Religion’, 0.33)1 অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। 
কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের পৃথিবী মাতা এবং আমার ক্যাঙ্গার টোটেমকেও বিশ্বাস করি। আমরা 
যা কিছু পেয়েছি সবই তাদের কাছ থেকে। 

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী বা অস্ট্রিকভাষী খাসি-সিন্টেং সম্প্ৰদায় আর্যসংস্কৃতি স্বীকার করে 
নিলেও, তাদের সংস্কৃতির একটা অংশ কিন্তু আমরাও গ্রহণ করেছি। “দিবে আর নিবে, মিলাবে 
মিলিবে'_ রীতি না মানলে সত্যিকারের মিলন সম্ভব হয় না। 

শিলচর-বদরপুর রাস্তায় বরাক নদীর তীরে রয়েছে সিদ্ধেশ্বর-কপিলাশ্রম। শিবমন্দির ও 
কপিলমুনির আশ্রম। খাসিয়াদের প্রধান নদী-দেবীর নাম ‘কুপ্‌-লি’ (Kup-li) | খাসি এতিহাসিক 
হামলেট বারে (Hamlet Bareh) বলেছেন, ‘In the month of June, ‘Ka-knia Kupli’ 
or propitiation of Kup-li water-goddess is held, sacrifices of animals are still 
performed to propitiate the Kup-li deity... The Kup-li goddess among water 
spirits is accounted to be the most important both in antiquity and celebration.” 
(‘The History and Culture of the Khasi People’, p.355) | জুন মাসে কুপলি দেবীর 
পূজা পশুবলিসহ আজও হয়, খাসিদের সমস্ত নদী-দেবতার মধ্যে ‘কুপলি’ প্রধানা। 

এই কপিলাশ্রম বেদরপুর ঘাট) কুপ্লি-রই ব্ৰাহ্মণ্য রূপ। প্ৰতিবৎসর পুণ্যলোভাতুর বহু 
হিন্দু তীৰ্থযাত্ৰী এবং খাসি-তীর্থযাত্রীর এখানে সমাগম হয়। আসামের নওগা জেলার ‘কপিলি’ 
নদীর নামটিও এসেছে এই কুপ্‌-লি থেকেই ৷ ‘গঙ্গাসাগর’ বা ‘সাগরদ্বীপের’ (পশ্চিমবঙ্গ) ‘কপিলাশ্ৰম’ 
তীৰ্থও যে এই অস্ট্রিকমূল কুপলি থেকেই আগত-_এমন কথাও বলেছেন অনেক পণ্ডিতজন। 

কপিলি নদীর উৎসমূলের জলপ্রপাতটি প্রাকৃতিক সৌন্দৰ্যেও অপরূপ। খাসিদের এটি 
তীৰ্থক্ষেত্ৰ এবং এখানে নরবলি হত। কুপ্‌লি এবং কালী উভয়দেবীই এখানে একাকার হয়ে 
গেছেন (Barkakati; p.49) | এই জলধারা ডিমাসাদের কাছেও পবিত্র এবং কপিলতীৰ্থ বলেই 
অভিহিত তাদের কাছে। খাসি ভাষার ‘কোপাইত (Kopait) অর্থে নদীর উৎসস্থল। যশোরের 
(বর্তমান বাংলাদেশ) কপোতাক্ষ এবং বীরভূমের কোপাই নদীর নামও অস্টিকমূল। কপোতাক্ষ- 
তীরবাসী যশোরের মানুষের বিশ্বাস ছিল-_কপিলমুনি ছিলেন যশোরেরই মানুষ । এভাবে দুটি 
সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। 

ডিমাসাদের দুজন দেবী হিন্দু নামান্বিতা হয়ে পূজিতা হচ্ছেন উভয় শ্রেণীর (বাঙালি ও 
ডিমাসা) হিন্দুদের দ্বারা, বরাক উপত্যকা অঞ্চলে ৷ এই দুই দেবী হলেন-_“রণচণ্ডী” এবং aT | 
খাসপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও রণচণ্ডীর ভগ্নপ্রায় একটি মন্দির আছে__বিগ্রহহীন। 
বর্তমানে শিলচরের অদূরে জাটিঙ্গা নদীতীরে বিজয়পুর গ্রামে রণচণ্তী দেবীর মন্দিরে দেবীর 
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নিত্যপূজা হয়। পূজারী ব্ৰাহ্মণ বিগ্রহ রক্তবর্ণ বস্তরাবৃত একখানি তরবারি। ডিমাসা-রাজা হিরচন্দ্রে 
wag এই বিগ্রহ। বিস্তারিত কিংবদন্তী জড়িত আছে এর সঙ্গে। অনুরূপ কিংবদন্তী মঙ্গোলীয় 
জনগোষ্ঠীর নানাস্থানে প্রচলিত আছে। এর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর দূরসম্পর্ক লক্ষ্য করা যেতে 
পারে। 

মাইবঙের পাহাড় খোদাই মন্দিরের গায়ে বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ আছে রণচণ্ডী দেবীর বন্দনা। 
‘হিড়িম্বেশ শ্রীশ্রীহরিচন্দ্র নারায়ণ” এটি উৎকীৰ্ণ করান ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে। 

অপরদেবী ‘Frater শিলচরের অদূরে বড়খোলা গ্রামে নিমাতা দেবীর একটি মন্দির 
আছে। এখানেও পূজারী বাঙালি ব্রাহ্মণ! ডিমাসা রাজা স্বপ্নীদেশে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। 
AMG! নামটিতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে! ডিমাসা-কাছারি ভাষায় “মাদাই' অর্থে দেবতা বা আত্মা। 
‘নি’--ষষ্ঠীবিভক্তি অর্থাৎ সম্বন্ধের রূপ। নি = এর। সুতরাং “নিমাদাই” অর্থ 'দেবতার”। নিমাদাই 
> নিমাতা (= দেবতার), TAPS রূপ | নিত্যপূজা হয়। কিন্তু জশদ্ধাত্রী পূজার দিন থেকে তিনদিন 
ধরে এই দেবীর বাৎসরিক পুজা-উৎসব। বছ ভক্ত-(বাঙালি ও ডিমাসা) দর্শনার্থীর ভিড় হয়। 

এ ছাড়া আছেন “না-নি-মাদাই” নো = ঘর/গৃহ, নি-বিভক্তির-র, মাদাই = দেবতা) অর্থাৎ 
“গৃহদেবতা’। তেমনই গামি-নি-মাদাই অর্থাৎ গ্রামদেবতা। প্রায় প্রতিটি ডিমাসা বাড়িতে আছেন 
না-নিমাদাই; এবং যে কোন বড়ো-কাছারি গ্রামেই দেখা যাবে গামি-নি-মাদাই দেবী পূজিতা 
হচ্ছেন। এছাড়া ‘বাথাউবারি’--সিজু (হিজু বা ফণীমনসা) গাছ প্রতিবাড়িতেই আছে। খুব পবিত্র 
বলে গণ্য হয়। বাঙলাতেও “অনসা-সিজ" সম্মানিত গাছ। বিশেষ মনসা পূজায় এই গাছ, নিদেনপক্ষে 
এর পাতা অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বাঙালি ঘরে। এই বিশ্বাস বড়ো-কাছারি সংস্কৃতি থেকেই 
এসেছে বলেই মনে করেন পণ্ডিতগণ। এ ছাড়া আরও কিছু বোড়ো দেবতা রূপাস্তরিত হয়ে 
বাঙালি সমাজে গৃহীত হয়েছে। 


৭ 

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে বোড়ো-ডিমাসা তথা কাছারি ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব 
অনেকটাই বিস্তার লাভ করেছে ব্ৰাহ্মণ্য-সংস্কৃতির উপর। সেই সঙ্গে তাদের ভাষার চিহ্নও আৰ্য 
তথা বাংলা-অসমীয়া ভাষার উপর ছাপ ফেলেছে। বড়ো-ডিমাসা-কাছারির ভাষার ধ্বনি, শব্দ, 
প্রত্যয়, এমনকি বাক্য-গঠন রীতির ছাপও পড়েছে অসমীয়া ও প্রত্যন্ত উত্তর ও পূর্ববাংলার 
ভাষায়। এছাড়া স্থাননাম, নদীনাম, বস্তুনাম প্রভৃতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অধিকার করে আছে আসাম- 
বৰ্মী, তথা বড়ো-কাছারিদের ভাষা। 

অসমীয়া ও প্রত্যন্ত উত্তর ও পূর্ববাংলার ধ্বনি পরিবর্তনে নিঃসন্দেহে বড়ো-কাছারি 
ভাষার প্রভাব ও সংস্পর্শজনিত ফল, দস্ত্য ত-বর্গের ও মূর্ধণ্য-উ-বর্গের স্থানে ট(0, ড (0)-এর 
মতো দন্ত্য-মূলীয় উচ্চারণ! আবার তিনটি শ-এর স্থলেই (শে, ষ, স) খ-এর উচ্চারণ। উচ্চারণের 
বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। যেমন, অসম > অহম > BAT (oxom) | আবার D, ছ, জ স্থানে A, "l, 
(z) উচ্চারণ | | 

অসমীয়া ও প্রত্যন্ত উত্তর ও পূর্ববঙ্গের ভাষায় বাক্যগঠনেও বড়ো-কাছারি প্রভাব দুৰ্লক্ষ্য 
নয়। যেমন : 


‘বোড়ো-ডিমাসা’দের এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা /৯১ 


বড়ো বাক্য অসমীয়া বাক্য বাংলা বাক্য 
বি আংনিনো এটো মোর ঘর এটা আমার ঘর/বাড়ি 
আংনি আফা মোর বোপাই আমার বাবা 
নাং নি নাম ফা তোর বাপের তোর/ তোমার বাবা 
বাই-নি বাই-ফা তার বাপেক তার বাবা 


বড়ো ও অসমীয়া বাক্য গঠনের সাদৃশ্য বিষয়ে J. D. 40091507-এর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি 
এখানে উদ্ধারযোগ্য : “Its Syntax on the other hand is nearly identical with the 
Assamese...Even the agglutinative verb is more or less reproduced in the use 


of such expression as ‘£aipalai’(গইপেলাই) | যেমন অসমীয়াতে “গইপেলাই কলো’, 
বড়ো-কাছারিতে ‘খিথা হা-মন’। বাংলায় এ ধরনের যৌগিক ক্ৰিয়া---‘গেছে গিয়া’, ‘আসো গিয়া’ 
প্রভৃতিরও চলন আছে। এই প্রসঙ্গে আরো কিছু বড়ো যুগ্ম ক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া যায়; গবা- 
মার (গবাত = আলিঙ্গন করা); বির-দি (বির = আঁচড়ে দেওয়া-০ scrach); খামবদ্ধ (খাম = 
স্থির হয়ে বসা/ বসে পড়া) প্রভৃতি। 

বাংলায় ‘ইয়া”-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার আধিক্যকে ত্যান্ডারসন বড়ো প্রভাবজাত 
বলেছেন! যেমন--“সকলে মিলিয়া আসিয়া সব কাড়িয়া লইয়া খাইয়া ফেলিয়া চলিয়া গেল।” 
' সুনীতিকুমার আ্যান্ডারসনকে (Anderson, J.D.) অস্বীকার করেননি। তবে দ্রাবিড় প্রভাবের 
সম্ভাবনাও উল্লেখ করেছেন (Chatterji,1979, p.110) | 

বড়ো ভাষার কিছু প্রত্যয়ও বাংলায় এসেছে। ‘মা’ ও Al) প্রথমটিতে বেশি বা বড়'র 
ভাব। দ্বিতীয়টিতে অল্প বা ক্ষুদ্ৰত্ব। ছোটর দ্যোতনা সৃষ্টি করে! বড়ো ভাষায় রাঙ্‌ মানে নৌকা, 
রাঙ্‌ মা অর্থ বড় নৌকা, রাঙ্সা অর্থ ছোট নৌকা; ডি-মা = বড় নদী, ডিসা = ছোট নদী (ডি অর্থে 
নদী বা জল)। 

বিল মা = বড় বিল (জলাশয়), বিলসা = ছোট বিল। ডাও (dao) = পাখি, ডাওসা অর্থ 
ছোট পাখি বা পাখির বাচ্চা। 

এই প্রত্যয় দুটি সাধারণত বাংলা বা অসমীয়াতে ‘-ম’ এবং ছা/চা/ চে-রূপে পাওয়া যায়। 
যেমন ভল্প > AAT ডে. কাকতির মতে এখানে মহাপ্রাণতার লোপ ঘটেছে বড়ো প্রভাবে)__ 
“The de-aspiration is due to Bodo influence, Bodo having no sonant aspiraties”, 
পাখা > পেখম ইত্যাদি। এবার ‘ছা’/চা’গপ্রত্যয় : কাল + ছা = কালছা (কালোর ভাব/অল্প 
কালো); রাঙা + সা > রাঙ্চা (অস) = লালছে/লালচা (বাং)। ‘বগা’ (অস = সাদা) > বগচা; 
ডাসা কেম পাকা, ডাসা পেয়ারা); পান্সে/পান্সা (পানি + সা/সে); ঝাপ্‌সা, তেরসা প্রভৃতি। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সুনীতিকুমার এই সা, চা, সা প্রভৃতি প্রত্যয়ের মূল অন্যত্র অনুমান 
করেছেন। হর্নলে তার ‘Gaurian Grammar’-4 সদৃশ শব্দেই এই ‘সা’ প্রত্যয়ের মূল বলেছেন। 
আচার্য সুনীতিকুমার প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার কপিশ, কর্কশ প্রভৃতির মধ্যে হতে পারে বলেছেন 
(Chatterji, 1979, p.699) | 

শব্দগঠনে : বড়ো-ডিমাসা ভাষায় ড, দই, দি, টি, তি_অর্থ জল বা নদী। এগুলির 
প্রভাবে সৃষ্ট শব্দ ডিঙ্গি, ডিঙ্গা, ডুব, ডুবি জেল ডুবি), ডাবর প্রভৃত। অসমীয়া ‘বোর’ (সমূহ অর্থে) 


৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


শব্দটি সংস্কৃত ‘বহুল’ শব্দজাত বলেছেন সুনীতিকুমার (1010,738)। কাকতির মতে সং বহু+ট 
(Kakati,1962, p.292) | কিন্তু শব্দটির মূল আর্যভাষার বাইরে আছে বলেই আমাদের ধারণা! 
বোড়ো-ডিমাসা ভাষাতে ‘ফুর’ বা ‘বুর’ অর্থে বহু, সমূহ! সুতরাং ফুর > বুর > ভোর > বোর-_ 
এভাবেই অসমীয়া ‘বোর’ শব্দটি পাওয়া যেতে পাবে! 

আরেকটি অসমীয়া শব্দ ‘বিলাক’ (অর্থ গুলা, গুলি)। লরা বিলাক =ছেলেগুলি। সংস্কৃত 
বহুল শব্দজাত বলেছেন কাকতি (ibid, p.292) ৷ সুনীতিকুমার বলেছেন—'bilak is of obscure 
origin” —(ibid, p.738) | উত্তর বাংলায় বিশেষ করে কোচবংশজ রাজবংশীদের বাংলা ভাষায় 
গুলাক্‌, গিলাক শব্দ আছে একই অর্থে | সুনীতিকুমার অন্যত্র সংস্কৃত ‘বিলোক’ শব্দ ‘বিলাক’ 
শব্দের উৎস অনুমান করেছেন | কিন্তু বড়ো-কাছারিদের অপর একটি শাখা “গারো” ভাষার ‘ফিলাক’ 
(একই অর্থে) শব্দটির পরিবর্তিত রূপ ‘বিলাক’ অনুমানও বোধহয় খুব কষ্টকল্পনা নয়। 

ভোটবর্মী তথা বড়ো-কাছারি ভাষা থেকে আগত আরও কিছু শব্দ এবার দেখা যেতে 
পারে। সুনীতিকুমার এই সম্পর্কে বলেছেন__“উত্তরবঙ্গের ও আসামের অনেক নাম...ভোট- 
ব্ৰহ্ম শ্রেণীর ভাষা থেকে এসেছে। অনেক সময় আবার এই সকল নামকে সংস্কৃত করে আর্য করে 
নেওয়া হয়েছে।” এই সকল নামের আলোচনার জন্য তিনি__“সাহিত্য পরিষদের মতো স্থানে 
প্রকাশের জন্য”_ পাঠাতে বলেছেন-_“সেগুলি প্রকাশ হলে পর তার বিচার চলতে পারে” 
(চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭৫, পৃ ৯)। উত্তরবঙ্গ ও আসামের সঙ্গে আমরা পূর্ববঙ্গকেও যোগ করতে 
চাই। যাই হোক প্রথমেই কয়েকটি শব্দ : 

__ ভোট-বর্মী শব্দ থেকে : লুঙ্গী (< বর্মী লুঙ্গি; Turner মতে সলুগ্গ *লুঙ্গ থেকে; তু. 
ওড়িয়া ‘লুগা’ অর্থে কাপড়)। সিঁদুর/সিন্দুর, তসর। CHUA শব্দ থেকে ‘মেচ’ শব্দের উৎপত্তি 
(মজুমদার, ১৯৯১, পৃ ১৬১)। কাছারি-বড়ো ভাষায়--‘ডাউ/ডাও’ শব্দের অর্থ পাখি। বাংলায় 
ডাউক (> VIS), কামাখ্যা, কামরূপ, কামপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি নামগুলিকে ড. কাকতি অস্ট্রিকমূল 
বললেও সুনীতিকুমার বড়ো-কাছারি-মূল বলেছেন। তার মতে কম, কাম, কোচ প্রভৃতি 
বড়োভাষাজাত শব্দ। 

এই মত আমরাও সমর্থন করি। কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমায় কামতা কোমতাপুর) 
রাজত্ব ছিল! রাজারা ছিলেন বড়ো-কাছারি বংশীয়। এখনও আছে সেখানে “কামতেশ্বরী” দেবীর 
মন্দির। 

‘তিস্তা’ (সং ত্ৰি-শ্োতা’) নামটি যে বড়ো নামের সংস্কৃতায়ন__এক্থা স্বীকার করেছেন 
নীহাররপ্রন রায়, সূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই। ডিব্ৰ (ডি = জল, P = 
ফোস্কা/বুদ্বুদ্), ডিগারু গোরু-স্নান করা), ডি-খাউ খোউ-জল তোলা), দিসাং দি-সা-ছোটনদী) 
এমনই ডিগবই, ভোগদই, মালিদই, দইমারা ছাড়াও টি-হ, টি-থক্‌, তিরাপ, ডিহিং, ভি-লিহ, ডি- 
বং প্রভৃতি উত্তরবঙ্গ ও আসামের অজত্র নদীনামে জড়িয়ে রয়েছে বড়ো-কাছারি ভাষার সৌরভ। 
“মেঘনা” নামটিও বড়ো-প্রভাবিত বলেছেন সুনীতিকুমার। বরাক, সুরমা নদীনাম দুটিও আমরা 
বলতে চাই বড়ো-কাছারি শব্দজ। যদিও বরাকের সংস্কৃতায়িত নাম ‘বরবক্ৰ’ এবং সুরমার নাম 
সুরম্যা’। 


ভাষাচাৰ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তীর বহুখ্যাত ‘Kirdta-Jana-Kyti’ গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন 


‘বোড়ো-ডিমাসা’দের এঁতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা / ৯৩ 


The Civilization of India is the joint creation of her diverse people, Aryan, 
Dravidian, Austric (KOL) and Mongoloid—যথার্থই কত মানুষের ধারা তাদের ভাষা 
আর সংস্কৃতি নিয়ে এসে মিলেছে--এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে”। এদের মিলনেই 
গড়ে উঠেছে ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি আর সভ্যতার মহাসৌধ। আজ তাই বিচ্ছিন্নতার কথা নয়, 
মিলনের কথাই ভাবতে হবে সকলকে। ভারতের অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী এই ভোট-বর্মী কাছারি 
বেড়ো-ডিমাসা) জাতির অবদান পূর্বভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার গঠনে যে কত 
প্রাচীন, কত গভীর কত গুরুত্বপূর্ণ বিচ্ছিন্ন কিছু তথ্যের সাহায্যে সেই সত্যেরই একটা রূপরেখা 


দিতে চেষ্টা করা হল এই স্বন্নায়তন প্রবন্ধে। 
সহায়ক গ্রস্থপঞ্জি 
> অচ্যতচরণ চৌধুরী তেত্বনিধি), শ্রীহটের eye 
২ উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ গুহ, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত (পুনৰ্মুদ্ৰণ), গৌহাটি, ১৯৭১। 
৩ জ্ঞোতিরিন্্রনাথ চৌধুরী, খাসিদের নৃতাত্বিক পরিচয় (প্রবন্ধ), সংহতি। শিলং, ১৯৯২। 
৪ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলকাতা, ১৯৮০} 
৫ পরেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাভাষা পরিক্ৰমা। কলকাতা, ১৯৯২। 
৬ ভবেন নাজী, বড়ো রাও। গৌহাটি, ১৯৯০। 
৭  রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)! ১৯৮৮। 
৮  সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষা ANF ১৯৭৫। 
> --সাংস্কাতিকী, ৩য় খণ্ড। ১৯৯১ 1 
১০ সুজি চৌধুরী, শ্রীহট্-কাছাড়ের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড), ১৯৯২। 
১১ - প্রাচীন ভারতের মাতৃপ্রাধানা : কিংবদজীর পুনবির্চার। ১৯৯০ | 
১২ Anderson. J. D. : Kachari Folktales and Rhymes, London, 1875. 
১৩  Barkakati. S. (ed) : Tribes of Assam, Gauhati. 
১৪ Chatterji, S.K. O.D.B.L, Calcutta, 1979. 
১৫  — Kirdta Jana Krti, Calcutta, 1974. 
১৬  — The Place of Assam in the History and Civilisation of India, G.U.1986. 
১৭ Chowdhury, Sujit Ranachandi and Nimatd, 1986. 
১৮  —Folklore and History : A study of the Hindu Folkeults of the Barak Valley. New 
Delhi. 
১৯ Devi Laksmi Ahom Tribal Relations, Gauhati, 1968. 
২০ Dunda Dipali Among the Dimasa, New Delhi, 1968. 
২১ _Endle, Rev. S The Kacharis (Bodo), Delhi, 1990. 
২২ Frazer, J.G. ‘Totemism and Exogamy', (Vol. 1), London, 1910. 
২৩ 0810 Edward A History of Assam, Calcutta, 1926. 
28  Kiakati, Banikanta : ‘Assamese, its Formation and Development, Guwahati, 
1962. 
২৫  —'The Mother Goddess Kamakhya, Gauhati, 1989. 
২৬ Lang, Andrew The Secret of Totem. 1905. 
২৭ Majumder, R. C. (ed) The History of Bengal (Vol.1). Dhaka University, 1963. 
২৮  Mushahary, R. N. Aryanisation and Hindusinisation of Bodos—Proceedings 


of NE Indian History Assn. 1989. 
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জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


‘লুচি তরকারীর নামে আপনারা অনেকে হয়ত আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন যে আজ সাহিত্য পরিষদে 
বুঝিবা একটা ভোজ আছে---চৰ্ব্য চোষ্য বন্দোবস্ত আছে। এই ভরা রোদের বৈকালে গরম গরম 
তরি তরকারী যে কি উপাদেয় পুর্ব হইতেই তা হয়ত লেলিহান কল্পনা রসনায় তাহার আস্বাদ 
লইতেছেন কিন্তু ভাদ্রের শেষে অরন্ধন-_অগ্নিপক্ক টাটকা জিনিষ খাইতে নাই। তাতে আজ 
অতীত কথারুপ বাসী সামগ্রী লইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত। লুচি তরকারির পুরাতত্ব রূপ 
আহার্ধ্য লইয়া আজ আমি পরিষদের অধিবেশনে আপনাদিগকে পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত। আহারে 
আপনারা তৃপ্ত হইলে অর্থাৎ যদি ইহা হইতে কোন আলোচনার বিষয় তৃত্তিসহকারে আহার করেন 
তবেই আমি কৃতার্থ হইব। 

আহারের রসাস্বাদন অপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যের ইতিহাস তন্বাবেষণে অধিকতর তৃপ্তি। খাবারের 
একটি কথা হইল-_পূর্বকাল হইতে পূর্বপুরুষদের স্মৃতি চিহ্ন, তাহাদের জ্ঞান বিজ্ঞান প্রাণের রুচি 
ও তৃপ্তি বহন করিতেছে সেইটা যদি আজ আমরা কোনরূপে জানিতে পারি তাহা হইলে পাঠকগণ 
লুচি তরকারী হাতে হাতে লাভ করিয়া আহারের মুর্তিমান সুখের পরিবর্তে সেই অপূৰ্ব রসাস্বাদন 
করিতে পাইবেন! , 

রন্ধনের গোড়ার কথা বা “মেড ইজি” যে পাকপ্রণালী তা অজানা নয়---পুরনো রাজা 
বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়কে প্রণাম তবু সমাজে রামাঘরের রানী তো রম্ধননিপুণা সুগৃহিণীই। অন্তরালে 
একদা পুরুষের মুন্সীয়ানা ছিল “রাঁধুনি বামুন’ নামে শীকে ও শিরে ফুঁ দেবার বামুন অপেক্ষা 
উনুনের শিকেতে ফুঁ দেবার বিশেষ ব্রাহ্মণ নাকি উড়িষ্যার অন্তৰ্ভুক্ত মেদিনীপুর জেলার “উড়ে 
এক জন্তু’ ছড়ায় ছড়িয়ে সে কথা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে গবেষকদের বাবদে আমাদেরও 
অজানা নয়। 

জীবনের শুরুতেই ক্ষুধানিবৃত্তি ডাক, তেমনি বৈদিক যুগের শুরুতেই সিদ্ধপথে রন্ধনের 
উদ্বোধন। কেবলমাত্র এক ধরনের রান্না রোজ একঘেয়ে অরুচিকর ঠেকে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অন্য 
রকমের হাতছানির নিরিখে মুখরোচক কিছু পঞ্চব্যঞ্জন চাখতে, স্বহস্তে প্রস্তুত করতে মেড-ইজির 
চাহিদা হয় আকাশছোঁয়া। জীবে প্রেম বিলোতেই পাকপ্রণালীর পাঠ্যপুস্তক পড়ে বুঝি স্বহত্তে 
প্রস্তুত (food procecssing) আর Untouched by hand-এর মধ্যে কয়েক হাত ফাক পড়ে 
থাকে৷ 

বাংলা সাহিত্যে বইয়ের দর বাড়ে পত্রিকার আদরে | আলিপুরের উকিল বিপ্রদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাই ১৮৮৫ সাল থেকে মাসিক পাকপ্রণালী পত্রিকা প্রকাশ করেন। চলেও ছিল 
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১৯০২ সাল পৰ্যন্ত। বিপ্রদাস বোধহয় দক্ষিণবঙ্গেরই বাসিন্দা। মজিলপুরের দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 
আদর্শে একদা তিনি ‘সহচর’ পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু আদালতের কাজের চাপ বাড়তে 
আরও নানান কারণে এ গুরুত্ব রাখতে পারেননি | সাহিত্য সভারই শশিভৃষণ চট্টোপাধ্যায় সহচরের 
দায়িত্ব আপন কাধে নিয়ে প্রকাশনার দায়িত্বও সঙ্গে নিয়েছিলেন। 

বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হাতে থাক, এরপর পাকপ্রণালী পত্রিকার বদলে একটি 
জনপ্রিয় ACES জনক হলেন বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়! বর্ধমানের নাড়ুগ্রামের “সাতভেয়ে মুখুয্যে'র 
অন্যতম ভগবানদাস মুখোপাধ্যায় বিপ্রদাসের পিতা আর মা নদীয়ার মহেশপুরের রামলোচন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শাস্তমণি। বিপ্রদাস তার বিয়ের পর ও পুত্র প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্ৰ 
মুখোপাধ্যায় জম্মের পর কর্মজীবনে গোবরডাঙার রাজবাড়ির স্নেহচ্ছায়ায় গোবরডাঙার স্কুলে 
শিক্ষকতা করতে আসেন। এসময়েই কলকাতায় এসে বিপ্রদাস নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 
Swe’ পত্রিকার সম্পাদকও হয়েছিলেন। বিপ্রদাস রচিত কোন নাটকের সন্ধান না পেলেও 
হাতে কলমে তার কলমপ্রণালীতে নানান গাছ পৌঁতার সহজ নিয়মাবলীর জনপ্রিয় বই পাওয়া 
CAS | গোবরডাঙার সঙ্গে স্নেহভাজন বিপ্রদাসের সুসম্পর্কের কারণ জানা যায়--গোবরডাঙা 
রাজবাড়ির জনপ্রিয় ডাক্তার কেশবনাথ মুখোপাধ্যায় স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি মনোনীত কমিশনার | 

তার সাত পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর বিয়ে হয় বেহালা-বড়িশার 
ননীলাল বন্য্যোপাধ্যায়ের কন্যা বীণাপাণির সঙ্গে। এই বীণাপাণির খুড়তুত ভাই প্রমথনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। কেশববাবুর অন্যতম কন্যা বিজলীবালার বিয়ে হয় কলকাতার শীখারীটোলার 
বাসিন্দা সাহিত্য সংহিতা সম্পাদক নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে | সম্ভবত সেই সূত্ৰেই নৃসিংহের 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় জ্ঞাতি সম্পর্ক আত্মীয়তা | 

গোবরডাঞ্জর দেওয়ানজী বংশের কালীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র সম্পর্কে উপরোক্ত 
ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র পারিজাত কুমারের খুড়তুত ভাই। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
বিধবাকন্যা কমলার (১৯০৮)। পুনবিজ্জবাহের নিমন্ত্রণ পেয়েও রক্ষণশীল নৃসিংহচন্দ্র সে নিমন্ত্রণ 
রক্ষা না করাতে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। 

তারওপরে কেশব মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় মেয়ে সুশীলাবালার বিয়ে হয় বেহালা বড়িশার 
ননীলালের প্রতিবেশী অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি মৈনপুরীর উকিল না হলেও 
আইনের ব্যবসায়ী এমনকি সাবজজ পদ থেকে প্রোমোশনে আলিগড়ের ডিসট্রিকট জজ পৰ্যন্ত 
হয়েছিলেন। 

সে যাক বিপ্রদাস তখন কলকাতায় এসেছেন ৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জি Bo | এবাড়িরই 
আরেক বাসিন্দা অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত বিপ্রদাসের আত্মীয়। এঁরা দুজনেই নৃসিংহচন্দ্রের 
সাহিত্য সভার সদস্য হয়েছেন এ একই ঠিকানায় থেকে। A ঠিকানার কাছেই প্রতিবেশী নরেন্দ্রনাথ 
দত্ত বিপ্রদাসের সঙ্গে জেনারেল এসেমর্লিজ ইনস্টিটিউসনের সহপাঠী। 

পাকপ্রণালীর প্রস্তুতকারক বিপ্রদাস ও নৃসিংহচন্দ্রের বন্ধুত্ব শুধু আজম্ম নয়, মৃত্যু-লগ্নও 
বড় কাছাকাছি। পঞ্চদশ বার্ষিক সাহিত্য সভার সপ্তম মাসিক অধিবেশনে সভাপতি চুনীলাল বসু 
নৃসিংহচন্দ্রের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তার শোকসন্তপ্ত পুত্রদের সমবেদনা জানান। 
আর সেই সভাতেই বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবে বলা হয় “বিপ্রদাস নানাবিধ 
গ্ৰন্থ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করিয়াছেন বিপ্রদাসের মৃত্যুর তারিখ ৩. ১১. ১৯১৪। 


৯৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বিপ্রদাসের অন্যতম একটি বই হল শুভবিবাহতত্বব যার ভূমিকায় ধর্মানন্দ মহাভারতী 
বলেছেন ‘বলাবাহুল্য সমুদায় গ্রন্থ একমাত্র বিপ্রদাস বাবুর লেখনী প্রসূত। তিনিই এই গ্রন্থের 
বিরচক ও সংগ্রাহক। বিপ্রদাসবাবুর সংগৃহীত তত্বসংগ্রহে আমিও কেবল তদুপ মুষ্টিমেয় ধূলি 
নিক্ষেপ করিয়া বন্ধুর অকাট্য অনুরোধ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছি। এদেশে কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে 
আলোচনায় তিনি কেবল প্রথম পথপ্রদর্শক এবং পাক্‌ প্রণালী বিষয়ে তিনি কেবল প্রথম লেখক 
নহেন ATG অদ্বিতীয় উত্তাবক। অনর্গল লেখক বিপ্রদাসের কলমে নাটক পাই না বটে তবে 
উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পাই একটি। প্রবন্ধটি হল আর্য জাতির খাদ্য (সাহিত্য সভায় ২৮শে পৌষ 
১৩০৮ তারিখে পঠিত) এবং পরে সাহিত্য সংহিতায় চৈত্র ১৩০৭-এ প্রকাশিত হয়েছিল মজার 
পাদটীকা সহ “এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব বলাই বোধহয় বাহুল্য” মন্তব্যে। 

জনপ্রিয় শুভবিবাহ তত্ব” বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্য সংহিতার মন্তব্য ‘আশা করি 
এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানি বাঙ্গালার গৃহে গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় বিরাজ করিবে l বিপ্রদাসননীলালের 
_ ঘনিষ্ঠতারও একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত এই সাহিত্য সংহিতায় ‘ভারদ্বাজ' ছদ্মনামে লেখা একটি প্রবন্ধ 
প্রাচীন ভারতের বিবাহ প্রণালী’ 

যাহোক কর্মজীবনে বিপ্রদাস গোবরডাগার রাজপরিবারের স্মেহচ্ছায়ায় গোবরডাঙায় 
স্কুলের শিক্ষক সম্ভবত ডাক্তার কেশবলাল মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয়তায়। কিন্ত শুভবিবাহতত্ব 
বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ পাই বিদ্যাসাগর দৌহিত্র সুরেশচন্দ্ৰ সমাজপতির একটি মন্তব্যের, 
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির স্নেহধন্য ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত ফণীন্দ্রনাথ রায় রচিত ‘চাদের 
বিয়ে’ প্রসঙ্গে। সাহিত্য পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র লিখেছেন চন্দ্রলোকের বিবাহের পদ্ধতির অনেকটা 
পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তিনি চীদের বিয়ের ফলার কিরূপ হইয়াছিল তাহা লিখিতে ভুলিয়াছেন। 
চন্দ্রলোকের বিবাহের ভোজে কোলাব্যাঙ্র কালিয়া ঘৃতকুমারীর সরবৎ প্রভৃতি ও বাতের 
গোলাপের পরিবর্তে মধ্যমনারায়ণ দিবার জন্য ব্যবস্থা আছে কিনা ফণীন্দ্রনাথবাবু উল্লেখ করেন 
নাই কেন?’ 

আগেই বলেছি বিপ্রদাসের জনপ্ৰিয়তম কীর্তি পাকপ্রণালী। বহু প্রচারিত এ গ্রন্থের একটি 
পদ্য সংস্করণও পুরনো বইয়ের দোকানে দেখেছিলেন কল্যাণী দত্ত। পাকপ্রণালী প্রকাশনার কার্যালয় 
ছিল ১৫৫ মানিকতলা স্টীটে। কাছেই ১৪৯ নং বাড়িতে নিউ বেঙ্গলী প্রেস থাকলেও পাকপ্রণালী 
মুদ্রিত হত ২নং গোয়াবাগান স্থীটের প্রেসে। কারণ বোধহয় বিপ্রদাসের গৌরমোহন মুখার্জি 
স্ট্রাটের বাসাবাড়ির আরও কাছাকাছি তখন। 

শুভবিবাহ SGA সঙ্গে যেমন পাকপ্রণালী জড়িয়ে ‘ব্ৰাহ্মণ ভোজন” কারণ বোধহয় 
নববিবাহের সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া ব্রাহ্মণ ভোজনে তাই সেকালের সমাজে প্রণামী বা দক্ষিণীও 
থাকত সে অবশ্য শুভবিবাহ বা গুরুজনের শ্রাদ্ধ যে উপলক্ষই হোক। সমাজ প্রসঙ্গে এই নিমন্ত্রণ 
রক্ষা। ধনীজন নিমন্ত্রণকর্তার খাতিরে তখন দক্ষিণা এড়ানো হলেও সেই বস্তুটিই ব্যয় করে বৃহৎ 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হত সমাজে শুভবিবাহের শুভলগ্ন সুনিৰ্বাচিত করে নির্বাচিত আত্মীয়জনকে 
সুনির্দিষ্ট তিথিতে সপরিবারে বা সবান্ধবে উপস্থিতির নিমন্ত্রণ জানানো হয় অতিথিদের! তেমনি 
আইবুড় ভাত আয়ু্বৃদ্ধ্যান্ন বা আয়ুৰ্বৃদ্ধি বাচক বলে বিবেচনা করাটা বোধহয় Tate’ আর বিয়ের 
তৃতীয় দিনে শ্বশুরবাড়ির রান্নাঘরে পাকস্পর্শের প্রথাকে সামাজিক স্বীকৃতি ধরা হয়। 

বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত সম্পর্কে কিছু আলোচনা (পরোক্ষ)। পূৰ্ববঙ্গীয় বা স্বর্ণবণিক 


পাঠক সমাজে লুচি তরকারী / ৯৭ 


শ্রেণীরা তো কেউ কেউ দুবেলা ভাতে আগ্রহী নয়। অবাঙালীদের কাছে ক্লচিকর’ হবার আগে 
বিবেচ্য স্বাস্থ্যকর বা বীর্যকর বিবেচনা ঘৃত দুধ হালুয়ার আগে তাই রুটির কথা বিবেচ্য। ময়দা বা 
গম বা won পিষে পিষে তারা পিষ্টক বা অপৃপ জাতীয় রুটি তৈরী করে। পেধিত তাই পিষ্টক 
শব্দবাচ্য একার্থবাচক, অবয়বশো বিভক্তং--ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অবয়বে বিভক্ত বা চূর্ণিত। রুটি বা রোটিকা 
কিন্তু ভক্ত বা ভাত নয় কারণ পেষিত নয়, “যুগযুগান্তর পূর্বে আদিমকাল হইতে এই অপূর্ব শ্রেণীর 
খাদ্য ভারতে প্রচলিত। বৈদিক যুগের যজ্ঞে বলেছেন উক্থ্বিশিষ্ট হব্য আমাদের প্রাতসেবনে 
গ্রহণ BAP 

অপুপের আকার গোলাকার, রোটি ও লুচির জাত বিভাগ হয়। এই হব্য বা ঘি প্রসঙ্গে 
কিছু কথা। বাঞ্জলী সমাজেও এক শ্রেণী ভাতের বদলে রুটি না হোক লুচিরই WSF | তার প্রধান 
মাধ্যম এই ঘি। বলা বাহুল্য ঘি আমাদের সমাজে তো বটেই সাহিত্যেও “দিগনিদর্শনী” _কুলীন 
কুলসৰ্বস্ব’ নাটকের রচয়িতা বলিয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ সর্বসাধারণে পরিচিত। “আমার কিন্তু 
ছেলেবেলা থেকে শোনা আছে যে উক্ত নাটক পণ্ডিত মহাশয়ের জ্ঞোষ্টভ্রাতা রচনা করিয়াছেন। 
এ বিষয়ে ভাল অনুসন্ধান করা উচিত।’ 

এই সন্দেহের সূত্র নাটকের ভাষায় “ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি 

দু চারি আদার কুচি’ 

এরকম কবিতা রামনারায়ণের অন্য কোন নাটকে পাওয়া যায় না। এমন সিদ্ধহস্ত কলম 
থাকতে অমন আদরণীয় কবিতার পথ না মাড়ানো কেমন ঠেকে। 

কিন্তু লুচি শব্দটা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ বেদে নেই দেশজ বা বাংলা প্রাকৃত শব্দও 
নয়। আসলে লুচি মূলে হিন্দি শব্দ, তাঁদের প্রিয়। সংস্কৃত পাকশান্ত্রে ‘লোপ্‌ত্ৰী’ বা অপভ্ৰংশ 
হিন্দিতে লোথা ও লেই, বাংলায় নেচিবা লেচি পাই। 

রুটির চেয়ে লুচি আদরণীয়। ভক্ত তুলসীদাসের গানে জানা যায় পূৰ্বে ভিক্ষেয় বেরোলে 
মেড়ুয়ার আটা মিলত না এখন রাম নামে দুবেলা লুচি পাচ্ছি। 

লুচি শব্দটি বোধহয় হাত থেকে পিছলে পড়া থেকে__তাই হিন্দিতে লুচ্‌ যাতা। কোমল 
পিচ্ছিল দ্রব্যকে হিন্দিতে লুচ্লুচিয়া বলে। এই পিচ্ছিল বা সামাজিক পিছলে পড়া থেকেই 
লোচ্চা শব্দ কিনা জানি না। যেমন সমাজ প্রসঙ্গে তেমনি ধ্বন্যাত্মক প্রসঙ্গেও নিমন্ত্রিতদের লুচি 
চিনি ছোলা একাকার ভাকটুকু স্মরণীয়। বলবর্ধক বা বীর্যবর্ধক রুটি অন্যের রুচিকর হলেও মোটামুটি 
বাঙালী মহলে লুচিই জনপ্রিয়। ঝলসানো রুটি বা ভাজা লুচি দুটিই গোলাকার। ধনীজন তার 
সযত্নে পোষা আদরের কুকুরকে বলবর্ধক রুটি সরবরাহ করলেও ঘিয়ে ভাজা পথের লেড়ি 
কুত্তার ভাগ্যে লুচি জোটে না। 

লুচি অথবা ভাত দুটোই পাতে পড়ার আগে প্রস্তুতির একটা প্রাথমিক পর্ব থাকে। এই 
পর্বটিকে প্রাগ্চর্যা (ইংরেজি first aid) বলতে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নারাজ ছিলেন অথচ 
তাঁর ছাত্র সুকুমার সেন সানন্দে মেনে নিয়েছেন। 

ভাত লুচির অঙ্গাঙ্গী তরকারী তৈরীর এই প্রাগ্প্রস্তুতি আমাদের অন্দরমহলের সামাজিক 
মহিলামহলে আলোচনা সভা বৈঠক হয়ে দাঁড়াত। 

গম ইত্যাদি (গোধুমচুর্ণ) গুঁড়ো করার পর ময়দা জল দিয়ে পিষে অপৃপ বা পিষ্টক তৈরী 
করা হয়। লোপৃত্রী বা নেচী বা লেই। তগুলাদি চূর্ণ ও জল দিয়ে যে পিটুলী তারও পৌরাণিক 
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পরিণতি একধরনে পিষ্টক (আস্কে)। নিরুত্তকার মতে পেষা বস্তুতে অবয়বশো বিভক্ত (ক্ষুদ্ৰ 
ক্ষুদ্ৰ অবয়বে যাহা বিভক্ত অৰ্থাৎ চুৰ্ণিত)। 

সে যুগে যজ্ঞের সময় বিশ্বামিত্ৰ ইন্দ্ৰকে হব্য দান প্রসঙ্গে বলেছেন ‘হে ইন্দ্র দধিমিশ্রিত, 
We যুক্ত, HIS যুক্ত হব্য আমাদের প্রাতঃসেবনে গ্রহণ কর।” এই দধি মিশ্রিত সক্তকে বলা হত 
BAS এখন যা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত তবে দধি অভাবে নারকেল দিয়ে দুধ ও সন্ত অভাবে 
তণ্ডুলচুর্ণ দিয়ে ভেলপুরী ইত্যাদি। কলকাতায় জনপ্রিয় ফুচকাকে মিনি সাইজের লুচিই বলা যায়। 
লক্ষণীয় দুটি ক্ষেত্রেই উপরোক্ত টক বা অন্নভাবটুকু বিশেষ জনপ্রিয়। দই জলের মতো তরল 
হলে অন্নস্বাদ উপভোগ্য হয় না তাই অল্প জল দিয়ে দুধ গরম করে তৈরী শুকোদই কিন্তু মিষ্ট 
স্বাদের পথিক। মাঝারি পর্ব হল কাতারি দই যা নিমন্ত্রিতের পাতেও থিতু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। 
সবচেয়ে নিন্দনীয় চলনদই যো জোলোদই বা টকদই) অশ্লাত্মক বিবেচিত হলেও নিমন্ত্রিতের 
পাতায় না গড়িয়ে যায়। 

স্বাভাবিকভাবেই বাঙালীর খণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ নীতি। সেকালের বাঙালী বণিকরা 
ঘৃত ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে সানন্দে। বলাবাহুল্য জনপ্রিয় ব্যবসার স্বাভাবিক অধোগতি ভেজাল 
বিপণনে। হাটখোলা-বড়বাজারের একদা বহু ঘৃত ব্যবসায়ী এ দুর্বিপাকে পড়েছেন। শ্রী, বিশ্বেশ্বর, 
বাঁশরী ঘি তখন বাঙালী পাত্রে ছত্রাকারে ছড়িয়ে গেছে। গোবরডাঙার তাম্বুলি বণিকরা আবার 
ঘৃত ব্যবসার সঙ্গে দেশি চিনি ব্যবসাতেও মোটামুটি জড়িয়ে যান সেই সঙ্গে। অবশ্য আমাদের 
আলোচ্য লুচি তরকারীর শেষে মিষ্টিমুখ করতে গেলে চিনি তা বিদেশী বা দলুয়া যাই হোক 
জড়িয়ে যায়। 

কিন্তু মিষ্টিমুখের গোড়ার কথায় ছানা শব্দটি সংস্কৃত ছিন্ন থেকে ছেনা হয়ে ছানায় এসেছে। 
দুধ ছিঁড়ে গেলে ছানা। মায়ের নাড়ি ছিড়ে নবজাতক । কিন্তু শিবচন্দ্র দেব ধাত্রী বন্দনা করে প্রথম 
শিশু পালন গ্ৰন্থ (১৮৬০) রচনা করায় দীনবন্ধু মিত্র শিশু পালনের পিতাকে সহর্ষে অভিনন্দিত 
করেছেন ধাত্রীদেবতারূপে। 

সে যাক জন্মের সঙ্গে মৃত্যু, মাইকেল থেকে কলকাতা করপোরেশন কারও অজানা নয়। 
মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ অমৃত ঘৃত দুগ্ধ আর অন্নের মণ্ড যাকে কিলাল বা কীলাট বলা হয়, সঙ্গে ব্রাহ্মণদের 
জন্য প্রণামী। নিমন্ত্রিত ব্ৰাহ্মণ সামাজিক কুটকচালিতে নিমন্ত্রণ রেখেও দৰ্শনী এড়িয়ে গেলে 
বিরাট মন্দির স্থাপন করা হয় সমাজ এড়াতে! 

শ্রাদ্ধের প্রসঙ্গে মধু ছানা ও অন্নপিগু ইত্যাদি আলোচ্য! নিঃসন্দেহে ছেঁড়া দুধ থেকে ছানা 
সংস্কৃতে তা ক্ষীরবিকার, অন্যতম নাম কুর্চা বা PHY থেকে ইংরেজি Cheese শব্দ তবে দুধ ছিড়তে 
রেনেট নামে জান্তব অল ব্যবহার__ ইংরেজি Cheese বা WBA Cyse (কইসে) জার্মান Kase 
(কাসে) পরিণতিতে। 

ছানার আরেক নাম কিলাট বা কিলাটক--পিণ্ডাকৃতি ছানা দই দিয়ে দুধ থেকে ছানা 
হলেও GH ও দুধে তৈরী ছানার নাম তক্রুকূর্চ আর দুটোরই পিণ্ডকে কিলাট বলে! বাঙালী 
সমাজে বেকার পুত্রকে ব্যঙ্গ প্রসঙ্গে প্রযোজ্য পিণ্ডি শব্দটিও নিন্দার্থে এই frre! ইংরেজিতে 
পিশাকৃতি বা ঘনীভূত clotted cream devonshire. এই clot থেকেই বোধহয় কিলাট শব্দের 
আত্মীয়তা | কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শব্দ বোধহয় কীলাল (বেদ)। 


পাঠক সমাজে লুচি তরকায়ী / ৯৯ 


রুটি ঘি সহযোগে লুচির আলোচনা আমাদের প্রথম পৰ্বের পর লুচি তরকারীর দাম্পত্য 
সম্পর্কটুকু মনে পড়ে। বিদেশে লুচির অঙ্গসঙ্গী সস-এর মতো এদেশে আমরা পঞ্চাননের দেশে 
পঞ্চমুখে পঞ্চব্যঞ্জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 

তরকারীর শুরুতে ছৌকা ভর্তা সংস্কৃত ভটিত্র মধ্যে ভর্তা এই সিদ্ধ প্রস্তুত প্রণালীর 
ট্রাডিশন। এখন বেগুনপোড়ায় বিদ্যমান ধান সেদ্ধর পরবর্তী অধ্যায়ও ভাতসেন্ধ সঙ্গে আলু বা 
পটল CAG | পূরাকালে সমাজজীবনে স্বামীর সার্থকতা এই দুবেলা দু মুঠো ভাতের প্রতিশ্রুতি। 
এই ভাত দেবার ভাতার না হলে কোন স্ত্রী স্বামীকে কিল মারবার গৌসাই রূপে স্বীকার করতে 
নারাজ। 

সে যাক “তরকারী” কথাটা বোধহয় ‘তৃপ্তিকারী’ থেকেই। আয়ুৰ্বেদীয় গ্ৰন্থে তর্কারী নিছক 
কর্কটি কৌকুড়) ও শসার সবজি বোঝাত। সমাজে অন্দরমহলে তরকারী কোটার একটি বিচিত্র 
সামাজিক সম্মেলন সুস্বীকৃত। একধরনের প্রাক্‌ চৰ্যা (first aid) 

তরকারীর মধ্যে প্রধান ছৌকা বা সীতলান যা ফোড়ন সাপেক্ষ আমাদের আবার A- 
ফোড়ন)। হিন্দিতে এই কাজটুকুকে তড়ুকা বলে অবশ্য বাঙ্জলী তেলে ভাজা পছন্দ করলেও 
অবাগ্ালীর ক্ষেত্রে তা ঘিয়ে ভাজা। কড়ায় ঘি ঢেলে হিং-এর ফোড়ন দেবে কেড়াহী মে ঘি ডাল 
কর হিংকা SHS) | বাংলায় চড়চড়ি শব্দটাও এই ফোড়ন দিয়ে তেলে সাঁতলানোর কাজে চড় 
চড় ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঘেঁষে জাত। বাংলায় সাঁতলাবার সঙ্গে হিন্দীর কয়ার (বাং পলাও) একই অর্থ। 
মাংস সাঁতলাবার প্রয়োজনে যে ঘি বা চর্বি তাকে ইংরেজিতে Gravy বলে। সম্ভবত ঘি তাই 
আভিধানিক শব্দের রূপাস্তর বলে মনে হয়। 

পিষ্টক বা পিঠে শ্রদ্ধা সহকারে সমাজে পালে পার্বণে প্রচলিত। বাংলায় পিঠের সঙ্গে 
ইংরেজীতে প্রাচীন খাদ্য ‘পাই’ ধবন্যাত্মক আত্মীয় পৃপ থেকে এদেশে পুয়া তো থেকেই মাল্পুয়া) 
ইংরেজিতে হয়ত অপূপ বিকৃত হয়ে ‘পাই’ বা ইংরেজিতে পফ তো পুপি থেকেও বটেই লুচি 
রুটির মতই একরকম তরকারী সহযোগে CHM যা পিষ্টকের কাছে ফ্রন্যাত্মক। রুটি শুরুতে 
যেমন কম জলে ময়দা বা আটা গোলা তেমনি ওদের AT ও পোড়ানো Bread (সেঁকবার 
পাত্রের নাম StS পরে ভ্রাঠ) জার্মান ভাষায় ব্রট ক্রমে ইংরেজীতে Bread সেঁকবার NR প্ৰথমাবস্থায় 
সসারন্‌ সংস্কৃত পাকশান্ত্রে সম্বরন থেকে বাংলায় এসেছে সাঁতলান। এখন ইষ্ট্‌ দিয়ে তৈরী এই 
পীওরোটি। তাও কিন্তু চীনদেশে আবিষ্কৃত | 

ইংরেজের জীবনে প্রধান Breade তাদের নিজস্ব নয়। প্রাচীন রোমীয় সভ্যতায় ময়দা 
গোলাই তাদের প্রধান খাদ্য ছিল, তারপর তাকেভালভাবে অশ্নিপর করে সেই পায়সবৎ পদার্থের 
নাম হল লাটিন পরাটা বা Porridge বা SRS | এই অগ্নিপকবা ভর্জিত থেকে সেঁকা শিখে als 
এসেছে। 

প্রসঙ্গক্রমে এই পরিজ বা পরাটা আমাদের লুচির দূরসম্পর্কের আত্মীয়। আকার গোলাকার 
নয় ব্রেমাত্রিক। প্রবাদ ভাজতেও ঘি লুচি ভাজার তুলনায় কম খরচ হয়। লুচির মত ভাজা এবং 
পরাটা প্যাস্থির মত পুর দেবার এক মিশ্রিত মধ্যপন্থায় কচুরির আয়োজন। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে 
তা লুচি কচুরি নামকরণে টেনে আনলে এক বিচিত্র লুকোচুরির প্রশ্ন উঠতে পারে। 


১০০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 
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সাহিত্য পরিষদে মাসিক অধিবেশনে ভাদ্ৰ ১৩১৩ পঠিত লুচিতরকারি প্রবন্ধ মুদির দোকান, 
খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

'পুপোহুপুপঃ পিষ্টক স্যাৎ’ অমরকোষ 

বিদ্রোহে বাঙ্গালী__দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায 

ATUT 

১. পৃ ৮৯ 

‘বাংলা বইয়ের নির্বাচিত পঞ্জী’, মুনতাসীর মামুন পরিচয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯ 
নৃসিংহচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় বসুধারা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ পৃ ৩৮১-৮৫ 

“মহারাজ নন্দকুমারের ব্ৰাহ্মণভোজন’ যতীন্দ্রমোহন দত্ত ভারতবর্ষ বৈশাখ ১৩৬৫ পৃ ৫৬৫ 
উকথিন ইন্দ্র প্রাতুম্মূ্যস্থ নঃ খেখেদ ৩ WBS ৩ অধ্যায় ৫২ সূক্ত) 

বিশ্বকোষ 

তুলসীদাসের গান 

Leavened bread was perhaps made by Chinees—J.L.W. Thudi churu M.B. Spirit 
of Crokery 

সাহিত্য সংহিতা কার্তিক ১৩১৮ পৃ ২৪৭ 

সাহিত্য আশ্বিন ১৩১৪ পৃ ৭০৪-৫ 

সাহিত্য সংহিতা অগ্রহায়ণ ১৩২১ পৃ ৪৩০ 

কুশদহ আশ্বিন ১৩১৭ পৃ ২৯০ 

প্রাগচর্য্যা--ড. রবীন শীল; সাক্ষাৎকার ৫.১০.২০০২ 

বই আর বইওয়ালা কল্যাণী দত্ত এক্ষণ শারদীয় ১৩৯৮ 

পুরাতন প্রসঙ্গ অমৃতলাল বসু সাক্ষাৎকার পৃ ১৯৯ 

সাহিত্য সংহিতা ৬.১২.১৯১৪ সভা বিবরণ 





সৌরভ 


সচিত্ৰ সাসিক পত্ৰ: ও সমালোদছন | 
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'বারিক মুল্য_-ছুই টাকা। 


PUBLISHED FROM. 
RESEARCH-HOUSE—MYMENSINGH. 


সৌরভ : লেখকসৃচি 


অরুণচাদ দত্ত 


১১/১০, কাৰ্তিক ১৩৩০ 
১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ 


৯/৬, চৈত্র ১৩২৭ 
৯/৭-৮, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 
৯/৯, আষাঢ় ১৩২৮ 


১২/৮, ভাদ্র ১৩৩১ 
১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ 


১/১২, আশ্বিন ১৩২০ 
৩/১১, ভাদ্র ১৩২২ 
৪/২, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 


৫/৩, পৌষ ১৩২৩ 


১/১২, আশ্বিন ১৩২০ 
২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 
২/৩, পৌষ ১৩২০ 
২/৫, ফাল্গুন ১৩২০ 
৩/৩, পৌষ ১৩২১ 


১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 


২৪৬ 
২১৬ 


১৩৮-১৪০ 
১৪৫-১৪৯ 
১৮৫-১৯০ 


১৮৩ 
8৭ 


80৩-৪০৪ 
৩৪১-৩৪২ 
৪৯-৫১ 


৯৪-৯৫ 


৩৮৭-৩৮৮ 
8৫-৪8৭ 
৭৬-৭৮ 

১৫৫-১৫৬ 
৯৪-৯৫ 


২৫৫-২৬০ 


১০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


অতৃপ্ত আত্মার অনন্ত ধ্বনি 
(ভৌতিক কাণ্ডের মৌলিক কারণ) ১/৯, আষাঢ় ১৩২০ ২৭৫-২৮০ 
আনন্দ মোহন কলেজ ১/১২, আশ্বিন ১৩২০ * ৩৯৭-৩৯৯ 
কবির সম্মান ১/১১, ভাদ্ৰ ১৩২০ * ৩৬১-৩৬৪ 
রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি প্রসঙ্গে 
গৃহাগত (গল্প) ১/৬, চৈত্র ১৩১৯ ১৯১-? 
গ্ৰন্থ সমালোচনা ১/৫, ফাল্গুন ১৩১৯ ১৬৬ 
ছেলেদের নূতন গল্প : অনুকূলচন্দ্র শাস্তী। 
টেনিসনের তুলিকায় রমণীর 
কাৰ্য্য ক্ষেত্র ১/৯, আষাঢ় ১৩২০ ২৭৩-২৭৪ 
নব-পঞ্জিকা (একাঙ্ক নাটিকা) ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ ২১৮-? 
নববর্ষের সংকল্প ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ ২০১-? 
নারী (পত্র প্রবন্ধ) ১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ২৪৯-২৫১ 
প্রকৃতির অভিযান (Gs নাটিকা) ১/৪, মাঘ ১৩১৯ * ১১৭-১২৪ 
প্রাচীন দেবতার নৃতন বিপদ ১/১, কার্তিক ১৩১৯ * ১২-১৮ 
বঙ্গমহিলার উচ্চশিক্ষা (পত্ৰ প্রবন্ধ) ১/৩, পৌষ ১৩১৯ ৮৫-৮৮ 
১/৪, মাঘ ১৩১৯ ১২৫-১২৮ 
সংক্ষিপ্ত পুস্তক সমালোচনা ১/৬, চৈত্র ১৩১৯ ২০০-? 
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ১/৯, আষাঢ় ১৩২০ ৩০৫ 
চিন্তা : রসিকচন্দ্র বসু ;বাঙ্গলার বেগম : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
সাহিত্য সম্মিলনে রত্ন সংগ্রহ ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ ২৩৩-? 
স্ত্রী শিক্ষার গতি পরিণতি ও পরীক্ষা ১/১২, আশ্বিন ১৩২০ ৩৮৯-৩৯৬ 
কুমারী ব্রতের স্মৃতি : মাঘ মণ্ডল ২/৪, মাঘ ১৩২০ *১৩৩-১৩৫ 
শ্রীমতী- দাসী স্বাক্ষরিত। 
গারো পল্লিতে একদিন , ২/৬, চৈত্র ১৩২০ *২০৪-২০৮ 
গ্রন্থ সমালোচনা ২/৪, মাঘ ১৩২০ ১৩৯-১৪০ 


মেয়েলি ব্রত কথা : পরমেশপ্রসন্ন রায় ;সুভদ্রা : বরদাকান্ত মজুমদার ;আদর্শ নারী চরিত : হরেন্্ 
ঘোষ ও তারকচন্দ্র রায় ;বিদ্যাসাগর : অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ। ' 


গ্রন্থ সমালোচনা ২/৫, FRA ১৩২০ ১৭৪ 
পদ্মিনী: সুরেন্দ্রনাথ রায়। | 

গ্রন্থ সমালোচনা ২/৬, চৈত্র ১৩২০ ২১০ 
পূর্কবিঙ্গে পালরাজগণ : বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর ;ব্ৰহ্মচৰ্য্য : শরচ্চন্দ্ৰ চৌধুরী 

গ্রন্থ সমালোচনা ২/৭, বৈশাখ ১৩২১ ২৪০ 
মহরম : পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য Agn : পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য 

চিত্র-পরিচয় : “সঙ্গীত ও সৌরভ” ২/১, কার্তিক ১৩২০ ৪০ 


পঞ্চ-অভিভাষণ ২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ ২৬৮-২৭১ 


শরশয্যা কাব্য ২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ 

হেমচন্দ্ৰ ঘোষ বিরচিত কাব্যের সমালোচনা। 

কথা-সাহিত্যে লোক-শিক্ষা ৩/৭, বৈশাখ ১৩২২ 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ৩/১, কাৰ্তিক ১৩২১ 

প্রাচীন ভারত :রামপ্রাণ গুপ্ত ;রূপকথা : যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত ;মিলন : সতীশচন্দ্ৰ চৌধুরী ;একলব্য : 
অবিনাশচন্দ্র AT | 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ৩/৩, পৌষ ১৩২১ 


কেদার রায় : যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত, ১০৩-১০৪ ;শিশু সন্তোষ রামায়ণ ও শিশু সন্তোষ মহাভারত : 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১০৫ 


৩৪০ 


২১৮-২১৯ 
৩৭-৩৮ 


১০৩-১০৪ 


মহিমচন্দ্ৰ চাকলাদার, ১০৪ ;পুষ্পমঞ্জরী : রবীন্দ্রনাথ সেন ;কাহিনী : হরিচরণ es | 


দীৰ্ঘ জীবন লাভের উপায় 
নবযুগের অবতার 


শ্রীমদ্‌ কৃষ্ণমূৰ্ত্তি প্ৰসঙ্গে । 


গ্ৰন্থ সমালোচনা 


৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 
৩/৫, PRA ১৩২১ 


৩/৫, ফাল্গুন ১৩২১ 
৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 


৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 
৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ 
৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 
৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ 
8/১, কাৰ্তিক ১৩২২ 


২৮২-২৮৬ 
১৫৭-১৫৮ 


১৬০-১৬২ 
২৫৭-২৫৮ 


২৮৯-২৯০ 
২৯৮-৩০১ 
২৫৮ 

২৯০ 

৩৯০ 

8১ 


মৈত্রীর পথে : মাখনলাল চৌধুরী ; আরো গল্প : সুখলতা রাও ; ভিনাস-চিত্র ও অন্যান্য গল্প : 
সুধাংশুকুমার চৌধুরী ;বিক্রমাদিত্য : পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য ঃবল্লাল চরিত : সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস ;আইন ও 
দলিল শিক্ষা : মৌলবী আবদুল আকিক মিষ্ধী। 

গ্ৰন্থ্‌মালোচনা ৪/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ ২৫১-২৫২ 
পসরা : হেমেন্দ্রকুমার রায় গুপ্ত ; রাজগীতা বা বঙ্গোচ্ছাস : যামিনীকিশোর রায় গুপ্ত; 
সৌন্দৰ্য্যতত্ত্ব : অভয়কুমার গুহ ;ঝালমাল তত্ব: মহেন্দ্ৰনাথ মল্ল বৰ্ম্মণ। 


গ্ৰইহসমালোচনা ৪/১০, শ্রাবণ ১৩২৩ ৩১৬ 

খুকুর কথা : চারুবালা ও দিদিমা। 

বাহাদুর সঙ্গী গল্প) = ৪/৯, আযাঢ় ১৩২৩ ২৭২-২৭৭ 
৪/১০, শ্রাবণ ১৩২৩ ৩০৮-৩১৫ 

“বিশুদ্ধ ভাষা” বনাম “প্রাদেশিক ভাষা’ 

(আলোচনা) ৪/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৩ ৩৩২-৩৩৬ 

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গোবৰ্দ্ধন বাবুর 

বক্তৃতা ৪/১২, আশ্বিন ১৩ 9 aca ৩৫৮-৩৬১ 

সংবাদ ৪/৭, বৈশাখু ১ BK STi 1 2৬. ২২০ 


ft = এলি 


১০৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সংবাদ ৪/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ ২৫২ 
সমালোচনা 8/4, বৈশাখ ১৩২৩ ২২০, 
History of the Mymensingh Raj Rajeswari Water Works : উমেশচন্দ্ৰ চাকলাদার ; 
History of the Charitable Dispensaries in the District of Mymensingh : কৃষ্ণনাথ 
দে; ব্ৰহ্মচৰ্য্যাশ্ৰম : মহেশচন্দর রায় ;রত্বরেণু : পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য ঃআনন্দাশ্র, : মহেশচন্দ্ৰ শৰ্মা। 


সাহিত্য সংবাদ ৪/১, কাৰ্তিক ১৩২২ ৪২ 
8/8, মাঘ ১৩২২ ১৩৬ 
৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ ৩৭০ 

স্বৰ্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 

[শোক সংবাদ] ৪/৩, পৌষ ১৩২২ ১০৬ 

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৪/৪, মাঘ ১৩২২ ১৩৩-১৩৬ 

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ৪/৩, পৌষ ১৩২২ ৯৩-৯৪ 

আলোচনা ও মন্তব্য ৫/৫, FRA ১৩২৩ ১৪৮-১৫১ 


শিক্ষায় দেশীয় ভাষা, ১৪৮-১৪৯ ; সাহিত্যের ভাষা, ১৪৯ ;সমরে সাহিত্য, ১৪৯-১৫০ ;চীনের 
পাগলামির সাক্ষ্য, ১৫০-১৫১। 


আলোচনা ও মন্তব্য ৫/৬, চৈত্র ১৩২৩ ১৭০-১৭২ 
রাষ্ট্রনীতির ক খ, ১৭০-১৭১ ;আমাদের শিক্ষা, 949-5921 | 

আলোচনা ও মন্তব্য ৫/৭, বৈশাখ ১৩২৪ ২০০ 
বাংলা সাহিত্যের গৃহস্থালী | | 

আলোচনা ও মন্তব্য ৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ২০১-২০৪ 
রমণীর উচ্চ-শিক্ষা, ২০১-২০২ ;শাস্তর ও বিজ্ঞান, ২০২-২০৩ ;ভাবুক ও কৰ্ম্মী, ২০৩-২০৪। 
গ্ৰন্থ'সমালোচনা ৫/১, কাৰ্তিক ১৩২৩ ৩২ 
আধুনিক সভ্যতা : শিবেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ৫/৩, পৌষ ১৩২৩ ৯৬ 
ব্যথা :বিশ্বপতি চৌধুরী ;উপেক্ষিতা : মধুসূদন দে;তস্বির : জ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব। 

গ্রন্থ সমালোচনা ৫/৫, ফাল্গুন ১৩২৩ ১৫১-১৫২ 


ধুব : সুরেন্দ্রনাথ সান্যাল ; The English Tense : Suresh Chandra Chakraborty ; উমা ও 
রমা :গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী ;১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পঞ্জিকা (প্রথম বৎসর): যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 
ও রাখালরাজ রায় সম্পাদিত, ১৫১-১৫২ ; স্বাস্থ্য-নীতি : কাৰ্তিকচন্দ্ৰ বসু সম্পাদিত, ১৫২; 
সাবিত্রী : বরদাকান্ত মজুমদার | 


গ্ৰন্থ সমালোচনা ৫/৬, চৈত্র ১৩২৩ ১৭৬ 
ঠাকুরমার চিঠি : ফণিভূষণ রায়;আলোক-কণা : অক্রুরচন্দ্র ধর। 
গ্রন্থ সমালোচনা ৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ২৩২ 


পরাবিদ্যার সার : স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী ;দিনবিচারচন্দ্রিকা : শ্যামাকান্ত রায়। 
গ্রন্থ সমালোচনা ৫/৯, আষাঢ় ১৩২৪ ২৬০ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১০৭ 


দেবগণের অভিনব ভারত দর্শন : কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। 


গ্ৰন্থ সমালোচনা ৫/১০, শ্রাবণ ১৩২৪ ২৮৪ 
আদালত প্রবেশিকা : মহানন্দ চক্রবর্তী সম্পাদিত। 
ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদ ৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ৬৪ 
সাহিত্য সংবাদ ৫/১, কার্তিক ১৩২৩ ৩২ 
৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ২৩২ 
সাহিত্য সম্মিলন ৫/৪, মাঘ ১৩২৩ ১২৬-১২৮ 
ভ্ৰীঃ স্বাক্ষরিত। 
অকৰ্ম্মা (কবিতা) ৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ ২৮৯ 
গ্রন্থ সমালোচনা ৬/৪, মাঘ ১৩২৪ ১১২ 
নৃতন শিক্ষাপ্রণালী : প্রমথনাথ দাস। 
গ্ৰন্থ সমালোচনা ৬/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ ২০৮ 
সতীর গৃহধৰ্ম্ম : সুধেন্দুরঞ্জন ঘোষ। | 
গ্ৰন্থ সমালোচনা ৬/১১, ভাদ্র ১৩২৫ ২৭৫-২৭৬ 
অনুপমা : যতীন্দ্রমোহন সিংহ! 
“বাবাজীর ঝুলি” : বিবাহ (রসরচনা) ৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ ২৯৩-২৯৭ 
সাহিত্য-সংবাদ ৬/১০, শ্রাবণ ১৩২৫ ২৫২ 
৬/১১, আশ্বিন ১৩২৫ ৩০০ 
আয়ুৰ্ব্বেদের অবমাননা ৭/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৬ ২৩৩-২৩৬ 
কু-পুত্র গল্প) ৭/৪, মাঘ ১৩২৫ ৮১-৮৫ 
গ্ৰন্থ সমালোচনা ৭/১, কাৰ্তিক ১৩২৫ ২৪ 
সেকাল একাল : চন্দ্ৰশেখর কর। 
গ্ৰন্থ সমালোচনা ৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ৪৮ 
কল্পকথা : যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত ;সতী : পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য ;রীতিকা : বিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় | 
গ্রন্থ সমালোচনা ৭/৩, পৌষ ১৩২৫ ৭২ 
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান : হরিচরণ গুপ্ত ;সাগরিকা : ললিতকৃষ্ণ ঘোষ ;মুকুল : যাদবচন্দ্র রায়। 
গ্রন্থ সমালোচনা ৭/১০, শ্রাবণ ১৩২৬ ২৩২ 
মায়ে পোয়ে : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ;মানবতত্ ১ম খণ্ড, সৃষ্টিতত্ব : মহেন্দ্রচন্দ্র রায় সম্পাদিত! 
ভাই (গল্প) ৭/৫, ফালুন ১৩২৫ ১১৪-১১৮ 
স্বৰ্গীয় অমরচন্দ্র দত্ত ৭/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ ১৭৮ 
গ্ৰন্থ সমালোচনা ৮/৪, মাঘ ১৩২৬ ৯৬ 


গান : বিহারীলাল সরকার ; তুলি : প্রমোদচন্দ্ৰ চৌধুরী ; মৰ্ম্মগাথা : যতীন্দ্ৰপ্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্য ; 
পুষ্পহার : যোগেন্দ্ৰমোহন বিশ্বাস ;মহাভারত আদিপৰ্ব্ব ১ম-২য় খণ্ড :গিরিধর বিদ্যারত্ন। 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ৮/৬, চৈত্র ১৩২৬ ১৪৪ 
CHET ও করতোয়া : হরগোপাল APT Pe ;সাবিত্রী : বিন্দুবাসিনী দাসী। 

গ্রন্থ সমালোচনা ৮/১১, ভাদ্র ১৩২৭ ২৫৬ 


১০৮ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বিক্রমপুরের ইতিহাস ১ম খণ্ড : যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত স্বস্তিকা : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


রজক ও রাসভ কেবিতা) ৮/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৭ ২৫৬ 
শোক সংবাদ ৮/৫, ফাল্গুন ১৩২৬ ১২০ 
অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, মৌলবী সেখ আব্দুল জব্মার। 

বিবিধ সংগ্ৰহ ৯/১, কাৰ্তিক ১৩২৭ * ২২-২৪ 


১ অজগরের প্রায়োপবেশন ;২ তিন সের আলু ;৩ বামন-রহস্য ;৪ ঘড়ী পরিষ্কার ; ৫ ল্যাম্পের 
আলোর BERE ;৬ পুস্তক TH | 


নবযুগের স্পন্দন ৯/৭-৮, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ১৬০-১৬৪ 

বিবিধ-সংগ্ৰহ ৯/৯, আষাঢ় ১৩২৮ ২০৬-২০৮ 

১ জলবিন্দুতে অণুর পরিমাণ ;২ বিবাহের হিসাব ;৩ বিচিত্র ভ্রমণ ;৪ সাঙ্কেতিক সংবাদ ;৫ রাজার 

বকশিস্‌ ;৬ কয়েদি বারিষ্টার। 

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ৯/৯, আষাঢ় ১৩২৮ ২০৮ 

জন্মনির বর্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

যুবকদের প্রতি ৯/১০, শ্রাবণ ১৩২৮ ২৩১-২৩২ 

মাথা গণতি ১০/২, BRA ১৩২৮ I ৪৬-৪৭ 

সাহিত্য সংবাদ ১০/৪, বৈশাখ ১৩২৯ ৯৫-৯৬ 

শক্তির জাগরণ ১০/৭, শ্রাবণ ১৩২৯ ১৪৫-১৪৬ 

বিবিধ সংবাদ ১০/৮, ভাদ্ৰ ১৩২৯ ১৮৮ 

গ্রন্থ সমালোচনা ১০/১০, কার্তিক ১৩২৯ ২৩৬ 

তত্ব মীমাংসা দর্শনম্‌ : গিরীন্দ্রনাথ বেদাস্তরত্ন। 

সাহিত্য-সংবাদ ১০/১০, কার্ভিক ১৩২৯ ২৩৬ 

সংবাদ (শোক সংবাদ) ১০/১১, কার্তিক ১৩২৯ ২৫৮ 

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে! 

সংবাদ : সাহিত্যিকের শেষ অবস্থা ১০/১২, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ ২৮২ 

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে। এবং চিলির ভূমিকম্প, ইস্টার দ্বীপের অস্তিত্ব লোপ। 

গ্রন্থ সমালোচনা ১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ ২৩০ 

কাশ্মীর ও জান্মু : নরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী ;মায়া দেবী : অন্রুরচন্দ্র সেন। 

চিত্র পরিচয় ১১/১, মাঘ ১৩২৯ ১৬ 

নববর্ষ সংবাদ (বৈকুণ্ঠের বেতার বার্তা) ১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ * ৮৪-৮৫ 

লুসেন কনফারেন্সে তুৰ্ক 

প্রতিনিধিবর্গ ১১/২, ফাল্গুন ১৩২৯ * ৫৪ 

শোক সংবাদ (পীচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

ও অশ্িনীকুমার দত্ত) ১১/১২, পৌষ ১৩৩০ ২৯৮ 

সংবাদ ! ১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ ২৩০ 
১১/১০, কাৰ্তিক ১৩৩০ ২৫৪ 


সংবাদ : শোক সংবাদ ১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ১৩৪ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১০৯ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুহ প্রসঙ্গে | l 
সংবাদ ও মন্তব্য ১১/২, ফান্ধুন ১৩২৯ ৫২-৫৩ 
সমালোচনা ১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ১২৬ 


শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ : (আ্যালবাম) ;রণডঙ্কা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; গৃহশিল্প বা দরিদ্রের 
অন্নসংস্থান : অন্নদাপ্রসন্ন চক্রবর্তী স্বাস্থ্য গৃহধৰ্ম্ম পঞ্জিকা ঃপ্রাণের কথা : প্রমথনাথ দাস। 
সমালোচনা ১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ ১৭০-১৭১ 
আর্ট ও সাহিত্য : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৭০-১৭১ ; প্রাচীন শিল্পপরিচয় : গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, 
১৭১ ;আশুতত্ব প্রবোধিনী ১ম খণ্ড : গিরীন্দ্রনাথ বেদান্তরত্ন, ১৭১। 


সাহিত্য-সংবাদ ১১/১, মাঘ ১৩২৯ ৩০ 
১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ ৭৮ 
১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ ১১০ 
১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ১৩৪ 
১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ ১৮২ 
১১/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩০ ২০৬ 
১১/১২, পৌষ ১৩৩০ ২৯৮ 
স্বৰ্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরী ১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ ২২৯ 
গোবিন্দ স্মৃতি-সভা ১২/১০, কাৰ্তিক ১৩৩১ ২৪০ 
গ্ৰন্থ সমালোচনা ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ১২০ 


“কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ”ও “কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ-পঁরিশিষ্ট” বা “নব্যন্যায়ের পরিভাষা ব্যাখ্যা” :রামকৃষ্ণ 
তর্কতীর্ঘ সম্পাদিত। 


গ্ৰন্থ সমালোচনা ১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ ১৬৮ 
শান্তি : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; হাসির হল্লা : যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য ; আম্বাড়িয়ার জমিদার বংশ : 
জ্ঞানেন্দ্ৰনাথ কুমার। 

গ্রন্থ সমালোচনা ১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ ২১৫-২১৬ 


ব্ৰাহ্মধৰ্মের প্ৰকৃতি : ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২১৫-২১৬ ;ফুলরেণু : বঙ্কিমচন্দ্ৰ রায় ;শনির পাঁচালী : 
সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ;গান্ধি মাহাত্ম্য : কালীহর বসু ; মহাযজ্ঞ : কালীহর বসু ;স্যর 
আশুতোষ : গৌরচন্দ্র নাথ। 


তিনটি (কবিতা) ১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ ৫৭ 
(পণ্টু দাসের হিন্দী হইতে) 

পরলোকগত রাজা যোগেন্দ্রকিশোর 

রায়চৌধুরী ১২/১, মাঘ ১৩৩০ ২৪ 
বৰ্ষা নিশায় (কবিতা) ১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ ১৫৪ 
হার জিত্‌ (কবিতা) ১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ ১৫৭ 
(পণ্টু দাসের হিন্দী হইতে) 

বিশ্ব জননী কেবিতা) ১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ ১৩৫ 


বুদ্ধগয়া দৰ্শনে (কবিতা) ১২/১, মাঘ ১৩৩০ ২০ 


১১০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


মিনতি (কবিতা) ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ৯৯ 

শোক সংবাদ ১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ২৬৪ 

SAPE ঘোষ, গৌরহরি সেন, বিমলানাথ চাকলাদার। 

সংবাদ ১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ ১৪৪ 
১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ ১৬৮ 

সমালোচনা ১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ ৭২ 

সাগর পারের চিঠি ১২/১, মাঘ ১৩৩০ ১১-১২ 
১২/৪, বৈশাখ ১৩৩১ ৮৩-৮৪ 


* সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নিকট লিখিত তাহার জনৈক ইয়ুরোপ প্রবাসী বন্ধুর 
চিঠির অংশ... 


সাহিত্য সংবাদ ১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ ৭২ 

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন : পঞ্চদশ অধিবেশন, চতুৰ্দ্দশ অধিবেশনের একটী প্রস্তাব। 

সাহিত্য সংবাদ ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ১২০ 
১২/৮, ভাদ্র ১৩৩১ ১৯২ 
১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ ২১৬ 
১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ২৬৪ 
১২/১২, পৌষ ১৩৩১ ২৮৪ 

আমাদের নিবেদন ১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ ২৬৪ 

গ্রন্থ সমালোচনা ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ ২৩ 

গৃহ জ্যোতিষী : বঙ্কিমচন্দ্ৰ কাব্যতীৰ্থ ; হোমনাবাদের ইতিহাস ১ম ভাগ : মৌলবী শাহ ছৈয়দ 

এমদাদুল হক ওরফে লালমিএঞা ৷ 

গ্রন্থ সমালোচনা ১৩/২, FIR ১৩৩১ ৪৩ 

পারস্য প্রতিভা : মৌলবী মহম্মদ বর্কৃতুল্লাহ। 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ১২০ 

ভারত পথিক সহায় : সতীশচন্ত্ৰ চক্রবর্তী। 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ২৩৯-২৪০ 


প্রভাতী : ক্ষিতীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ; বিক্রমপুরের মেয়েলী ব্রত কথা : হিরণবালা দেবী, ২৩৯ ;মহিন্ন 
স্তোত্রম্‌ : সতীশচন্দ্ৰ সিদ্ধান্তভৃষণ সম্পাদিত। 


প্রীতিউপহার (গল্প) ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ ৬৮-৭০ 
ভুল (গল্প) ১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ ২৮২-২৮৪ 
শোক সংবাদ ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ ১৪৪ 
হেমনগরের হেমচন্দ্ৰ চৌধুরী প্রসঙ্গে | 
শোক সংবাদ ১৩/৭, শ্ৰাবণ ১৩৩২ ১৬৮ 
১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ ২৬৪ 
শোকসভা ১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ ১৬৮ 
স্বর্গীয় শ্রীনিবাস আচাৰ্য্য চৌধুরী ১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ ১৬৭ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১১১ 


সাহিত্য সংবাদ ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ ২৪ 
১৩/২, ফাল্গুন ১৩৩১ ৪৮ 
১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ ৭২ 
১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ ৯৬ 
১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ১২০ 
১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ ১৪৪ 
১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ ১৬৮ 
১৩/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩২ ১৯২ 
১৩/৯, আশ্বিন ১৩৩২ ২১৫-২১৬ 
১৩/১০, কার্তিক ১৩৩২ ২৪০ 
১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ ২৬৪ 
১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ ২৮৪ 

শোক সংবাদ ১৪/১, মাঘ ১৩৩২ ২৪ 

চন্দ্রকিশোর তরফদার প্রসঙ্গে | 

সমালোচনা ১৪/১, মাঘ ১৩৩২ ২৪ 

উপলখণ্ড : কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী! 

সাহিত্য সংবাদ ১৪/১, মাঘ ১৩৩২ ২৪ 
১৪/২, ফাল্গুন ১৩৩২ ৪০ 
98/9, চৈত্র ১৩৩২ ৬৪ 

সাহিত্য সম্মিলনীর অভিনন্দন পত্র ১৪/২, ফাল্গুন ১৩৩২ ৩৮-৩৯ 

ময়মনসিংহে রবীন্দ্রনাথ ১৪/২, ফাল্গুন ১৩৩২ ২৫-৩৮ 

প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন সহ রবীন্দ্রনাথের ৫টি বন্তৃতা। 

(বক্তৃতাগুলি শ্রীমান অনিলকুমার সেন, শ্রীমান অমরেন্দ্রমোহন সেন, শ্রীমান প্রতুলচন্দ্ৰ সেন কর্তৃক 

গৃহীত) 

অতুলচন্দ্ৰ রায় 

কালী বিদ্যালঙ্কার বনাম শিবপ্রসাদ 

বক্সী ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ ২৩১-? 

অতুলবিহারী গুপ্ত 

তিব্বত অভিযান ২/১, কাৰ্তিক ১৩২০ * ২০-২৪ 
২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ * ৫০-৫২ 
২/৩, পৌষ ১৩২০ ১০০-১০২ 
২/৪, মাঘ ১৩২০ *+১১৩-১১৮ 
২/৫, ফাল্গুন ১৩২০ * ১৪৩-১৪৭ 
২/৬, চৈত্র ১৩২০ ১৭৯-১৮৪ 
২/৭, বৈশাখ ১৩২১ * ২২২-২২৫ 


২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ ২৫৬-২৫৮ 


১১২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


তিব্বত অভিযান 


সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস 


২/৯, আষাঢ় ১৩২১ 
২/১১, ভাদ্র ১৩২১ 
২/১২, আশ্বিন ১৩২১ 
৩/১, কার্তিক ১৩২১ 
৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
৩/৩, পৌষ ১৩২১ 
৩/৪, মাঘ ১৩২১ 
৩/৫, ফাল্গুন ১৩২১ 
৩/৬, চৈত্র ১৩২১ 
৩/৭, বৈশাখ ১৩২২ 
৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 
৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ 
৩/১১, ভাদ্ৰ ১৩২২ 
8/5, কার্তিক ১৩২২ 
৪/২, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 
৪/৩, পৌষ ১৩২২ 
8/8, মাঘ ১৩২২ 
৪/৫, FIFA ১৩২২ 
৪/৬, চৈত্র ১৩২২ 
৪/৭, বৈশাখ ১৩২৩ 
৪/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 
৪/৯, আষাঢ় ১৩২৩ 
৪/১০, শ্রাবণ ১৩২৩ 
8৪/১১, ভাদ্র ১৩২৩ 


৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ . 


৫/১, কাৰ্তিক ১৩২৩ 
৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৫/৩, পৌষ ১৩২৩ 
৫/৪, মাঘ ১৩২৩ 
৫/৫, FR ১৩২৩ 
৫/৬, চৈত্র ১৩২৩ 
৫/৭, বৈশাখ ১৩২৪ 
৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ 
৫/৯, আষাঢ় ১৩২৪ 
৫/১০, শ্রাবণ ১৩২৪ 


২৮২-২৮৫ 
* ৩৪৪-৩৪৭ 
* ৩৯২-৩৯৫ 

৯-১২ 
৩১৯-৪৪ 
৭৫-৮১ 

১০৮-১১০ 

১৩৭-১৪২ 

১৭০-১৭৩ 

২০০-২০৩ 

২৪২-২৪৮ 

২৬৬-২৭০ 

২৯১-২৯৭ 

৩৩১-৩৩৫ 

৩৫-৩৯ 
৫১-৫২ 
৭৭-৮৪ 

১১৮-১২২ 

১৪৩-১৪৬ 

১৭৫-১৭৭ 

২০৬-২০৮ 

২৩২-২৩৫ 

২৬১-২৬৪ 

২৮৫-২৮৮ 

৩১৮-৩২১ 

৩৪৮-৩৫০ 

২৬-৩১ 
৪২-৪৩ 
৭০-৭৫ 

১১২-১১৬ 

১২৯-১৩১ 

১৫৩-১৫৫ 

১৮৮-১৯২ 

২০৯-২১১ 

২৪১-২৪৪ 

২৭৩-২৭৫ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১১৩ 


সেরসিংহের ইউগপ্ডা প্রবাস ৫/১১, ভাদ্র ১৩২৪ ৩০১-৩০৩ 
৬/১, কার্তিক ১৩২৪ _ ৫-৮ 
৬/৩, পৌষ ১৩২৪ ৭৯-৮১ 
৬/৪, মাঘ ১৩২৪ ৯২-৯৫ 
৬/৯, আষাঢ় ১৩২৫ ২০৯-২১১ 
৬/১০, শ্রাবণ ১৩২৫ ২২৯-২৩২ 
৬/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৫ ২৫৩-২৫৬ 
৭/১, কার্তিক ১৩২৫ ৫-৮ 
৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ২৯-৩১ 
৭/৪, মাঘ ১৩২৫ ৭৯-৮১ 
৭/৫, ফাল্ধুন ১৩২৫ ৯৭-৯৯ 
৭/৬, চৈত্র ১৩২৫ ১৪০-১৪১ 
আলেকসন্দরের পঞ্চনদ আক্রমণ ৮/৮-৯, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৭ ১৬৯-১৭২ 
৮/১০, শ্রাবণ ১৩২৭ ২০৯-২১২ 
মহারাজ DOS ৮/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৭ ২৩৮-২৪২ 
মহারাজ অশোকের ধর্ম্মপ্রচার ৯/৫, ফাল্গুন ১৩২৭ ১০৬-১১১ 
অনঙ্গমোহন লাহিড়ী 
জাহাঙ্গীরের আত্ম জীবনচরিত 
(মূল পার্শি হইতে) ৩/১১, ভাদ্ৰ ১৩২২ ৩৩৬-৩৪০ 
মুসলমানী উপাধির বিশ্লেষণ ৪/৩, পৌষ ১৩২২ ৮৭-৮৮ 
বাঙ্গালী হিন্দু ৪/৭, বৈশাখ ১৩২৩ ১৯৭-২০৩ 
বাঙ্গলার পল্লী ৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ২২০-২২৩ 
আলোচনা ও মন্তব্য ৫/৯, আষাঢ় ১৩২৪ ২৩৩-২৩৬ 
পল্লীর শিক্ষা ও উন্নতি, ২৩৩ ; গো জাতির উন্নতি, ২৩৪-২৩৫ ; ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যবসায়, ২৩৫-২৩৬ 
আলোচনা ও মন্তব্য ৫/১০, শ্রাবণ ১৩২৪ ২৬১-২৬২ 
আমাদের আলাপ, ২৬১ ;সাহিত্যে হাসি, ২৬২ ;সমাজ ও ব্যক্তি, ২৬২। 
বাঙ্গালীর ব্যবসায় বুদ্ধি ৫/১০, শ্রাবণ ১৩২৪ ২৭৯-২৮২ 
আলোচনা ও মন্তব্য ৬/১, কার্তিক ১৩২৪ ২-৪ 
নিম্নশ্ৰেণীর হিন্দু তাহাদের অবস্থা ও ব্যবস্থা । 
অনুপমচন্ত্র রায় 
অৰ্ঘ্য (কবিতা) 8/8, মাঘ ১৩২২ ১৩৩ 
সত্য (কবিতা) ৮/৫, ফাছুন ১৩২৬ ১১৯-১২০ 
অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 
ধৰ্ম্মে বিপত্তি ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ ২১৩-? 
অপূৰ্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ 


গবেষণা গেল্স) ৮/৬, চৈত্র ১৩২৬ ১৩৭-১৪১ 


১১৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


মোহ কেবিতা) ৯/৪, মাঘ ১৩২৭ 
দখিন হাওয়া (কবিতা) ৯/৫, ফাছুন ১৩২৭ 
মায়া (কবিতা) ৯/১০, শ্রাবণ ১৩২৮ 
অবিনাশচন্দ্র রায় 

অগ্নির উৎপত্তি ১/১২, আশ্বিন ১৩২০ 
ইতর প্রাণীর মনোবৃত্তি : ঘোড়ার 

গণিত-জ্ঞান ২/৫, ফাল্গুন ১৩২০ 
আমেরিকার অন্ধনিবাস ২/৬, চৈত্র ১৩২০ 
“রজনীকান্ত চৌধুরী ২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ 
বৈদেশিকী ৩/১, কার্তিক ১৩২১ 
পুচ্ছ বিশিষ্ট মানব, জাপানের সেক্ষপিয়র, বামনের দেশ ৷ 
স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ ৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
* ময়মনসিংহ সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। 
অমরচন্দ্র দত্ত 

আনন্দ-স্মৃতি (কথিত) ১/১, কাৰ্তিক ১৩১৯ 
আনন্দমোহন বসু প্রসঙ্গে | 

চন্দ্ৰকান্ত-শ্মৃতি (কথিত) ১/২, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
চন্দ্ৰকান্ত GHATS প্রসঙ্গে ; 
কবি মনোমোহন ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ 
মনোমোহন সেন প্রসঙ্গে | 

কবিবর দীনেশচরণ বসু ২/৩, পৌষ ১৩২০ 
-কেশবচন্দ্র আচাৰ্য্য চৌধুরী ২/৪, মাঘ ১৩২০ 
স্বর্গীয় হরচন্ত্র চৌধুরী ৩/৬, চৈত্র ১৩২১ 
ভক্তি ও ভক্ত ৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
ব্রাহ্ম ও বৈষ্ণব ৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ 
ঘুম্‌ ঘৃম্‌ কে দুনিয়া কা সুরৎ দেখনা ৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ 
স্বৰ্গীয় হেমেন্দ্রমোহন বসু ৫/১, কার্তিক ১৩২৩ 
অমরেন্দ্রনারায়ণ আচাৰ্য চৌধুরী 

BBS স্বপ্ন (নক্সা) ২/১২, আশ্বিন ১৩২১ 
শহুরে ভদ্রতা (কবিতা) ৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ 
মেস্মেরিজম (ইংরেজী গল্প) ৮/১২, আশ্বিন ১৩২৭ 
অমিতাভ আচাৰ্য চৌধুরী (খোকা) 

খোকার গল্প ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ 
অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ 

একটি পয়সা (গল্প) ৮/৩, পৌষ ১৩২৬ 


৮২ 
১০৬ 
২৩০ 


৩৮৪-৩৮৬ 


* ১৬২-১৬৪ 
+ ১৮৬-১৮৮ 
* ৩২৮-৩৩০ 

২২-২৩ 


৫৯-৬১ 


*২৭-২৯ 


*8৯-৫২ 


*২৩৭-? 


* ১০৬-১০৭ 
t ১২৬-১২৯ 
১৮৩-১৮৭ 
২৪০-২৪১ 
৩১৬-৩১৭ 
৩৮৭-৩৮৯ 
২৫-২৬ 


৩৯৭-৪০১ 
৩৭৪ 
২৭৪-২৭৬ 


৭০-৭১ 


৬১-৬৬ 


অমৃত 
গ্ৰন্থসমালোচনা ৬/১১, ভাদ্র ১৩২৫ ২৭৬ 
জননীর কৰ্ত্তব্য : আনন্দচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত ;চারুদর্শন : পার্বতীচরণ কবিশেখর কবিরাজ। 
অমৃতলাল চক্রবর্তী 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ৬/৬, চৈত্র ১৩২৪ ১৬০ 
আটীয়া পরগণার ইতিহাস : অক্ষয়কুমার মৌলিক ;নদীয়ার চন্দ্রগ্রহণ :মহেশচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য কবিভূষণ 
তত্বনিধি। 

গোবিন্দ প্রসঙ্গে ৭/৯, আষাঢ় ১৩২৬ ১৯০-১৯২ 
ভারতে ইংরেজ ৮/১০, শ্রাবণ ১৩২৭ ২৩০-২৩২ 
অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় ৯/৯, আষাঢ় ১৩২৮ ২০৮ 
স্মৃতি-পূজা ১০/১১, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ ২৫০-২৫৩ 
গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রসঙ্গে 

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা 

প্ৰেমিকা (কবিতা) ১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ২৪৪ 
জীবন মরণ (কবিতা) ২/৯, আষাঢ় ১৩২১ ২৮৭ 
আমায় ও দেবতায় কেবিতা) ৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১ ৪৮ 
যাচ্না (কবিতা) ৩/৪, মাঘ ১৩২১ ১১৬ 
শান্তি (কবিতা) ৩/৫, PRA ১৩২১ ১৫৭ 
অরুণচন্দ্র সিংহ শৰ্মা 

ধনুৰ্ব্বেদ ১০/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ ১১৮-১২০ 
অর্থশাস্ত্রে বয়ন শিল্প ১০/৯, আশ্বিন ১৩২৯ ১৮৯-১৯৩ 
ইতিহাসের কয়েকটী কথা ৮/১, কার্তিক ১৩২৬ ১৩-১৭ 
কামন্দকীয় নীতিসার ৮/৬, চৈত্র ১৩২৬ ১২১-১২৫ 
আনন্দনাথ রায় 

সমতট ২/৯, আষাঢ় ১৩২১ ২৮৬-২৮৭ 
আবদুর রহিম খান পাঠান 

CHAT কর্তব্য ৯/৯, আষাঢ় ১৩২৮ ১৯০-১৯২ 
বিবি খোদেজা ৯/১০, শ্রাবণ ১৩২৮ ২২২-২২৫ 
কেল্লা বোকাইনগর ৯/১২, আশ্বিন ১৩২৮ ২৬৪-২৬৭ 
আবদুল করিম [সাহিত্যবিশারদ] 

বাঙ্গালার মেয়েলী ব্রত ১/১১, ভাদ্র ১৩২০ ৩৬৫-৩৬৭ 
তিনটা রত্ব-কণিকা ২/৯, আষাঢ় ১৩২১ ২৯০-২৯২ 
আশুতোষ ভট্টাচাৰ্য 

স্যমন্তকমণি বা হোপ ডায়মণ্ড ৭/১২, আশ্বিন ১৩২৬ ২৭০-২৭২ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১১৫ 


১১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলনের 

সভাপতির অভিভাষণ ৪/৭, বৈশাখ ১৩২৩ 

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ৫/৪, মাঘ ১৩২৩ 

বৌঁকিপুর সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ) 

ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যত্‌ ৭/৭, বৈশাখ ১৩২৬ 

* হাওড়া সাহিত্যসম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ। 

ইন্দিরা দেবী 

ভুলভাঙ্গা (গল্প) ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ 

ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় 

বসন্ত রোগের টিকা ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুহ 

আলুকী পরিবার ভুক্ত উদ্ভিদ ২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ 

কীটভুক তরু ৩/৪, মাঘ ১৩২১ 
৩/৫, ফাল্গুন ১৩২১ 

ঈশানচন্দ্র ঘোষ 

রাজাববাদ জাতক ২/৭, বৈশাখ ১৩২১ 

* অববাদ= উপদেশ 

সেরি বাণিজ বেণিক্‌) জাতক ২/৯, আষাঢ় ১৩২১ 

উপেন্দ্রকিশোর সোম 

কবিগান সংগ্রহ ৩/৬, চৈত্র ১৩২১ 

উপেন্দ্রকুমার কর 

জ্ঞানপথের সহায় ও অন্তরায় ৮/১, কার্তিক ১৩২৬ 

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ৮/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 

(বিগত রামমোহন রায় স্মৃতি সভায় পঠিত) 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ৮/৩, পৌষ ১৩২৬ 

দেবজন্ম : অজ্ঞাত। 

কবি মধুসুদন দত্ত ৮/৪, মাঘ ১৩২৬ 
৮/৫, BR ১৩২৬ 

কাব্যের শিক্ষা ৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ 

“Sarat” কাব্য প্রসঙ্গ ৮/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৭ 
৮/১২, আশ্বিন ১৩২৭ 

আমাদের ভবিষ্যৎ ৯/১, কাৰ্তিক ১৩২৭ 

আধুনিক শিক্ষায় হিন্দু দর্শন ৯/৪, মাঘ ১৩২৭ 

শঙ্করের জগৎ কি একান্ত অসৎ? ১০/১, মাঘ ১৩২৮ 

অদ্বৈত বেদান্ত বনাম ধীরেন্দ্রনাথ ১০/৩, চৈত্র ১৩২৮ 


১৮৯-১৯৬ 
৯৭-১০৬ 


১৫৪-১৬৩ 


৭০-৭১ 
৬৫-৬৬ 


৩৩৩-৩৩৫ 
১৩০-১৩৩ 
১৪২-১৪৪ 


২৩০-২৩২ 
২৭৮-২৮১ 
১৮১-১৮৩ 


২-৭ 
8১-৪৪ 


৭১-৭২ 


৭৩-৭৭ 
৯৭-১০০ 
১৪৭-১৪৯ 
২৩৩-২৩৭ 
২৫৭-২৬২ 
১৭-২০ 
৭৩-৭৭ 
১-৩ 
৫৭-৬৪ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১১৭ 


লেখকের “শঙ্কর দর্শন কি স্ববিরোধী”? প্রবন্ধের (নারায়ণ, ভাদ্ৰ ১৩২৮) ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কৃত 


‘মায়াবাদ ও অদ্বৈততত্ত্ব’ শীর্ষক প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর | 

উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ মজুমদার 

মরিয়াম ২/১২, আশ্বিন ১৩২১ ৩৯৬-৩৯৭ 
দশরথ জাতক/আলোচনা ৩/৪, মাঘ ১৩২১ ১৩৬ 
উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 

উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ৪/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ ২৪৫-২৪৮ 
উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ রায় 

গ্রন্থ-সমালোচনা ৬/১০, শ্রাবণ ১৩২৫ ২৫২ 
সুষমা : রজনীকান্ত চৌধুরী। 

নর ;নারী কেবিতা) ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ ১৩ 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (কবিতা) ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ ১২১-১২২ 
উপেন্দ্ৰনাথ দত্ত গুপ্ত 

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ (প্ৰতিবাদ) ৫/১২, আশ্বিন ১৩২৪ ৩২৯-৩৩১ 
মা আনন্দময়ী চিত্র) ৮/৮-৯, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৭ ২০২-২০৮ 
উমেশচন্দ্র চাকলাদার 

বাঙ্গালা টাইপরাইটার যন্ত্র ৭/৬, চৈত্র ১৩২৫ ১২৭-১২৮ 


সত্যরঞ্জন মজুমদার আবিষ্কৃত এবং See টাইপরাইটার কোম্পানি নির্মিত লিখনযন্ত্ৰ প্রসঙ্গে | 
উমেশচন্দ্র নাগ 


গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব ১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ ` ৯৩-৯৫ 
উমেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য 

ধৰ্ম্ম ও নীতি ১/৬, চৈত্র ১৩১৯ ১৭১-? 
নীতি ও আচার ১/১১, ভাদ্ৰ ১৩২০ ৩৫০-৩৫২ 
জন্ম-রহস্য ২/১, কার্তিক ১৩২০ ২৪-২৬ 
CAPS প্রসঙ্গ ২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ ৭১-৭২ 
মঙ্গলের কথা ২/৪, মাঘ ১৩২০ * ১১৮-১২০ 
বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞান (A Psychological 

Science) ২/১২, আশ্বিন ১৩২১ ৩৮২-৩৮৬ 
আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি ৩/৪, মাঘ ১৩২১ ১০৫-১০৮ 
জৰ্ম্মাণ সম্রাট ৩/৫, PIRA ১৩২১ ১৫১-১৫৪ 
মানবকৃত ভৌগলিক [য] পরিবর্তন ৩/৭, বৈশাখ ১৩২২ ২০৪-২০৮ 
সমাজ ও সমর ৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ ২২৯-২৩৭ 
জাতির অস্তিত্বে প্রয়োজন ৩/১১, ভাদ্র ১৩২২ ৩২৭-৩৩১ 
বানর তত্ব রেসরচনা) ৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ ৩৫৯-৩৬৩ 
মনের উপর দেহের প্রভাব 8/১, কার্তিক ১৩২২ ১-৭ 


‘সমস্যাপূরণ’ ৪/২, অগ্রহায়ণ ১৩২২ ৬৮-৭৫ 


১১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বাঙ্গালা সাহিত্যের বৰ্ত্তমান অভাব ও 

তম্নিবারণের উপায় ৪/৪, মাঘ ১৩২২ ১০৭-১১১ 
৪/৫, ফাল্গুন ১৩২২ ১৩৭-১৪৩ 

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বৰ্দ্ধমান অধিবেশনে পঠিত। 

সভ্যতার আত্মরক্ষা ৪/৬, চৈত্র ১৩২২ ১৬৭-১৭২ 

জ্ঞান ও কৰ্ম্ম ৪/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ ২২১-২২৬ 

সাহিত্যের নবীন বিষয় ৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ৩৩-৩৯ 

পাতকী ৫/৩, পৌষ ১৩২৩ ৭৭-৮২ 

য়্যানাটোল ফ্রান্স ৫/৬, চৈত্র ১৩২৩ ১৫৬-১৬০ 

ফলেন পরিচীয়তে ৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ২০৪-২০৮ 

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ৫/৯, আষাঢ় ১৩২৪ ২৩৬-২৪০ 

আলোচনা ও মন্তব্য ৫/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৪ ২৮৫-২৮৬ 

জীবনের মূল্য। 

[ফলেন পরিচীয়তে] : উত্তর ৫/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৪ ৩০৫-৩০৬ 

প্রিয় গোবিন্দ দত্ত “ফলেন পরিচীয়তে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা’ লেখেন, তার উত্তর। 

আলোচনা ও মন্তব্য ৬/১, কার্তিক ১৩২৪ ৪-৫ 

আত্মহত্যা | 

বেদের সঙ্গে এক নিমেষ ৬/৪, মাঘ ১৩২৪ ৮৯-৯২ 

ভুক্তি ও মুক্তি ৭/১, কার্তিক ১৩২৫ ১-৫ 

দান ও দয়া ৮/১০, শ্রাবণ ১৩২৭ ২১৭-২২৩ 

অভিভাষণ ১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ২৪১-২৪৭ 

* কিশোরগঞ্জ ১ম কিশোর সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি কর্তৃক পঠিত। 

ay ১৪/১, মাঘ ১৩৩২ ১-৫ 

কমলকৃষ্ণ সিংহ শর্মা 

গো জাতির উন্নতি ২/৯, আষাঢ় ১৩২১ ২৭৩-২৭৮ 

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ময়মনসিংহ অধিবেশনে পঠিত) 

কমলা দেবী 

শাখা (গল্প) ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ ১৪২-১৪৩ 

কামিনীকিশোর ধর 

পুনার পত্র ( দোলযাত্ৰা) ৭/১২, আশ্বিন ১৩২৬ ২৬৭-২৭০ 

কার্য্যাধ্যক্ষ 

সৌরভের কথা ১০/১, মাঘ ১৩২৮ ২৪ 

বৰ্ষ শেষ ১২/১২, আশ্বিন ১৩৩১ ২৮৪ 

কালিদাস বাগচী 

মাদুলী (গল্প) ১২/১, মাঘ ১৩৩০ ১৭-২০ 


ডাক্তার (গল্প) ' ১২/২, FA ১৩৩০ ৪৩-৪৭ 


ধুম-বিজ্ঞান ১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ 
কালিদাস রায় 

জুলেখা (Jami হইতে) ৬/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 
নিয়তির উদ্দেশে (Thomson হইতে) ৬/৪, মাঘ ১৩২৪ 
ব্যর্থ (কবিতা) ৭/৫, ফাল্গুন ১৩২৫ 
প্রেমের তরঙ্গ (কবিতা) ৭/৭, বৈশাখ ১৩২৬ 
* Shelly র Philosophy of Love হইতে। 

কালীকৃষ্ণ ঘোষ 

সেকালের চিত্র : ময়মনসিংহ সভা 

ও ছাত্রসভা ২/৫, ফাল্গুন ১৩২০ 
সেকালের কথা : ময়মনসিংহে 

জলের কল ৪/২, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 
ময়মনসিংহের প্রাচীন কথা 

(প্রতিবাদ) / আলোচনা ১০/১২, পৌষ ১৩২৯ 
গিরিশচন্দ্র সেনের লেখা প্রবন্ধের প্রতিবাদ। 

কালীচন্দ্র স্মৃতিতীৰ্থ 

আমাদের দেশ ১৩/৮, ভাদ্র ১৩৩২ 
ময়মনসিংহের প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে 

কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী 

সমাজ সংস্কার ১/১২, আশ্বিন ১৩২০ 
মার্কিন সাধারণ তন্ত্রে প্রথম 

বাঙ্গালী গপনিবেশিক ২/১, কার্তিক ১৩২০ 
টাঙ্গাইল মহকুমার আঘৈদ গ্রামনিবাসী অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রসঙ্গে! 
মনে রেখো (কবিতা) ৩/১, কার্তিক ১৩২১ 
উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ৩/৬, চৈত্র ১৩২১ 
কথা-সাহিত্যে লোক শিক্ষা ৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
বাঙ্গালী সমাজে বীমা ৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 
মৃগণাভি (সমালোচনা) ৪/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 
সুরেশচন্দ্র সিংহ প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা। 

হিন্দু বিবাহ/আলোচনা ৭/8, মাঘ ১৩২৫ 
আলোচনা ৭/৫, ফাল্গুন ১৩২৫ 
কালীশঙ্কর দত্ত 

ব্রহ্মে দিন কয়েক প্রবাস ৫/৫, FRA ১৩২৩ 
কুন্দমালা দেবী 

অনাথ (কবিতা) ৪/১, কার্তিক ১৩২২ 


স্মৃতি (কবিতা) ৪/৩, পৌষ ১৩২২ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১১৯ 


১৪৫-১৫১ 
৪৩ 
১০৫ 


১১৪ 
১৬৮ 


১৭০-১৭৪ 
৫২-৫৭ 


২৭৭-২৮০ 


১৮০-১৮৪ 


৩৮০-৩৮৩ 
* ৩১-৩৩ 


৩৭ 
১৯৬-১৯৭ 
২৪৮-২৫০ 
২৭০-২৭৪ 
২৪৯-২৫১ 


৮৬-৮৮ 
১১৯-১২০ 


১৪৪-১৪৭ 


৩৯ 
৮৬-৮৭ 


১২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


খোকা (কবিতা) ৪/৯, আষাঢ় ১৩২৩ 

কুমুদকিশোর আচাৰ্য চৌধুরী 

ন্যাতা (কবিতা) ৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ 

কুমুদচন্দ্র চক্রবর্তী 

অর্থনীতির প্রথম পাঠ : রাজকর ১০/৭, শ্রাবণ ১৩২৯ 

বিনিময় প্রথা ও জাৰ্ম্মাণীর অর্থসঙ্কট ১১/১, মাঘ ১৩২৯ 

শাসন নীতির ভিত্তি ১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ 

গবর্ণমেন্টের ঝণ ও ভারতের 

অর্থনৈতিক সমস্যা ১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ 

ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিণাম ১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ 

সংরক্ষণ নীতি বনাম অবাধ 

বাণিজ্য নীতি ১২/১, মাঘ ১৩৩০ 

কুমুদচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য 

হোটেল বাস (কবিতা) ৩/১২, আষাঢ় ১৩২২ 

অন্তরায় কেবিতা) ৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ 

কৃপণ (কবিতা) ৫/১, কার্তিক ১৩২৩ 

সুমতি (কবিতা) ৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 

নিঃস্বার্থ দান (কবিতা) ৫/৯, আষাঢ় ১৩২৪ 

মানের বিচারে যান-হারা (কবিতা) ৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ 

শ্রীতি-শোধ (গল্প) ৭/৬, চৈত্র ১৩২৫ 

ভুক্তভোগী কেবিতা) ১০/৯, আশ্বিন ১৩২৯ 

প্রবাদের আবাদ ১২/১২, পৌষ ১৩৩১ 

কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্মা 

আমাদের কোন পন্থা অবলন্বনীয় ২/১, কার্তিক ১৩২০ 

এ: শুদ্ধিপত্র ২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 

প্রাচীন ভারতে পশু চিকিৎসা ২/৩, পৌষ ১৩২০ 
২/৪, মাঘ ১৩২০ 

পুষ্পক রথ ৩/১, কার্তিক ১৩২১ 

(কলিকাতা সাহিত্য সন্মিলনে পঠিত) 

গো-ধন (সমালোচনা) ৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 

গিরিশচন্দ্র চক্ৰবৰ্তী সংকলিত গ্রন্থের সমালোচনা | 

কুলদা দেবী 

স্ত্রী শিক্ষা ১/১১, ভাদ্র ১৩২০ 

কৃষ্ণকান্ত সেন চৌধুরী 

শ্মশানে (কবিতা) ১/১০, শ্রাবণ ১৩২০ 


২৬৫ 


১৫৮-১৬০ 


১৬৩-১৬৬ 
২৮-৩০ 
৫৫-৫৭ 


১১১-১১৩ 
২০৭-২১০ 


৭-১১ 


৩৮৯-৩৯০ 
৩৬১ 
৯-১০ 
৪৩-৪৪ 
২৬০ 
৩০০ 
১৪২-১৪৪ 
২১২ 
২৭২-২৭৪ 
২-৪ 

৭২ 
৭৩-৭৬ 
১০৯-১১২ 
১-৫ 


২৮৮-২৮৯ 


৩৪৩-৩৪৬ 


৩৩১ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১২১ 


কৃষ্ণকুমার চক্রবর্তী 

দিশা হারা (কবিতা) ৩/৩, পৌষ ১৩২১ ৮৯ 
বীর কেবিতা) ৪/৯, আষাঢ় ১৩২৩ ২৬০ 
দুঃখ (কবিতা) ৬/১, কার্তিক ১৩২৪ ৩২ 
কৃষ্তদাস আচার্য চৌধুরী 

থেরী কেবিতা) ৫/১২, আশ্বিন ১৩২৪ ৩০৯-৩১৫ 
গল্পমালিকা ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ ১৭-১৮ 
ক্ষুদে, মেয়ে, ঘোড়দৌড়, ফিরিওয়ালা, বাবার ঘুম, চুড়ি পরা, পিতৃহীন, উপেক্ষিতা, ভাই বোন, 
চাদার খাতা--এই ১০টি ক্ষুদ্র গল্প। 

গীতি-কবি এবং গীতি-কবিতা ১৩/২, ফাল্গুন ১৩৩১ ৪৩ 
গৌরীপুর পূৰ্ণিমা সম্মিলনে পঠিত। 

সঙ্গীতের ত্রিমূর্ত্তি ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ ৬৭ 
নৃতন পথের যাত্রী (কবিতা) ১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ১১১ 
স্নেহের কাঙ্গাল (কবিতা) ১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ ১৭৬ 
মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সন্মিলনে পঠিত। 

না-ফোটা কুসুম কেবিতা) ১৩/৮, ভাদ্র ১৩৩২ ১৭১ 
পুরাতনের কথা ১৩/৮, ভাদ্র ১৩৩২ ১৯১-১৯২ 
কৃষ্ণদাস গোস্বামী 

ভোলানাথের পারিবারিক ; 

গোলযোগ (গল্প) ৫/১২, আশ্বিন ১৩২৪ ৩২৫-৩২৯ 
কৃষ্ণনাথ সেন 

জয়পুর ৫/৯, আষাঢ় ১৩২৪ ২৪৪-২৪৯ 
কেদারনাথ মজুমদার 

কবির সহিত পরিচয় (স্মৃতিকথা) ১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ ২২২-২২৪ 
কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রসঙ্গে ৷ 

উপনীত ও উপবীত/চিঠি ও উত্তর ১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ২৫৯-২৬০ 
রাজেন্দ্রকুমার শর্মা শাস্ত্ৰী বিদ্যাভূষণ লিখিত চিঠির উত্তর। 

অভিভাষণ ১৩/২, ফাল্গুন ১৩৩১ 88-8৬ 
আনন্দমোহন কলেজের সারস্বত সম্মিলনে পঠিত। 

কেদারনাথ সেন 

মহীশূর রাজ্য ২/৭, বৈশাখ ১৩২১ * ২৩২-২৩৪ 
স্বৰ্গীয় হরিশ্চন্দ্ৰ কবিরত্ন ৩/১, কাৰ্তিক ১৩২১ ১২-১৬ 
কেশবলাল বসু 

সংবাদপত্রে দৌত্য ৭/৯, আষাঢ় ১৩২৬ ১৯৭-২০০ 
কৈলাসচন্দ্ৰ সিংহ 


আনন্দমোহনের মহাপুরুষবাদ ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ ২৩০-? 


১২২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ভুবন রায় ২/৬, চৈত্র ১৩২০ 
ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
সন্ন্যাস রোগ (গল্প) ৪/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 
খুড়ী মা (গল্প) ৫/৬, চৈত্র ১৩২৩ 
বন্ধু (গল্প) ৫/৯, আষাঢ় ১৩২৪ 
প্রাপ্তি (গল্প) ৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ 
গনেশচন্দ্ৰ [য] রায় 
ধরণী (কবিতা) ৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীৰ্থ 
গো-যান ২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 
শারদা তিলকের রচনা কাল ২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 
(বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনে পঠিত) 
পূৰ্ণানন্দ গিরি ৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
বৈষ্ণব দৰ্শন ৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 
বৈষ্ণব দর্শন ৪/৩, পৌষ ১৩২২ 
গিরিশচন্দ্র সেন 
তৈল মর্দন ৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ 
গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ব 
কপিল ও সাংখ্যদর্শন ১/৫, ফাল্গুন ১৩১৯ 
সপ্ত চক্ষু ১/১১, ভাদ্ৰ ১৩২০ 
বস্তু বিকার ২/১১, ভাদ্ৰ ১৩২১ 
অদৃষ্ট ও পুরুষকার ৭/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ 
ভূতের কাণ্ড ৭/১২, আশ্বিন ১৩২৬ 
ভদ্ৰলোক ও ছোটলোক ৯/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৮ 
ময়মনসিংহের প্রাচীন কথা ১০/৮, ভাদ্ৰ ১৩২৯ 
১০/৯, আশ্বিন ১৩২৯ 
১০/১০, কাৰ্তিক ১৩২৯ 
১০/১১, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 
[ময়মনসিংহের প্রাচীন কথা] 
প্রতিবাদের উত্তর ১০/১২, পৌষ ১৩২৯ 
ময়মনসিংহের প্রাচীন কাহিনী 
(ডাকাইতের কথা) ১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ 
নূতন রোগ ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ 
নারী শিক্ষা ১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ 
“নৃতন রোগ” (কৈফিয়ৎ) ১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ 
পুরাতত্ব ১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ 


১৮৮-১৯১ 


২৪৫-২৪৬ 
১৬৭-১৭০ 
২৪৯-২৫১ 
২৯৭-৩০০ 


২৪২ 


৫৩-৫৫ 
২৪১-২৪৩ 


৫৫-৫৭ 
২৫৯-২৬৫ 
১০১-১০৬ 


৩১৩-৩১৫ 


১৩৩-১৩৮ 
৩৬৮-৩৭০ 
৩৪৮-৩৫০ 
১৬৯-১৭২ 
২৫৭-২৫৯ 
২৫৫-২৫৬ 
১৮৫-১৮৭ 
১৯৩-১৯৮ 
২১৭-২২০ 
২৪৫-২৪৬ 


২৮০-২৮২ 


১০২ 
৬১-৬৪ 
৯১-৯৩ 

১১৮-১১৯ 
৫৪-৫৭ 


আনন্দমোহন কলেজ বার্ষিক সন্মিলনে পঠিত 
গিরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী | 
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (কবিতা) ১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ 
গোবিন্দ-সম্ভাষণ (কবিতা) ১২/১০, কাৰ্তিক ১৩৩১ 
গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

দশচক্ৰ (গল্প) ২/৪, মাঘ ১৩২০ 
গিরীশচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী 

গদাধর মাষ্টার (গল্প) ৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ 
গোপালচন্দ্র নিয়োগী 

রাভাজাতির বিবরণ ৬/৫, ফান্ধুন ১৩২৪ 
গোবিন্দচন্দ্র দাস 

বিয়োগে বেদনা কেবিতা) ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ 
"মনোমোহন সেন (কবিতা) ১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
ছোট ও বড় (কবিতা) ২/১, কাৰ্তিক ১৩২০ 
ক্ষুদ্ৰ ও বৃহৎ (কবিতা) ২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 
আনন্দ সম্মিলন (কবিতা) ২/৫, ফাল্গুন ১৩২০ 
(ময়মনসিংহ আনন্দ সন্মিলনে পঠিত) 

পাটের গীত (কবিতা) ২/১১, ভাদ্ৰ ১৩২১ 
মনে রেখো (কবিতা) ৩/১, কার্তিক ১৩২১ 
তৃণ (কবিতা) ৩/৪, মাঘ ১৩২১ 
মনে রেখো (কবিতা) ৪/১, কাৰ্তিক ১৩২২ 
অদৃষ্ট ;অন্তর-দৃষ্টি। 

কেন বাঁচালে আমায় (কবিতা) ৪/১, কাৰ্তিক ১৩২২ 
লক্ষ্মী নারায়ণ (কবিতা) 8/8, মাঘ ১৩২২ 
নূতন ও পুরাতন (কবিতা) ৪/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 
সৌরভ (কবিতা) ৫/৭, বৈশাখ ১৩২৪ 
বাঙ্গালায় পুজা (কবিতা) ৬/১, কার্তিক ১৩২৪ 
বৌদিদি ফোগুনে) কেবিতা) ৬/৭, বৈশাখ ১৩২৫ 
খণ কেবিতা) ৭/১, কার্তিক ১৩২৫ 
অপ্রকাশিত কবিতা ৭/৩, পৌষ ১৩২৫ 
গোকিনদদাসের অপ্রকাশিত কবিতা : ৭/৬, চৈত্র ১৩২৫ 
সারস্কত উৎসব 

নববর্ষে (কবিতা) ৭/৭, বৈশাখ ১৩২৬ 
জাগ (অনুবাদ কবিতা) ১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ 
গৌরচন্দ্র নাথ 

ডেল্টন শিক্ষা প্রণালী ১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১২৩ 


১৪৩ 
২৩৮ 


১২০-১২৬ 


৩৭৮-৩৭৯ 


১১৯-১২১ 


২৩৮-? 
২৪৯ 
১২ 

89 
১৫৫ 


৩৭২ 

৩৭ 
১১০-১১২ 
১৫ 


২৬-২৭ 
১১৫-১১৬ 
২৩১ 
১৮২-১৮৪ 
১ 

১৭৭ 

১৭ 

৫৬ 
১৩৮-১৪০ 


১৪৭ 
২২৫ 


১২২-১২৫ 


১২৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বান্ধব ১১/৬, আষাঢ় ১৩৩০ 
জাপানী শিক্ষা ১১/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩০ 
নারীর অধিকার ১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ 
যবদ্বীপের মহাভারতীয় কথা ১১/১০, কাৰ্তিক ১৩৩০ 
অপরাধীর দায়িত্ব ১১/১২, পৌষ ১৩৩০ 
হোমারীয় যুগে গ্রীক সমাজ ১২/১, মাঘ ১৩৩০ 
হোমারীয় যুগে গ্ৰীক পারিবারিক 
ও সামাজিক জীবন ১২/২, ফাল্গুন ১৩৩০ 
একদিনের লাট বাহাদুর ১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ 
ভাব অভিব্যক্তির আদিম রীতি ১২/৪, বৈশাখ ১৩৩১ 
জল (গল্প) ১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ 
লাইকারগাস ও তাহার শিক্ষানীতি ১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ 
মালয় সভ্যতা ১২/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩১ 
নিয়তি (গল্প) ১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ 
সেক্ষপীর ও গোবিন্দদাস ১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ 
গ্ৰীক দর্শনে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ 
প্রাচীন চীনের রাজনীতি ও সমাজনীতি ১৩/২, PA ১৩৩১ 
চন্দ্রকিশোর তরফদার 
প্রাচীন পুঁথির পরিচয় : নিমাই সন্যাস ৪/১০, শ্রাবণ ১৩২৩ 
চন্দ্রকুমার দে 
অশ্র-জল (কবিতা) ২/৩, পৌষ ১৩২০ 
মহিলা কবি চন্দ্ৰাবতী ২/৫, PRA ১৩২০ 
দস্যু কেনারাম ২/৬, চৈত্র ১৩২০ 
চন্দ্রাবতীর গীত অবলম্বনে লিখিত) 
মালীর যোগান (কবি গান প্রসঙ্গে) ২/৭, বৈশাখ ১৩২১ 
* কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের জন্য। 
ময়মনসিংহের দাশুরায় ২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 
কবিগায়ক রামগতি সরকার প্রসঙ্গে | 
মনসা ভাসান ২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ 
€চন্দ্রাবতীর গীত অবলম্বনে লিখিত) 
ভাদ্রের শৈশব স্মৃতি ২/১১, ভাদ্ৰ ১৩২১ 
কুহেলী (গল্প) 8/৫, ফাল্গুন ১৩২২ ` 
৪/৬, চৈত্র ১৩২২ 
কবি কঙ্ক ও তাহার বিদ্যাসুন্দর : 
কঙ্কের জীবনী ৫/১০, শ্রাবণ ১৩২৪ 


৫/১১, ভাদ্র ১৩২৪ 


১৪৬-১৫১ 
১৯৫-১৯৯ 
২২৬-২২৯ 
২৩৯-২৪৩ 
২৯৩-২৯৫ 

১৩-১৬ 


৩৬-৩৮ 
৬৫-৬৭ 

* ৮৯-৯২ 
১৩৫-১৩৮ 
১৫৭-১৬০ 

* ১৭৩-১৭৬ 
২১১-২১৪ 
২২৮-২২৯ 
৩-৪ 

৩৪-৩৫ 


২৯২-২৯৪ 

৯৮ 
১৪৮-১৫২ 
১৭৫-১৭৯ 
২১২-২১৮ 
২৪৩-২৫০ 
৩২৩-৩২৮ 
৩৫৯-৩৬৪ 
১৪৬-১৫৫ 


১৮৪-১৮৭ 


২৬৩-২৬৯ 
২৮৭-২৯৪ 


সে কোথায়? (কবিতা) 
ঠাকুরমার চিতা (কবিতা) 
সন্ধ্যায় (কবিতা) 

অশ্ৰু (কবিতা) 

তুমি ও আমি (কবিতা) 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১২৫ 


৬/১, কার্তিক ১৩২৪ 
৬/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 
৭/১, কাৰ্তিক ১৩২৫ 
৭/৩, পৌষ ১৩২৫ 
৭/৫, ফাল্গুন ১৩২৫ 
৭/৬, চৈত্র ১৩২৫ 
৭/৭, বৈশাখ ১৩২৬ 


৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ 
১/৩, পৌষ ১৩১৯ 
৬/৩, পৌষ ১৩২৪ 


৯/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
৯/৫, BA ১৩২৭ 


১/১২, আশ্বিন ১৩২০ 

২/৯, আষাঢ় ১৩২১ 

৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 

৪/৬, চৈত্র ১৩২২ 

৫/৬, চৈত্র ১৩২৩ 

৬/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ 

৬/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৫ 

৮/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 
৮/৮-৯, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৭ 


লেখার শেষে দত্তগুপ্ত থাকলেও বার্ষিক সৃচীতে রায় গুপ্ত আছে। 


তোমারি (কবিতা) 
দূরে (কবিতা) 

কে? (কবিতা) 

বধু (কবিতা) 

অতৃপ্তি (কবিতা) 
হোটেল (কবিতা) 
শীতে (কবিতা) 
মলয়ের প্ৰতি (কবিতা) 
একতা (কবিতা) 


১১/২, FRA ১৩২৯ 
১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ 
১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ 
১১/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ 
১২/৮, ভাদ্র ১৩৩১ 
১২/১২, পৌষ ১৩৩১ 
১৩/১, মাঘ ১৩৩১ 
১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ 
১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ 


১৫-২৪ 
8৭-৫৮ 
১২-১৭ 
৫২-৫৬ 
১০৫-১০৮ 
১২৯-১৩৪ 
১৪৭-১৫৪ 


২৮৫ 


১৯০ 
২৭৬-২৭৭ 
8 

৯৫ 

১৪৪ 


১২৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পর্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


প্রাণের বাঁশী (কবিতা) ১৩/৮, ভাদ্র ১৩৩২ ১৭৯ 
আকুলতা (কবিতা) ১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ ২৪৭ 
নীলকণ্ঠ (কবিতা) ১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ ২৬৭ 
তুমি ফুল বন (কবিতা) ১৪/১, মাঘ ১৩৩২ ২৪ 
“আমার খোকা” কেবিতা) ১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ ৬৪ 
জগদীশরঞ্জন ঘোষ 

যৌবনের সমাধি (গল্প) ৭/৭, বৈশাখ ১৩২৬ ১৬৩-১৬৭ 
* ফরাসী লেখক হেনরি মারগার হইতে। 

ইয়ুরোপের কথা-সাহিত্য : ইংরেজী 

উপন্যাস ৭/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ ' ১৭২-১৭৮ 
অদৃষ্টের দৃষ্টি (গল্প) ৭/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ ১৭৯-১৮৪ 
* ইংরেজী গল্পের অনুবাদ। 

জাৰ্ম্মান পানা : Water Hyacinth ৭/১০, শ্রাবণ ১৩২৬ ২১৮-২২০ 
+ sat এগ্রিকালচারেল্‌ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রিপোর্ট (Bulletin No. 71)! 
ওপন্যাসিকের প্রিয় উপন্যাস ৭/১০, শ্রাবণ ১৩২৬ ২২০-২২৪ 
অভিনেত্রী (গল্প) ৭/১০, শ্রাবণ ১৩২৬ ২২৬-২৩১ 
আলফৌস দোদে ৮/৩, পৌষ ১৩২৬ ৬৬-৬৮ 
জলধর সেন 

গল্পের মূল্য (গল্প) ১/২, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ ৪২-৪৮ 
জানকীনাথ দত্ত 

কবি গোবিন্দ দাস (কবিতা) ১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ ২২১ 
অন্ধ নিষ্ঠা (কবিতা) ১৩/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩২ ১৭৫ 
জিতেন্দ্ৰকিশোর আচার্য চৌধুরী 

বাঁশী (গল্প) ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ _ ৫০-৫১ 
মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সন্মিলনে পঠিত। 

জিতেন্দ্ৰনাথ খা 

অলি ও ফুল (কবিতা) ১/১২, আশ্বিন ১৩২০ ৩৮৮ 
জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 

সন্দেশ কেবিতা) ১/৩, পৌষ ১৩১৯ ৭৯-৮০ 
আমার প্রেম কেবিতা) ১/৬, চৈত্র ১৩১৯ ২০০? 
নিশির প্রতি শশী কেবিতা) ২/১, কার্তিক ১৩২০ ৪০ 
কবে কেবিতা) ২/৪, মাঘ ১৩২০ ১১৮ 
আবেদন (কবিতা) ৩/৩, পৌষ ১৩২১ ১০৪ 
নিবেদন কেবিতা) ৩/৬, চৈত্র ১৩২১ ১৮৭ 
ব্যর্থজীবন (কবিতা) ৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ ২৭৭ 


সম্ধ্যা-সাধ ৬/৬, চৈত্র ১৩২৪ ১৫৯-১৬০ 


প্রেমের ক্ষুধা ৬/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ 

প্রেরণা (কবিতা) ১০/৩, চৈত্র ১৩২৮ 

জ্ঞানেন্দ্ৰচন্দ্ৰ ভাদুড়ী 

জীবন সংগ্রাম ১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ 

স্বাধীন চিন্তা ১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 

নবযুগের শিশুশিক্ষা ১৩/১০, কার্তিক ১৩৩২ 

গৌরিপুর [য] পূর্ণিমা সন্মিলনে পঠিত। 

মধ্যশিক্ষা সংস্কার ১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ 

জ্ঞানেশচন্্র ATH 

কালিদাস ১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ 
১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ 

বৈদেশিকী ১৩/৯, আশ্বিন ১৩৩২ 

Stephen Leacock-এর কৌতুক রচনা প্রসঙ্গে! 

জ্ঞানেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি 

কালিদাস স্ত্রী না পুরুষ ৩/১, কার্তিক ১৩২১ 

কালিদাস স্ত্ৰী ও পুরুষ 

(তাম্ৰলিপি আলোচনা) ৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ 

জ্যোৎস্না রায় 

নারীর অধিকার (পত্র) ১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ 

(কিশোরগঞ্জ সাহিত্যসন্মিলনে পঠিত) 

ঝরাফুল (কথিকা) ১৩/৯, আশ্বিন ১৩৩২ 

গৌরীপুর পূৰ্ণিমা সন্মিলনে পঠিত। 

অশ্রুকণা (কথিকা) ১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ 

ভারকনাথ ঘোষ 

সফলতা (কবিতা) ১২/১২, পৌষ ১৩৩১ 

অবান্ধব (কবিতা) ১৩/২, FAA ১৩৩১ 

গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত। 

কৰ্ম্ম (কবিতা) ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ 

মিলন ও বিরহ (কবিতা) ১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ 

গোপনে (কবিতা) ১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ 

নিশীথে সরিৎপ্রতি (কবিতা) ১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ 

অতিথি-বরণ (কবিতা) ১৩/১০, কার্তিক ১৩৩২ 

উচ্ছৃঙ্খল (কবিতা) ১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ 

জন্ম ও মৃত্যু (কবিতা) ১৪/১, মাঘ ১৩৩২ 

ভক্তি-অর্ধ্য (কবিতা) ১৪/২, ফাল্গুন ১৩৩২ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১২৭ 


২০৮ 
৭২ 


১৯৩-১৯৮ . 


২৫০-২৫২ 
২২৮-২৩২ 


88-84% 


১১২-১১৬ 
১৩৮-১৪১ 
১৯৫-১৯৮ 


৩৪-৩৭ 


৩৫৫-৩৫৮ 


১৫৮-১৬০ 


১৯৯-২০০ 


২৬৬-২৬৭ 


২৭৯ 
৪২-৪৩ 


৫৬ 

৯৬ 

১১৭ 

১৫১ 
২২২-২২৩ 
২৬৬ 

২৩ 
৩৯-৪০ 


১২৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


রবীন্দ্র প্ৰসঙ্গে লেখা। 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় 
জগতের উপাদান 

রসায়ণ [য] বিদ্যার উৎপত্তি 
নিষাদল 

ধাতু সমূহের উৎপত্তি কল্পনা 
ওঁত্বিদ লবণ 

ভারতে পারদ 


খাথ্বেদে আৰ্য্যজাতির শিক্ষা ও জ্ঞান 
এক হইতে দশ পর্য্যন্ত সংখ্যা বাচক 
শব্দের উৎপত্তি বিচার 

প্রাচীন বৃটন জাতির সহিত ভারতীয় 
আর্ধ্যজাতির সম্বন্ধ 


অঙ্গিরাগণ 


সভ্যতার স্তর ভেদ 
বৈদিকযুগে উৎপত্তি ও লয়বাদ 
ধাথেদে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড ও সূৰ্য্য 
খাম্বেদে চন্দ্রগ্রহণ 
বৈদিক যুগে বিভিন্ন ধৰ্ম্ম সম্প্ৰদায় 
খাথ্বেদীয় যজ্ঞ 

তারাপ্রসন্ন সিংহ 

তপোবন (কবিতা) 

তারিণীকান্ত মজুমদার 

যোগী জাতি/আলোচনা 

চণ্ডীর দেবতা/আলোচনা 
ময়মনসিংহ গীতিকা 

মহয়া প্ৰসঙ্গে । 


১/৪, মাঘ ১৩১৯ 
২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 
২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 
২/১১, ভাদ্র ১৩২১ 
৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
৩/৪, মাঘ ১৩২১ 
৩/৫, PRT ১৩২১ 
৪/২, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 


8/4, বৈশাখ ১৩২৩ 


৫/১, কার্তিক ১৩২৩ 
৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৬/৩, পৌষ ১৩২৪ 
৬/৪, মাঘ ১৩২৪ 
৭/৩, পৌষ ১৩২৫ 
৭/৪, মাঘ ১৩২৫ 
৭/৭, বৈশাখ ১৩২৬ 
৭/৯, আষাঢ় ১৩২৬ 
৮/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 
৯/৫, PIRA ১৩২৭ 


২/৫, FRA ১৩২০ 
১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ 
১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ 


১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ 


১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ 
১৪/১, মাঘ ১৩৩২ 


৮/৬, চৈত্র ১৩২৬ * 


৬/৯, আষাঢ় ১৩২৫ 


১১৪-১১৬ 
৫৫-৫৭ 
২৫৪-২৫৬ 
৩৬৪-৩৬৬ 
88-8৮ 
১১২-১১৬ 
১৬২-১৬৪ 
8৪৩-৪৮ 


২১০-২১৩ 


১০-১৭ 
৪৮-৫২ 
৬৫-৬৯ 
১০৫-১০৯ 
8৪৯-৫১ 
৯৫-৯৬ 
১৪৫-১৪৭ 
১৯৩-১৯৬ 
২৬-২৮ 
১৯৭-১০০ 


১৪৭ 
১১০ 
১৭৫-১৭৬ 


৮৫-৮৯ 


১১৯-১২০ 
১০-১৩ 


১৪৪ 


২২৩-২২৬ 


রাজা দনুজেশ্বর রায় ৬/১০, শ্রাবণ ১৩২৫ 
দুর্গানাথ ঘোষ 

ভারতী ঠাকুর ৫/৯, আযাঢ ১৩২৪ 
স্বানী রামানন্দ ভারতী প্রসঙ্গে। 

দুর্গানাথ রায় 

একটা সত্য ঘটনা ১০/১২, পৌয ১৩২৪ 
বারাণসীতে অলৌকিক বৃদ্ধা দর্শন প্ৰসঙ্গে। 

দুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ 

স্বৰ্গীয় পণ্ডিত দুর্গাসুন্দর কৃতিরত্ন ৮/১১, ভাদ্র ১৩২৭ 
দুর্গাসুন্দর বিদ্যাবিনোদ সিদ্ধান্তরতর 

বিসৰ্জ্জন ব্যবস্থা ৪/১, কার্তিক ১৩২২ 
বৌদি (গল্প) ৭/১১, BE ১৩২৬ 
শ্মশীন বন্ধু (গল্প) ৮/৪, সাঘ ১৩২ 

মিলন মাধুরী (গল্প) ৯/১০, MAT ১৩২৮ 
দেবেব্্রনাগ মজুনদার 

স্বৰ্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ 
স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশসে। 

চণ্ডাদাস ১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ 
কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সম্মিলনে গণিত। 

দেবেন্দ্রনাথ নল্লিক 

ঢাকা সাহিত্য-সন্মিলনে বিজ্ঞান-শাখার 

সভাপতির অভিভাঘণ ৬/৮, CTS ১৩২৫ 
দেবেন্দ্ৰনাথ মহিন্তা 

শেফালি (কবিতা) ১/৬, চৈত্র-১৩১৯ 
অসময়ে (কবিতা) . ২/১, কার্তিক ১৩২০ 
ভিক্ষা (কবিতা) ২/৪, মাঘ ১৩২০ 
তাভাব ও দুঃখ (কবিতা) ২/৮. জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ 
ঠিক্‌ কথা (কবিতা) ৩/১, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
(দেখ সাদীর-_পারসী হইতে) 

অবিচার কেবিতা) ৩/৩, পৌষ ১৩২১ 
(সেখ সাদী) 

ব্যর্থ সাধন (কবিতা) ৩/৫, FRR ১৩২১ 
সমস্যা কবিতা). ৩/৭, বৈশাখ ১৩২২ 


RR! ৪/৫, ফাল্গুন ১১২২ 


সৌরভ : LG | ১২৯ 


২৩২-২৩৫ 


২৫৬-২৬০ 


১৭০-২৭৪ 


২৪২-২৪৪ 
৪২ 
২৩৮-২৪১ 
৮৩-৮৭ 
২২৫-২৩০ 


১৩৮ 


২৭৭-২৭১ 


১৯৫-২০০ 


১৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


দেবেন্দ্ৰনাথ সেন 

“ভাঙ্গা ও গড়া” (কবিতা) ৯/৩, পৌষ ১৩২৭ 

তেগ্রহায়ণের প্রবাসীর “ভাঙ্গার গান” কবিতা পাঠে লিখিত) 

দ্বিজেন্দ্ৰচন্দ্ৰ সিংহ শর্মা 

প্রতিশোধ (কবিতা) ১/৯, আষাঢ় ১৩২০ 

হাজং জাতির বিবরণ ২/৩, পৌষ ১৩২০ 

শিক্ষা ১১/২, ফাল্গুন ১৩২৯ 
১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী 

মুরাদের নিকট অউরঙ্গজেবের পত্র ২/৩, পৌষ ১৩২০ 

(উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দিনাজপুর অধিবেশনে পঠিত) 

নগেন্দরচন্দ্র সিংহ শৰ্মা 

আমাদের স্বাস্থ্য ও সমাজ রক্ষার 

দুই একটী কথা ৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ 

নগেন্দ্রনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ 

নিয়তি (কবিতা) ৮/৪, মাঘ ১৩২৬ 

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 

প্রাচীন ধষিগণের উপদেশ ১৩/২, FIFA ১৩৩১ 

মুক্তাগাছা সাহিত্য সন্মিলনে পঠিত। 

নরেন্দ্রকুমার ঘোষ 

অভিমানী (কবিতা) ১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 

“কোজাগর”-লক্ষ্মী (কবিতা) ৩/১, কার্তিক ১৩২১ 

নীলিমা (কবিতা) ৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 

শ্যামসুন্দর কেবিতা) ৫/৩, পৌষ ১৩২৩ 

নরেন্দ্রনাথ মজুমদার 

মধুপুরে সন্ন্যাসী কীর্তি ১/২, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 

সুসঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ১/২, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 

সোমেম্বর ও সোমেশ্বরী ১/৫, FRA ১৩১৯ 

কালের ডায়রী (কাহিনী) ২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 

(ময়মনসিংহ কাহিনীর পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে লিখিত) 

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 

সমর প্রসঙ্গ ৩/১, কার্তিক ১৩২১ 

পণ পরিশোধ (গল্প) ৩/১, কার্তিক ১৩২১ 

দিব্য দৃষ্টি গেল্প) ৩/৬, চৈত্র ১৩২১ 

স্বৰ্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখেল ৩/৬, চৈত্র ১৩২১ 

বৰ্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলন ৩/৭, বৈশাখ ১৩২২ 


৭১ 


৩৬৮-৩৬৯ 


৯৬ 


৩২-৩৩ 


২৭২ 
২১ 
২৩৭ 
৯১ 


৩৭-৪২ 

৫২-৫৫ 
১৪৯-১৫০ 
* ৫৭-৬৩ 


২৬৪-২৬৮ 
২৪-২৬ 
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১৮৭-১৯৩ 

১৯৪-১৯৬ 

২২৪-২২৮ 


জামাই ষষ্ঠী (গল্প) 

ছেলের কাণ্ড (গল্প) 

অশ্রু বিনিময় (গল্প) 
কালের ডায়রী (গল্প) 

জণ্ড খুড়া (গল্প) 

করুণা (গল্প) 

দীনের আশ্রয় (গল্প) 
পোষ্য পুত্র (গল্প) 

অজানা দেশ (দুর্ভিক্ষ দেশ) 
অতিথি (গল্প) 

দৰ্প চূৰ্ণ (গল্প) 

একদিনের কথা (গল্প) 
ফিজির আদিম অধিবাসী 
নিউগিনির কথা 

মানিক সরদার (গল্প) 

আর একদিনের কথা (গল্প) 
লোমশ মনুষ্য প্রদর্শনী 


ছোটনাগপুরী হো 
৩ এর রাজত্ব বা Rule of Three 
৫এর প্রভুত্ব 


৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 
8/5, কার্তিক ১৩২২ 
৪/২, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 
৪/৩, পৌষ ১৩২২ 
৪/৭, বৈশাখ ১৩২৩ 
৫/১, কার্তিক ১৩২৩ 
৫/১০, শ্রাবণ ১৩২৪ 
৬/১, কার্তিক ১৩২৪ 
৮/১, কাৰ্তিক ১৩২৬ 
১০/৪, বৈশাখ ১৩২৯ 
১০/১০, কাৰ্তিক ১৩২৯ 
১০/১১, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 
১১/৮, ভাদ্র ১৩৩০ 
১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ 
১১/১০, কার্তিক ১৩৩০ 
১১/১২, পৌষ ১৩৩০ 
১২/১, মাঘ ১৩৩০ 
১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ 
১২/১০, কাৰ্তিক ১৩৩১ 


১৪/১, মাঘ ১৩৩২ 


৭/১০, শ্রাবণ ১৩২৬ 
১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ 


৩/৪, মাঘ ১৩২১ 
৪/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৩ 


১/১০, শ্রাবণ ১৩২০ 
১/১১, ভাদ্র ১৩২০ 
২/৯, আষাঢ় ১৩২১ 
৩/৭, বৈশাখ ১৩২২ 
৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ 
৫/১২, আশ্বিন ১৩২৪ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৩১ 


২৭৭-২৮২ 
২৮-৩৫ 
৬১-৬৮ 

*১৫-১০১ 

২১৩-২১৯ 
১৯-২৪ 

২৭৫-২৭৮ 
২৪-২৮ 
১৭-২৩ 
৯০-৯৩ 

২৩২-২৩৬ 

২৫৪-২৫৮ 

১৯৯-২০২ 

* ২২৪-২২৫ 
২৪৭-২৫১ 
২৮৬-২৯০ 

+ ১২-১৩ 
* ৫৯-৬০ 
২৩৮-২৪০ 


১৭-২২ 
২০৯-২১০ 
১৬০-১৬৪ 


১৩৪-১৩৬ 
৩৩৬-৩৩৮ 


৩৩৩-৩৩৯ 
৩৭১-৩৭২ 
* ২৯২-২৯৯ 
২০৮-২১৩ 
৩৮০-৩৮৩ 
৩১৫-৩১৮ 


১৩২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ননদ-ভাজ সংবাদ 

(পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম 

প্রান্তে গ্রামভাখা) 

“না”য়ের নানা নক্সা 
পরমেশপ্রসন্ন রায় বিদ্যানন্দ 
রবির কাণ্ড কেবিতা) 
(ফরাসী হইতে) 
পরমেশপ্রসন্ন রায় 
জাতকৰ্ম্ম গয়রহ 


অগুরু সিন্দুর বা এগার সিন্ধু 
সাহমামুদের মস্জিদ 
পরলোকে দ্বিজেন্দ্রলাল 
অতীত-স্মৃতি 
রজনীকান্ত সেনের স্মৃতি | 
বড়শী শিকারী (গল্প) 

অগ্নি পরীক্ষা (গল্প) 
পুত্ৰলাভ (গল্প) 

ঘাটু গান 

ৰ "কার ও T কারের বেয়াদবি 
(রসরচনা) 
অন্ধের দান গেক্স 
নির্ধাসিতের আবেদন 
অতিথি কেবিতা) 
গর্ভ-দোহদ 

প্রতিশোধ (গল্প) 

ভীষণ প্রতিশোধ (গল্প) 
সাধক রামপ্রসাদ ও কবি রামপ্রসাদ 
হাতের পাঁচ (গল্প) 

কবি ভোলানাথ রায় 
“জলকে” (কবিতা) 
পাথরচাপা কপাল (গল্প) 


৭/৩, পৌষ ১৩২৫ 
৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ 


৯/৪, মাঘ ১৩২৭ 


১০/৩, চৈত্র ১৩২৮ 
১০/৪, বৈশাখ ১৩২৯ 


৬/৯, আষাঢ় ১৩২৫ 


১/১, কার্তিক ১৩১৯ 
১/৪, মাঘ ১৩১৯ 
১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
১/১০, শ্রাবণ ১৩২০ 
২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 


৩/৫, PRA ১৩২১ 
৩/৭, বৈশাখ ১৩২২ 
৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
৩/১১, ভাদ্ৰ ১৩২২ 


৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ 
৪/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৩ 
৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ 
৫/৩, পৌষ ১৩২৩ 
৫/৩, পৌষ ১৩২৩ 
৫/৫, ফাল্গুন ১৩২৩ 
৫/১২, আশ্বিন ১৩২৪ 
৬/৩, পৌষ ১৩২৪ 
৬/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ 
৭/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৬ 
৮/৫, SRT ১৩২৬ 
৯/৩, পৌষ ১৩২৭ 


৭১-৭২ 
১৫৪-১৫৫ 


৬৪-৬৬ 
৯৩-৯৫ 


২২৬-২২৮ 


২৭ 
১০১-১০৮ 
২৬১-২৬৩ 

৩৪০ 
২৬৩-২৬৪ 


১৫৮-১৬০ 
২১৯-২২৩ 
২৫৩-২৫৬ 
৩৫২-৩৫৩ 


৩৭৬-৩৭৮ 
৩৪২-৩৪৬ 
৩৬২ 

৭৬ 
৯২৯৪ 
১৪১-১৪৪ 
৩২২-৩২৫ 
৭০-৭৫ 
২০২-২০৫ 
২৪৭-২৪৮ 
১১০-১১১ 
৬৬.৭১ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৩৩ 


গোবিন্দ দাসের কাব্যে ব্যঙ্গ ও প্রেম ১০/৩, চৈত্র ১৩২৮ ৬৭-৭১ 
গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রসঙ্গে | 

মায়ের গান ১০/১২, পৌষ ১৩২৯ ২৬৭-২৭০ 
অকৃতজ্ৰের দণ্ড (গল্প) ১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ ৬৭-৭২ 
উপেক্ষিত পল্লীকবি ১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ ১৪৪ 
গোলোকচন্দ্ৰ মজুমদার প্রসঙ্গে | 

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাসের মানসী ১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ ২২৫-২২৮ 
রাস পূর্ণিমায় (কবিতা) ১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ২৫২-২৫৪ 
পূৰ্ণিমা রায় 

আর্ট বনাম চিত্র ১২/১২, পৌষ ১৩৩১ ২৬৫-২৬৭ 
গৌরিপুর [য] পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত। 

পূর্ণিমাপ্রভা রায় 

সাহিত্য ও জাতি ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ ১৩৩-১৩৫ 
(কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সন্মিলনে পঠিত) 

সাহিত্যে ভূমিকম্প ১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ ২৪৫-২৪৭ 
মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সন্মিলনে পঠিত] 

মুক্তি ১ ১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ ৬২-৬৪ 
প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ 

প্রজাপতির নিৰ্ব্বদ্ধ (গল্প) ২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ ২৫৮-২৬২ 
প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ বসু 

গুরুগিরি (গল্প) ৩/১১, ভাদ্ৰ ১৩২২ ৩৪৫-৩৫০ 
নব্য জামাতা (নক্সা) ৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ ৩৮৩-৩৮৭ 
প্রফুল্লচন্দ্র রায় 

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের প্রদর্শনী ৭/৯, আযাঢ় ১৩২৬ ২০৫-২০৮ 
অভিভাষণ ৯/৬, চৈত্র ১৩২৭ ১২১-১২৭ 


* গাইবান্ধা নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি আচাৰ্য্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রায় 
মহোদয়ের অভিভাষণ। সংগ্রহকারক-_ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর ধর। 


ছাত্রদের প্রতি ডাক্তার রায়ের উপদেশ ১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ ৬০-৬১ 
প্রভাতচন্দ্র চক্ৰবৰ্তী 

সখের যাত্রা (গল্প) ২/৭, বৈশাখ ১৩২১ ২৩৫-২৩৮ 
খণ- শোধ (গল্প) ২/১১, ভাদ্ৰ ১৩২১ ৩৫০-৩৫৫ 
মা (গল্প) ৩/৩, পৌষ ১৩২১ ৯৮-১০২ 
প্রভাসচন্দ্ৰ সেন 

পাণুনগরে দনুজমৰ্দ্দদদেব ও মহেন্দ্রদেবের 

অভ্যুদয়কাল নিৰ্ণয় ৪/১০, শ্রাবণ ১৩২৩ ২৮৯-২৯২ 


* উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রঙ্গপুর অধিবেশনে পঠিত। 


১৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


প্ৰমথনাথ দাসগুপ্ত 

জীবন ও বিবৰ্ত্তনবাদ ১১/১২, পৌষ ১৩৩০ 
প্রমথনাথ বিশী 

আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথ ৮/১০, শ্রাবণ ১৩২৭ 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

সঙ্গীত ১/৯, আষাঢ় ১৩২০ 
তুষার হইতে বিদায় কেবিতা) ২/১, কাৰ্তিক ১৩২০ 
সিদ্ধু-গ্ৰন্থ (কবিতা) ২/১১, ভাদ্ৰ ১৩২১ 
সোনার ছবি কেবিতা) ৩/১, কার্তিক ১৩২১ 
হিমালয়ে প্রভাত (কবিতা) ৪/২, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 
প্রমথনাথ সান্যাল 

মনের টান (গল্প) ৬/৯, আষাঢ় ১৩২৫ 
* একটা ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে | 

লাঞ্ছিতার সম্মান (গল্প) ৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ 
বিদ্রোহ দমন গেক্স) ৭/১, কার্তিক ১৩২৫ 
“নামে রুচি” (কবিতা) ৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 
আঁধার মাণিক (কবিতা) ১০/৭, শ্রাবণ ১৩২৯ 
প্রমোদচন্দ্র চৌধুরী 

মুকুল (কবিতা) ৫/১১, ভাদ্র ১৩২৪ 
দরশন (কবিতা) ৭/১, কার্তিক ১৩২৫ 
বাণীর পুজা (কবিতা) ৭/৪, মাঘ ১৩২৫ 
চৈত্র--১৩২৫ (কবিতা) 7 ৭/৬, চৈত্র ১৩২৫ 
অমর স্মৃতি (কবিতা) ৭/১০, শ্রাবণ ১৩২৬ 
অমরচন্ত্র দত্ত প্রসঙ্গে | 

হিসাব নিকাশ কেবিতা) ৭/১২, আশ্বিন ১৩২৬ 
স্মৃতির বিচার (কবিতা) ৮/১, কার্তিক ১৩২৬ 
(Shelley র To the Music হইতে) 

প্রসন্নচন্দ্র সিংহ শৰ্মা 

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্কার 

মহাশয়ের কৌষ্টী [য] ৩/৩, পৌষ ১৩২১ 
প্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত 

বুকের বোঝা গেল) ৫/8, মাঘ ১৩২৩ 
দিদি গেল্প) ৫/৮, CHS ১৩২৪ 
সাগর সমাধি (গল্প) ৫/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৪ 
প্রতিদান (গল্প) ৫/১২, আশ্বিন ১৩২৪ 
বিধবার ছেলে (গল্প) ৬/৩, পৌষ ১৩২৪ 


২৭৯-২৮২ 


২২৩-২২৫ 


২১৭-২২১ 


২৮১-২৮৫ 
১৮-২৪ 
২৭-২৯ 

১৫২ 


৩০৬ 
২৪ 
৯৬ 

১২৮ 

২২৬ 


২৬৭ 
১৩ 


৮৫-৮৭ 


১১১-১১২ 
২২৩-২২৫ 
৩০৬-৩০৮ 
৩১৯-৩২২ 

৮৬৮-৮৮ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৩৫ 


শাসন (গল্প) ৬/৬, চৈত্র ১৩২৪ ১৫৬-১৫৯ 
শেষ অঞ্জলি (গল্প) ৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ ২৭৭-২৮০ 
কাকাবাবু (গল্প) ৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ ২৮৬-২৮৯ 
প্ৰিয়গোবিন্দ দত্ত 

প্ৰমাণ না বিশ্বাস ৩/৫, ফান্ধুন ১৩২১ ১৪৪-১৪৭ 
ধৰ্ম্ম দর্শন ও নাস্তিকতা ৪/৯, আষাঢ় ১৩২৩ ২৫৩-২৫৭ 
ফলেন পরিচীয়তে সম্বন্ধে কয়েকটা 

কথা ৫/১১, ভাদ্র ১৩২৪ ৩০৩-৩০৫ 
ধৰ্ম্ম ও দর্শনের ধারা ৬/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ ৩৩-৩৫ 
ধৰ্ম্ম ও বিজ্ঞান ৬/৫, ফাল্গুন ১৩২৪ ১১৩-১১৮ 
আদ্যাশক্তি (Lotze) ৬/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৫ ২৬৩-২৭০ 
বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীৰ্থ 

cars} বিচারে বিরোধ ও সামঞ্জস্য 

(মহারাজ সূর্য্যকান্তের cars) ৪/৫, FIA ১৩২২ ১৫৯-১৬২ 
ফলিত জ্যোতিষে যবন প্রভাব ৪/১১, ভাদ্র ১৩২৩ ৩২৯-৩৩২ 
এঁশ্বৰ্য্য ও মাধুৰ্য্য ১৩/৯, আশ্বিন ১৩৩২ ২০০-২০৪ 
মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনে পঠিত। 

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত 

“সাহিত্যে স্বাধীনতা” বা 

উচ্ছৃঙ্খলতা ১১/১, মাঘ ১৩২৯ ২৪-২৬ 
আত্মহত্যা ১১/৬, আষাঢ় ১৩৩০ ১৩৯-১৪২ 
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেম 

ধৰ্ম্ম ও তাহার ব্যাভিচার ১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ ২১৫-২১৮ 
“জ্যোতিষে অয়ন সিদ্ধান্ত” 

প্রেতিবাদ) ১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ ২২২-২২৩ 
“প্রতিবাদের প্রতিবাদের উত্তর” ১১/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ ২৭৪-২৭৫ 
বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্তশাস্ত্ৰী 

অতীত স্মৃতি ১২/১০, কাৰ্তিক ১৩৩১ ২৩৪-২৩৫ 
সাহিত্যে পঞ্চম পুরুষার্থ ১২/১২, পৌষ ১৩৩১ ২৮০-২৮৩ 
বৈদেশিকী : প্রেম পরীক্ষা যন্ত্র ১৩/১০, কার্তিক ১৩৩২ ২৩৭ 
বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য 

কবি সদাশিব মজুমদার ৫/৫, PRA ১৩২৩ ১৩৫-১৩৮ 
বন্ধিমচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য কাব্যতীর্ঘ কাব্যরত্ব জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত 

জ্যোতিষে অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার  ৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ ১৫০-১৫১ 
জ্যোতিযে প্রত্বুতত্ ৮/৮-৯, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৭ ২০০-২০১ 
রাহু-কেতু ১০/২, ফাল্গুন ১৩২৮ 8৭-৪৮ 


১৩৬ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সম্ৰাট নন্দিনীর উদ্বাহ/অঞ্জলি 
সায়ন কি নিরয়ণ? 


* ওয়াসিংটন নেসানেল মিউজিয়ামের মিঃ R. 1. 06086 প্রদত্ত Chinese Medicine সম্বন্ধীয় 


১০/৩, চৈত্র ১৩২৮ 
১০/৪, বৈশাখ ১৩২৯ 
১০/৬, আষাঢ় ১৩২৯ 
১০/৭, শ্রাবণ ১৩২৯ 


১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ 


৬/৪, মাঘ ১৩২৪ 
৬/৭, বৈশাখ ১৩২৫ 
৬/১১, ভাদ্র ১৩২৫ 


২/৭, বৈশাখ ১৩২১ 
৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ 
8/১, কার্তিক ১৩২২ 


৪/৩, পৌষ ১৩২২ 
8/8, মাঘ ১৩২২ 
8/৫, BT ১৩২২ 
৪/৯, আষাঢ় ১৩২৩ 
৪/৯, আষাঢ় ১৩২৩ 
8/১২, আশ্বিন ১৩২৩ 


বক্তৃতা-—Indian Medical Record হইতে অনুদিত। 


কারাগারে সাহিত্য সাধনা 

রাজ ভাগ্য 

সৌভাগ্যের সোহাগ 

পণ্ডিতের মূর্খতা দোষ 
মহাপুরুষদের মৃত্যু 

সহরের নির্জনতা 

বিবিধ সংগ্রহ: pS ক্রিয়ার ফল 


আমেরিকার সংবাদপত্র 


* প্রোফেসর সুধীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের লিখিত (ইণ্ডিয়ান রিভিউ হইতে)। 


৫/১, কার্তিক ১৩২৩ 
৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৫/৩, পৌষ ১৩২৩ 
৫/৪, মাঘ ১৩২৩ 
৫/৫, ফাল্গুন ১৩২৩ 
৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ 
৬/৪, মাঘ ১৩২৪ 
৬/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ 
৬/৯, আষাঢ় ১৩২৫ 
৬/১১, ভাদ্র ১৩২৫ 
৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 
৭/8, মাঘ ১৩২৫ 


৭১-৭২ 
৮৪-৮৬ 
১৪১-১৪৩ 
১৫৯-১৬০ 


২২৫-২২৬ 


১১০-১১২ 
১৬৭-১৬৯ 
২৭৩-২৭৫ 


২১১ 
৩১৫ 
৭-১২ 


৮৪-৮৬ 
১৩০-১৩১ 
১৬৩-১৬৫ 
২৮১-২৮৩ 

২৮৪ 
৩৬৫-৩৬৮ 


১৭-১৯ 
80-85 
৭৬-৭৭ 
১১৬-১১৭ 
১৩১-১৩৫ 
২৩১-২৩২ 
১০২-১০৪ 
২০৫-২০৭ 
২২২-২২৩ 
২৭০-২৭২ 
৪৬-৪৮ 
৮৯-৯১ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৩৭ 


রামায়ণে গুপ্তচর ৯/৭-৮, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 


বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ 
[রাধানগরের সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ] 
বনমালী গোস্বামী বেদাস্তরত্ব সাংখ্যতীর্থ 

শ্রীচেতন্য চরিতামৃতের রচনাকাল ৩/৬, চৈত্র ১৩২১ 
বসন্তকুমার খাসনবিশ 


প্রকৃত মানুষ কেবিতা) ৯/১০, শ্রাবণ ১৩২৮ 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার 
ইতিহাস ৫/৪, মাঘ ১৩২৩ 


[সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ] 
বিজয়নারায়ণ আচার্য 


রামগতির Bat ৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
রামু সরকার ৩/৪, মাঘ ১৩২১ 
তিনটা Sat ৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 
রূপ নারায়ণ ৪/৪, মাঘ ১৩২২ 
ভক্ত কবি লাল মামুদ ৪/৭, বৈশাখ ১৩২৩ 
স্ত্ৰী কবি সুলা গাইন ৪/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 
ময়মনসিংহে কবিগান ৪/৯, আষাঢ় ১৩২৩ 
ভক্ত কবি কানাই বলাই ৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
সাধক কবি কাণকড়ি পণ্ডিত ৫/৭, বৈশাখ ১৩২৪ 
অন্ধ কবি কোটীশ্বর ৬/১০, শ্রাবণ ১৩২৫ 
কবিকঙ্কের হেঁয়ালী ৭/৯, আষাঢ় ১৩২৬ 
৭/১২, আশ্বিন ১৩২৬ 
ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত ৮/৩, পৌষ ১৩২৬ 
প্রাচীন কবিগান ৮/৪, মাঘ ১৩২৬ 
হারাইল বিশ্বাস ৮/৬, চৈত্র ১৩২৬ 
ময়মনসিংহের কবি কাহিনী ৯/৪, মাঘ ১৩২৭ 
আইথর নিবাসী কালীচরণ দে প্রসঙ্গে। 
সান্তনা (কবিতা) ৯/১২, আশ্বিন ১৩২৮ 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা সৌরভে শ্রীমতীর আক্ষেপ পাঠে) 
ময়মনসিংহের কবি-কাহিনী : 
কবি "লোকনাথ চক্ৰবৰ্তী ১০/১, মাঘ ১৩২৮ 
ময়মনসিংহের কবি-কাহিনী : 


কবি গোবিন্দ ঠাকুর ও কিন্কর শীল ১০/১০, কার্তিক ১৩২৯ 


১৬৪-১৭২ 


৭৩-৭৯ 


১৭৩-১৭৭ 


২৩২ 


১০৭-১১০ 


8৮-৫৪ 
১১৭-১২১ 
২৮৬-২৮৮ 
১১১-১১৫ 
২০৩-২০৬ 
২২৭-২৩১ 
২৬৫-২৬৯ 

৬২-৬৩ 
১৯২-১৯৬ 
২৪১-২৪৬ 
২০০-২০১ 
২৬৩-২৬৭ 

৫৮-৬১ 

৯৩-৯৫ 


১৩১-১৩৩ 
৭৮-৮২ 


২৭৬ 


১১-১৬ 


২২৪-২২৮ 


১৩৮ / সাহিত্য-পরিষত্-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত ১১/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ ২৬৩-২৬৯ 
ময়মনসিংহের কবি-কাহিনী ১২/২, FA ১৩৩০ ২৯-৩৪ 
কৃষক কবি ছলিম সেখ্‌ প্ৰসঙ্গে। 

আগমনী কেবিতা) ১৩/৯, আশ্বিন ১৩৩২ ১৯৩-১৯৫ 
বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী 

হিমাদ্ৰি (কবিতা) ১/১, কার্তিক ১৩১৯ ৭ 
অদৃষ্ট (কবিতা) ১/৯, আষাঢ় ১৩২০ ২৯৫ 
নিয়তি (কবিতা) ২/১, কাৰ্তিক ১৩২০ 8 
পরিণাম (কবিতা) ৩/১১, ভাদ্ৰ ১৩২২ ৩৩৫ 
নাম গান (কবিতা) 8/4, বৈশাখ ১৩২৩ ২০৯-২১০ 
তীৰ্থ লীলা (কবিতা) ৫/৪8, মাঘ ১৩২৩ ১১০ 
সাগর পথে (কবিতা) ৫/৫, ফাল্গুন ১৩২৩ ১৫২ 
পারের যাত্রী (কবিতা) ৫/১০, শ্রাবণ ১৩২৪ ২৬২ 
সিন্ধু (কবিতা) ৬/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ ৫৮-৫৯ 
ভগ্ন-মন্দির (কবিতা) ৮/৩, পৌষ ১৩২৬ ৫২ 
রসের দশা ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ ১২৮-১৩৩ 
গৌরীপুর পূর্ণিমা সম্মিলনে পঠিত। য় 

বিনয়ভূষণ ব্ৰহ্মৱত 

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি ৯/১০, শ্রাবণ ১৩২৮ ২১৪-২১৭ 
বিন্দুবাসিনী দাসী 

সৌরভ (কবিতা) ৩/৩, পৌষ ১৩২১ ১০৩ 
বিপিনচন্দ্ৰ পাল ত 

হিন্দু সংগঠন ১২/২, ফাল্গুন ১৩৩০ * ৩৪-৩৬ 
* স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে বিপিন বাবু যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার সার অংশ- শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র নাথ 
কর্তৃক গৃহীত। 

বিভাবতী দেবী 

রবীন্দ্রনাথের প্রতি (কবিতা) ১৪/২, রবীন্দ্র সংখ্যা, FIT ১৩৩২ ৪০ 
বিভাবতী দেবী চৌধুরাণী 

জিজ্ঞাসা (কবিতা) ১৩/২, ফাল্গুন ১৩৩১ ৩৯-৪০ 
মুক্তাগাছা সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত। 

নারী-মঙ্গল ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ 8৯-৫০ 
মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনে পঠিত। 

খোজে (কবিতা) ১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ ৯৪ 
হারাণো স্বপন (কবিতা) ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ ১২৭ 
বিভাবতী সেন 


আত্মসমর্পণ (কবিতা) ২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ ৩১১ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৩৯ 


প্রার্থনা (কবিতা) ৩/৩, পৌষ ১৩২১ ৮৮ 

নিমেষ (কবিতা) ৩/৬, চৈত্র ১৩২১ ১৮৩ 

আত্মহারা কেবিতা) ৪/১০, শ্রাবণ ১৩২৩ ৩০২-৩০৩ 

বায়ু ও ফুল (কবিতা) v/s, পৌষ ১৩২৪ ৭৯ 

কপোতী (কবিতা) ৮/৪, মাঘ ১৩২৬ ৯২ 

বিমলানাথ চাকলাদার 

ভারত-ইতিহাসের উপকরণ ৪/১, কার্তিক ১৩২২ ২১-২৬ 

ইলিয়টকৃত ভারত-ইতিহাস 8/8, মাঘ ১৩২২ ১১৬-১১৮ 
৪/৬, চৈত্র ১৩২২ ১৮৭-১৮৮ 

অভিনব রোগ নির্ণয় প্রণালী ৪/৯, আষাঢ় ১৩২৩ ২৫৭-২৬০ 

বিরজাকান্ত ঘোষ | 

আলোচনা কে): দ্বিজ বংশীদাস ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ ২২৯-? 

নারায়ণদেব (প্রত্যুত্তর) ২/৯, আষাঢ় ১৩২১ ২৮৭-২৯০ 

নারায়ণদেব ২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ ৩৩৬-৩৪০ 
২/১১, ভাদ্র ১৩২১ ৩৬৭-৩৭০ 

বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী 

নববর্ষ ৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ ১৪৫-১৪৬ 

ত্যাক্তেন [যা] ভুঞ্জীথা ৮/১০, শ্রাবণ ১৩২৭ ২২৬-২২৮ 

পূর্ণিমা-সম্মিলন ১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ ১৪১-১৪৩ 

ময়মনসিংহ গৌরীপুরের পূর্ণিমা-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত! 

দেবাসুর সংগ্রাম কেবিতা) ১২/১২, পৌষ ১৩৩১ ২৭৪-২৭৫ 

দবন্ধ ও তাহার প্রতিকার ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ ১৯-২২ 

নিদাঘ ও বর্ষা ১৩/২, ফালুন ১৩৩১ ৪৭ 

গৌরীপুর পূর্ণিমা-সম্মিলনে পঠিত। 

যন্ত্রাসুর (কথিকা) ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ ৬৪ 

গৌরীপুর পূর্ণিমা সন্মিলনে পঠিত। 

প্রভাত ১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ ৭৯ 

গৌরীপুর পূর্ণিমা সন্মিলনে পঠিত। 

সভ্যতার আদর্শ ১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ১১৬-১১৭ 

অরবিন্দের একটা ইংরেজী প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ। 

দেশবন্ধু ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ ১২২-১২৪ 

কাল ১৩/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩২ ১৮৫-১৮৭ 

গৌরীপুর পূর্ণিমা সন্মিলনে পঠিত। 

কোজাগরী রজনী (কথিকা) ১৩/১০, কাৰ্তিক ১৩৩২ ২৩৬ 

গৌরীপুর পূর্ণিমা সন্মিলনে পঠিত। 

বিশ্রাম ১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ ২৬৫-২৬৬ 


১৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত 

হৃদয় বাণী 

রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে, AACA | 
জীবনাদর্শ : ফ্রেডারিক নিট্‌জি 
(Nietzsche) 

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ 
সুপ্ৰজনন-বিজ্ঞান (Eugenics) 
কুলাঙ্গার (গল্প) 
গ্রীক-বনাম-বঙ্জ-রমণী (গল্প) 
যোসেফ জুবেয়ার 

জীবনচরিত 


৫/৬, চৈত্র ১৩২৩ 


৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ 
৫/১১, ভাদ্র ১৩২৪ 
৬/১, কার্তিক ১৩২৪ 
৬/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 
৬/৫, ফাল্গুন ১৩২৪ 
৬/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ 
৬/১০, শ্রাবণ ১৩২৫ 
৭/৩, পৌষ ১৩২৫ 
৭/8, মাঘ ১৩২৫ 
৭/৬, চৈত্র ১৩২৫ 


৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ 


১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ 
১৪/১, মাঘ ১৩৩২ 


১/৬, চৈত্র ১৩১৯ 
১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
১/৯, আষাঢ় ১৩২০ 
২/৫, ফাল্গুন ১৩২০ 
৪/১০, শ্রাবণ ১৩২৩ 
৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ 
৫/১, কাৰ্তিক ১৩২৩ 


১০/৭, শ্রাবণ ১৩২৯ 
১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ 
১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ 
১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ 
১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ 
১২/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩১ 


১৭২-১৭৫ 


২২৬-২৩০ 
২৯৪-৩০১ 
৯-১৪ 
৫৯-৬৪ 
১২১-১২৭ 
১৮৫-১৯১ 
২৪৭-২৫১ 
৬০-৬৪ 
৭৩-৭৯ 
১২১-১২৬ 


» ৩৭৪-৩৭৬ 


২৮১-২৮২ 
১৩-১৬ 


১৭৬-? 
২৪৫-২৪৮ 
৩০০-৩০১ 
১৫২-১৫৩ 
২৯৯-৩১০ 
৩৬২-৩৬৩ 

১-৪ 


১৬১-১৬৩ 

৫৭-৫৯ 
১০৯-১১২ 
১৩০-১৩৫ 
১৫৪-১৫৭ 
১৮০-১৮২ 


ভূপেন্দ্ৰমোহন সেন 
লেখার তারিফ্‌ (গল্প) 
মণীন্দ্রভূষণ গাঙ্গুলী 
শ্রাবণে (কবিতা) 
মদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
সাধু দৰ্শন 

মধুকর 

কালো (কবিতা) 
মনোমোহন সেন 
ণআর র (কবিতা) 

সে বেশী সুন্দর! (কবিতা) 
উকিলের লাইবেরী (কবিতা) 
কেন এ বিদায় গান 
“কিশোরী” দৰ্শনে (কবিতা) 
মনোরঞ্জন গুপ্ত 

উপন্যাস ও গল্প 


১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ 
১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 


১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ 
১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ 


১১/১, মাঘ ১৩২৯ 
১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ 
১৩/১, মাঘ ১৩৩১ 
১৩/২, ফাল্গুন ১৩৩১ 
১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ 
১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ 
১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ 
১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ 
১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ 
১৩/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩২ 
১৩/১০, কার্তিক ১৩৩২ 
১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ 
১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ 


৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ 
৩/১১, ভাদ্র ১৩২২ 
৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ 
৯/৫, ফাল্গুন ১৩২৭ 
১/১, কার্তিক ১৩১৯ 
২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 
২/১২, আশ্বিন ১৩২১ 
১১/১০, কার্তিক ১৩৩০ 
১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ 


৮/৩, পৌষ ১৩২৬ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৪১ 


২০২-২০৩ 
২৫৪-২৫৫ 


২৬৪-২৭০ 
১৬৭ 


১-৩ 
৭৯-৮০ 
৫-৭ 
২৮-৩১ 
৫৭-৬০ 
৮১-৮৪ 
১০০-১০৩ 
১৩৬-১৩৮ 
১৫৬-১৫৮ 
১৭৬-১৭৯ 
২৩৩-২৩৫ 
২৫৯-২৬১ 
২৭০-২৭৩ 


৩৫১-৩৫৪ 
৩৫১ 
১৫২-১৫৪ 
১২০ 
৩১-৩২ 
৬৩-৬৪ 
৩৯৫-৩৯৬ 
২৫৪ 


২৩৬ 


8৯-৫২ 


১৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ওরিয়্যাপ্ট্যাল কন্ফারেন্স ১০/২, FRA ১৩২৮ 
মনোরঞ্জন চৌধুরী 

শান্তি (কবিতা) ৩/৭, বৈশাখ ১৩২২ 
অন্ধ কবিওয়ালা তারাটাদ ৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ 
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 

আমার কাজ ও তাহার কাজ ৯/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
মনোরঞ্জন রায় 

সমুদ্র গর্ভ ২/৫, FRA ১৩২০ 
মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

অধর কেবিতা) ১/১২, আশ্বিন ১৩২০ 
ভয় কেবিতা) ২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ 
সেবা কেবিতা) ৫/১২, আশ্বিন ১৩২৪ 
গান ৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ 
শরান্তা (কবিতা) ৮/১১, ভাদ্র ১৩২৭ 
HTS আক্ষেপ (কবিতা) ৯/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
“বউ কথা কও” কেবিতা) ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ 
উদ্দেশের অশ্ৰু (কবিতা) ১২/১০, কাৰ্তিক ১৩৩১ 
গোপালের মা কেবিতা) ১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 
মহেশচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য কবিভূষণ 

শ্রাবণে (কবিতা) ১০/৬, আষাঢ় ১৩২৯ 
ত্ৰিধারা (বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তির 

বিবরণ) ১০/৭, শ্রাবণ ১৩২৯ 
আঁধার মাণিক (কবিতা) ১০/৮, ভাদ্র ১৩২৯ 
দাদা (গল্প) ১০/৮, ভাদ্র ১৩২৯ 
অসন্বৃতা (কবিতা) ১০/১১, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 
গৌর আনা গোসাই (কবিতা) ১০/১২, পৌষ ১৩২৯ 
মহেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য seat wang বিদ্যাবিনোদ 

নৃতন অৰ্ঘ্য কেবিতা) ১১/১, মাঘ ১৩২৯ 
মিথ্যা ও সত্য (কবিতা) ১১/২, ফাল্গুন ১৩২৯ 
কবির লড়াই ১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ 
রামগতির Bali ১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ 
নানা মুনির নানা মত (কবিতা) ১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ 
অভিমান (কবিতা) ১১/৬, আষাঢ় ১৩৩০ 
বিবাহ ১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ 
চাষা (কবিতা) ১১/৮, ভাদ্র ১৩৩০ 
পল্লি চিত্র ১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ 


৩৫-৩১৯ 


২১৭ 
৩০১-৩০৬ 


২৫-২৮ 


১৫৩-১৫৫ 


8০২-৪০৩ 
৩৩৫ 

৩৩১ 

২৯৩ 

২৩৭ 
৪১-৪২ 
১০২ 

২৪০ 

২৫৮ 


১৪০ 


১৫০-১৫২ 
১৮৩ 
১৮৪ 
২৪৪ 
২৭০ 


১৮ 

৪৭ 
৬৮-৭০ 
১০৭-১০৯ 
১২৮ 

১৫১ 
১৬৫-১৬৬ 
১৯০ 
২১৮-২২২ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৪৩ 


শুভ দৃষ্টি (চিত্র) ১১/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ ২৭৫-২৭৭ 
মাখনলাল লাহিড়ী 

রাষ্ট্র ও সমাজ ১২/১, মাঘ ১৩৩০ ১-৩ 
জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ১২/২, FRA ১৩৩০ ২৫-২৮ 
গণ-তন্ত ১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ ৪৯-৫৩ 
রাষ্ট্রের ভিত্তি ১২/৪, বৈশাখ ১৩৩১ ৭৩-৭৬ 
মাধবাচাৰ্য 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ৮/৩, পৌষ ১৩২৬ ৭০-৭১ 
জীবন : বীরেন্দ্রকুমার HS | 

মাধবাচাৰ্য চক্ৰবৰ্তী 

স্বৰ্গীয় অমরচন্দ্র দত্ত ৭/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ ১৮৫-১৮৭ 
মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় 

মশক নিবারণের উপায় ৭/৪, মাঘ ১৩২৫ ৯৪ 
প্রাচীন কাগজ ৭/৬, চৈত্র ১৩২৫ ১৪৪ 
সঙ্কলন ও সংগ্ৰহ ৮/৬, চৈত্র ১৩২৬ ১৪৩-১৪৪ 
বিমান মার্গে ট্রাম, ১৪৩ “কুস্তীরের কাৰ্য্য, ১৪৩-১৪৪ ;মোটর বাঁশী, ১৪৪ ;মধুমক্ষীর দৌত্য, ১৪৪ 
সংগ্রহ: পতিব্রতা ৮/১০, শ্রাবণ ১৩২৭ ২৩২ 
মুনীন্দ্রকিশোর সেন 

স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ ৩/৫, ফাল্গুন ১৩২১ ১৫৪-১৫৬ 
মুনীন্দ্ৰকুমার চৌধুরী 

মুদ্রার ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়া 

যায় কিনা? ৩/১১, ভাদ্র ১৩২২ ৩৫৬-৩৫৮ 
সম্পাদক লিখিত মন্তব্য সহ। 

মুরারিমোহন ব্যাকরণতীর্থ 

সংস্কৃত শিক্ষায় বিলাস আলোচনা ২/১১, ভাদ্র ১৩২১ ৩৭০-৩৭১ 
মোহাম্মদ আবদুর রসিদ 

বাঙ্গালীর পুত্ৰ-পূজা ১০/১, মাঘ ১৩২৮ ২২-২৪ 
বাঙ্গলার ছাত্রমহলে নৈতিকতার 

অভাব ১০/৬, আষাঢ় ১৩২৯ ১৩৪-১৩৬ 
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

সভ্যতা সম্বন্ধে দুইটি উপপত্তি ২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ ৪১-৪৪ 
যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস 

প্রায়শ্চিত্ত (গল্প) ৬/৪, মাঘ ১৩২৪ ৯৫-১০০ 
যতীন্দ্ৰনাথ মজুমদার 

নর-সেবা (গল্প) ৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ ৩০৭-৩১৩ 


১৪৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


“নারায়ণে” রুচিবিকার ৩/১১, ভাদ্র ১৩২২ 

রহস্য-ভেদ (গল্প) ৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ 

টলষ্টয় হইতে। 

মুক্তি (গল্প) 8/8, মাঘ ১৩২২ 

টলষ্টয় হইতে। 

তীৰ্থ-যাত্ৰী (গল্প) ৬/৭, বৈশাখ ১৩২৫ 

* টলষ্টয় হইতে অনৃদিত। 

দণ্ডের মূল্য গেল্স) ৬/১০, শ্রাবণ ১৩২৫ 

* টলষ্টয় হইতে অনুদিত। 

শত্রু ও মিত্র (গল্প) ৭/৩, পৌষ ১৩২৫ 

* টলষ্টয় হইতে অনুদিত। 

বয়ন-শিল্প ১০/২, PIR ১৩২৮ 

জগতের উৎপত্তি ১০/৩, চৈত্র ১৩২৮ 

সূৰ্য্য কি নিবিয়া যাইবে? ১০/৮, ভাদ্ৰ ১৩২৯ 

সন্তান রহস্য ১০/১০, কাৰ্তিক ১৩২৯ 

প্রজাস্বত্ব আইনের পাণ্ডুলিপি ১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ 

উপন্যাস ও আৰ্ট ১১/১০, কাৰ্তিক ১৩৩০ 

উপন্যাস ও লোকশিক্ষা ১১/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ 

কবি জীবনী ১২/৪, বৈশাখ ১৩৩১ 

উপন্যাস ও অশ্লীলতা ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ 

উপন্যাসে দাম্পত্য প্রেম ১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ 

থেরী ১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ 

* কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা | 

পূৰ্ব্ব ময়মনসিংহের প্রাচীন সাহিত্য 

ও সমাজ ১৪/১, মাঘ ১৩৩২ 
১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ 

গৌরীপুর পূৰ্ণিমা সন্মিলনে সভাপতি রূপে পঠিত। 

যতীন্দ্ৰপ্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্য 

কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস 

প্রতি কেবিতা) ৬/৫, ফাল্গুন ১৩২৪ 

নিশীথে (কবিতা) ৬/১০, শ্রাবণ ১৩২৫ 

দাস্তিকের সাজা (কবিতা) ৭/১, কার্তিক ১৩২৫ 

কবি-প্রয়াণে (কবিতা) ৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রসঙ্গে | 

জীবন জ্বালায় কবিতা) ৭/৩, পৌষ ১৩২৫ 

সুদিনের প্রতীক্ষা (কবিতা) ৭/৪, মাঘ ১৩২৫ 


৩৫৩-৩৫৬ 
৩৬৩-৩৭৪ 


১২৪-১৩০ 


১৬৯-১৭৬ 


২৩৫-২৩৮ 


৬৮-৭১ 


৩১-৩৪ 
৪8৪৯-৫৪ 
১৬৯-১৭৩ 
২২০-২২৪ 
১০৩-১০৭ 
২৩১-২৩৫ 
২৫৫-২৫৯ 
৮৭-৮৯ 
৯৭-৯৯ 
১৪৫-১৪৯ 
২৫২-২৫৫ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৪৫ 


বাসন্তী (কবিতা) ৭/৭, বৈশাখ ১৩২৬ ১৬৮ 
মহা প্রস্থানে কেবিতা) ৭/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ ১৭৮-১৭৯ 
অমরচন্দ্র দত্তের প্রয়াণে। 

ময়মনসিংহের বাউল সঙ্গীত ৭/১০, শ্রাবণ ১৩২৬ ২৩১-২৩২ 
বড়াল কবির মৃত্যুতে কেবিতা) ৭/১১, ভাদ্র ১৩২৬ ২৪১ 
টুর্গনিভের গদ্য কাব্য ৮/১, কার্তিক ১৩২৬ ১-২ 
প্রার্থনা, মাথার খুলি, বুড়া মানুষ । 

টুৰ্গেনিভের গদ্য কাব্য ৮/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ ২৫ 
সন্ন্যাসী, জীবন যাপনের বিধি। 

কোমর-ভাঙ্গা কুকুর (কবিতা) ৮/৩, পৌষ ১৩২৬ ৬৮-৬৯ 
অশ্র-মালা (কবিতা) ৮/৬, চৈত্র ১৩২৬ ১৩৭ 
বাল বিধবা (কবিতা) ৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ ১৫২ 
বিপর্য্যয়ে (কবিতা) ৮/৮-৯, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২৭ ১৮৪-১৮৫ 
আলোয় আধার (কবিতা) ৮/১০, শ্রাবণ ১৩২৭ ২২৫ 
প্রকৃতির প্রতি কেবিতা) ৮/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৭ ২৫৩ 
হৃদয়রাণী (প্যারডি’ বা ব্যঙ্গানুকরণ) 

(কবিতা) ৮/১২, আশ্বিন ১৩২৭ ২৭৪ 
ছবি কেবিতাগুচ্ছ) ৯/১, কার্তিক ১৩২৭ " ৫-৬ 
বড়লোক’; “ছোটলোক' ;মধ্যবিত্ত ;টিকেট্‌ কলেক্ঈর ; সভ্য’ মেয়ে ;‘শিক্ষিত’ বর। 

আয়না কেবিতাগুচ্ছ) ৯/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ৪৮ 
বঙ্গদেশ ;হিন্দুসমাজ ১গুরুঠাকুর ;নব্যযুবা। 

আয়না (কবিতাগুচ্ছ) ৯/৩, পৌষ ১৩২৭ ৬০ 
কচিবৌ ;গেঁয়ো মাষ্টমশাই’ ; মোক্তার বাবু ;তহশীলদার। 

টন্কা-প্রশত্তি (কবিতা) ৯/৪, মাঘ ১৩২৭ ৯৬ 
কালো মেঘ ভেসে যায় কবিতা) ৯/৫, ফাল্গুন ১৩২৭ ১১৫-১১৬ 
পল্লী-বন্দনা (কবিতা) ৯/৬, চৈত্র ১৩২৭ _, ১৩৪ 
দুর্ভাবনায় (কবিতা) ৯/৭-৮, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ১৭২ 
কোকিলের কান্না (কবিতা) ৯/১০, শ্রাবণ ১৩২৮ ২১৩-২১৪ 
দুৰ্ভাগীর দুঃখ (কবিতা) ৯/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৮ ২৫৫ 
স্বস্ত্যয়ন (কবিতা) ১০/২, PIJA ১৩২৮ ৩৪ 
ফুলদানী (কবিতাগুচ্ছ) ১০/৪, বৈশাখ ১৩২৯ ৮৪ 
কর্তব্য, পল্লী কবি, মহিলা মজলিস, পল্লী-পুরুষ, সহরে মানুষ, রাজ বাড়ী। 

কাল বৈশাখী (কবিতা) ১০/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ ১১৬-১১৮ 


* ১৩২৯ সনের wal বৈশাখ মেদিনীপুরে সাহিত্য সম্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে পঠিত। 


নীহারিকা (কেবিতাগুচ্ছ) 


১০/৬, আষাঢ় ১৩২৯ 


১৪৪ 


নবদম্পতী, পল্লীকিশোরী, প্রবাসী কেরাণী, রূপসী বেশ্যা, পল্লীর পোস্টমাস্টার, নতুন বৌ। 


১৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


প্রিয়তমার প্রতি (কবিতা) ১০/৭, শ্রাবণ ১৩২৯ 
চাষীর প্রতি (কবিতা) ১০/৮, ভাদ্র ১৩২৯ 
কেষ্টমোহন (কবিতা) ১০/৯, আশ্বিন ১৩২৯ 
বাংলার আম্লা (কবিতা) ১০/১১, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 
সুধার ক্ষুধায় (কবিতা) ১০/১২, পৌষ ১৩২৯ 
(তোটক ছন্দে) 

কালির আঁচড় (কবিতা) ১১/১, মাঘ ১৩২৯ 
সুর-সন্ধান (কবিতা) 

(ঘুঘু-ডাক ছন্দ) ১১/২, FRA ১৩২৯ 
পাণের গান (রঙ্গ কবিতা) ১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ 
কৰ্ম্মফল (কবিতা) ১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ 
কেরাণী ও মস্যাধার (কবিতা) ১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ 
পতঙ্গ ও মশক (কবিতা) ১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ 
“বউ কথা কও” কেবিতা) ১১/৮, ভাদ্র ১৩৩০ 
শিব তাণ্ডব (কবিতা) ১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ 
সুসং পাহাড় কেবিতা) ১১/১২, পৌষ ১৩৩০ 
বেদন-বোধন (কবিতা) ১২/১, মাঘ ১৩৩০ 
এক গোছা ধান (কবিতা) ১২/২, FRA ১৩৩০ 
একরাত্রির অতিথি (কবিতা) ১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ 
হা-ভাতের হাহাকার (কবিতা) ১২/৪, বৈশাখ ১৩৩১ 
দুর্দ্দিনের দেবতা (কবিতা) ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ 
বাবুইয়ের বাসা কেবিতা) ১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ 
“কাকস্য পরিবেদনা” (কবিতা) ১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ 
ছন্দ-স্পন্দন (কবিতা) ১২/৮, ভাদ্র ১৩৩১ 
(আরবী রমল ছন্দে রচিত) 

গৌরীপুর পূর্ণিমা-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত। 

কবি গোবিন্দ দাস (স্মৃতিকথা) ১২/১০, কাৰ্তিক ১৩৩১ 
লক্ষ্মীছাড়া (কবিতা) ১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 
(ময়মনসিংহ-_গৌরীপুরের পূর্ণিমা সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পঠিত) 
স্বরাজ-সাধন কেবিতা) ১২/১২, পৌষ ১৩৩১ 
নন্দিনী-নান্দী (কবিতা) ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ 
সেংস্কৃত তামরস ছন্দে বিরচিত) 

ঈশাবাস্যমিদং সৰ্ব্বম্‌ (কবিতা) ১৩/২, FIFA ১৩৩১ 
নব্য কবিকুলের প্ৰতি (কবিতা) ১৩/২, BRA ১৩৩১ 
নাল্লে সুখমন্তি (কবিতা) ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ 
ভিতরের ডাক কেবিতা) ১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ 


গৌরীপুর পূৰ্ণিমা সন্মিলনে পঠিত। 


২৪৭-২৪৮ 
২৬৮-২৬৯ 


৮ 


৭৬ 

১১২ 
১২৯-১৩০ 
১৬৪ 
১৭৬-১৭৭ 


২১৭-২২১ 
২৪৮ 


২৮৪ 
১৯ 


৩৫ 
84 
৫৫ 
৮১ 


বিষাণ ধ্বনি (কবিতা) ১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ 
নব্য হিন্দু (কবিতা) ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ 
দেবী-বন্দনা (কবিতা) ১৩/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩২ 
ARCA কাঙালীর গান (Parody) ১৩/৯, আশ্বিন ১৩৩২ 
দুনিয়াদারী (কবিতা) ১৩/৯, আশ্িন ১৩৩২ 
নিন্দার বন্দনা ১৩/১০, বার্তিক ১৩৩২ 
কবে? (কবিতা) ১৩/১১, অগ্হায়ণ ১৩৩২ 
আগমনী (কবিতা) ১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ 
আনন্দ-দেবতা (কবিতা) ১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ 
যতীন্দ্ৰমোহন দত্ত 
মহাত্মা (কবিতা) ১৩/৫, জ্যৈত ১৩৩২ 
দেশবন্ধু প্রয়াণে (কবিতা) ১৩/৬, আযাঢ় ১৩৩২ 
রুষিয়ার কথা সাহিত্য ১৩/৮, ভাদ্র ১৩৩২ 
মুক্তি (গল্প) ১৩/৮, ভাদ্র ১৩৩২ 
পথহারা (গল্প) ১৩/৯, আশ্বিন ১৩৩২ 
আগমনী কেৰিতা) ১৩/৯, আশিন ১৩৩২ 
সাহিত্যিকের আয় ১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ 
যজীন্দ্ৰমোহ্ন সিংহ 
স্তীশিক্ষা ৩/১, কাৰ্তিক ১৩২১ 
হিন্দুর কথা ৪/১, কাৰ্তিক ১৩২২ 
একামনবন্তা পরিবার ৫/১, কার্তিক ১৩২৩. 
যদুনাথ চক্রবর্তী 
অভিনব মহাদেশের সূচনা ১/২, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
বৈবাহিক প্রসঙ্গ ১/৪, মাঘ ১৩১৯ 
১/৫, ফাল্গুন ১৩১৯ 
ইতর প্রাণীর বুদ্ধি . ১/৬, চৈত্র ১৩১৯ 
ইতর প্রাণীর নৃন্ধি :হত্তী ২/১, কার্তিক ১৩২০ 
বিবাহ পণে বালিকার আত্মবলি ২/৬, চৈত্র ১৩২০ 
স্নেহলতার আত্মহত্যা প্রসঙ্গে | 
বরপণ, আত্মহত্যা ও সমাজ ২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ 
যদুনাথ সরকার l 
মাই নিপ্লন . ১/৫, ফাম্থুন ১৩১৯ 
দাই নিল : জাপানের রাজশৃক্তি ১/১০, শ্রাবণ ১৩২০ 
জাপানে সাহিত্য চৰ্চ্ছ ২/১, কাৰ্তিক ১৩২০ 
যামিনীকুমার কাব্যভূষণ ও পূৰ্ণচন্ত্ৰ ভট্টাচার্য 


কুণাল (গল্প) 


৬/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৫ 


সৌরভ : লেখকসুটি / ১৪৭ 


১১০ 
১৪৩-১৪৪ 
১৮৫ 

১৯৮ 
২১৩-২১৫ 
২৩২ 

২৬২ 

২৮০ 
৬১-৬২ 


৯৭ 

১৩৮ 
১৭২-১৭৪ 
১৮৭-১৯০ 
২০৫-২১১ 
২১৬ 
৫২-৫৩ 


১৭-২১ 
১২-১৫ 


8-5 


৫৫-৫৮ 
১০৯-১১১ 
১৩৯-১৪৩ 

+১৮৭- 


১৪৩-১৪৮ 
৩১০-৩১৫ 
3-349 


২৫৯-২৬৩ 


১৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


যামিনীকুমার বিদ্যাবিনোদ 

দোলের দোলন কেবিতা) ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ 
উচ্চাভিলাষ (কবিতা) ১৪/১, মাঘ ১৩৩২ 
যামিনীকুমার রায় বিদ্যাবিনোদ 

স্মৃতি (কবিতা) ৬/৯, আষাঢ় ১৩২৫ 
শিক্ষক ও ছাত্র কেবিতা) ৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ 
যুধিষ্ঠির নাথ 

“হিরালী” ৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ 
“আড়ং” ৭/১০, শ্রাবণ ১৩২৬ 
আড়ং বাইচ খেলার বৃহত্তর সংস্করণ। 

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 

ডাক্তার বৌটন ১/২, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
যোগেন্দ্রন্দ্র বিদ্যাভূষণ 

তন্ত্বাবশিষ্ট প্ৰণেতা স্বৰ্গীয় কালীকান্ত 

বিদ্যালঙ্কার ১/৩, পৌষ ১৩১৯ 
কালী বিদ্যালঙ্কারের পত্ৰাবলী ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ 
ভারতীয় আর্ধ্গণের শিষ্টাচার ২/৯, আষাঢ় ১৩২১ 
ময়মনসিংহের রঘুনাথ ৪/১, কার্তিক ১৩২২ 
বঙ্গের কিঙ্কর ৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 
ঘোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক 

রুশ রাষ্ট্রবিপ্লব ৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ 
রুশ রমণী ৫/১০, শ্রাবণ ১৩২৪ 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

গুহ্যপাণি (ভ্ৰমণ) ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ 
স্মরণে ১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ 
গোবিন্দচন্দ্র দাস SAC | 

যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী 

মহাদিবস (কবিতা) ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২/৩, পৌষ ১৩২০ 

১ কবিবর রবীন্দ্রনাথ, ১০৩-১০৪ ;২ বাঙ্গালীর বাহুবল, ১০৪-১০৫। 
অতৃপ্তি (কবিতা) ২/৬, চৈত্র ১৩২০ 

তুমি স্বপ্রকাশ (কবিতা) ৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
শ্রাবণের রস-ধারা ১০/৮, ভাদ্র ১৩২৯ 
রজনীকান্ত চক্ৰবৰ্তী 

মুসলমানদের সংস্কৃত শিক্ষা ৩/৩, পৌষ ১৩২১ 


৬৭ 
১৬ 


২১৬ 
২৯৭ 


৩২১-৩২৪ 
২২৪-২২৫ 


৫৯-৬৪ 


₹৬৫-৭২ 
২০৩-? 
৩০১-৩০৩ 
৩৯-৪১ 
৪৩-৪৫ 


২১৬-২২০ 
২৮৩-২৮৪ 


২২৫-? 
২৩৫ 

২২৮ 
১০৩-১০৫ 
২০৯-২১০ 
৬০ 


১৭৯-১৮৩ 


৮৮-৮১৯ 


রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী 
আর্ধ্যসঙ্গীত ও মিঞা তানসেন 


বাঙ্গালার সমাজ হেংরাজ অধিকারের 


পূৰ্ব্বে ও পরে) 


রবীন্দ্রনাথ গুহ 

অহঙ্কারের আত্মপ্রকাশ 

নীলের কথা 

বৃটীশ পাৰ্লমেণ্টের রীতি-পদ্ধতি 
খেলা বনাম ব্যায়াম 

নাইট্ৰোজেন চয়ন 

শিশু চরিত্র গঠনে ভালবাসার স্থান 
রবীন্দ্রনাথ সেন 

বিদুষী গৌরীবাঈ 

রমণীমোহন ঘোষ 

PAG (কবিতা) 

মুক্তি কেবিতা) 

কবির দান (কবিতা) 

রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 

অদৃষ্টের ত্ৰি-ধারা 

“at” (কবিতা) 

মৰ্ম্মবাণী কেবিতা) 


৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ 


৬/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 
৬/৩, পৌষ ১৩২৪ 
৬/৫, PIJA ১৩২৪ 
৬/৭, বৈশাখ ১৩২৫ 


৬/৬, চৈত্র ১৩২৪ 
৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 
৭/১১, ভাদ্র ১৩২৬ 
৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ 
৯/১, কার্তিক ১৩২৭ 
৯/৩, পৌষ ১৩২৭ 


৪/৬, চৈত্র ১৩২২ 


১/১১, ভাদ্র ১৩২০ 
২/৩, পৌষ ১৩২০ 
৩/১, কার্তিক ১৩২১ 


১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ 
১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ 
১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ 


৪/৭, বৈশাখ ১৩২৩ 


১/৩, পৌষ ১৩১৯ 
১/৯, আষাঢ় ১৩২০ 
১/১০, শ্রাবণ ১৩২০ 
২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 
২/৫, ফাল্গুন ১৩২০ 
২/৭, বৈশাখ ১৩২১ 
২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ 


৩/৩, পৌষ ১৩২১ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৪৯ 


৩২৪-৩২৫ 


৩৫-৪২ 
৭৫-৭৮ 
১২৭-১৩০ 
১৬৫-১৬৭ 


১৩৭-১৪২ 
৪৫-৪৬ 
২৪৯-২৫৪ 
১৫৬-১৫৮ 
৯-১০ 
8৯-৫৩ 


১৮০-১৮১ 


৩৬০ 
১০০ 


১২ 


২৩২-২৩৪ 
৮৯ 
১৪২ 


২২০ 


৮১-৮৫ 
২৮১-২৮৮ 
৩১৬-৩১৮ 

৪৭-৪৮ 
১৪১-১৪৩ 

২২৬ 
* ৩০৫-৩১১ 


৮১-৮৪ 


১৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পত্রের পাঠ ৩/৬, চৈত্র ১৩২১ 
করটীয়ার শিলালিপি ৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ 
রঘুনাথ গৌসাই ৪/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৩ 
অশোকের নব জীবন (গল্প) ৫/৭, বৈশাখ ১৩২৪ 
রাজেন্দ্রকিশোর সেন 
“ মহেশচন্দ্র সেন ২/৬, চৈত্র ১৩২০ 
সে কালের কথা ৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 
লেখকের পৈত্রিক ভাণ্ডারী রামচরণ দে-র স্মৃতিচারণ। 
উইলিয়ম কেরি ৪/৯, আষাঢ় ১৩২৩ 
8/১১, ভাদ্র ১৩২৩ 
সে কালের দণ্ডবিধান ৬/১, কার্তিক ১৩২৪ 
প্রাচীন ভারতের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ১০/১০, কার্তিক ১৩২৯ 
প্রাচীন হিন্দুদিগের বিদেশ পৰ্য্যটন ১০/১২, পৌষ ১৩২৯ 
সামাজিক সমস্যার সমাধান ১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ 
কবি গান ১৪/১, মাঘ ১৩৩২ 
রাজেন্দ্রকুমার বিদ্যাভূষণ 
নীলাতন্ক ১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ 
রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার বিদ্যাভূষণ 
ভরতপুরে ও ধোলপুরে (ভ্ৰমণ) ৯/৭-৮, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 
খেওড়া নুণের খনি ও কটাক্ষরাজ (এ) ৯/১১, ভাদ্র ১৩২৮ 
রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার শাস্ত্ৰী বিদ্যাভূষণ 
নীলের গীত ৭/৫, PRA ১৩২৫ 
নেপালী দরবার ৭/১১, ভাদ্র ১৩২৬ 
কাবুলে বাঙ্গালী (ভ্ৰমণ) ৮/৪, মাঘ ১৩২৬ 
নেপালী দরবার মেহারাণী লক্ষ্মীদেবী) ৮/৮-৯, জ্যৈষ্ঠ-আবাঢ় ১৩২৭ 
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, রাধানগর ১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ 
গোবিন্দ কথা ১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ 
গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রসঙ্গে | 
উপনীত ও উপবীত/চিঠি ও উত্তর ১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 
কেদারনাথ মজুমদারকে লেখা চিঠি। 
রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ 
নেপালী দরবার ৬/৬, চৈত্র ১৩২৪ 
৬/৭, বৈশাখ ১৩২৫ 
৬/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ 
RITA শেষ (গল্প) ৬/১২, আশ্বিন ১৩২৫ 


* 


১৭৭-১৮১ 
৩২০-৩২১ 
৩১৭-৩১৮ 
১৯৬-১৯৯ 


১৯৯-২০১ 
২৫০-২৫৩ 
২৭৪-২৭৭ 


২৭৭-২৮১ 
৩৩৯-৩৪২ 

২৮-৩০ 
২২৮-২৩১ 
২৬৪-২৬৮ 
২৬২-২৬৪ 

২২-২৩ 


২৫২-২৫৪ 


১৭৩-১৭৬ 
২৪৪-২৪৮ 


১১২-১১৪ 
২৪৫-২৪৭ 

৮৭-৯১ 
১৯৩-১৯৭ 
১৬৫-১৬৬ 
২৩১-২৩২ 


২৫৯ 


১৪৪-১৪৬ 
১৭৭-১৮০ 
১৯১-১৯৪ 
২৮৯-২৯৩ 


মোগল শাসনে ভারতবাসীর অবস্থা : 


১০/১১, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 
১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ 
১১/৬, আষাঢ় ১৩৩০ 


১০/৪, বৈশাখ ১৩২৯ 
১০/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ 


২/৪, মাঘ ১৩২০ 
২/৫, ফাল্গুন ১৩২০ 


১/১, কাৰ্তিক ১৩১৯ 
২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 
২/৬, চৈত্র ১৩২০ 
৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
৩/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ 
8/2, অগ্রহায়ণ ১৩২২ 
৪/১০, শ্রাবণ ১৩২৩ 


৫/৭, বৈশাখ ১৩২৪ 
৬/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৪ 
৬/৭, বৈশাখ ১৩২৫ 
৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 
১০/৪, বৈশাখ ১৩২৯ 
১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ 


৩/১২, আশ্বিন ১৩২২ 


১/১২, আশ্বিন ১৩২০ 


সৌরভ : RS / ১৫১ 


২৪৮-২৫০ 
* ৯০-৯৩ 
১৫৫-১৫৬ 


* ৭৩-৭৭ 
* ১১২-১১৫ 


১২৯-১৩৩ 
১৫৭-১৬২ 


৭-১২ 
৪৮-৪৯ 
১৮৪-১৮৬ 
৫৭-৬০ 
২৩৮-২৪০ 
৫৭-৬১ 
২৯৪-২৯৮ 


১৭৭-১৮১ 
৪৩-৪৭ 
১৮০-১৮৪ 
২৫-২৭ 
৮২-৮৩ 


৬৩-৬৮ 


৩৮০ 


৩৭৬-৩৮০ 


১৫২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয় সাহিত্য ১০/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ 
* ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ তারিখে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মিলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে 
সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণ। 

শটীন্দ্রনাথ কর 

পল্লীপ্রভাত (কবিতা) ৫/৪, মাঘ ১৩২৩ 
শরচ্চন্দ্র চৌধুরী 

ইতিহাসের উপকরণ (দলিল পত্র) ১/২ অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত 

তামাদী আরজী (কবিতা) ৯/১২, আশ্বিন ১৩২৮ 
GAYA সংবাদ থেকে পুন্মুদ্রিত | 

শিবকৃষ্ণ সিংহ | 

হস্তী পোষণ প্রণালী ৭/৬, চৈত্র ১৩২৫ 
বাঙ্গলার পাখী (২) বুলবুল ৮/৫, ফাল্গুন ১৩২৬ 
কপোত ৯/৬, চৈত্র ১৩২৭ 
শিবকৃষ্ণ সিংহ শর্মা 

স্বর্গীয় রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ ১/১০, শ্রাবণ ১৩২০ 
ময়না ২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 
শিশিরকুমার সোম 

অপূৰ্ব্ব গণিতজ্ঞ /অঞ্জলি ১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ 
এডিশনের সাক্ষ্য (তড়িৎসাহায্যে 

আসামীর প্ৰাণদণ্ড) ১১/১০, কাৰ্তিক ১৩৩০ 
শীতলচন্ত্ৰ চক্রবর্তী 

একই ব্যক্তির দুই ব্যক্তিত্ব বা আমিত্ব ১/৭, বৈশাখ ১৩২০ 
“দেহালা” বা স্বপ্নে শিশুর হাসি 

কায়া ১/১১, ভাদ্ৰ ১৩২০ 
চন্দ্ৰকান্ত প্ৰসঙ্গ (স্মৃতিকথা) ২/১, কাৰ্তিক ১৩২০ 
বিষ্ণুর বিকাশ ২/৭, বৈশাখ ১৩২১ 
বৈদেশিকী : অদ্ভূত নিদ্ৰা-ব্যাপার ৩/৩, পৌষ ১৩২১ 
শুদ্ৰক 

বাম্নাই (কবিতা) ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ 
খোদার 'পর খোদ্কারী (কবিতা) ১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ 
ভদ্রক-ভব-ভয়-ভঞ্জন (কবিতা)/শুদ্রক 

বনাম SAS ১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ 
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ 


১০/৮, ভাদ্র ১৩২৯ 


১০১-১১২ 


১১৬ 


৩৩-৩৭ 


২৭১ 


১৩৪-১৩৬ 


১১১-১১৩ 


১৩৪-১৩৮ 


৩১৯-৩২২ 
৬৪-৬৭ 


২২৯-২৩০ 


২৩৭-২৩৮ 


২০৬-? 


৩৪৭-৩৪৯ 


১৩-১৪ 


২১৯-২২২ 


৯৫-৯৭ 


১২০ 
১৩৮ 


১৬৭-১৬৮ 


১৮৮ 


শিশুর বুলি কেবিতা) ১০/১০, কার্তিক ১৩২৯ ২২৮ 
স্বপন লোকে (কবিতা) ১১/১, মাঘ ১৩২৯ ৩ 
রমণী কেবিতা) ১১/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ ২৭২ 
বিধাতার দান (কবিতা) ১২/১, মাঘ ১৩৩০ ১২ 
“দেশবন্ধু” (কবিতা) ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ ১৪৩ 
শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী 

নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগা ২/৩, পৌষ ১৩২০ ৯৮-৯৯ 
শ্রীনিবাস আচাৰ্য চৌধুরী 

প্রত্যাবর্তন (গল্প) ১২/১২, পৌষ ১৩৩১ ২৭৫-২৭৬ 
ক্ষমা (গল্প) ১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ ৯০-৯১ 
শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ 

“ফাগুন” (কবিতা) 8/৫, ফাল্গুন ১৩২২ ১৫৮ 
জ্ীমাধবাচাৰ্য 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ৫/১১, ভাদ্র ১৩২৪ ৩০৮ 
ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্ৰাহ্মণ জমিদার ২য় খণ্ড : শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ৫/১২, আশ্বিন ১৩২৪ ৩৩২ 
প্রহেলিকা : বীরেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত। 

শ্রীহিতব্রত 

গ্ৰন্থ সমালোচনা ১১/৩, চৈত্র ১৩২১ ৭৭-৭৮ 
বঙ্কিমচন্দ্র : অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত | 

ষ্টেপলটন, এইচ ই 

প্রাচীন বঙ্গীয় রাজগণের মুদ্রা ৩/৬, চৈত্র ১৩২১ ১৬৫-১৭০ 
লেখকের ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ! অনুবাদকের নাম ছাপা হয়নি। 

সচ্চিদানন্দ রায় 

“তিন টাকা ন’ আনা ছ’ পাই (গল্প) ৯/৫, ফাল্গুন ১৩২৭ ১১৬-১২০ 
সতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী 

মধু গোয়ালা (গল্প) ১০/৩, চৈত্র ১৩২৮ ৬৬-৬৭ 
সতীশচন্দ্র চক্ৰবৰ্তী 

পশ্চিম ময়মনসিংহের উপেক্ষিত 

প্রাচীন স্মৃতি : ফলদার রাজবাড়ী 8/8, মাঘ ১৩২২ ১২২-১২৩ 
এ : রাজ গোলাবাড়ী 8/৫, ফাল্গুন ১৩২২ ১৬৬ 
এ :ধনপতি ও ধনবাড়ী ৪/৬, চৈত্র ১৩২২ ১৭৮-১৮০ 
পশ্চিম ময়মনসিংহের উপেক্ষিত 

এঁতিহাসিক সম্পদ :নলুয়ার রাজা 

বসন্ত রায় ৫/৬, চৈত্র ১৩২৩ ১৬০ 


বিধবা কেবিতা) ৫/৬, চৈত্র ১৩২৩ ১৬০ 


১৫৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


পশ্চিম ময়মনসিংহের উপেক্ষিত 

প্রাচীন এতিহাসিক সম্পদ : নরিলার 

ধ্বংসাবশেষ ৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ ২৩০-২৩১ 

নববধু [য] (কবিতা) ৬/৪, মাঘ ১৩২৪ ১০৯-১১০ 

সতীশচন্দ্র দত্ত 

একটী ধ্বংসোন্মুখ জাতির কথা ১১/২, ফাল্গুন ১৩২৯ * ৩৯-৪৩ 

মাউরী জাতি প্রসঙ্গে | 

বালী দ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ ১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ + ৮১-৮৪ 

একটী আত্মপ্রচেষ্ট জাতির কথা ১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ * ১১৯-১২১ 
১১/৬, আষাঢ় ১৩৩০ * ১৪৩-১৪৬ 

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী আইতা (তাগায়ণ এবং বিষায়ণ) জাতি প্রসঙ্গে | 

সতীশচন্দ্ৰ বিদ্যাভূষণ 

তন্ত্রসাহিত্যে জ্যামিতি-প্রভাব ২/১, কাৰ্তিক ১৩২০ ৯-১০ 

সতীশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য 

নব যুগ (কবিতা) ৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ ৩৫৫ 

apie সিদ্ধান্তভূষণ 

তন্তু সাহিত্যে শঙ্করাচাৰ্য্য ও অদ্বৈতবাদ ১/১২, আশ্বিন ১৩২০ ৩৭৩-৩৭৫ 

তান্ত্রিক উপাসনা ৩/১১, ভাদ্ৰ ১৩২২ ৩৫০-৩৫১ 

সত্যপ্রিয় চৌধুরী 

জাগৃহি কেবিতা) ৯/৪, মাঘ ১৩২৭ ৭৭-৭৮ 

সত্যব্রত চৌধুরী 

প্রভাত (কবিতা) ৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ ১৪৯ 

রবীন্দ-প্রসঙ্গ (সাক্ষাৎকার) ৮/৮-৯, জ্যৈষ্ঠ-আযাঢ় ১৩২৭ ১৮৬-১৯৩ 

ছুটির কথা ৯/১, কার্তিক ১৩২৭ ১-৫ 

দুঃখ রাত্রি (কবিতা) ৯/১, কার্তিক ১৩২৭ ১১ 

যৌবনের বাণী ৯/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ৩৩-৩৬ 

আলোচনা ৯/৩, পৌষ ১৩২৭ ৬১-৬৫ 

armen দিনে (কবিতা) ৯/১০, শ্রাবণ ১৩২৮ ২২৫ 

সম্পাদক [কেদারনাথ মজুমদার] 

আভাষ [সম্পাদকীয়] ১/১, কাৰ্তিক ১৩১৯ ১-২ 

রামায়ণী সমাজ ১/১, কাৰ্তিক ১৩১৯ ২-৬ 

নৰ্ম্মদা বক্ষে চিত্র পরিচিতি) ১/১, কার্তিক ১৩১৯ ৩০ 

বধ্যভূমির ভীষণ দৃশ্য (এ) ১/৩, পৌষ ১৩১৯ ৯৯-১০০ 

রামায়ণী যুগের রাজনীতি ১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ২৬৪-২৬৮ 

রামায়ণে রাজ-দোষ ১/৯, আষাঢ় ১৩২০ ২৯৫-২৯৯ 

সাহিত্য সেবক ১/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ ২৬৯-২৭২ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৫৫ 


অক্রুরচন্দ্র সেন, ২৬৯-২৭০ ;অক্ষয়কুমার মজুমদার, ২৭১ ;অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় ২৭১-২৭২ 
সাহিত্য সেবক (২) ৷ ১/৯, আষাঢ় ১৩২০ ৩০১-৩০৪ 
অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, ৩০১-৩০২ ; অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত (রঙ্গপুর), ৩০২ ; অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত 
[অতুলবিহারী গুপ্ত] ;অতুলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, ৩০২-৩০৩ ;অনাথবন্ধু গুহ, ৩০৩ ;অনুকূলচন্ত্ৰ গুপ্ত 
শাস্ত্রী, ৩০৩-৩০৪ ;ভ্ৰমসংশোধন [অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয়], ৩০৪ | 

সাহিত্য সেবক ১/১০, শ্রাবণ ১৩২০ ৩৪১-৩৪২ 
অপূর্বচন্দ্র দত্ত, ৩৪১ ;অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ, ৩৪১ ;অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, ৩৪১-৩৪২; 
অবিনাশচন্দ্র গুহ, ৩৪২। 

সাহিত্য সেবক ১/১২, আশ্বিন ১৩২০ ৪০০-৪০২ 
অবিনাশচন্দ্ৰ মজুমদার ৪০০ ;অবিনাশচন্দ্ৰ রায়, ৪০০ ;অমরচন্দ্র দত্ত, ৪০০-৪০২ ;অমরেন্দ্রনারায়ণ 
আচার্য চৌধুরী, ৪০০২ ;অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ ৪০২। 


সাহিত্য সেবক ২/১, কার্তিক ১৩২০ ৩৮ 

অমৃতলাল গুপ্ত, অমৃতলাল সরকার, অন্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা। 

সাহিত্য সেবক ২/৩, পৌষ ১৩২০ ১০২ 

ই দত্ত, অশ্থিনীকুমার দাস, অশ্বিনীকুমার শর্মা, অশ্বিনীকুমার বর্মণ, অশ্বিনীকুমার 
| 

সাহিত্য সেবক ২/৫, FIFA ১৩২০ ১৬৮-১৬৯ 

আনন্দনাথ রায়, আবদুল ওয়াহেদ, আবদুল করিম বি. এ. আবদুল করিম, আবদুল জব্বর। 

সাহিত্য সেবক ২/৭, বৈশাখ ১৩২১ ২৩৯-২৪০ 


আওলাদ হোসন (খান বাহাদুর), আবদুল বারি, আবুল মা আলী মহাম্মদ হামিদ আলী, আবদুল মজিদ 
চৌধুরী, শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ, আশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীশ, আশুতোষ রায়। 

সাহিত্য সেবক ২/৯, আষাঢ় ১৩২১ ৩০৩-৩০৪ 
শ্রীমতী ইন্দুবালা, ইস্মাইল হোসেন সিরাজী, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ঈশানচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঈশানচন্দ্ 
বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র গুহ। 


সাহিত্য সেবক ২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ ৩৩৫-৩৩৬ 

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। 

সাহিত্য সেবক ২/১১, ভাদ্ৰ ১৩২১ ৩৭১-৩৭২ 

উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ গুহ (শিক্ষক), উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ গুহ (উকিল), উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ রায়, উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়। 

সাহিত্য সেবক ৩/৩ পৌষ, ১৩২১ ১০২-১০৩ 

উমেশচন্দ্র বসু, উমেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য, উমেশচন্দ্ৰ মৈত্র। 

সাহিত্য সেবক ৩/৫ FRA ১৩২১ ১৬৫ 

উমেশনারায়ণ চৌধুরী। 

শুভ-দৃষ্টি উপন্যাস) ২/১, কার্তিক ১৩২০ ৩৪-৩৭ 
২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ ৬৯-৭১ 
২/৩, পৌষ ১৩২০ ১০৭-১০৮ 
২/৪, মাঘ ১৩২০ ১৩৬-১৩৯ 


২/৫, BIR ১৩২০ ১৫৫-১৫৭ 


১৫৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


২/৬, চৈত্র ১৩২০ 
২/৭, বৈশাখ ১৩২১ 
২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 
২/৯, আষাঢ় ১৩২১ 
২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ 
২/১২, আশ্বিন ১৩২১ 
আমাদের স্বৰ্গীয় প্ৰতিবেশী ইরু ২/৩, পৌষ ১৩২০ 
তামাকু তত্ত্বে বিপত্তি গেক্স) ২/৫, ফাল্গুন ১৩২০ 
প্রাচীন ভারতে চৌর্য্য-শিল্প ২/১, কাৰ্তিক ১৩২০ 
(ঢাকা পূৰ্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত) 
সৌরভের নব সাধনা (সম্পাদকীয়) ২/১, কার্তিক ১৩২০ 
ইশাখী ৩/১, কার্তিক ১৩২১ 
৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 
৩/৩, পৌষ ১৩২১ 
সাহিত্য সেবক ৩/৩, পৌষ ১৩২১ 
Cama বসু ;উমেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য ;উমেশচন্দ্র মৈত্র। 
সাহিত্য সেবক ৩/৫, PRA ১৩২১ 
উমেশনারায়ণ চৌধুরী। 
হননি রি ৩/৫, ফাল্গুন ১৩২১ 
৩/১১, ভাদ্র ১৩২২ 
সীমার চৌধুরীর লেখা মুদ্রার ব্যবহার উঠাইয়া দেওয়া যায় কিনা’ প্রসঙ্গে। 
ময়মনসিংহে সংবাদপত্র ৪/১, কার্তিক ১৩২২ 
প্রাচীন ভারতে দাসত্ব ও মনুষ্য 
বিক্ৰয় প্রথা ৪/৩, পৌষ ১৩২২ 
বাঙ্গলার প্রথম মুদ্রাযন্ত্র ও 
সাময়িক পত্র 8/9, পৌষ ১৩২২ 
বাঙ্গালার ইতিহাস ৪/৪, মাঘ ১৩২২ 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থের সমালোচনা । 
সাহিত্য প্রচারে প্রাচীন ইয়ুরোপের 
রাজবিধি ৪/৫, ফাল্গুন ১৩২২ 
সেকালের বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা 
ও বঙ্গসমাজ ৪/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ 
* উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের রঙ্গপুর অধিবেশনে পঠিত। 
সেকালের বাঙ্গালা মুদ্রিত গ্রন্থ ৪/১০, শ্ৰাবণ ১৩২৩ 
অবস্থা ও ব্যবস্থা ৫/৩, পৌষ ১৩২৩ 


২০১-২০৪ 
২২৭-২২৮ 
২৫০-২৫৪ 
২৯৯-৩০১ 
৩৩০-৩৩ ২ 
৩৮৬৩৯৬ 
৯৭৮৮০ 
১৬৪-১৬৮ 
৫-৮ 


১-২ 

৫-৮ 
৬৯-৭৪ 
৯০-৯১ 
১০২-১০৩ 


১৬৫ 


১৪৭-১৫১ 
৩৫৬-৩৫৮ 


১৬-২১ 


৮৮-৯১ 


৯১-৯২ 


১৩১-১৩৩ 


১৫৬৮১৫৮ 


২৩৬-২৪৪ 


৩০৩-৩০৮ 


৬৫-৭০ 


* সৌরভ সম্পাদকের “বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য” নামক যন্তরস্থ ACK একটা অধ্যায়। 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৫৭ 


প্রায়শ্চিত্ত (গল্প) ৫/৩, পৌষ ১৩২৩ ৮২-৯১ 
কোম্পানীর আমলে শিক্ষার 
অবস্থা ও ব্যবস্থা ৫/৪, মাঘ ১৩২৩ ১১৭-১২৬ 
কোম্পানীর আমলে শিক্ষার অবস্থা ৫/৫, ফাল্গুন ১৩২৩ ১৩৮-১৪০ 
সেকালের ডাকের ব্যবস্থা ৫/৬, চৈত্র ১৩২৩ ১৬১-১৬৭ 
অযোধ্যার রাজা ৬/৬, চৈত্র ১৩২৪ ১৪৬-১৫২ 
স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস ৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ ৪০-৪১ 
গোবিন্দ প্রসঙ্গে ৭/৪, মাঘ ১৩২৫ ৯১-৯৪ 
৭/৬, চৈত্র ১৩২৫ ১৩৭-১৩৮ 
রামায়ণী সমাজ : জাতিতত্ব ৭/১০, শ্রাবণ ১৩২৬ ২১১-২১৮ 
রামায়ণী সমাজ : অনার্ধ্য সমাজের 
aeg ৭/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৬ ২৩৬-২৩৭ 
সমস্যা (উপন্যাস) ৮/১, কাৰ্তিক ১৩২৬ ৮-১৩ 
৮/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ ৪৪-৪৮ 
৮/৩, পৌষ ১৩২৬ ৫২-৫৮ 
৮/৪, মাঘ ১৩২৬ ৭৭-৮২ 
৮/৫, ফাল্গুন ১৩২৬ ১০৬-১১০ 
৮/৬, চৈত্র ১৩২৬ ১২৫-১৩১ 
৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ ১৬০-১৬৮ 
৮/৮-৯, জ্যৈষ্ঠ-আযাঢ় ১৩২৭ ১৭২-১৮৪ 
৮/১০, শ্রাবণ ১৩২৭ ২১২-২১৭ 
৮/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৭ ২৪৪-২৫৩ 
৮/১২, আশ্বিন ১৩২৭ ২৬৩-২৭৩ 
দিদি মা (গল্প) ৮/৫, ফাল্গুন ১৩২৬ ১১৩-১১৮ 
পিতৃ-ভক্তি (জাৰ্ম্মাণ গল্প) ৮/১০, শ্রাবণ ১৩২৭ ২২৯-২৩০ 
ক্ষুদ্ৰ ভুল (গল্প) ৮/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৭ ২৫৪-২৫৬ 
সমস্যা (উপন্যাস) ৯/১, কার্তিক ১৩২৭ ৬-৯ 
৯/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ২৮-৩২ 
৯/৩, পৌষ ১৩২৭ ৫৪-৬০ 
স্বামী সেবা (গল্প) ৯/১, কার্তিক ১৩২৭ ১১-১৬ 
ইয়ুরোগীয় দ্বন্দ [য] যুদ্ধ বা ডুয়েল" ৯/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ৩৬-৪১ 
পুত্ৰ-সেহ (গল্প) ৯/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৭ ৪২-৪৮ 
স্রোতের ফুল (উপন্যাস) ৯/৪, মাঘ ১৩২৭ ৮২-৮৬ 
৯/৫, PRA ১৩২৭ ১০১-১০৫ 
৯/৬, চৈত্র ১৩২৭ ১২৭-১৩৩ 


৯/৭-৮, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ১৪৯-১৫৯ 


১৫৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৯/৯, আষাঢ় ১৩২৮ ১৯৪-১৯৭ 
৯/১০, শ্রাবণ ১৩২৮ ২১৭-২২২ 
৯/১১, ভাদ্র ১৩২৮ ২৩৭-২৪৪ 
৯/১২, আশ্বিন ১৩২৮ ২৬০-২৬৪ 
চাহার গুলজার সুজা-ই ৯/৪, মাঘ ১৩২৭ ৯০-৯১ 
আমার ত্রি-দশা (চিত্র) ৯/৪, মাঘ ১৩২৭ ৯১-৯৫ 
বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ 
(দাস ব্যবসায়) ৯/৫, ফাল্গুন ১৩২৭ ১১১-১১৫ 


ঢাকা হইতে দাস রপ্তানীর ব্যবসায় ১১১-১১২; মনুষ্য বিক্রয়ের কারণ ১১৩-১১৪ ; বিদ্রোহী 
দাসের বিচার ১১৪-১১৫ ;ক্রীতদাসের মুক্তি ১১৫। 


কৃতজ্ঞতার মূল্য (গল্প) ৯/৬, চৈত্র ১৩২৭ ১৪০-১৪৪ 
মুক্তি (গল্প) ৯/৭-৮, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ ১৭৭-১৮৪ 
স্নেহের দান (উপন্যাস) ১০/১, মাঘ ১৩২৮ ৩-৮ 
১০/২, ফাল্গুন ১৩২৮ ২৭-৩০ 
১০/৩, চৈত্র ১৩২৮ ৫৪-৫৭ 
১০/৪, বৈশাখ ১৩২৯ ৭৭-৮২ 
১০/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ ৯৭-১০০ 
১০/৬, STAG ১৩২৯ ১২৮-১৩৪ 
১০/৭, শ্রাবণ ১৩২৯ ১৪৬-১৫০ 
১০/৮, ভাদ্র ১৩২৯ - ১৭৩-১৭৮ 
১০/৯, আশ্বিন ১৩২৯ ১৯৮-২০৪ 
১০/১০, কাৰ্তিক ১৩২৯ ২১৩-২১৭ 
১০/১১, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ ২৪০-২৪৪ 
১০/১২, পৌষ ১৩২৯ ২৫৯-২৬৪ 
ঘাটুঘাট (গল্প) ১০/১, মাঘ ১৩২৮ ১৬-২২ 
দেনা পানা (গল্প) ১০/২, ফাল্গুন ১৩২৮ ৪২-৪৫ 
ঢাকার নবাবিষ্কৃত কামান ১০/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ ১১৫ 
স্মৃতির আরতি ১০/৬, আষাঢ় ১৩২৯ ১২৪-১২৭ 
১০/৭, শ্রাবণ ১৩২৯ ১৬৬-১৬৮ 
১০/৯, আশ্বিন ১৩২৯ ২০৮-২১১ 
রামায়ণী যুগের স্থাপত্য শিল্প ১০/৭, শ্রাবণ ১৩২১ ১৫৩-১৫৮ 
স্নেহের দান (উপন্যাস) ১১/১, মাঘ ১৩২৯ ৪-৮ 
১১/২, ফাল্গুন ১৩২৯ ৩৫-৩৯ 
১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ ৭০-৭২ 
১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ ৮৬-৯০ 


১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ১২৭-১২৮ 


১১/৬, আষাঢ় ১৩৩০ 
১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ 
১১/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩০ 
১১/৯, আশ্বিন ১৩৩০ 
১১/১০, কার্তিক ১৩৩০ 
১১/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ 
১১/১২, পৌষ ১৩৩০ 
১১/১, মাঘ ১৩২৯ 
১১/২, FRA ১৩২৯ 
১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ 
১১/৪, বৈশাখ ১৩৩০ 


+ একটী বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে | 


বিধির বিধান (গল্প) 

* বিলাতী গল্পের ছায়া অবলম্বনে | 
রামায়ণী যুগের চিত্র শিল্প 
রামায়ণী যুগের ধাতু ও ধাতব শিল্প 
পরিণাম (গল্প) 

রামায়ণ-যুগের যন্ত্র-বিজ্ঞান 
রামায়ণে ACRA ব্যবহার 
রামায়ণে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞান 
স্নেহের দান (উপন্যাস) 


১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ 
১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ 


১১/১০, কার্তিক ১৩৩০ 
১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ 
১১/৬, আষাঢ় ১৩৩০ 
১১/৬, আষাঢ় ১৩৩০ 


১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ 
১১/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩০ 
১১/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩০ 
১১/১০, কাৰ্তিক ১৩৩০ 
১১/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ 
১১/১২, পৌষ ১৩৩০ 
১২/১, মাঘ ১৩৩০ 
১২/২, ফাল্গুন ১৩৩০ 
১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ 
১২/৪, বৈশাখ ১৩৩১ 
১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ 
১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ 
১২/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩১ 
১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৫৯ 


১৫১-১৫৪ 
১৭২-১৭৪ 
১৮৬-১৯০ 
২১১-২১৪ 
২৪৩-২৪৬ 
২৬৯-২৭২ 
২৮২-২৮৬ 
১৭-১৮ 
8৫-৪৭ 
৫৮-৫৯ 
৯৫-১০১ 


১১৪-১১৮ 
৬৭-১৭০ 


২৫৩ 
১২১ 
১৩৭-১৩৮ 
১৫৬-১৫৮ 


১৮১-১৮২ 
১৯৩-১৯৫ 
২০২-২০৬ 
২৩৫-২৩৭ 
২৭৭-২৭৮ 
২৯০-২৯৩ 
৪-৭ 
8৭-৪৮ 
৫৩-৫৬ 
৯৫-৯৬ 
১০০-১০২ 
১৩৯-১৪০ 
১৭১-১৭৩ 
২০৮-২১১ 


১৬০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ২৪৮-২৫০ 
১২/১২, পৌষ ১৩৩১ ২৬৮-২৭০ 
রামায়ণে বাল্মীকির রচনার 
পরিমাণ কত? ১২/১, মাঘ ১৩৩০ ২১-২৪ 
রামায়ণে বাম্মীকির রচনার পরিমাণ 
কত? : প্রক্ষিপ্ত বিচার (২) ১২/২, FRAT ১৩৩০ ৩৯-৪৩ 
রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা ১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ ৬১-৬৪ 
১২/৪, বৈশাখ ১৩৩১ ৭৭-৮৩ 
গোলক ঠাকুরের ঘোড়া (গল্প) ১২/৪, বৈশাখ ১৩৩১ ৯২-৯৬ 
রামায়ণে স্বয়ম্বর ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ১০৫-১০৮ 
* THY AE “রামায়ণের সমাজ” হইতে গৌরীপুর প্রথম পূৰ্ণিমা সম্মিলনে পাঠের জন্য লিখিত এবং 
কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্মিলনে পঠিত। 
দর্পচূর্ণ (গল্প) ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ১১৩-১২০ 
রামায়ণী কথার প্রচার ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ১২৫-১২৯ 
১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ ১৫০-১৫৪ 
ভারতের বাহিরে রামায়ণী কথার প্রচার ১২/৮, ভাদ্র ১৩৩১ ১৭৭-১৮০ 
্রক্ষিপ্ততায় রামায়ণের ক্ষতি কি? ১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ ১৯৯-২০২ 
রামায়ণে উপনয়ন ও উপবীত-কথা ১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ ২৬০-২৬৪ 
রামায়ণের সমাজ-ধৰ্ম্ম ১২/১২, পৌষ ১৩৩১ ২৭৭-২৭৯ 
যুগান্তে (সম্পাদকীয়) ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ ১-৩ 
রামায়ণী-যুগে বিবাহের বয়স ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ ৭-১৩ 
রামায়ণী সমাজে বিধবার অবস্থা ১৩/২, FRA ১৩৩১ ৩৬-৩৯ 
১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ ৫২-৫৫ 
স্রীতিউপহার (গল্প) ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ ৬৮-৭০ 
রামায়ণে বহু-বিবাহ ১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ ৮০-৮১ 
বি গল্প) ১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ১০৪-১১০ 
রামায়ণে বিবাহ রীতি ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ ১২৫-১২৭ 
১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ ১৫২-১৫৫ 
আদর্শ (গল্প) ১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ ১৬৪-১৬৭ 
রামায়ণে উপবাস তত্ব ১৩/৮, ভাদ্র ১৩৩২ ১৬৯-১৭১ 
রামায়ণের দেবতা ১৩/১০, কার্তিক ১৩৩২ ২২৩-২২৭ 
১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ ২৪৯-২৫১ 
ভুল (গল্প) ১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ ২৮২-২৮৪ 
রামায়ণী সমাজের দেবতা ১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ ৪৮-৫০ 
সুধাংশুকুমার চৌধুরী 
অপ্রস্তুত (গল্প) ১/৪,মাঘ ১৩১৯ ১২৮-১৩২ 


সুধীরকুমার চৌধুরী 
সাৰ্থক (কবিতা) 

নিষ্কাম (কবিতা) 

উৎস (কবিতা) 

আরতি কেবিতা) 

বাদল রাতে কেবিতা) 
অযাচিত কেবিতা) 
বিদায়--১৩২১ (কবিতা) 
বর্ষবরণ (কবিতা) 
অগোচর কেবিতা) 
বিরহের সুর কেবিতা) 
সন্ধ্যায় কেবিতা) 
রিক্ততা (কবিতা) 
তুমিই (কবিতা) 
আগমনী কেবিতা) 
বিত্তহারা (কবিতা) 
চোখের ভাষা কেবিতা) 
লুকোচুরি (কবিতা) 


দেওয়া নেওয়ার খেলা কেবিতা) 


সুধীরচন্দ্ৰ ভাদুড়ী 


রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের অভিব্যক্তি 


১/৫, ফাল্গুন ১৩১৯ 
১/৭, বৈশাখ ১৩২০ 
২/১, কাৰ্তিক ১৩২০ 
২/৯, আষাঢ় ১৩২১ 
২/১১, ভাদ্র ১৩২১ 
২/১২, আশ্বিন ১৩২১ 
৩/৬, চৈত্র ১৩২১ 
৩/৭, বৈশাখ ১৩২২ 
৩/৯, আষাঢ় ১৩২২ 
৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ 
8/২, অগ্রহায়ণ, ১৩২২ 
৪/৯, আষাঢ় ১৩২৩ 
৪/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৩ 
৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ 
৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 
৫/৩, পৌষ ১৩২৩ 
৫/৫, PRA ১৩২৩ 
৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ 


১১/৬, আষাঢ় ১৩৩০ 
১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ 
১১/৮, ভাদ্র ১৩৩০ 


১২/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩১ 


২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ 
৪/১০, শ্রাবণ ১৩২৩ 


১২/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩১ 
১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ 
১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ 


১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 
১২/১২, পৌষ ১৩৩১ 


৩৫৮-৩৫৯ 
৩৯১ 
১৯৭-১৯৮ 
১৯৯ 

২৬৫ 

২৯৭ 

৭৬ 

২৭১ 

৩২৯ 
৩৪৭-৩৪৮ 
৬৩ 

৮২ 

১৪৮ 

২০৮ 


১৩৫-১৩৬ 
১৫৯-১৬৪ 
১৮৩-১৮৬ 


১৮৩-১৮৬ 
২০৪-২০৫ 
২২৯-২৩০ 


২৫৫ 
২৬৭ 


১৬২ / সাহিত্য-পরিষৎ- : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


গুতোর খাতির গেদ্য কবিতা) ১২/১২, পৌষ ১৩৩১ 
সুরজিৎ দাশ গুপ্ত /দাস গুপ্ত কাব্যতীৰ্থ ভিষকশাস্ত্রী কবিরাজ 
মা কোথায় (গল্প) ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ 
অকাল বসন্ত (কবিতা) __ ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ 
মাধবীলতার মনের কথা (কথিকা) ১৩/২, ফাল্গুন ১৩৩১ 
কালো মেয়ে (গল্প) ১৩/২, ফাল্গুন ১৩৩১ 
আনন্দমোহন কলেজের সারস্বত সম্মিলনে পঠিত। 

দুটী চিত্র ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ 
ছোট লোক ;বড় লোক। 

মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সম্মিলনে পঠিত। 

পরগাছা (কথিকা) ১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ 
খোকা লেখক ১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ 
মাছরাঙা (কথিকা) ১৩/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ 
কীচ্‌পোকার ক্যাহকেচি (কথিকা) ১৩/৬, আষাঢ় ১৩৩২ 
আলোকলতা (কথাচিত্ৰ) ১৩/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩২ 
তপ্‌সী পানওয়ালা (কথা চিত্ৰ) ১৩/৯, আশ্বিন ১৩৩২ 
রোগ ও আরোগ্য ১৩/১০, কার্তিক ১৩৩২ 


১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ 


ময়মনসিংহ আয়ুৰ্ব্বেদ সভার দ্বাদশ বাৰ্ষিক অধিবেশনে পঠিত। 


পাগ্লা ঘোড়া কেথাচিত্র) 


মুক্তাগাছা ত্রয়োদশী সন্মিলনে পঠিত। 


মানের কথা কেথা-চিত্র) 
বুড়ী (কথা-চিত্র) 

সুরজিৎ দাশগুপ্ত 

বক ধরা (কথিকা) 

হরি পাগলি (গল্প) 
সুরমাসুন্দরী ঘোষ 

চুণার ভ্রমণ 

স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখেল 
সুরেন্দ্রন্দ্র গোস্বামী 

স্বরূপ চরিত্র 

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 
আসাম রেল-পথের কয়েকটা দৃশ্য 
নাগা রাজ্যে কয়বৎসর 
আঙ্গামী নাগা 


১৩/১০, কার্তিক ১৩৩২ 


১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ 
১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ 


১৪/১, মাঘ ১৩৩২ 
১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ 


১/৫, FIRA ১৩১৯ 
৩/৬, চৈত্র ১৩২১ 


৪/৬, চৈত্র ১৩২২ 
৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ 


১১/১, মাঘ ১৩২৯ 
১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ 


২৭৯ 


১৩-১৫ 
২৪ 
২৫-২৮ 
৪৬ 


৫৫-৫৬ 


৯৪-৯৫ 
১০৩ 

১১১ 

১৩৫ 

১৭৫ 
২১২-২১৩ 
২১৭-২২২ 
২৪১-২৪৫ 


২৩২ 


২৫৫ 
২৭৩-২৭৪ 


২৩ 
৫৭-৬০ 


* ৩৬১-১৬৬ 
১৯৪ 


১৭২-১৭৪ 
৪৪-৪৮ 


* ১২-১৬ 
+ ২০৫-২০৭ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৬৩ 


সুরেন্দ্রনাথ মিত্র 
ভারতবর্ধীয় শিল্প-কলা ২/১১, ভাদ্র ১৩২১ 
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচাৰ্য 
গ্ৰীষ্ম (কবিতা) ৯/৭-৮, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 
পূৰ্ব্ববঙ্গে বর্ষা (কবিতা) ৯/৯, আযাঢ় ১৩২৮ 
কবির বিপদ (গল্প) ৯/৯, আষাঢ় ১৩২৮ 
নবীন রুচি (গল্প) ৯/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৮ 
দুৰ্ভিক্ষ-চিত্ৰ ৯/১২, আশ্বিন ১৩২৮ 
বঙ্গভাষা বনাম বাঙ্গালীর মাতৃভাষা ১০/১, মাঘ ১৩২৮ 
স্নেহের জয় (গল্প) ১০/৬, আষাঢ় ১৩২৯ 
মায়ের ইচ্ছা (গল্প) ১০/৯, আশ্বিন ১৩২৯ 
প্রকৃতি-সুন্দরী ১০/১১, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 
বৃন্দাবনের কথা ১১/১, মাঘ ১৩২৯ 
চন্দ্রোদয়ে সিম্ধুবারি (কবিতা) ১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ 
শাসনের পুরস্কার ১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ 
noT ১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ 
বীজ ও তরু (কবিতা) ১১/৬, আষাঢ় ১৩৩০ 
ভাই ভাই ১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ 
দিবা ও রজনী (কবিতা) ১১/৭, শ্রাবণ ১৩৩০ 
কালের ভেরী (কবিতা) ১১/৮, ভাদ্র ১৩৩০ 
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচাৰ্য কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্ঘ 
সাংখ্যদর্শন ৯/১০, শ্রাবণ ১৩২৮ 
৯/১১, ভাদ্র ১৩২৮ 
৯/১২, আশ্বিন ১৩২৮ 
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচাৰ্য ভাগবতশাস্ত্ৰ 
বঙ্গবাণী ১১/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ 
বৈদিক ভারতে সমরবিদ্যা ১২/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ 
বাঙ্গালায় কন্যার জন্ম (কবিতা) ১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ 
সুরেন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ 
বিধবা-বিবাহ-বিষয়ে বর্তমান চিন্তা ৯/১২, আশ্বিন ১৩২৮ 
সুরেশচন্দ্র চক্ৰবৰ্তী 
চন্দ্ৰলোকে অগ্যুৎপাত ৫/৭, বৈশাখ ১৩২৪ 
বিবিধ সংগ্ৰহ ৬/৫, FIFA ১৩২৪ 


চীনে জ্যোতিৰ্ব্বিজ্ঞান, ১৩৪-১৩৫ ;লিপ ইয়ার বা মল বৰ্ষ, ১৩৫-১৩৬ | 


৬/৬, চৈত্র ১৩২৪ 


৩৪১-৩৪৩ 


১৬০ 
১৯২-১৯৩ 
২০২-২০৬ 
২৪৮-২৫৫ 
২৭২-২৭৫ 

৮-১১ 
১৩৭-১৩৯ 
২০৪-২০৮ 
২৩৭-২৩৯ 

* ৯-১২ 
৫৭ 
৭২-৭৭ 
১২৮-১৩৪ 

১৪২ 
১৭৬-১৮১ 

১৬৪ 

১৯৯ 


২০৯-২১৩ 
২৩৩-২৩৭ 
২৫৭-২৬০ 
২৫৯-২৬৩ 
১০২-১০৪ 

১৯৮ 


২৬৮-২৭১ 


১৮৪-১৮৮ 
১৩৪-১৩৬ 


১৪২-১৪৪ 


১৬৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


মিনতি (কবিতা) 


জন্মতিথির উপহার (গল্প) 


মণিপুরী রাসলীলা 
ভুলোনা সখা (কবিতা) 


একটী গোলাপের শাখার জন্য (গল্প) 


প্ৰেসকৃপসন্‌ (গল্প) 
লাজের বাঁধ (নাটিকা) 


৬/৭, বৈশাখ ১৩২৫ 
৬/৯, আষাঢ় ১৩২৫ 
৭/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৫ 
৭/৩, পৌষ ১৩২৫ 


৭/৫, ফাল্গুন ১৩২৫ 
৭/৯, আষাঢ় ১৩২৬ 
৮/৫, ফাস্ধুন ১৩২৬ 
৮/৬, চৈত্র ১৩২৬ 


৯/৯, আষাঢ় ১৩২৮ 
১০/২, ফাল্গুন ১৩২৮ 
১০/৬, আষাঢ় ১৩২৯ 
১১/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩০ 


১১/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩০ 


১২/৬, আষাঢ় ১৩৩১ 
১২/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩১ 


১২/১২, পৌষ ১৩৩১ 
১১/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩০ 
২/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 


১/১, কাৰ্তিক ১৩১৯ 
১/২, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
১/৩, পৌষ ১৩১৯ 
১/৪, মাঘ ১৩১৯ 
১/৫, ফাল্গুন ১৩১৯ 
১/৬, চৈত্র ১৩১৯ 
১/৭, বৈশাখ ১৩২০ 
১/৯, আষাঢ় ১৩২০ 
১/১০, শ্রাবণ ১৩২০ 
১/১১, ভাদ্ৰ ১৩২০ 


* মিসেস বারিপেইনের একটী নাটিকার ছায়া অবলম্বনে রচিত। 


অদৃষ্টের উপহাস (গল্প) 


ফৌজদারী আদালতে অনুপ্রাস 


২/১, কার্তিক ১৩২০ 
২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 


১৬১-১৬৫ 
২১১-২১৩ 
৩২-৪০ 
৫৭-৫৯ 


৯৯-১০৪ 
২০১-২০৪ 
১১৮-১১৯ 
১৪১-১৪৩ 


১৯৮-২০২ 

২৫-২৭ 
১২১-১২৩ 
১৯১-১৯২ 
২৭২-২৭৪ 
১২১-১২৫ 
১৬৯-১৭১ 


২৭০-২৭১ 


২০২ 


২৭১-২৭২ 


১৮-২৬ 
৫৮ 
৮৯-৯৯ 
১১১ 
১৫১-১৬১ 
+ ১৮৩-? 
২৩৯ 
২৮৮-২৯৪ 
৩২৩-৩৩১ 
৩৫৩-৩৬০ 


২৬-৩০ 
৬৭-৬৯ 


সৌরভ : লেখকসূচি / ১৬৫ 


মায়ার খেলা (গল্প) ২/৩, পৌষ ১৩২০ ৮১-৮৯ 
মৃত্যুর স্বরূপ (কবিতা) ২/৪, মাঘ ১৩২০ ১৪০ 
সৎসঙ্গ (কবিতা) ২/৫, ফাল্গুন ১৩২০ ১৭৪ 
বাল্য-বন্ধু (গল্প) ২/৬, চৈত্র ১৩২০ ১৯১-১৯৯ 
বিধবা মেয়ে (কবিতা) ২/৭, বৈশাখ ১৩২১ ২৩৮ 
হারাণো মাণিক (গল্প) ২/১০, শ্রাবণ ১৩২১ ৩১৫-৩২৩ 
ডাক্তার (গল্প) ২/১২ আশ্বিন ১৩২১ ৩৭৩-৩৮১ 
সৌরভ (কবিতা) ৩/১, কার্তিক ১৩২১ ১ 
দুখের সাথী (গল্প) ৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১ ৬১-৬৯ 
মায়ার আরসী (রূপক) ৩/৪, মাঘ ১৩২১ ১২২-১২৯ 
সুজনের সহবাস (কবিতা) ৫/১, কাৰ্তিক ১৩২৩ ২৪-২৫ 
অঞ্জলি (কবিতা) ৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ৩৯-৪০ 
(মহারাজ কুমুদচন্দ্রের জ্যোতিৰ্ম্ময় শ্রীচরণে) 
বিসৰ্জ্জন (গল্প) ৫/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ ৫২-৫৯ 
নাস্তিক (গল্প) ৮/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ ২৯-৪০ 
মোক্ষ-লাভ (গল্প) ৮/৭, বৈশাখ ১৩২৭ ১৬৮ 
খাঁটী বন্ধুলাভ (গল্প) ৯/১২, আশ্বিন ১৩২৮ ২৬০ 
বেশ্যার দান (গল্প) ১১/১, মাঘ ১৩২৯ ১৯-২৪ 
১১/২, FRAT ১৩২৯ ৪৮-৫২ 
সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য 
পূজা (কবিতা) ৪/১১, ভাদ্র ১৩২৩ ৩২২-৩২৩ 
* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন-হলে আনন্দ মোহনের স্মৃতিসভায় 
পঠিত। 
সৈয়দ নুরুল হোসেন কাশিমপুরী 
সিদ্ধি মাওলা ২/১১, ভাদ্ৰ ১৩২১ ৩৫৫-৩৫৮ 
সৌরভ সম্পাদক [কেদারনাথ মজুমদার] 
জাতক ২/৭, বৈশাখ ১৩২০ ২২৯-২৩০ 
ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত “রাজাববাদ জাতক’-এর ভূমিকা | 
দাস কবির একটা কবিতা ১২/১০, কাৰ্তিক ১৩৩১ ২২৪-২২৫ 


ভারত হিতৈষী জনৈক ইংরেজ Union ছদ্মনামে Awake নামে একটি কবিতা লেখেন। সেই 
কবিতা এবং তার কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস কৃত অনুবাদ ‘জাগ’ ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে ময়মনসিংহের 
Diese? সাপ্তাহিক পত্রে ছাপা হয়। এখানে মূল ইংরেজি কবিতার ৩ প্যারা সহ ‘জাগ’ কবিতা 


সম্পূর্ণ পুনমুদ্রিত। 

হরিচরণ গুপ্ত 

মিলন (গল্প) ২/১২, আশ্বিন ১৩২১ ৪০১-৪০৪ 
প্রলয় ৩/৭, বৈশাখ ১৩২২ ২১৪-২১৭ 


* মাননীয় লি সাহেবের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত। 


১৬৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


ক্ৰেকাটোয়ার আগ্নেয়গিরি ৩/১০, শ্রাবণ ১৩২২ ৩১৭-৩২০ 
আহার ৪/৬, চৈত্র ১৩২২ ১৮২-১৮৪ 
খাদ্য (সামিষ ও নিরামিষ) ৪/৯, আযাঢ় ১৩২৩ ২৬৯-২৭১ 
TES [যা] সামুদ্রিক জস্তু ৫/৯, আষাঢ় ১৩২৪ ২৫২-২৫৫ 
পাখীর প্রয়োজনীয়তা ৫/১০, শ্রাবণ ১৩২৪ ২৬৯-২৭৩ 
বিবিধ সংগ্রহ ৬/১, কার্তিক ১৩২৪ ৩০-৩২ 
কেশ, মৎস্য ধরা, নিব্‌, খাদ্য রক্ষা। 

বিবিধ সংগ্ৰহ ৬/৪, মাঘ ১৩২৪ ১০০-১০২ 
চুম্বন। 

বিবিধ সংগ্ৰহ . ৬/৫, FRA ১৩২৪ ১৩০-১৩৪ 
বিবাহ, ১৩০-১৩২ ;সমুদ্ৰ, ১৩২-১৩৪ | 

বিবিধ সংগ্ৰহ ৬/৬, চৈত্র ১৩২৪ ১৫২-১৫৬ 
সমুদ্রগামী জাহাজ, ১৫২-১৫৩ ; রেল গাড়ী, ১৫৩-১৫৫ ;একটী অস্ত্র চিকিৎসা, ১৫৫-১৫৬। 
খ-যান ৬/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ ২০৭-২০৮ 
ডুবুরী জাহাজ ৬/৯, আষাঢ় ১৩২৫ ২১৩-২১৬ 
সমুদ্ৰতত্ত্ ৬/১০, শ্রাবণ ১৩২৫ ২৩৮-২৪০ 
মঙ্গল ৬/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৫ ২৫৬-২৫৯ 
ধূমকেতু ৭/১, কাৰ্তিক ১৩২৫ ৮-১২ 
উদ্ভিদ ৭/৫, PRA ১৩২৫ ১০৯-১১১ 
উল্কা ৭/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ ১৮৭-১৯০ 
বৃহস্পতি ৭/১১, ভাদ্র ১৩২৬ ২৪১-২৪৫ 
উদ্ভিদ ৭/১২, আশ্বিন ১৩২৬ ; ২৬০-২৬৩ 
সঙ্কলন ও সংগ্ৰহ ৮/১, কাৰ্তিক ১৩২৬ ২৩-২৪ 


চিনির নৃতন উপকরণ, সঙ্গীতে ব্যয়, মনুষ্য শরীরের উপাদানের মূল্য, আলোক পক্ষী, সুনিদ্রা ও 
afai | 


সঙ্কলন ও সংগ্ৰহ ৮/৩, পৌষ ১৩২৬ ৬৯-৭০ 
কোকিল শাবকের কৰ্ম্ম, জীবজস্তুর পরমায়ু। 

আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্প ৮/৫, BRT ১৩২৬ ১০০-১০৫ 
শক্তিপূজা ৮/৬, চৈত্র ১৩২৬ ১৩৩-১৩৬ 
সং ৮/৮-৯, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ১৩২৭ ১৯৭-১৯৯ 
শব্দানুভুতি, ১৯৭-১৯৮ ;মঙ্গল গ্রহে খবরাখবর, ১৯৮; চন্দ্ৰলোকের পথে, ১৯৮-১৯৯ ৷ 
বিবিধ সংগ্রহ ৯/১, কার্তিক ১৩২৭ ২০-২২ 
চন্দ্ৰে মানুষ ;ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু ;এল-কেমিষ্ট ; রেডিয়ামের মূল্য ; প্রাকৃতিক দৃশ্য। 

বিবিধ সংগ্রহ ৯/৩, পৌষ ১৩২৭ ৭২ 
মৎস্য তাজা রাখা ;মামী ;উপবাস ঃদিকৃনির্ণয়। 

সার উইলিয়ম হার্সেল ৯/৪, মাঘ ১৩২৭ "৮৬-৮৯ 


অঞ্জলি ১০/২, BIR ১৩২৮ ৪০-৪২ 


সৌরভ : লেখকসুচি / ১৬৭ 


চন্দ্ৰে মহাসমুদ্র ;এভারেষ্ট যাত্রীর কথা ;দীর্ঘনিশ্বীস গ্রহণে স্বাস্থ্যলাভ ;নিদ্রার নিয়ম কুসংস্কার দাবা 


খেলা ;কাণ্টিদ্রবণ ;মুক্তা। 
অঞ্জলি ১০/৪, বৈশাখ ১৩২৯ ৮৬-৮৯ 
শুক্তির স্্ীতব AT] ও পুরুষত্ব ;বরফের দেশের লোক ;তিনি মৎস্য প্রবাল ;জলাভাব ;সমুদ্র-জল। 
অঞ্জলি : তিমি ১০/৭, শ্রাবণ ১৩২৯ ১৬০ 
অঞ্জলি ১০/৯, আশ্বিন ১৩২৯ ২১১-২১২ 
লবণ ; শৈত্ব [শৈত্য] ;অপূৰ্ব্ব বৈদ্যুতিক বাতি; নেপোলিয়ান। 
স্মৃতিশক্তি ১১/১, মাঘ ১৩২৯ ২৭ 
সাগর তরঙ্গ ১১/১০, কার্তিক ১৩৩০ ২৫১-২৫৩ 
দ্রুত গমন ১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ ২১৫ 
বৈদেশিকী : এডিসনের জীবন-কথা ১৩/১, মাঘ ১৩৩১ ১৬-১৭ 
সংগ্রহ ১৩/৩, চৈত্র ১৩৩১ ৭১-৭২ 
ডাক্তারের প্রয়োজনীয় সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌;পায়জামায় বিপদ। 
বৈদেশিকী ১৩/৪, বৈশাখ ১৩৩২ ৯৬ 
রবি বাসরিক বিদ্যালয়, খরগোশ, একটা অদ্ভূত মুক্তা, বীজ বপন। 
বিবিধ সংগ্ৰহ ১৩/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩২ ১৯০-১৯১ 
নৃতন গ্রহ, ১৯০ ;মরুভূমে মৎস্য, ১৯০-১৯১ ;যক্ষের ধন রক্ষা, ১৯১ ৷ 
বৈদেশিকী ১৩/১০, কার্তিক ১৩৩২ ২৩৭-২৩৯ 
বৃষ্টির ফৌটা, ২৩৭-২৩৮ ;ইলেক্ট্রোন, ২৩৮-২৩৯ | 
হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত 
পতঙ্গ ও দীপশিখা কেবিতা) ১/৪, মাঘ ১৩১৯ ১৩২ 
ধনী ও ধন কেবিতা) ১/৫, ফাল্গুন ১৩১৯ ১৪৮ 
ফকির ও আমির (কবিতা) ১/৬, চৈত্র ১৩১৯ ১৭০ 
বেদিয়া (কবিতা) ৮/১, কাৰ্তিক ১৩২৬ ৭-৮ 
নারীর আদর (কবিতা) ১০/৩, চৈত্র ১৩২৮ ৫৭ 
- ছোট-বড় (কবিতা) ১০/৬, আষাঢ় ১৩২৯ _* ১২৭-১২৮ 
তৰ্পণ (কবিতা) ১০/১১, অগ্রহায়ণ ১৩২৯ ২৫৮ 
বাপ-দুলালী (কবিতা) ১০/১২, পৌষ ১৩২৯ ২৭৪ 
জোনাকী কেবিতা) ১১/৩, চৈত্র ১৩২৯ ৫৯ 
অদৃষ্ট (কবিতা) ১১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ ১১৮ 
দরিদ্র ভোলানাথ (কবিতা) ১২/৩, চৈত্র ১৩৩০ ৫৩ 
বৈশাখী কেবিতা) ১২/৪, বৈশাখ ১৩৩১ ৮৬ 
শাওন-ঘন-বাদল রেতে (কবিতা) ১২/৭, শ্রাবণ ১৩৩১ ১৬০ 
স্বর্গীয় রাজা যোগেন্্রকিশোর ১২/৮, ভাদ্র ১৩৩১ ১৮৬-১৯০ 
রামগোপালপুরের জমিদার যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রসঙ্গে। 
শারদাগমে কেবিতা) ১২/৯, আশ্বিন ১৩৩১ ২০৪ 
কবি গোবিন্দ দাস ও তাহার 


কবিপ্রতিভার পারিপার্শ্বিক অন্তরায় ১২/১০, কার্তিক ১৩৩১ ২৩৬-২৩৮ 


১৬৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


বিশ্ব-পন্থা (কবিতা) 
(দাদুর হিন্দী হইতে) 
পর-চৰ্চ্চা (কবিতা) 


গৌরীপুর পূর্ণিমা সন্মিলনে পঠিত। 


বৰ্ষা বৈচিত্র্য (কবিতা) 
শরতের সওগাদ (কবিতা) 
নান্যপন্থী (কবিতা) 
হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 


ছদ্মনাম 

ইরালাল চক্ৰবৰ্তী 
রাস 

যুগাবৰ্ত্তন 


(মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত!) 


হেমচন্দ্ৰ ঘোষ 


আমি কেন মরি না শ্যাম? কেন বা 


মরিব? 
হেমচন্দ্ৰ চক্রবর্তী 


স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্ৰ দাসের 


১৩/১, মাঘ ১৩৩১ 


১৩/২, ফাল্গুন ১৩৩১ 


১৩/৭, শ্রাবণ ১৩৩২ 
১৩/৯, আশ্বিন ১৩৩২ 
১৩/১০, কাৰ্তিক ১৩৩২ 


৪/১২, আশ্বিন ১৩২৩ 


১৩/১১, অগ্রহায়ণ 
১৩/১২, পৌষ ১৩৩২ 


uu 


৭/১১, ভাদ্ৰ ১৩২৬ 


৫/৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ 
৭/৩, পৌষ ১৩২৫ 


১/৩, পৌষ ১৩১৯ 
১৩/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩২ 


১৩/১, মাঘ ১৩৩১ 
১৩/৯, আশ্বিন ১৩৩২ 
১৪/৩, চৈত্র ১৩৩২ 


১২/৮, ভাদ্ৰ ১৩৩১ 
১২/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ 


১/১১, ভাদ্ৰ ১৩২০ 
২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২০ 
২/৫, FI ১৩২০ 
৩/১১, ভাদ্র ১৩২২ 


১৭ 


৩১-৩২ 


১৫৫ 


২১২ 


২৩৭ 


৩৬৩-৩৬৫ 


২৫৫-২৫৯ 
২৭৪-২৭৭ 


২৫৪-২৫৬ 


২১১-২১৬ 
৬৫-৬৮ 


৮৮-৮৯ 


২৪৫ 


২২-২৩ 
২০৪ 
৫০-৫১ 


১৯১ 
২৫৬-২৫৮ 


৩৬৭ 

৫২ 
১৭০ 
৩৪৩ 


আভাষ 


কেদারনাথ মজুমদার 


ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজের অন্তরে অন্তরে থাকিয়া যে দেবী সাহিত্যচৰ্চ্চার প্রেরণা করিতেছেন, 
আমরা তাহারই আদেশ শিরোধার্য্য এবং তাহারই কৃপা ভরসা করিয়া আগমনীর আনন্দ উৎসবের 
সঙ্গে সঙ্গে এই “সৌরভ” লইয়া উপস্থিত হইলাম। বঙ্গ-সাহিত্য-কাননে বছ কুসুম বিকশিত হইয়াছে; 
কত কুসুম সৌরভ বিতরণ করিতেছে। এ কুসুম ক্ষুদ্ৰ এবং ইহার সৌরভ স্বল্প হইতে পারে, কিন্তু 
ভরসা- সরস্বতী অকিঞ্চনকে কখনও উপেক্ষা করেন না। 

সাহিত্য জাতীয় জীবনে এক নব-শক্তি সঞ্চার করে। প্রকৃতির শিক্ষা এবং লৌকিক শিক্ষা 
সাহিত্যের প্রধান সহায়। ময়মনসিংহের প্রকৃতি সাহিত্য চর্চার অনুকূল। যবুনা এবং ব্রহ্মপুত্র প্রকৃতি 
ও পুরুষের ন্যায় ময়মনসিংহের পরিচর্য্যা করিতেছে; মেঘনার নীলাম্বু কত গভীর ভাব জাগাইয়া 
থাকে। উত্তরে উন্নত শৈলমালা, দক্ষিণে নিবিড় অরণ্যানী_ ময়মনসিংহের অপূৰ্ব্ব শোভা এবং 
সম্পদ। - 

শিক্ষা ক্ষেত্রে চন্দ্ৰকান্ত এবং আনন্দমোহন--দুই উচ্চ গৌরব-স্তম্ত ৷ প্রাচীন সাহিত্যিকগণের 
জীবনী ময়মনসিংহের এক অধ্যায়কে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদিগের পুণ্য-স্মৃতি শিক্ষিত 
সমাজকে সাহিত্যের অনুশীলন জন্য নিয়ত আহ্বান করিতেছে। তাহাদের আহান অবহেলা করিবার 
উপায় নাই। 

সরস্বতীর বীণা ঝঙ্কারের এ অতি উত্তম স্থান। সাহিত্যে ইহার গৌরব করিবার অনেক 
আছে; সাহিত্য-সম্মিলনের বিরাট অধিবেশনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা সেই সম্মিলন- 
ক্ষেত্রে সাহিত্য এবং ইতিহাস, APO এবং জীবন-চরিতে বাণীর যে কৃপাকণা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, 
উহা হইতেই সৌরভের উদ্ভব। 

ময়মনসিংহে সাহিত্য চৰ্চ্চার জন্য একটা সুহৃদ সমাজের প্রতিষ্ঠা, সৌরভের অন্যতম উদ্দেশ্য | 
এক-প্রাণ এক-নিষ্ঠ একটী সুহৃদ সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যের উন্নতি একসূত্রে গ্রথিত। কাব্যই 
হউক, আর ইতিহাসই হউক, দর্শনই হউক, আর বিজ্ঞানই হউক, ভাবের বিনিময় না হইলে হৃদয়ে 
শক্তির সঞ্চার হয় না, তত্ত্বের অনুসন্ধান হয় না, এবং সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট হইতে পারে না। সাহিত্যের 
সৌরভে, ময়মনসিংহের সাহিত্যসেবকগণ যদি সমবেত হইতে পারেন, তাহা হইলে উহার অপেক্ষা 
আনন্দের বিষয় আর কি আছে? 

ময়মনসিংহ জেলা বিস্তৃত, জনসংখ্যা অগণ্য, ইহার Parl প্রচুর! “সৌরভের” প্রতিষ্ঠায় 
সাহিত্য-চচ্চার যে উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহা সফল হইলে আমরা আমাদের যত্ন সার্থক জ্ঞান 
করিব। 


CF সৌরভ। ১/১, কার্তিক ১৩১৯, পৃ ১-২। 


সৌরভের নব সাধনা 


কেদারনাথ মজুমদার 


কোন্‌ কোন্‌ পুষ্টিকর খাদ্যে সাময়িক সাহিত্য সবল হয় এবং সুস্থ থাকে, তাহা নিৰ্দ্দেশ করা সহজ 
ACR | রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার অতি সঙ্কীৰ্ণ ছিল। শিক্ষার প্রচার, 
ধৰ্ম্মের প্রতিষ্ঠা, সমাজের সংস্কার লইয়া তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তৎকালে সাময়িক সাহিত্য উক্ত তিন 
বিষয়ের বাগ্বিতশ্তায় বল সঞ্চয় করিয়াছিল। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত কবিতায় কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি 
করিতেন। অন্য সময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “রহস্য-সন্দর্ভ ” এবং “বিবিধার্থ সংগ্ৰহ” জ্ঞান বিজ্ঞানের 
উপাদেয় খাদ্য যোগাইত। হুতুমী ভাষা এবং আলালী ভঙ্গী এক নৃতন উপচার। ভাষার যদি হৃদয়, 
মন, শরীর ও আত্মা থাকে, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্ৰই “বঙ্গদর্শনে” উহার শক্তি ও স্বাস্থ্যের নিদর্শন 
দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা বুঝিয়াছিলেন এক শ্রেণীর লেখক তাহা অন্যরূপ বুঝিলেন। তাহারা 
বুঝিলেন- টাকা টীপ্পনিতে পাশ্চাত্য গ্রন্থের বহু উল্লেখই বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় এক মাত্র বাহাদুরী। 
তখন সাময়িক সাহিত্যে “Vide Volume” এর অতিশয় আধিক্য | দেখিতে দেখিতে চীন পরিব্রাজক 
হিয়েনথ্‌ সঙ্গ, ফাহিয়ান্‌ ইত্যাদি না হইলে আর সাময়িক পত্রের সম্তম থাকিত না। শিলালিপি এবং 
তাত্রশাসন-_অন্য এক যুগ! বৌদ্ধদেবের প্রভাবে সাময়িক পত্র এখন আর এক নৃতন মুর্তি ধারণ 
করিয়াছে। নিশিকান্ত এক সময় রুষ-কাহিনী লিখিয়াছিলেন। তদবধি ভ্ৰমণ বৃত্তান্তের অন্ত নাই। 
বর্তমান সময়ে সাময়িক পত্রে গল্প না থাকিলে পাঠকের মন মাত্রই মজে না। গল্পের চাপে কবিতার 
কাকলী হারিয়া গিয়াছে। 

উপরে যে কয়েক প্রকারের খাদ্যের উল্লেখ করা হইল, উহাদের সকল গুলিরই প্রয়োজন 
ছিল! দেহ এবং ধাতু বুঝিয়া উহার পরিমাণ লইতে হয় এবং সময় অনুসারে প্রয়োগ করিতে হয়। 
পপ্রিকাকার প্রতি তিথিতে একই প্রকারের খাদ্য নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যেও একই প্রকারের 
সুর সৰ্ব্বদা ভাল শুনায় না। উহাতে শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ ত দূরের কথা, সাহিত্য চচ্চায় অরুচি এবং 
অবসাদ আনয়ন করে। 

দেশ কাল পাত্র অনুসারে সাহিত্যে নৃতন অঙ্গরাগ হইয়া থাকে। ইংরেজি সাহিত্যে তাহাই 
হইয়াছে। এডিসন এবং জনসনের লিপি ভঙ্গি এখন অচল। বিলাতী সাময়িক পত্রগুলির একটা 
বিশেষত্ব এই-_ প্রত্যেকেই নৃতন নৃতন বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন | একের পত্রে প্রকাশিত 
চিত্র অন্য পত্রে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। বিলাতী সাময়িক পত্রের বৈচিত্র এবং বিপুলতার 
কারণ ইউরোপীয় জাতির নিত্য নূতন কৰ্ম্ম ক্ষেত্র। সাগর ও পৰ্ব্বত তাহাদের আয়ত্ব। সামরিক 
অভিযানে তাহারা অগ্রদূত বর্তমান সময়ে আকাশ/ ১/পথে পুষ্পক রথ উড়িয়া চলিয়াছে। তাহাদের 


সৌরভের নব সাধনা / ১৭১ 


স্বাধীন সমাজ এবং স্বাধীন সামাজিক রীতি নীতি সাহিত্যের প্রসার বাড়াইয়া দিয়াছে। এই সকল 
ব্যাপারের বর্ণনা সাময়িক পত্রগুলিকে সজীব করিয়া রাখে। উহাতে অর্থ ব্যয় আছে, অধবসায় 
আছে। আমরা এতদুভয়েই দরিদ্র। নানা খাদ্যে সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করিবার সামৰ্থ্য অৰ্জ্জনের পথ 
হইতে আমরা এখনও বহুদুরে। 

সৌরভ সাহিত্যের সাধনায় কোন্‌ কোন্‌ উপচার অতি মাত্রায় কিম্বা অল্প মাত্রায় বিতরণ 
করিতেছে, সে বিচার আমরা করিব না; সৌরভ, ময়মনসিংহের অনাবিষ্কৃত তথ্য সংগ্রহে যত্ন 
করিয়াছে; ইতিহাস ভূগোলে, লোকচরিত্র এবং প্রত্বতত্বে-_যাহা জ্ঞাতব্য যথাসাধ্য তাহার সন্ধান 
লইয়াছে। ময়মনসিংহের প্রবীণ লেখকগণের চিন্তা সংগ্রহ এবং নৃতন লেখকের সৃষ্টি সৌরভের 
সাহিত্য সাধনার এক প্রধান অঙ্গ। আমরা গতবর্ষে বহু পুরাতন এবং নৃতন লেখকের সহায়তা 
পাইয়াছি। 

বর্তমান বর্ষে আমরা আর একটা কর্তব্য বৃদ্ধি করিয়া লইলাম। আমরা আমাদের জেলা 
ময়মনসিংহের চিত্র-শিল্পিগণের অঙ্কিত চিত্র সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিব। 
উপন্যাসের অপূৰ্ব্ব চরিব্রগুলির ভাব বিকৃত করিয়া ফেলিবে ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও চিত্রকরের 
সহায়তা গ্রহণ করেন নাই। তাহার সে সময় এখন নাই। বটতলা, কালীঘাটের দিন গিয়াছে। 
চমৎকারিত্বের হাটে এখন আর শিশুবোধকের “বৃষকেতু” বিকায় না। তবুও এদিকে বহু উন্নতি 
করিতে হইবে। চিত্রে ভারত ইউরোপের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। চিত্রে বর্ণের বিন্যাস 
এবং ভাবের বিকাশ এক কথা AS | ভাবব্যক্তি প্রতিভা সাপেক্ষ। ময়মনসিংহ দুই একটী চিত্রকর- 
প্রতিভার স্পর্ধা করিতে পারে । আমরা এই স্পর্থার পরিধি বৰ্দ্ধিত দেখিতে চাই ৷ চিত্ৰ সাহিত্যে প্রাণ 
সঞ্চার করে-__বর্ণনায় চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সৌরভের উৎসাহে আর দুই চার জন, যদি তুলিকার 
সম্মান রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের যত্ন সার্থক জ্ঞান করিব। 


7 সৌরভ। ২/১, কার্তিক ১৩২০, পৃ ১-২। 
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কেদারনাথ মজুমদার 


ভগবানের কৃপায় দেখিতে দেখিতে “সৌরভের” বয়ঃক্রম একযুগ অতিক্ৰম করিয়া গেল। এ যুগ 
বার বৎসরের ক্ষুদ্র যুগ হইলেও মফস্বলের মাসিক পত্রের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। 
কেননা, বঙ্গদেশের মফম্বলে এ পর্য্যন্ত বোধ হয়-_এমন সৌভাগ্য কোন মাসিক পত্রের ঘটে নাই। 

সৌরভের এই সাফল্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছি, 
আর স্মরণ করতেছি [য] আমাদিগের সহৃদয় গ্রাহকদিগের ধৈর্য্য ও অনুগ্রহের কথা৷ 

আমরা এই দ্বাদশ বর্ষ কাল পত্রিকা সম্পাদন করিয়া আমাদের গ্রাহকদিগকে যে এমন কিছু 
দিতে পারিয়াছি যাহার জন্য আমাদের এই দ্বাদশ বৎসরের বেহায়াপনাকে গর্কের এবং সাফল্যের 
বিষয় মনে করিতেছি, তাহা নহে। অন্য প্রকারে আমরা আর কিছু করিয়াছি বলিয়াই তাহা NAA 
বিষয় ;যাহা করিয়াছি তাহাতে সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছি, তাই সেই সফলতার গৰ্ব্বে আমরা 
আজ অধিকারী। 

দ্বাদশ বৰ্ষ পূৰ্ব্বে সৌরভের সূচনায় আমরা বাকৃপটুতা প্রদর্শন করি নাই। তারপর এই দ্বাদশ 
বৰ্ষকাল অনেক অবহেলার ইঙ্গিত আমাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে-_-কোন কোন প্রবীণ সম্পাদক 
আমাদের এই অধ্যবসায় অসহ্য বোধ করিয়া আমাদের জন্য---ব্যবস্থাও করিয়াছেন। নীরবে সে 
সকল মন্তব্য আমাদিগকে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। যদি তাহা নীরবে সহ্য না করিতাম--সে 
অভদ্রোচিত কষাঘাত নীরবে অগ্রাহ্য করিয়া নূতন লেখকদিগকে সাহস ও উৎসাহ প্রদান না করিতাম, 
তবে ইহা সুনিশ্চয় যে আমরা আজ এতখানি গৌরব করিবার মত অবসর পাইতাম aT | 

‘আরতি’ পারিচালন [যা] ব্যাপারে লিপ্ত থাকা কালে এক সংখ্যা ‘আরতি’ কেবল ময়মনসিংহ 
জেলার লেখকগণের লেখা দ্বারা বাহির করিতে চাহিয়াছিলাম ;বেশ স্মরণ আছে, বহু চেষ্টা করিয়াও 
তাহা পারি নাই। ময়মনসিংহে যাহারা লেখক বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাহারা আমাদের অনুরোধ 
অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়াও রাজধানীর পত্রিকায় অযাচিত [য] ভাবে প্রবন্ধ প্রেরণ গৌরবের 
বিষয় মনে করিতেন।.”আরতি পরিচালন কালে আমাদের এই চেষ্টা নিষ্ফল [য] হইয়া যায়। 
হইলেও তখন হইতেই জেলায় নৃতন লেখক সৃষ্টির চেষ্টা আমাদের মধ্যে দেখা দেয়। কুমার 
সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের কথা-সাহিত্য, স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের তত্বালোচনা, 
কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বংশ বিবরণ সঙ্কলন চেষ্টা, শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায়ের রস- 
সাহিত্য সৃষ্টির উদ্যম এই প্রচেষ্টারই নিদর্শন। 

সৌরভ পরিচালনে প্রথম হইতেই আমরা এই লক্ষ্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, 
কিন্তু পারি নাই। না পারিবার কারণ-_ গ্রাহকগণের রুচি। বড় বড় লেখকের প্রবন্ধ ব্যতীত পত্রিকা 
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বিকায় না, জন সমাজে তার আদর হয় না। প্রথিত নামা লেখক চাই---তিনি এখন যাহাই লিখুন না 
কেন? 

এই রুচি লইয়া আমাদের নিজেদের ভিতরই মতভেদ দাঁড়াইয়াছিল। সম্পাদক আদিষ্ট 
হইয়াছিলেন, রাজধানীর নামজাদা লেখকদিগের প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে। ফলে আমরা সৌরভের 
জন্য বহু শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া সৌরভকে সমাজে পরিচিত করিতে চেষ্টা করি। 

সৌভাগ্যের বিষয় এই রুচি-রক্ষা ও সংগ্রহ চেষ্টায় আমরা অধিক কাল ব্যয় করি নাই। 
ইতোমধ্যে রাজধানীর কোন সুপ্রসিদ্ধ লেখকের এক চিঠি আমাদিগের রুচি পরিবর্তন করিয়া দিল। 
সংক্ষেপে তাহার বক্তব্য এই__মফস্বলের পত্রিকাগুলি মফস্বলের লেখকসৃষ্টিরই যন্ত্র হওয়া উচিত! 
আমরা কৃষ্ণনগর হইতে এই উদ্দেশ্য লইয়াই ‘সাধক’ বাহির করিব। আপনারাও সেই উদ্দেশ্য 
গ্রহণ করুন। নামজাদা লেখকের ছাইভম্ম [য] প্রকাশ করিয়া গতানুগতিকের ভাবে না চলিয়া একটা 
বিশেষ পন্থা অবলম্বন করুন_ ইত্যাদি” 

সৌরভের তৃতীয় বর্ষ হইতেই আমরা এই AER রক্ষা করিতে যত্নবান হই। আমাদের 
সঙ্কল্প হইল (১) আর জেলার বাহির হইতে কোন প্রবন্ধ গ্রহণ করিব না;(২) যাহারা ময়মনসিংহ 
জেলায় অবস্থান করেন তাহারা যে কোন স্থানের অধিবাসী হউন তাহাদের প্রবন্ধ গৃহীত হইবে;(৩) 
ময়মনসিংহের লোক ভিন্ন স্থানে থাকিলে তাহাকে লেখক করিবার জন্য আহান করিতে হইবে;(৪) 
জেলার সম্পর্কে যদি কেহ কোন এঁতিহাসিক বা সামাজিক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান, তাহা (লেখক 
ভিন্ন জেলাবাসী হইলেও) প্রকাশ করিতে হইবে ;(৫) জেলায় নূতন লেখক প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি 
করিতে হইবে ;এ সকল নূতন লেখককে জেলার প্রাচীন সাহিত্য ও এঁতিহাসিক wE সংগ্রহে 
বিশেষ উৎসাহ দান করিতে হইবে এবং তাহাদিগের প্রবন্ধ সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে; 
(৬) ভিন্ন জেলার লেখকদিগকে আমাদের এই উদ্দেশ্য জানাইয়া ক্রমে নিরস্ত করিতে হইবে। 

আমাদের এই অবলম্থিত চেষ্টার কথা সৌরভে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি নাই; কারণ 
সৌরভ নানা জেলার লোকই অনুগ্রহ পূৰ্ব্বক গ্ৰহণ করিয়া থাকেন। আমাদের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা আমাদের নিকট সমর্থন যোগ্য হইলেও হয়ত তাহাদের নিকট এই নীতি সংকীর্ণ এবং তাহাদের 
প্রতি অবজ্ঞা জ্ঞাপক মনে হইতে পারে। 

সৌরভ বিগত দ্বাদশ বর্ষ কাল এইরূপে স্ব জেলায় লেখক সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই সৃষ্টি 
কাৰ্য্যে যে সে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে আজ বহু বিষয়ই তাহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে 
“ময়মনসিংহ গীতিকা” বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গীতিকার প্রকাশক এবং 
প্রচারক হইয়া সৌরভের গৌরব সম্যক প্রকারে ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্ৰন্থ 
প্রকাশক রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, ডি, লিটের বিবিধ প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায়ও তাহা 
স্বীকৃত হইয়াছে।* 
* এই গীতিকাগুলির সংগ্রহকারক নেত্রকোণা মহকুমার আইথর গ্রাম নিবাসী শ্রীমান চন্দ্রকুমার দে! শ্রীমান 
চন্দ্রকুমার সৌবভেই প্রথম লিখিতে আরম্ভ করে এবং এই গীতি সাহিত্যের প্রচাব দ্বারা সাহিত্য সমাজের দৃষ্টি 
মযমনসিংহের এই গ্রাম্য গীতিশুলির প্রতি আকর্ষণ করে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু সৌরভ হইতেই তাহা অবগত 
হইযা উক্ত শ্রীমানের সাহায্যে তাহা সংগ্রহ করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের অর্থে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় “ময়মনসিংহ বেলেডস্” নামে এগুলির এক ইংবেজী অনুবাদও প্রচার 
করিয়াছেন। এ অনুবাদ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বহু ভাষাবিদ ফরাসী মহিলা শ্রীমতি [য] ষ্টেলা ক্রামরিশ লিখিয়াছেন__ 
“পৃথিবীর যত গুলি ভাষার সহিত আমার পরিচয় আছে, এইরূপটী আমি আর কোন ভাষাযই পাইনাই 1”... ইত্যাদি 
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শিশু যেমন হোচট খাইয়াই হাটিতে শিখে, বালক যেমন বেত খাইয়া পড়িতে শিখে 
তেমনি সৌরভও শৈশব ও বাল্যের বহু অযোগ্যতার মধ্য দিয়া কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছে। 

সৌরভ বাঙ্গালার সাহিত্য সমাজে আদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে কি না_ বাঙ্গালার 
সাহিত্য সমাজই তাহা বিচার করিতেছেন। তবে এস্থলে একথা না উল্লেখ করিলে সৌরভের 
লেখকদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে যে বাঙ্গালার বহু শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রসমূহের কোন না কোন 
সংখ্যায় প্রতি মাসেই সৌরভের প্রবন্ধ সাদরে উদ্ধৃত হইতেছে ;এমন কি বাঙ্গালার বাহিরের কোন 
কোন হিন্দি এবং ইংরেজী পত্রিকায়ও সৌরভের প্রবন্ধ গুলি অনুদিত হইতেছে। এই উপলক্ষে 
আমরা শ্রদ্ধার সহিত সেই সকল পত্র-পত্রিকার সম্পাদক দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। 

পরিচালনে শত ক্রুটী বিচ্যুতি থাকিলেও সৌরভ যে জেলায় বিবিধ উপায়ে সাহিত্যের 
সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে এই গৌরবই আজ তাহার বড় গৌরব--ইহার সাফল্যই তাহার এই 
ক্ষুদ্ৰ যুগব্যাপী চেষ্টার পুরস্কার। সেই পুরস্কারের চিন্তা করিয়াই সে আজ Beye | সেজন্য আজ 
যুগান্তে কেবল অযোগ্যতার কথাই ভাবিতেছি না। 

দ্বাদশবর্ষ কাল নিজ জেলার কাৰ্য্য করিয়া আজ আমরা বাহিরের সাহিত্য সেবীগণকেও 
সৌরভে প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন। আমরা সাদরে তাহাদের প্রবন্ধ বিচার করিব এবং প্রকাশ যোগ্য 
হইলে বা চেষ্টা করিয়া তাহা প্রকাশের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারিলে যথাসাধ্য সেরূপ করিয়া 
নূতন লেখকের সাহিত্য চচ্চার পথ প্রদর্শনে সাহায্য করিব। 

ভগবান আমাদের এই কাৰ্য্যে সহায় হউন। 


[0 সৌরভ। ১৩/১, মাঘ ১৩৩১, পৃ ১-৩ | 


ময়মনসিংহের সাহিত্যসেবকগণের সৌরভ 


প্রভাতকুমার দাস 


আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তার সংকলিত মৈমনসিংহ গীতিকা-র ভূমিকায় লিখেছিলেন : উত্তরে 
গারো পাহাড়, জয়ন্তা ও খাসিয়ার অসম শৈলশ্রেণী, তাহাদের পদলেহন করিয়া একদিকে সোমেশ্বরী 
ও অপরদিকে কংস ছুটিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূ-খণ্ড ছাড়িয়া দক্ষিণ পূর্বে নানা ধারায় ধনু, ফুলেশ্বরী, 
রাজেশ্বরী, ঘোড়া-উৎরা, সুন্ধা, মেঘনা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ কচিৎ ভৈরব রবে Sie বীণার ন্যায় মধুর নিকণে 
প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদ-নদী গুলির অন্তর্বর্তী দেশ সমূহ এককালে জলের নীচে ছিল। এ 
সমস্ত প্রদেশটিই এখনও বহু বিল ও জলাশয়কীর্ণ” এই রচনার প্রায় এগারো বছর পূর্বে, কেদারনাথ 
মজুমদার (১৮৭০-১৯২৬) তার সম্পাদিত সৌরভ প্রকাশকালে প্রথম সংখ্যার সূচনায় ‘আভাষ’ 
শিরোনামিত সম্পাদকীয় রচনায় লিখেছিলেন : “সাহিত্য জাতীয় জীবনে এক নব-শক্তি সঞ্চার 
করে। প্রকৃতির শিক্ষা এবং লৌকিক শিক্ষা সাহিত্যের প্রধান সহায়। ময়মনসিংহের প্রকৃতি 
সাহিত্যচ্চার অনুকূল। যমুনা এবং ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় ময়মনসিংহের পরিচর্যা 
করিতেছে; মেঘনার নীলাম্বু কত গভীর ভাব জাগাইয়া থাকে। উত্তরে উন্নত শৈলমালা, দক্ষিণে 
নিবিড় অরপ্যানী--ময়মনসিংহের অপূর্ব শোভা ও সম্পদ।’ এই সম্পাদকীয় রচনার উপসংহারে 
তিনি আরো লিখেছিলেন : ‘ময়মনসিংহ জেলা বিস্তৃত, জনসংখ্যা অগণ্য, ইহার PRG প্রচুর 
স্মরণ রাখা দরকার কেদারনাথের অভ্যুদয়ের সময় বাংলায় তখন “নব্যভারত "এর যুগ 
চলছে। বঙ্গদর্শন, আধার্দিশনি, বান্ধব তখন অস্তাচলে। রাজকৃষ্জের বীণাধ্বনি তখন থেমে গেছে। 
তদানীন্তনকালে প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিকরা হলেন : দীনেশচরণ বসু, আনন্দচন্দ্ৰ মিত্র, কালীনারায়ণ 
সান্যাল, অমরচন্দ্র দত্ত, যন্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বোপরি “সারস্বত কবি’ গোবিন্দচন্দ্র দাস। 
বিয়াল্লিশ বছর বয়সে সৌরভ সম্পাদনা কেদারনাথের জীবনে কোনো আকস্মিক ঘটনা 
নয়। ইতিপূর্বে তিনি বাসনা সম্পাদনা করেন এবং আরতি পত্রিকার প্রকাশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন, যে পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্ৰমে ১২৯৪ এবং ১৩০৭ বঙ্গাব্দে।কিস্ত শেষোক্ত 
পত্রিকাটির পরিচালন ব্যাপারে লিপ্ত থাকার সময় তিনি চেষ্টা করেছিলেন কেবল ময়মনসিংহ 
জেলার লেখকগণের লেখার দ্বারা একটি সংখ্যা প্রস্তুত করতে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তা করতে 
পারেননি। যদিও এই “আরতি” অবলম্বন করেই তীর সাহিত্য সাধনা আরম্ত হয়। তিনি পরবর্তীকালে 
সেই ব্যর্থতার স্মৃতি রোমস্থন করে লিখেছিলেন : “ময়মনসিংহে যাহারা লেখক বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন তাহারা আমাদের অনুরোধ অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়াও রাজধানীর পত্রিকায় অযাচিত 
ভাবে প্রবন্ধ প্রেরণ গৌরবের বিষয় মনে করিতেন ৷’ এই নিষ্ফল চেষ্টায় অবশ্য তারা হতাশ হননি, 
তখন থেকেই জেলায় নতুন লেখক সৃষ্টির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন! ১৩১৯ বঙ্গাব্দের 
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কাৰ্তিক মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় মলাটে "সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনা’ উল্লেখ সহ নতুন 
সাহিত্যবাহন সৌরভ | ডিমাই ১/১৬ আকারের পত্রিকাটির বাৰ্ষিক মূল্য দু-টাকা। ময়মনসিংহে 
কেদারনাথের বাসগৃহ ‘রিসার্চ হাউস’ সম্পাদকীয় দপ্তর, প্রথম সংখ্যাটি মুদ্রিত হয় জগৎ আর্ট প্রেস 
থেকে, মুদ্রাকর স্তীশচন্দ্র রায়! অবশ্য দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পত্রিকাটির আকার বদলে ১/৮ ডাবল 
ক্রাউন করা হয়। 

সম্পাদক কেদারনাথ পূর্বোক্ত ‘আভাষ’ শীর্ষক রচনায় জানিয়েছেন : “ময়মনসিংহে 
সাহিত্যচৰ্চ্চার জন্য একটা সুহৃদ সমাজের প্রতিষ্ঠা, সৌরভের অন্যতম উদ্দেশ্য | এক-প্রাণ এক- 
নিষ্ঠ একটি সুহৃদ সমাজের প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যের উন্নতি একসূত্রে গ্রথিত। কাব্যই হউক, তার 
ইতিহাসই হউক, দর্শনই হউক, আর বিজ্ঞানই হউক, ভাবের বিনিময় না হইলে হৃদয়ে শক্তির 
সঞ্চার হয় না, OCGA অনুসন্ধান হয় না, এবং সাহিত্যের অঙ্গপুষ্ট হইতে পারে না। সাহিত্যের 
সৌরভে, ময়মনসিংহের সাহিত্যসেককগণ যদি সমবেত হইতে পারেন, তাহা হইলে উহার অপেক্ষা 
আনন্দের বিষয় আর কি আছে?’ কেদারনাথের প্রচেষ্টা সম্পর্কে উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতিচারণ 
করে লিখেছিলেন : “ময়মনসিংহে একটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সাহিত্যকেন্দ্র গড়িয়া তোলা, ময়মনসিংহের 
প্রাচীন ও লুপ্তপ্রায় সাহিত্যের উদ্ধার করা বিশেষতঃ নবীন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর সাহিত্যের 
প্রতি একটা অনুরণন জানাইয়া তোলা তাহার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এবং সেই উদ্দেশ্যেই 
‘সৌরভ’ পত্রিকা বাহির করিয়াই ময়মনসিংহের যে যেখানে আছে, সেই নিয়া সকলের কাছেই 
তিনি একখানা করিয়া সৌরভ পাঠাইয়া দিতেন এবং সকলেরই সহায়তা তিনি প্রার্থনা করিতেন! 

প্রথম বছরে অবশ্য কলকাতা সহ বাংলার অন্যান্য প্রান্তের লেখকবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো 
হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকেই স্থানীয় লেখক সৃষ্টির কাজে কেদারনাথ শুধু মনোযোগী হননি, 
সেই প্রচেষ্টায় তিনি বিশেষভাবে সফল হন। এই সাফল্যের চুড়ায় সৰ্বপ্ৰথমে যে নামটি উচ্চারণ 
করতেই হয় তিনি চন্দ্রকুমার OF | সৌরভ-এর সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার চন্দ্রকুমার দে, তার কৃতিত্ব 
প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র জানিয়েছেন : “সৌরভ-সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের উৎসাহে 
চন্দ্রকুমারবাবু বিচিত্রভাবে নানা দিক দিয়া সাহিত্যিক চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সৌরভে তিনি 
নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন!” দীনেশচন্দ্রকে স্বয়ং চন্দ্রকুমার পত্রমাধ্যমে লিখেছিলেন : 
চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান রচনা করিতে GAS করিলাম। সৌরভে চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান আমার প্রথম 
উদ্যম।’ দ্বিতীয় বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩২০) “মহিলা কবি চন্দ্রাবতী” শিরোনামে প্রবন্ধটি 
লিখেছিলেন চন্দ্রকুমার। কবিতা, গল্প, ছাড়াও তিনি চন্দ্রাবতীর গীত অবলম্বনে “দস্যু কেনারাম” ও 
“মনসা ভাসান” এবং পৃথক ভাবে ‘কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দর' সৌরভে প্রকাশ করেন ৷ দীনেশচন্দ্র আরো 
লিখেছেন :“কেদারবাবু নানা দিক দিয়া ইহার সাহিত্যিক চেষ্টার উৎসাহ দিতেছিলেন। কিন্তু “সৌরভে' 
চন্দ্রকুমার বাবুর প্রবন্ধে প্রাচীন পালাগানের যে সামান্য কিছু নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া 
আমি কেদারবাবুকে সেইগুলি সংগ্রহের জন্যই প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে 
অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। কবিকক্কের “বিদ্যাসুন্দর” অপেক্ষা কবিকঙ্কের সম্বন্ধে কবি 
চতুষ্টয় বিরচিত পালাটিই আমার নিকট বিশেষ মূল্যবান বোধ হইয়াছিল । চন্দ্রকুমার বাবুর স্বরচিত 
চন্দ্রাবতী'র উপাখ্যান অপেক্ষা নয়ানচাদ বিরচিত জয়চন্দ্ৰ ও চন্দ্রাবতীর পালাটি জানিবার জন্যই 
আমি বিশেষরূপ লালায়িত হইয়াছিলাম। যাহা হউক ‘সৌরভে’ সেই সকল পালা-গানের কিছু 
কিছু নমুনা প্রকাশিত না হইলে তৎপ্ৰতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না।’ 


ময়মনসিংহের সাহিত্যসেবকগণের সৌরভ / ১৭৭ 


অত্যন্ত দুঃখ দারিদ্র্য ও দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে চন্দ্রকুমার সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হতে 
পেরেছিলেন, কেদারনাথের উৎসাহে। তার জীবন সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র রোমাঞ্চকর তথ্য পরিবেশন 
করেছেন : ‘ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্যরাপ শিক্ষালাভ করিয়া এক টাকা মাসিক বেতনে মুদিখানায় 
কাজ করিতেন। অনুপযুক্ত ও অমনোযোগী বলিয়া তাহার সেই কাজ যায়। তাহার পরে দুই টাকা 
মাহিনায় তিনি একটা গ্রাম্য তহশিলদারী যোগাড় করেন। এই সূত্রে তাহার চাষাদের সঙ্গে অবাধভাবে 
মিশিবার সুযোগ হয়। চাষারা যখন তন্ময় হইয়া এইসব পালা গাইত, চন্দ্রকুমারও তাহাদের সঙ্গে 
তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেন। এইভাবে পল্লী জীবনের মাধুৰ্য্য ও কবিত্ব তাহার মনকে একেবারে . 
দখল করিয়া বসিয়াছিল। তিনি এখন এমন সুন্দর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে পারেন যে আধুনিক 
উচ্চশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সুলেখকগণের অনেকের সঙ্গেও তিনি বোধ হয় প্রতিযোগিতা 
করিতে সমর্থ” এই প্রশংসাবাক্য নিঃসন্দেহে আলোচ্য পত্রিকার সম্পাদকেরই শুভচেষ্টার ফল, 
কেননা তার প্রকাশ্য প্রেরণা এবং প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপৌষকতাতেই চন্দ্রকুমারের মতো লেখকের আবির্ভাব 
ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে চন্দ্রকুমার তার “পতৃতুল্য দীক্ষাগুরু’ সম্পর্কে স্মৃতিতর্পণ 
করে লিখেছেন :“কেদারনাথ যে কষ্টে নতুন লেখক করিয়া তুলিতেন আমি তাহার দৃষ্টান্ত ।” 

নিছক কোনো রাজনৈতিক উন্মাদনা কিংবা প্ররোচনা জাগাবার উদ্দেশ্য নিয়ে কেদারনাথ 
পত্রিকা প্রকাশ করতে চাননি, বরং সমাজ ও শিক্ষার নানা সমস্যা সাহিত্যের পাশাপাশি বিষয় হিসেবে 
স্থান পেয়েছে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে সমসাময়িক ভাবুকদের চিন্তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। স্মরণ 
করা যেতে পারে এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে আগ্রহী কেদারনাথ তার মায়ের নামে ব্যয়সাধ্য একটি 
উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সম্পাদক চেয়েছিলেন তার জেলার সাহিত্য শিল্প ও 
সংস্কৃতির নানা বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরতে। যে অন্তর্নিহিত প্রেরণায় তিনি এই কাজে ব্রতী 
হয়েছিলেন দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সেটি সংক্ষেপে এবং স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন :“সৌরভ 
সাহিত্যের সাধনায় কোন্‌ কোন্‌ উপচার অতিমাত্রায় কিম্বা অল্প মাত্রায় বিতরণ করিতেছে, সে 
বিচার আমরা করিব না; সৌরভ, ময়মনসিংহের অনাবিষ্কৃত তথ্য সংগ্রহে যত্ন করিয়াছে; ইতিহাস, 
ভূগোলে, লোকচরিত্র এবং প্রত্বুতত্বে__যাহা জ্ঞাতব্য যথাসাধ্য তাহার সন্ধান লইয়াছে। ময়মনসিংহের 
প্রবীণ লেখকগণের চিন্তা সংগ্রহ এবং নৃতন লেখকের সৃষ্টি সৌরভের সাহিত্যসাধনার এক প্রধান 
অঙ্গ?’ এই সম্পাদকীয়তেই উপসংহারে আরো জানিয়েছিলেন, ময়মনসিংহের চিত্র-শিল্পীদের আঁকা 
ছবিও মুদ্রণের ব্যবস্থা করবেন। এই উদ্যোগও যথেষ্ট সচেতনতার সঙ্গেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, 
কেননা “ময়মনসিংহ দুই একট চিত্রকর প্রতিভার স্পর্ধা করিতে পারে!” তারা এই স্পর্দ্ধার পরিধি 
বর্ধিত” দেখতে প্রত্যাশা করেছিলেন। প্রসঙ্গত জানানো দরকার সৌরভ প্রথম থেকেই চিত্রশিল্পের 
পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে, প্রথম সংখ্যাতেই মুখপাতের ছবি হিসেবে ‘মৰ্ম্মৰ শৈল--নৰ্ম্মদা 
জব্বলপুর” শিরোনামে “বাবু ধরণীধর লাহিড়ী চৌধুরী অব কাশীপুর” অঙ্কিত একটি বহুবর্ণের চিত্র 
মুদ্রিত হয়। এবং পত্রিকার শেষাংশে আলোচ্য চিত্রের একটি পরিচিতিও লেখেন সম্পাদক স্বয়ং 
প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাতে নরেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছিলেন : “ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে নিবিড় 
অরণ্য-অন্তরালে, লোকলোচনের অগোচরে এখনও বহু ধ্বংসম্তৃপ-স্মৃতি বিরাজ করিতেছে, আমরা 
ক্রমে তাহা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব?” প্রাচীন গীতিকা, প্রবচন, কথাসাহিত্য উদ্ধারের 
পাশাপাশি পল্লীর প্ৰত্ততত্্ব বিষয়ে এরকম মমতাময় আগ্রহ সৌরভ-এর প্রচেষ্টার একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। 
এই সঙ্গে একথাও উল্লেখ্য, প্রথম তিনবছর “সাহিত্য সেবক' নামে একটি বিভাগ প্রবর্তন করে 


১৭৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


লেখকদের পরিচিতি প্রকাশ করা হত। অনেক সময় সেগুলি সাহিত্যিকদের আলোকচিত্ৰ সম্বলিত 
হয়ে উঠত। 

সম্পাদক কেদারনাথের প্রয়াণের পর রামপ্রাণ গুপ্ত লিখেছিলেন : “বিদ্যালয় পরিত্যাগ 
করে কার্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন, কঠোর জীবনসংগ্রামে নিরত থাকিয়াও কেবল নিজের পুরুষকার বলে 
শিক্ষিত সমাজে গণ্য হন।” একথা ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব না হলেও, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত সমাজে তার পত্রিকার উপকরণ গবেষণা ও চিন্তার অনেক পথ খুলে দিতে 
পেরেছিল। গ্রন্থকার ও সাংবাদিক হিসেবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ইতিহাস 
বিষয়ে রচিত তার তিনটি গ্রন্থ ময়মনসিংহের ইতিহাস; ময়মনসিংহের বিবরণ, ঢাকার বিবরণ 
সৌরভকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস চর্চিত হয়েছিল তারই প্রাথমিক প্রয়াস। সারদ্বত কুঞ্জ ; সাময়িক . 
সাহিত্য ; রামায়ণের সমাজ ; শুভদৃষ্টি ; হোতের ফুল; সমস্যা, চিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, 
সাহিত্যচর্চায় নিযুক্ত থেকে শুধু নিজের সাহিত্যশ্রী ও সুখ্যাতি বাড়ানোর কল্পনায় সৌরভ প্রকাশ 
করেননি-_তার একান্তিক চেষ্টা ছিল প্রকৃত সাহিত্যিক পরিমণ্ডল তৈরি করে নেতৃত্ব দিয়ে রাজধানী 
থেকে দূরে স্থানীয় লেখক তৈরি করা | সে কাজে, প্রকৃতপক্ষে তার যোগ্যতা ও সার্থকতা প্রশ্নীতীত। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একবার তিনি বীরেশ্বর বাগচীকে বলেছিলেন : “এ জেলার লেখা পেতে [পারত] 
পক্ষে অন্যকারো ভালো লেখাও আমি ছাপিনা। আপনাদের দু-তিনজনের লেখা ছাপি কেবল বন্ধুত্বের 
খাতিরে | ভালোবাসি বলেই আপনাদের সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করি না। বহু প্রথিতনামা 
সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে__অনেকে আমায় যথেষ্ট অনুগ্রহ করে থাকেন। ইচ্ছে 
করলে প্রতি মাসে তাদের লেখা আমি “সৌরভে” ছাপাতে পারি। কিন্তু শুধু আমার জেলার লোকের 
মুখ চেয়ে তা করি না!” 

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৬ জ্যৈষ্ঠ তিনি প্রয়াত হন, তিনি একটানা প্রায় তেরো বছর পত্রিকাটি 
সম্পাদনা করেছিলেন। তারপর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তীর অনুজ নরেন্দ্রনাথ মজুমদার 
তার সময়কাল ধরলে পত্রিকাটি প্রায় পচিশ বছর প্রকাশিত হয়েছে। ময়মনসিংহে রবীন্দ্রনাথের 
আগমন উপলক্ষে সৌরভ-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যার 
(মাঘ ১৩৩২) শেষে “সাহিত্য সংবাদ’ বিভাগে জানানো হয় : “বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের 
ময়মনসিংহ আগমন উপলক্ষে আগামী সংখ্যা সৌরভ তাহার চিত্র ও বক্তৃতায় সজ্জিত হইয়া 
প্রকাশিত হইবে সেই পরিকল্পনা অনুসারে পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যা CFT ১৩৩২) মুদ্রিত হয়। 
ওরা ফাল্গুন তার পদার্পণ স্মরণীয় করতে, তার ভ্রমণসূচি ও মিউনিসিপালিটি, টাউন হল, আনন্দমোহন 
কলেজ, মহিলা সমিতি, ব্ৰাহ্মসমাজ আয়োজিত নানা সংবর্ধনার বিবরণ ও কবির ভাষণগুলির শ্ৰুতি- 
লিখনের সঙ্গে ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনীর সভ্যগণের অভিনন্দন পত্রটিও প্রকাশ করা হয়। 
সেই সঙ্গে একপাতা আর্ট পেপারে “বিভিন্ন বয়সে কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ’ শিরোনামে নট ছবির 
কোলাজ মুদ্রিত হয়। 

কিন্ত পরবর্তী তৃতীয় সংখ্যাটির “সাহিত্য সংবাদ” বিভাগে পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্পাদকের 
বিব্রতকর পরিস্থিতি উল্লেখ করে লেখা হয় :“সৌরভ সম্পাদক চিররোগী হইলেও তাহার সাহিত্যচর্চার 
বিরাম নাই, অবযাদ [য] নাই। কিছুদিন যাবৎ তিনি বিপদপাতে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। 
তিনি কলিকাতা অবস্থানকালে বসন্তরোগে আক্রান্ত হন, তারপর অকালে তিনি তাহার একটা কন্যারত্ব 
চিরতরে বিদায় দিয়াছেন। গ্রাহকগণ এইসব বিপদপাতের কথা ভাবিয়া সৌরভ পরিচালনের ক্রুটি 


মযমনসিংহের সাহিত্যসেবকগণের সৌরভ / ১৭৯ 


মার্জনা করিবেন! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাত্র বর্ষাধিক পূর্বে তিনি তার কন্যাকে হারিয়েছিলেন। নিজের 
মনোবেদনা কিংবা সাংসারিক সংকটকে কোনোদিন গুরুত্ব দেননি, উমেশচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য তার চরিত্রের 
এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে বলেছিলেন : “সংসার, সমাজ, পরিবার, দেহ--সব একদিকে আর 
সাহিত্য আর একদিকে | যখনই তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে সাহিত্য ছাড়া আর কোনো বিষয়ে বড় 
একটা আলাপ হয় নাই! 

পরিষৎ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় শুধু কেদারনাথের সম্পাদনাকালের লেখক ও রচনাসুচি 
সংকলিত হয়েছে। মাত্র দুটি সংখ্যা ছাড়া আর সব কটি সংখ্যাই সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। 
তথ্য হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য__কেদারনাথের সম্পাদনাকালে প্রায় দুশো সাতচল্লিশজন লেখক 
সৌরভ-এ লিখেছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রায়ের বক্তৃতা মুদ্রিত 
হয়েছে। আবদুল করিম, অন্বজাসুন্দরী দাসগুপ্তা, জগদানন্দ রায়, গিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্ঘ, জলধর 
সেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, মনোমোহন 
সেন, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের কবিতা প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 
শুধু লেখা প্রকাশ নয়, ময়মনসিংহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাহিত্য সম্মিলন ও সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠায় 
উৎসাহ দিয়ে তিনি জেলার তরুণদের উৎসাহিত করেছেন। 

দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ যে-কোনো সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে গৌরবজনক ঘটনা। ত্রয়োদশ 
বর্ষের প্রথম সংখ্যার (মাঘ ১৩৩১) ‘যুগান্তে’ শীর্ষক সম্পাদকীয় রচনায় সেই গৌরব উচ্চকণ্ঠে 
জানিয়েছিলেন সম্পাদক : বঙ্গদেশের মফস্বলে এ পৰ্য্যন্ত বোধ হয়---এমন সৌভাগ্য কোন মাসিক 
পত্রের ঘটে MEY উপর্যুক্ত লেখক তালিকার বাইরে সম্পাদক আলোচ্য বর্ষের সম্পাদকীয়তে 
নতুন লেখক সৃষ্টির চেষ্টার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন: কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের কথা-সাহিত্য, 
স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের তত্বালোচনা, কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর 
নিদৰ্শন’ 

অবশ্য পাঠকদের রুচি ও চাহিদার কারণে সব সময় নতুন লেখক সৃষ্টির বিষয়টিকে প্রধান 
গুরুত্ব দিতে পারেননি। পত্রিকার বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি দেখতে গিয়ে তাঁদের বড়ো বড়ো লেখকদের 
প্রবন্ধ সংগ্ৰহ করতে হয়েছে। প্রথিতনামা লেখক--যাই লিখুন না কেন, তাঁকে সংযুক্ত না করতে 
পারলে পত্রিকার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। তবে এই ব্যবস্থায় তাদের পরিচালন গোষ্ঠীর 
মধ্যেও মতপার্থক্য দেখা দেয়, সমসময়ে প্রকাশিতব্য সাধক পত্রিকার আদর্শ তাদের কাছে যাতে 
প্রেরণা হয়ে ওঠে সেজন্য কোনো সুপ্রসিদ্ধ লেখক একটি পত্রে পরামর্শ দিয়েছিলেন : ‘মফস্বলের 
পত্রিকাগুলি মফস্বলের লেখকসৃষ্টির যন্ত্র হওয়া উচিত৷” নামজাদা লেখকের ছাইভস্ম প্রকাশ করার 
গতানুগতিক প্রথার বাইরে, অত্যন্ত সাহসের সঙ্গেই অল্পকালের মধ্যেই নিজেদের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় 
মনোযোগী হতে পেরেছিলেন। তৃতীয় বর্ষ থেকেই তারা তাদের গতিপথ, উদ্দেশ্য এবং উপায় 
একেবারে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। তাদের সংকল্পটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ : প্রত্যেক লেখাই সংগৃহীত 
হবে যারা জেলার অন্তর্ভুক্ত এমন লেখকদের কাছ থেকে, তবে বাইরের জেলার লোক যদি 
ময়মনসিংহে অবস্থান করেন তাঁর লেখা গ্রহণে কোনো আপত্তি থাকবে না। লেখক যদি ভিন্ন 
জেলার অধিবাসী হন অথচ জেলার সম্পর্কে এঁতিহাসিক বা সামাজিক প্রবন্ধ লিখে পাঠান তা 
গৃহীত হবে। নতুন লেখককে আগ্রহী করে তুলতে হবে জেলার প্রাচীন সাহিত্য ও এঁতিহাসিক তত্ব 


১৮০ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


সংগ্রহের ব্যাপারে, প্রয়োজনে তাদের রচনা সংশোধনের পর প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলতে হবে | 
হবে। অবশ্য এই উদ্দেশ্যের কথা পত্রিকায় মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা তারা বাঞ্ছনীয় মনে করেননি, 
কেননা তাদের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে ভিন্ন জেলার লেখকরা সংকীর্ণ এবং তাদের প্রতি অবজ্ঞা 
জ্ঞাপক মনে করতে পারেন। অবশ্য দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রমের পর তাঁরা নিজের জেলার কাজ সাঙ্গ 
করে বাইরের সাহিত্যসেবীগণকে আহান জানিয়েছিলেন : খাঁহারা রাজধানীর শ্রেষ্ঠ পত্রিকাসমূহে 
প্রবন্ধ বিচার করিব এবং প্রকাশযোগ্য হইলে বা চেষ্টা করিয়া তাহা প্রকাশের যোগ্য করিয়া তুলিতে 
পারিলে যথাসাধ্য সেরূপ করিয়া নতুন লেখকের সাহিত্য চর্চ্চার পথ প্রদর্শনে সাহায্য করিব!” 
কলকাতা থেকে বহুদূরে এরকম অন্য কোনো সাহিত্যসংগঠন সেসময় এত আন্তরিক প্রচেষ্টায় 
কোনো কাজ করেছে বলে জানা যায় না। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যখন সৌরভ-এর কর্মক্ষেত্র নিজের জেলার বাইরে প্রসারিত করবার 
দুরূহ কর্মে লিপ্ত হওয়ার বাসনায় ধীরে ধীরে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে চাইছেন সে সময়ই ইহ 
জগত থেকে বিদায় নিতে হল তাঁকে | যখন অনেক কষ্ট দুঃখের পর আর্থিক সচ্ছলতা তার সাহিত্য- 
উদ্যমকে অনেকটা বাধামুক্ত করেছিল, সেই সময় তার প্রয়াণ শুধু কোনো পারিবারিক ক্ষতি নয়, 
সামগ্রিকভাবে ময়মনসিংহের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রেই একটা বিরাট শুন্যতা বহন করে এনেছিল। 
সৌরভ-এর পরবর্তী সংখ্যা, যেটি চতুর্দশ বর্ষের ৪ৰ্থ-৫ম যুগ্ম সংখ্যা, সেটি “কেদার স্মৃতি সংখ্যা” 
হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তার “কেদার স্মৃতি’ শীর্ষক রচনায় তার কীর্তির কথা 
স্মরণ করে লিখলেন : “সাহিত্যিক মাত্রেই কেদারবাবুর মৃত্যুতে AES হইবেন ;কিস্ত ময়মনসিংহের 
যা ক্ষতি হইল, সেটী সহজে পূরণ হইবে না। তবে, তিনি যে সাহিত্য চেষ্টা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন, 
সেটাকে যদি আমরা অক্ষুণ্ন রাখিতে পারি, তবেই তাহার আত্মার যথার্থ তৰ্পণ হইবে।” এই ক্ষতির 
প্রসঙ্গে তার সাক্ষাৎ শিষ্য চন্দ্রকুমার প্রয়াণোস্তর ‘স্মৃতি তর্পণ-এ ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের সঙ্গে 
তুলনা করে লিখেছিলেন : ‘আজ এই sooo সনের ৬ই জ্যৈষ্ঠের ভীষণ ভূমিকম্পনে হতভাগ্য 
ময়মনসিংহের যে ক্ষতি হইল, কবে তাহা পূর্ণ হইবে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তাই বলিতে পারেন। .... 
ভূমিকম্পে ময়মনসিংহের সাহিত্য সৌধের শুধু চূড়া ভাঙিয়া পড়ে নাই, চুড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোড়াও 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই ক্ষণে এই ভিত্তি নতুন করিয়া গড়িয়া তোলে, তেমন বিশ্বকর্মা আমি ত 
আমার চক্ষে দেখিনা!” 

বস্তুতপক্ষে সৌরভ-এর পরবর্তী অধ্যায় মলাটে ‘স্বৰ্গীয় কেদারনাথ মজুমদার প্রবর্তিত’ 
কথাটির উল্লেখ নিয়ে তার অনুজ নরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় ও সম্পাদনায় অব্যবহিত পরবর্তী 
কয়েকটি সংখ্যা অবশ্য সম্পাদক-নামহীন) প্রকাশিত হলেও-_অগ্রজের দক্ষতা অনুস্যুত হয়েছিল 
কিনা তা পর্যালোচনা-সাপেক্ষ। সৌরভ-এর সেই উত্তরপর্ব ময়মনসিংহের সাহিত্যচর্চার পূর্ববর্তী 
ধারা বজায় রেখে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তা লেখক ও রচনাসুচি অনুসরণ করেই আমাদের 
পরবর্তা কোনো সময়ে বোঝার চেষ্টা থাকবে। 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের CARS পুস্তকের তালিকা 


অচিন্ত্য বিশ্বাস 
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০৩২ 
১। বাংলা পুথির নানাকথা---অচিন্ত্য বিশ্বাস 
অজিত বসু 
১৭, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
১! শিল্পিত শরক্ষেপ : ১ম বর্ষ, সংখ্যা ২ (শারদীয় সংখ্যা) 
অণিমা প্রকাশনী 
১৮-জে, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
১। ইতিকথায় কোচবিহার- নৃপেন্দ্রনাথ পাল 
২। ভক্তিগীতি সংগ্রহ__এ 
ol ছন্দ সোপান_ প্রবোধচন্দ্র সেন 
৪। বাংলা ট্যাজেডি নাটক সংবেদনা_ বিমল চট্টোপাধ্যায় 
৫। গোয়েন্দা থেকে গোয়েন্দা- কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬। জঙ্গল মহল- কক্কর্ষণ রায় 
al বাউদিয়া- শ্রীকুমার দে 
৮। সাদা বেলকুঁড়ি_ দীপঙ্কর দাস 
৯। প্রবাসের মেঘমালা-_এ 
১০। কোচবিহারের লোকনাটক--দিম্বিজয় দে সরকার 
১১। FRA রোনাল্ড নিক্সন--দ্বিজদাস কর 
১২1 দিনরাত্রির কাব্য--সুকমল নাথ 
১৩। ছোটদের পঞ্চানন বর্মণ- নির্মলচন্ত্র চৌধুরী 
১৪। ভারতকন্যা নিবেদিতা-__ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


২ ই, নবীন কুণ্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
১। অনুষ্টুপ : ৩৭ বর্ষ, ২০০৩ (শীতসংখ্যা) 
অনিলকুমার দে 
১৪৩, স্বর্ণকার পাড়া রোড, রাজপুর, কলকাতা-৭০০ ১৪৯ 
১! আনন্দশক্তি (পাক্ষিক পত্রিকা) 
১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ৩০ আগস্ট ২০০২-_-১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ৩০ জানুয়ারী ২০০৩ 


১৮২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


অনুপম সেন 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ 
১। বাংলা দেশ ও বাঙালি রেনেসীস : স্বাধীনতা চিন্তা ও আত্মানুসন্ধান-_অনুপম সেন 
২। বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ-_এ 
৩! বিলসিত শব্দগুচ্ছ : প্ৰতীচী ও প্রাচ্যের কয়েকটি কালজয়ী কবিতার অনুবাদ-_এঁ 
8| The State industrialisation and class forwation in India—Anupam Sen 
অনুরাধা 
যদুনাথ পাল লেন, পোঃ YA, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। পিন : ৭৪১ ১০৩, 
১। হেমচন্দ্ৰ বাগচীর কাব্যসংগ্রহ, ১ম খণ্ড_-অনুপম বাগচী সম্পাদিত 
অপরেশ দত্ত 
৫৫। বি, শিবনাথ মুখার্জী লেন, ভদ্রকালী, হুগলী 
১। উদ্বোধন, মাঘ ১৪০৯ : ১ম সংখ্যা 
অপর্ণা দাত্ত 
কলকাতা 
১। নৈষধচরিতম্‌ (সংস্কৃত) 
২! Indian shipping 
অভয়চরণ দে 
১৮২, মিত্ৰপাড়া রোড, নৈহাটি, ২৪ পরগণা ডে) 
১। মনীষীদের বিচিত্রকথা__-অভয়চরণ দে 
অরুণ দাশগুপ্ত 
৭ডি, রিজেন্ট টাওয়ার, ১২১/১ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪০ 
>| অবশিল্পায়ন বিতর্ক : ওপনিবেশিক ভারতে কুটির শিল্পের অবক্ষয়-_অরুণ দাশগুপ্ত, 
কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র এবং অলোককুমার ঘোষ 
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
BIS প্রকাশনী, ৪০ মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৭০০ ovo 
১। এবং এই সময় : ১৭ বর্ষ ৫৪-৫৭ সংখ্যা ১৪০৮ 


২। » > n ১৭ বর্ষ ৫৮ গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৪০৯ 

Oly ৯» » ১৮১ ৫৯ বর্ষা সংখ্যা ১৪০৯ 

81 » » ১৮ » ৬০ শরৎ সংখ্যা ১৪০৯ 

Clery Ch ১৮,, ৬১ শীত সংখ্যা ১৪০৯ 
অরুণকুমার চত্র্বতী 


শ্ীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ পল্লী, পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪-পরগণা। কলকাতা-৭০০ ১০৩ 
>| চূড়ায় উপদেশ গুহায় তত্ব__অরুণকুমার চক্রবর্তী 

অরুণা চট্টোপাধ্যায় 

৩ সি, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪ 
১। স্বতোর্মি_ নিমাই মজুমদার 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৮৩ 


২। আফগানিস্তান এবং সমসাময়িক বিশ্ব--দেবাশিস চক্রবতী সম্পাদিত 
অর্কিড 
২৯ এইচ-বি পাথওয়ে, সাহাপুর, কলকাতা-৭০০ ০৩৮ 
১। এই কলকাতায় আমি--সুদেব সাহা 
২। এসো, গর্জে উঠি (২য় পর্ব)__এ 
৩। যদি চলে না যাই---এঁ 
৪1 নবদ্বীপ দর্শন__এ 
৫। হারিয়ে যেতে যেতে_ এ 
অৰ্চিতা রায়চৌধুরী 
১৯২/১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৯ 
১। কলকাতা কলকাতা-_অঠিতা রায়চৌধুরী 
অলোক সেন 
৪৫/২ সি, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীট, , কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
১। এ যুদ্ধ আমাদের-_সুশীলকুমার বসু 
অশোক রায় চৌধুরী 
বি.সি-১৭, পোঃ দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ 
১। বাজে অরূপ বীণা-_বীণাপাণি দেবী 
২। সুধা তোমাকে ভোলেনি__সুনীল দাশ 
৩। জয়দেব গীতগোবিন্দ-_ শ্যামলকুমার দাস 
৪। সত্য ধর্ম গীতি পুর্তিকা_ সাধু রামটাদ মূৰ্মু 
৫/৫, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫০ 
১। বাণী সেবায় বাংলার নারী-_রুবি চৌধুরানী 
অজিত সিংহ রায় 
২৮১, জি.টি. রোড, কোতরং, হিন্দমোটর, হুগলী 
১। এক ঝুড়ি ছড়া ও কবিতা---অসি রায় o 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৪/১২, ভট্টাচাৰ্যপাড়া, সাঁতরাগাছি ৭১১ ১০৪ 
১। স্মৃতিবিস্মৃতির দর্পণে-_অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ সম্মিলনী 
পি-২২, সি. আই. টি. রোড, স্ষীম নং-6/%, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ 
১। কপোতাক্ষ ১৪০৪ : ৪০তম সংখ্যা 
কপোতাক্ষ ১৪০৫ :৪১ ৯ 
কপোতাক্ষ ১৪০৬ : ৪৩ ,, 
কপোতাক্ষ 5288১, 
কপোতাক্ষ ০2৪৫৯ 


১৮৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


কপোতাক্ষ ১৪০৭ : ৪৬ ,, ১ 
কপোতাক্ষ এ 28৭১৮ ৬ 
কপোতাক্ষ এ :৪৮, » 
কপোতাক্ষ এ :৪৯ p 
কপোতাক্ষ ১৪০৮ : ৫০ 3 pa 
আনন্দকুমার রায় 
স্বস্তিক’ যোগেশ পল্লী, বাঁকুড়া 
S| আত্মচরিত : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি__মণীন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত 
আবুল আহসান চৌধুরী 
সভাপতি, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ 
১। সৈয়দ আবদুর রব__আবুল আহসান চৌধুরী 
আরতি গঙ্গোপাধ্যায় 
মহিলা গবেষণা কেন্দ্র পি-৫৯৫, পূর্ণ দাস রোড কলকাতা-৭০০ ০২৯ 
১। কাজের জগতে মেয়েরা__আরতি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 
২। পরিচিত নারীজগৎ--মহিলা গবেষণা কেন্দ্র 
আরম্ভ 
বি ১০/২, পয়মন্তী আবাসন লিঃ, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ 
১। আৱদম্ভ-ইদ ১৪০৯ 
আলপনা সেনগুপ্ত 
মাইকেলনগর, উঃ ২৪ পরগণা 
S| অরূপ রূপের সন্ধানে- আলপনা সেনগুপ্ত 
আশাবরী পাবলিকেশন 
২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, হাওড়া-৭১১ ১০৪ 
১। ধানফুলের গান--শেখ ফিরোজউদ্দীন আহ্মদ 
২। আঠার থেকে আটবষ্টি : একগুচ্ছ ফুল--মনোতোষ চট্টোপাধ্যায় 
৩! স্পন্দিত ছন্দের সুষমা_ নিমাই দাস 
৪। আশাবরী : জানুয়ারি সংখ্যা ২০০৩ 
৫1 আশাবরী : অক্টোবর সংখ্যা ২০০২ 
৬! রাজনীতিলীলামৃতম্_ দীপক ঘোষ 
৭। আমার রবীন্দ্রনাথ_অমর দাশ 
৮। সারসদ্বীপের রাজবাড়ি নিমাই দাস 
৯! নিষিদ্ধ ফল-_-গোপালচন্দ্র হালদার 
Sol পুরানো দিনের স্মৃতি শ্যামাপ্রসাদ সরকার 
১১। তালুবন্দী আলুর দম__অমলেন্দু বসু 
১২। কনকঅগঞ্জলি- প্রশান্ত সিংহ 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৮৫ 


আহ্ছানিয়া FPA 
বাড়ি ১৯, সড়ক ১২ নেতুন), ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ 
১। জীবনের ঘাটে ঘাটে-- মোহাম্মদ ফেরদাউস খান 
"ইন্দুভুষণ সিংহ রায় 
আগরতলা, ত্রিপুরা 
১। তিনযুগের মহামানর- ইন্দুভূষণ সিংহ রায় 
এন. ই. পাবলিশার্স 
>| উষা থেকে সায়াহে_রণজিৎকুমার রায় চৌধুরী 
২। ভারতীয় সংবিধান পঞ্চাশে পা-_-শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় 
৩। মৌলানা আজাদ-_ শ্যামাপ্রসাদ বসু 
81 কয়লাখনির বৃত্তান্ত-_শিবানন্দ পাল 
৫। বিদ্যাসাগর এক আধুনিক মানুষ- শ্যামাপদ বসু 
৬। কোরিয়াগড়ের বনমানুষ-_সক্কর্ষণ রায় 
৭| অবিস্মরণীয় বাল্যকাল- বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 
৮1 ফেরার সময়-_ স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় 
১। এখন আমার কোনো অসুখ নেই_ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 
১০। উত্তর পুরুষ-_স্বপন সেন 
১১। টিস টিস বিষ্টি জলে-_অংশুমান দাশ এবং নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
১২। নজকলের ছেলেবেলা- ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৩। নেতাজীর ছেলেবেলা__এ 
১৪। চন্দ্রশেয়াল-_অধীর বিশ্বাস 
১৫। সততার প্রতীক আব্রাহাম_-দ্বিজদাস কর 
১৬। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আম্বেদকর--সমীরণ দত্তগুপ্ত 
১৭। নামতার বিরসামুগ্ডা--এ 
১৮। মাদার টেরিজার ছেলেবেলা--ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯। হিংসুটে দৈত্য _এ 
২০। বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা__এ 
২১। সাধারণের চোখে জ্যোতি বসু-_সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় 
২২। রূপোকাকা ও জলসব্র- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৩। জমির অধিকার-_দ্বিজদাস কর 
২৪। জাপান, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য--কাজুও আজুমা 
এফ. আর. কমেক্স 
১। সবজি আনাজ ফল-_ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। অভাগীর স্বর্গ__ভূবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
oI বলাই--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
81 মহেশ--শরৎচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


১৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৫। মারতে হবে দানো--নন্দদুলাল ভট্টাচার্য 
৬। কীর্ভিময় সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল_ সুমন রায় 
al লালু- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এম. সি. সরকার 
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭০ 
১। বারো ভূঁইয়ার ইতিকথা-_বারিদবরণ ঘোষ 
২। যত মজা কল্প বিজ্ঞানে ঠাসা- বিষুঃপদ চক্রবর্তী 
৩। নাট্য নিরীক্ষণ : মঞ্চদর্পণে__-পুলিন দাস 
৪। চৈতন্যচিস্তা-_শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
৫। অভিবাসীর চোখে রবীন্দ্রনাথ__অর্ভিন ঘোষ 
কমলাচরণ মুখোপাধ্যায় 
৫৫ রাসবিহারী গ্যাভিনিউ, চন্দননগর, হুগলী 
১। ভট্টপল্লীর মনীষী--কমলাচরণ মুখোপাধ্যায় 
কলেজস্কোয়ার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি 
৫৩ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
১। কলেজ স্কোয়ার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি : রহ 
কল্পনা চক্রবর্তী 
২৭ডি, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৪ 
১! স্মৃতির সরণীতে__ শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী 
কল্যাণী ঠাকুর 
২৩৪ / এইচ কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
১। নীড় : ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
২। ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত__কল্যাণী ঠাকুর 
কল্লোল 
৫৭ এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
১। জয়পরাজয়-_পাঁচকড়ি দে 
২। হত্যারহস্য--এ 
৩। মৃত্যু বঙ্গিনী--এ 
৪। ইতিহাসের হারানো গন্স-_ প্রণব রায় 
৫। বহুরূগী- সুকুমার রায় 
৬। হ্যবরল---সুকুমার রায় 
কল্লোল চক্রবর্তী 
খালসা, জয়পুর, হাওড়া 
১। বুকে (Bouquet) কল্লোল চক্রবর্তী 
কানাইপদ রায় 
ঘটকপাড়া, পোঃ বারাকপুর, জেলা উ ২৪-পরগণা 


১৪০৯ বঙ্গাব্দেব উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৮৭ 


১। বারাকপুরের সেকাল একাল : ১ম খণ্ড 
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : কানাইপদ রায়, সম্পাদনা 
২। সারেন্ডার-নট রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী : সম্পাদনা, কানাইপদ রায় ও সুপ্রিয় মুন্সী 
কানাইলাল বসু 
এস ২। ডব্লিউ ১ বিধান নিবাস ৪, বিধান শিশু সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ 
১1 নেতাজী : নতুন করে দেখা- কানাইলাল বসু 
কানাইলাল ভট্টাচার্য 
১। ৮, সোদপুর সরকারী আবাসন, ডাক-সোদপুর, ২৪-পরগণা ডে), কলকাতা-৭০০ ১১০ 
১। সরস্বতী-_কানাইলাল ভট্টাচার্য 
কুমারশঙ্কর সেনগুপ্ত 
ট্যাংরা হাউসিং, কলকাতা-৭০০ ০১৫ 
১। সেই পাখী_ কুমারশঙ্কর সেনগুপ্ত 
কুমুদ কুণ্ড চৌধুরী 
আগরতলা, ত্রিপুরা 
১। প্রভাত রায়ের রচনা সংগ্রহ ও স্মৃতিকথা-_নরেশচন্দ্র দেববর্মা, গৌতমী রায় চিরান ও 
কুমুদ কুণ্ড চৌধুরী সম্পাদিত 
কৃশানু ভট্টাচাৰ্য 
মুড়াগাছা, মুগবেডিয়া, ২৪-পরগণা ডে) 
১। RA শশিভূষণ : জীবন ও সাধনা- কৃশানু ভট্টাচার্য 
গোপালচন্দ্র রায় 
মদন বড়াল লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২ 
১। রবীন্দ্রনাথ ও নানা প্রসঙ্গ__গোপালচন্দ্র রায় 
গৌতম সেনগুপ্ত 
fas, গ্রীনপার্ক, পি. মজুমদার রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ 
১1 তোমার সুরের ধারা--শমিতা সেন 
জগদ্দেবরাম চক্রবর্তী 
১৬1১, মতিঝিল এভিনিউ, দমদম, কলকাতা-৭০০ ০৭৪ 
১। স্নেহলতা--জগদ্দেবরাম চক্রবর্তী 
জয় সরকার 
২৪৫, বি. ব্লক, লেকটাউন, কলকাতা-৭০০ ০৮৯ 
[আলাদা করে তালিকা দেওয়া হল পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্ৰষ্টব্য] 
জয়শ্রী চক্ৰবৰ্তী 
২৯এ রাণী হর্ষমুখী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০২ 
১1 সৈকতে একাকী--অজয়ত্ৰী চক্ৰবৰ্তী 
জয়শ্রী চক্ৰবৰ্তী 
প্রত্যাশা” ©, শরৎচন্দ্র ধর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৯৩ 


১৮৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


১। আকাশ তোমাকে দেখি- জয়শ্রী চক্রবর্তী 
ডলি দাশগুপ্ত 
পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
১। কবিতার কালপুরুষ : পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কবিতা-_ডলি দাশগুপ্ত 
তনুজ লক্কর 
৫১1৩, রাণী হর্ষমুখী রোড, পাইকপাড়া, কলকাতা-৭০০ ০০২ 
১। আবিষ্কারের গপ্পো তনুজ লস্কর 
তপন বসু 
১২৩। সি, সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩০ 
১। দিলীপকুমার রায়ের পত্রাবলী--নমিতা বসু সম্পাদিত 
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, কলকাতা-৭০০ ০৭৬ 
১। আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা : বৈ-চৈ, ১৪০৮ 
২। 3 »  লববৰ্ষ সংখ্যা ১৪০৯ 
দীনেশচন্দ্ৰ সিংহ 
দৌলতপুর, দ ২৪ পরগণা ৭৪৩ ৩৫২ 
১। তোমার Geer ফুল ফোটে--রথীন কর 
২! অযোধ্যার পথে--সুনীল পাল 
৩। লিপির পদাঙ্ক রেখায়-_সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় 
81 অসীম সঙ্গীত অসীম সরকার 
৫। কবি নয় লোকটা-_অনুপকুমার আচার্য 
৬। মহাকরণের কর্মজীবন-_রণজিৎকুমার মজুমদার 
৭। স্ফটিকের সম্ধানে_ চিত্তরপ্রন রায় 
৮। স্বর্ণময়ী__আশালতা রায় 
৯! একুশ কাহিনী_ সুনীল পাল, সম্পাদিত 
sol পঞ্চি কথা_ সুনীল পাল সম্পাদিত 
১১। পূর্ববঙ্গের কবিগান- দীনেশচন্দ্র সিংহ 
১২। পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা_ দীনেশচন্দ্র সিংহ 
দীপককুমার প্রামাণিক, সম্পাদক 
পি ১৫২, ব্লক-এ, লেকটাউন, কলকাতা-৮৯ 
১। কুড়িয়ে পাওয়া মানিক, ১ম বর্ষ : ১ম-৪র্থ সংখ্যা 
২। কুড়িয়ে পাওয়া মানিক, ২য় বৰ্ষ ১ম-৪র্থ সংখ্যা 
দীপঙ্কর গোস্বামী 
১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, ফ্ল্যাট নং-১২, কল্কাতা-৭০০ ০০৬ 
১। বাংলা ভাষাতত্বের ইতিহাস--কৃষ্ণপদ গোস্বামী 
২। চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন__এ | 
প্রয়াত অধ্যাপক কৃষ্ণপদ গোস্বামীর পক্ষে দীপন্কর গোস্বামী যে সব গ্ৰন্থ দিয়েছিলেন তার তালিকা 
পরিশিষ্ট ‘খ’-এ আলাদাভাবে দেওয়া হল] 
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১৪০৯ বঙ্গাব্দেব উপহৃত পুস্তকেব তালিকা / ১৮৯ 


দীপাশ্বিতা সেন 
W/7, মানিকতলা হাউজিং এস্টেট, ভি. আই. পি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ 
১! রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবন- দীপান্বিতা সেন 
দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী 
ডোমজুড়, হাওড়া 
১। রোদের রঙ-_দুঃখহরণ ঠাকুর চক্ৰবৰ্তী 
২। সায়ন্তনী--এ 
দেবকুমার বসু 
১৯ পণ্ডিতিয়া টেরেস, কলকাতা-৭০০ ০২৯ 
১। রবীন্দ্র রঙ্গ-_সবোজকুমার বসু 
২। বৃত্তের বাইরে--বুলা বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩। উড়ান__অমৃতেন্দু মণ্ডল 
81 ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলনের ধারা- শক্তি হালদার সম্পাদিত 
tI এক মেঘ এক রোদ এক বৃষ্টি--অৰ্চন আদিত্য 
vi আগমন-_অধীর ঘটক 
৭| বৈলের ইচ্ছাপূরণ- চন্দ্রা মজুমদার 
vl অনিকেত এই আমি--জয়তী গঙ্গোপাধ্যায় 
৯। বিবর্ণ শালপাতা- চন্দ্রা বিশ্বাস 
১০। হুড়কো-_রণেন্্রমোহন সিন্হা 
দেবপ্রসাদ দে 
১৫ নদার্ন এভেনিউ, ফ্ল্যাট-২, পাইকপাড়া 
১1 আচমকা মেঘের কনকল্তা- দেবপ্রসাদ দে 
দেবীপ্রসাদ ঘোষ 
চিত্রসূত্র সংবাদ, মাদারিপুর, রহড়া, কলকাতা-৭০০ ১১৮ 
১। শিল্পীজীকন : বনানী চৌধুরী__সংকলন ও সম্পাদনা দেবীপ্রসাদ ঘোষ 
দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী 
বিরাডিঙ্গি, ডাক : নেতাজীগড়, হাওড়া-৭০০ ০০৮ 
‘১! Temples of Tripura—D. N. Goswami 
২! Rajarshi Bhagya Chandra—Dwijendra Narayan Goswami 
৩। মাণিক্য রাজার রিয়াং প্রজা-_দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী 
81 আধুনিক ত্রিপুরা : প্রসঙ্গ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য 
ধীরাজ বসু 
১৮।১ সাহিত্য পরিষৎ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
১] মাযাবতীর পথে-_মহেন্দ্রনাথ দত্ত 
২। পশুজাতির মনোবৃত্তি--এ 
৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবন-_এ 


১৯০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০. বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৪। সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী__ এ 

৫। মাতৃদ্বয় : গৌরীমা ও গোপাল মা_এঁ 

৬। পুণ্যদর্শন মহেন্দ্র দত্তের স্বলিখিত- ইহুদী জাতির ইতিহাস 
৭। শ্তরীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান__মহেন্দ্র দত্ত 

৮। কলম্বো থেকে কামাখ্যা-_রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
৯। শ্রেয়সী........ খোল- গোপাল দেবনাথ 


ধূর্জটি গুপ্ত 


১। বুলবুল- কাজী নজরুল ইসলাম 


৫। চন্দ্রবিন্দু ৷ 
vl নজরুল ইনসটিটিউট বুলেটিন : ১ম সঙ্কলন ১৪০৯, ১১ জ্যৈ/২৫ মে ’০২ 
৭! এ ১৪০১, ২২ ভাদ্র/২৭ আগস্ট ’০২ 
পরমেশ আচার্য 
কুষ্টিয়া হাউসিং, কলকাতা-৭০০ ০৩৯ 
১। বানী প্রবুদ্ধ সমাজের সীমা ও বিদ্যাসাগর বিতর্ক _পরমেশ আচার্য : 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি 
১/১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০ 
১। বিষ্ণু দে-_পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। পূর্বাশা, সংকলন-১, সত্যপ্রিয় ঘোষ সম্পাদিত 
৩। নজরুল রচনা সমগ্ৰ-৩ 
৪1 জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রবন্ধ_রমাতোষ সরকার 
৫। ভারত ছাড়ো আন্দোলন : বো লো 
৬। নির্বাচিত হরপ্রসাদ : :সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা__সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত 
৭। আকাদেমি পত্রিকা : ১৪ 
৮। সত্যেন্দ্ৰনাথ বসু- শ্যামল চক্রবর্তী 
পাত্র'জ পাবলিকেশন 
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
১। চাইনিজ অভিধান (রোল্না)__-বেলা দে 
২। পর্যটকের ঝুলি থেকে বাসুদেব বসু 
৩। সত্যবালা- প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৯১ 


81 চেনা অচেনা_ শক্তিপদ রাজগুরু 
৫। বিবশ আকবর-_অনিল রায় 
পারিজাত মজুমদার 
পি-৪০৪/৫, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৯ 
১। কাঙাল হরিনাথ স্মারকগ্রন্থ-_-পারিজাত মজুমদার সম্পাদিত 
প্যাপিরাস 
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৪ 
১। এক্যের গান : অনুবাদ ও অনুবাদ বিষয়ক আলোচনা--আশীষ মজুমদার 
২! দামিনীর গান_ শঙ্খ ঘোষ 
৩। এই শহর এই সময় (নোট্যকোলাজ)- রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত 
81 বাংলা উপন্যাসে ওরা-_শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় 
৫1 রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ-অনুষঙ্গ__-আলপনা রায় সম্পাদিত 
৬। নিজস্ব এক ঘর- ভার্জিনিয়া উল্ফ্/অনুসূয়া গুহ অনুবাদ 
৭। মজনু শাহ্‌ ঈক্সিতা হালদার 
৮1 অন্য পথের সন্ধানে পথিক বসু সম্পাদিত 
৯। বৈষম্য শৃঙ্খলা এবং নিৰ্মাণ---পথিক বসু 
প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
৩৪২, মেইন রোড (ওয়েস্ট) মাসুন্দা, পোঃ নিউ-ব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা ডে) 
১। বাংলা কাব্যে পল্লীকবিতার ধারা-_প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
প্ৰদীপ্ত রায় 
ডবলিউ ২/সি, ৭/৯, ফেজ-২, গল্ফ গ্রীন, কলকাতা-৭০০ ০৯৫ 
১। প্ৰিয়দৰ্শিনী : দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, জানু-মার্চ ২০০৩ 
প্রবীরকুমার লাহা 
৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
>| ডাকটিকিট ও মুদ্রার কথা-_প্রবীরকুমার লাহা 
২। বিশ্ববিজ্ঞান ইতিহাসের কালপঞ্জী-_প্রবীরকুমার লাহা 
প্রভাংশু সেনগুপ্ত 
১২৫, দমদম পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৫৫ 
১। উৎসারিত আলো--প্রভাংশু সেনগুপ্ত 
প্রশান্ত দা 
৩ আর, ৯1৬, পূর্বাচল, ফেজ-২, সম্টলেক, সেকটর-৩, কলকাতা-৭০০ ০৯৭ 
1. Eminent Indian Sculptors—Prasanta Daw 


2. Cartoons of Deviprasad——Prasanta Daw, ed. 
3. Thoughts on Art—Prasanta Daw. 


প্ৰীতি ভট্টাচাৰ্য 
১৯এ, ভূপেন্দ্ৰ বোস এভেনিউ, কলকাতা-৭০০ ০০৪ 


১৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


১। ,আমার রবীন্দ্রনাথ : মনে ও মননে--প্ৰীতি ভট্টাচাৰ্য 
প্ৰীতি ভট্টাচাৰ্য 


২। স্বমৃতমস্মি--আনন্দপ্রিয়া 
৩! আনন্দতীৰ্থ হরিদ্বার__মণিমালা 
বরুণ মুখোপাধ্যায় 
২৪/৫, বি, জয়কৃষ্ণ পাল রোড, খিদিরপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৩ 
১। মুক্ত মনের উজানে-_বরুণ মুখোপাধ্যায় 
২। তৃষাগ্নি-_এ 
বামা পুস্তকালয় 
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্টীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
S| রাজসভার কবি ও কাব্য-_ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ-_সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিজলি সরকার 
অবস্তীপুর, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা (উ) 
১। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি (১৮৭৫-১৯১৯)--বিজলি সরকার 
বিপ্লব সিদ্ধান্ত 
২, রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২ 
১। বিশ্বায়ন ও হিন্দুত্ববাদ--_বিপ্লব সিদ্ধান্ত 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
৩০৯1২ শহীদ হেমন্ত বসু সরণী, কলকাতা-৭০০ ০৭৪ 
১। পাহাড়ের কোলে বান্দোয়ান--বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
বুকফ্রন্ট পাবলিকেশন ফোরাম 
এ দে-১৬২, সেকটর-২, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১ 
S| কলকাতা লণ্ডন রেলওয়ে-_বিষুণ্পদ চক্রবর্তী 
২। বন-্রাস বীরাপ্লান--তপন ঘোষ 
-৩। গিরিবালা, কৃষ্ণা আরও কয়েকজন- স্বপ্নময় চক্রবর্তী 
91 শ্রীচরণেষু শ্রীম-_সুদেব রায় চৌধুরী 
৫1 বন্যা প্রকৃতির এক ভয়ঙ্কর- বিষুপদ চক্রবর্তী 
৬। দূষণ থেকে প্রাণ বাঁচান__এ 
৭! ছোট বয়েসের ছোট গল্প-_তারাপদ রায় 
৮। রহস্য ও রোমাঞ্চে আদিম আমাজন- সত্যজিৎ মজুমদার 
৯। মুখ না মুখোশ-_সুভাষ সিংহ 
১০। দৈত্য দানো পান্না- প্রদীপ চক্ৰবৰ্তী 
১১। উড়ো জাহাজ--অধীর বিশ্বাস 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৯৩ 


১২! পৃথিবীর জন্ম থেকে_ সত্যজিৎ মজুমদার 
১৩। ছোটবেলার অমত্ত্য-_অমিতা সেন 
581 নিপীড়িত বিজ্ঞানীরা-_আশিস গঙ্গোপাধ্যায় 
১৫। মহাকাশের আ্যালবাম__বিষুণপদ চক্ৰবৰ্তী 
১৬ ৷৷ বিড়াল চরিত-- সত্যজিৎ মজুমদার 
১৭। ছড়ার ছড়ায় বিজ্ঞান__বিষুণপদ চক্রবর্তী 
১৮। পশু পাখিদের ভাষা- সত্যজিৎ মজুমদার 
১৯। জাপানের গল্পমালা_ সুপ্রিয় ঠাকুর 
২০1 উপকারী গাছপালা- সত্যজিৎ মজুমদার 
২১। ওরা সবাই ছিল ভূত--বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী 
ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় 
পি ১৫ গড়িয়াহাট রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০ ০৬৮ 
>| সংহতির সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ__ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারতী বিশ্বীস ও দিলীপকুমার বিশ্বাস 
এম আই জি, বি/৬, কলকাতা-৭০০ ০৩৭ 
১। AIAN : শাস্ত্ৰে ও সমাজে- সুব্রতা সেন 
২। Sakti of Divine Power—Sudhendu Kumar Das. 
মণি ভট্টাচাৰ্য 
১৪। এ. পি. সি. দত্ত রোড, কীচরাপাড়া 
১। একদা একদিন-_অমল বিশ্বাস, মণি ভট্টাচার্য সম্পাদিত 
মগুরচন্দ্র বাগ 
২ নং শ্রীনগর তেনং গেট, বাদুরোড), ডাকঘর মধ্যমগ্রাম, জেলা ২৪ পরগণা (উ) 
পিন-৭৪৩ ২৭৫ 
১। কালের যাত্রী-_মথুরচন্দ্র বাগ 
মণ্টু মিত্ৰ 
মৌলানা আজাদ রোড, হৃদয়পুর, ২৪-পরগণা ডে) 
১! মনস্কামনা, ভাসিয়ে দিলাম নদীর জলে- সণ্টু মিত্র 
২। অচিন, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা : অক্টো-ডিসে ২০০১ 
Ol » ১ম বৰ্ষ ২য় সংখ্যা : জানু-মাৰ্চ ২০০২ 
৪1 » ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা : অক্টো-ডিসে ২০০৩ 
৫। রবীন্দ্র কবিতা : যেখানে বিষয়মুখী- মণ্টু মিত্র 
মানসরঞ্জন কুণ্ডু চৌধুরী 
৩, কম্বুলিয়া টোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৫ 
১। হাওড়া মহিয়াড়ীর কুণ্ড চৌধুরী পরিবারের পারিবারিক ইতিহাস-_অনুপম মুখোপাধ্যায় 
মিত্র ও ঘোষ 
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ 


১৯৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


১। প্রবন্ধাবলী--রাজশেখর বসু 
২। সুনন্দর জাৰ্নাল--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
৩! রাজস্থান ্মণ--যষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় 
৪। সহজ বাংলা অভিধান--অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 
¢| উত্তরাধিকার--সমরেশ মজুমদার 
মীনা চট্টোপাধ্যায় 
৫৯ই বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ 
১। স্বর্ণকুমারী দেবী--মীনা চট্টোপাধ্যায় 
মুহম্মদ আবদুল খালেক 
১, হেয়ার স্টীট ওয়াবী, ঢাকা-১২০৩ (বাংলাদেশ) 
১। গড়ে তুলি মহাবিশ্ব সুযোগ্য আবাসভূমি---মুহম্মদ আবদুল খালেক 
মৈত্ৰেয় 
8, জগদীশনাথ রায় লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
১। নবজন্মকথা-_অসীমকৃ্ণ দত্ত 
২! জন্মাতীত__এ 
৩। দাদাভাইএর আমরা--রেণু বসু 
৪ | জন্মদিনে__অজকুমার দত্ত 
মৈত্ৰেয়ী চৌধুরী 
“নির্জন প্রহর’ বিজয়কৃষ্ণ পল্লী, পোঃ নরেন্দ্রপুর (২৪-পরগণা-দ), পিন-৭৪৩ ৫০৮ 
১। প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্য দেব- মৈত্রেয়ী চৌধুরী 
২। বেদান্ত ও মহাপ্রভু এবং বৈষ্ণবীয় নিবন্ব_এ 
৩। Shri Shri Vijoykrishna—T. G. Chaudhuri 
মোঃ আনোয়ার হোসেন 
সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা 
১। যমুনা। সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির স্মরণিকা। ১৪০৫ (ইং ১৯৯৮) 
যৃথিকা রায় 
৬এ, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
১। আজও মনে পড়ে--যুথিকা রায় 
যোগমায়া প্রকাশনী 
৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
১। উন্মোচন__মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় 
২। মানস---জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাজদর্শন__প্রণবেশ চক্রবর্তী 
81 কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণবেশ চক্রবর্তী 
৫। মহাপুরুষের জীবনে অলৌকিক কাহিনী-_প্রণবেশ চক্রবর্তী 
৬। হালিশহর : ইতিবৃত্ত। অনুষঙ্গ--শিবসৌম্য বিশ্বাস 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৯৫ 


৭| সুখ চাই সুখ-_বীণা গঙ্গোপাধ্যায় 
৮। প্রসঙ্গ : মহিলা- বারিদবরণ ঘোষ 
>| অপ্তপণী--হরেন ঘোষ 
১০ । Railways in India: A Legend. 
রঞ্জনা দত্ত 
এফ. সি. ব্লক, এস ১০/১, সণ্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১ 
১। স্রোতের বিপরীতে--জ্যোতিরিন্দ্ৰ নন্দী 
রণজিত চক্রবর্তী 
এ৬।১ কালিন্দী হাউসিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৯ 
১। স্মরণে-মননে : বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ও সমাজ সেবী শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় 
রণতোষ চক্রবর্তী 
নবপল্লী, বারাসাত 
১। ডাঃ দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় জম্মশতবর্ষ উদ্যাপন : স্মারকগ্রন্থ 
রামকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য 
৩, মোহনলাল স্কি, কলকাতা-৭০০ ০০৪ 
১। দর্শন পড়ার ভূমিকা--রামকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য 
রুদ্রপ্রসাদ চক্রবতী [ বৈশাখী আবাসন L 4/3] 
২, ডাঃ দেওদার রহমান রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৩ 
১। কৃষ্ণকিশোরের আত্মজীবনী--কৃষ্ণকিশোর চক্রবর্তী ;রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী সম্পাদিত 
২। স্বপ্নের মানুষেরা- রুত্রপ্রসাদ চক্রবর্তী 
PUTTS প্রকাশন 
জীবনবীমা নগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা ডে) 
১। সমুদ্রপথে আন্দামান_-অতুল পাল 
২। নদীপথে সুন্দরবন-_অতুল পাল 
৩! দ্যুতি--সুন্দৱবনের বাঘ 
৪। পুনরুজীবন-_অতুল পাল 
৫| ga দীৰ্ঘ-এঁ 
vl মানস--এ 
a1 চরিত-এ 
৮। টুকিটাকি--এ 
al ভীষণ প্রদাহ পৃথিবীর বুকে_এ 
১০1 আবেরা- অতুল পাল 
১১। যে নদী মরু পথে- এ 
১২ কেউ কোথাও নেই- রামানুজ সেনগুপ্ত 
১৩। যখন শেফালি ফুটল-_সুবল পাল 
১৪। অতৃপ্ত বাসনা- সুবল পাল 
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১৫। অনু-স্বৰ্গ- সুনীল পাল সম্পাদিত 
১৬। পঞ্চি কথা-_ সুনীল পাল সম্পাদিত 
লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত 
৩৯।১।২, গভর্নমেন্ট কলোনী, কলকাতা-৭০০ ০৫৬ 
১। তোমাকে সামনে রেখে--লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত 
শক্তি সেনগুপ্ত 
বি. জি. ১১৮ বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১ 
১। যাবো অভিজিৎ মাসে- শক্তি সেনগুপ্ত 
২। বড় ঘড়ির তলায়--এঁ 
শঙ্কর রুদ্র 
৩এ বিডন স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
১! প্রেমসিন্ধু নীরে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ_ শঙ্কর রুদ্র 
২। সচ্চিদানন্দ মোহনানন্দ__এ 
শশধর প্রকাশনী 
১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্থিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
১। ভবিষ্য-বাণী সমগ্র নস্ট্রাডামস_ উত্তম ঘোষ 
২। পতঙ্গের আয়ু_হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় 
৩। ছেলেবেলা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
81 খাপছাড়া-_এ 
Pett ঘোষ 
৬সি, কৃষ্তরাম বসু PES, কলকাতা-৭০০ ০০৪ 
১। সত্তরে চণ্ডী লাহিড়ী 
২। একটি গোলাপের কাহিনী-_-দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত 
৩! জনশিক্ষায় সংস্কৃত- ধ্যানেশনারায়ণ চক্ৰবৰ্তী 
81 প্রসঙ্গ নজরুল- _সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
Cl প্রেমের একশো এক শ্রেষ্ঠ কবিতা--অমরেন্দ্র কুমার 
৬। ভালোবাসার দুই দিগান্ত__তমাল মুখোপাধ্যায় 
৭ বঙ্গের ভারতের লোকসংস্কৃতি_শিপ্রা ঘোষ 
শিশুতোষ সামন্ত 
এলিট কো-অপ হাউসিং সোসাইটি, ৩।৭৩২ বিধান শিশু সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ 
১। জাগ্রত ভারত : Vol. 1-10 
২। জাগ্রত ভারত : Vol. ১৬, ১৭, ১৮ 
৩। সায়াহেন্র আলোয়-_ চৌধুরী, সামন্ত, সেনগুপ্ত 
শেখর দেবরায় 
শিলচর কালচারেল ইউনিট, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, কাছাড়, শিলচর-৭৮৮০০৭ 
১। মনসাকথা- শেখর দেবরায় 





১৪০৯ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৯৭ 


শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ 
৮৬1১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
১। পত্র শতক--মণি বাগচি 
২। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম-_নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 
৩। শতাব্দীর মুখে--অর্নদাশঙ্কর রায় 
শৈশব প্রকাশন 
১। টাপুর টুপুর--ছন্দা সেন 
২। সেরা ছড়া-_নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্যামসুন্দর বসু 
TSS, কোনা রোড, রামরাজাতলা, হাওড়া-৭১১ ১০৪ 
১। রামনাথের পৃথিবী- শ্যামসুন্দর বসু 
শ্যামাপদ মণ্ডল 
দীনবন্ধু বিভূতি সাহিত্য সংসদ, ডাক : নগর CAG, নদীয়া-৭৪১২৫৭ 
১। অবুঝ বেড়া লাজুক সাকো- শ্যামাপদ মণ্ডল 
২। ছড়ার ডিঙা--শ্যামাপদ মণ্ডল 
শ্রীভূমি পাবলিশিং 
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
১1! নতুন আলোর দেশে- নন্দলাল পাল 
২। টি পি লকলিন--জোসেফ ডবলিউ মীগার 
৩। আঙ্গিক অভিনয়--খগেন্দ্রনাথ বর্মন 
সঞ্জীব বন্ধু 
কালনা রোড, রামকৃষ্ণ পল্লী 
১। সকাল-বিকাল- সন্ত্রীব বসু 
২। উগ্রক্ষত্ৰিয় পরিচিতি--,, 
সত্যজিৎ চৌধুরী 
বন্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্র, কাটালপাড়া, নৈহাটি, উ চব্বিশ পরগণা 
১। বঙ্গদর্শন-৪-_সত্যজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত 
সত্যানন্দ গুহ 
পো ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, জেলা-২৪ পরগণা ডে), ঠাদপাড়া, পিন-৭৪৩ ২৪৬ 
১। সত্যের আলোকে আর্ধতত্ব-_সত্যানন্দ গুহ 
২। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের কথামৃত--এঁ 
vi জটিল রোগের সরল চিকিৎসা-__ এ 
সন্তোষকুমার দে 
১। রবিবাসরের কাল-_সস্তোষকুমার দে 
সরস্বতী মিশ্র 
দাওনাগাজী, বালী 


১৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


১। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস- দর্শন চৌধুরী 

২। শক্তিগীতি পদাবলী-_-অরুণকুমার বসু 

৩। উপন্যাসের ঘরবাড়ি--জহর সেন মজুমদার 

81 গবেষকের ডায়েরী কুমুদকৃণ্ড চৌধুরী 

৫। বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি--স্বপন বসু 
সলিলকুমার সেন 


এ. ই. ৭৯৭ বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৬৪ 


বেলগাছিয়া ভিলা, ব্লক-ডবলিউ, ফ্ল্যাট-৬, কলকাতা-৭০০ ০০৩৭ 
১। বাংলা উপন্যাসের তির্যক দৃষ্টি--অৰ্ধেন্দু বিশ্বাস 
সাম্যকান্তি মৈত্র 
১। RE : সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন, ১৪০৯ 


৩২1৭ AGA BB, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
১। পুতুলের দেশে- খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
২। আগুনের পাহাড়--এঁ 
ol জাতক কথামালা- প্রণব রায় 
সুদর্শন সেনশর্মা 
৫, অরুণাচল, পূর্ব সোদপুর, ২৪ পরগণা ডে) 
১। আতারাণী সর্দার ও অন্যান্য গল্প- সুদর্শন সেনশর্মা 
২। কারুকথা (পত্রিকা)__সুদর্শন সেনশর্মা সম্পাদিত 
সুদীপকুমার নাথ 
শ্রীনগর, ঘোলা, সোদপুর, উ ২৪-পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১১১ 
১। বিশ্বশাস্তি__সুদীপকুমার নাথ 
সুদেষ্তী বসাক 
১৯এ, দেওদার স্ট্রীট, নান্দনিক কমপ্লেক্স, কলকাতা-৭০০ ০১৯ 
১। সুলেখা দাশগুপ্ত রচনা সংগ্রহ _সুদেষ্তা বসাক সম্পাদিত 
সুবর্ণা প্রকাশনী 
৬ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
১। মেলা_ যষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় 
সুবল সামন্ত 
Or IG 15, নবীনচন্দ্র দাস রোড, কলকাতা-৭০০ ০৯০ 
১। এবং মুশায়েরা : সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ব্রিমাসিক__সুবল সামন্ত সম্পাদিত 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ১৯৯ 


১ম বর্ষ, সংখ্যা ১-৪ 
২য়, >, ১-৪ 
OF, ১ ১-৪ 
৪ৰ্থ > > ১-৪ 
৫ম, > ১-৪ 
ভষ্ঠ, ,, ১-৪ 
৭ম, ,>, ১-৪ 
দম, =, ১-৪ 
৯ম, p ১ 
সুবিমল মিশ্ৰ 


৭৯৭, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৭ 
১। জলধর সেনের নির্বাচিত গল্প-_সংকলন ও সম্পাদনা সুবিমল মিশ্র 
২। জলধর সেনের কিশোর রচনা সংগ্রহ__সংকলন ও সম্পাদনা সুবিমল মিশ্র 
সুবোধ ঘোষ 
পশ্চিমবঙ্গ সংবাদপত্র কর্মচারী ফেডারেশন, ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২ 
১। বাৰ্ষিক সংকলন : ২০০২ 
২! সংবাদ, সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা : ২৯ জানুয়ারি ২০০৩ 
সুব্ৰত রায়চৌধুরী 
৩১৮।এ, স্টেশন রোড (পশ্চিম), নবব্যারাকপুর 
১। শিকড়ের সন্ধানে_ সুব্রত রায় চৌধুরী 
২। গোপাল হালদার : প্রসঙ্গ ত্রিদিবা-_সুব্রত রায় চৌধুরী 
সুলতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
কৃষ্ণনগর, হুগলী 
১। রামমোহ্‌ন : শেষের সেই দিনগুলি--নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুশান্ত হালদার * 
বি এফ wo, রবীন্দ্রপল্লী, কৃষ্ণপুর, কলকাতা-৭০০ ১০১ 
১। ভাসমান : ৫ সুশান্ত হালদার সম্পাদিত 
সৈয়দ আজিজুল হক 
প্রযত্তে : অন্তরীপ পাবলিকেশন, ১৪, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩ 
১। একাত্তরের যুদ্ধের ময়দান সৈয়দ আজিজুল হক 
স্কুল অব উইমেনস স্টাডিজ 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০৩২ ' 
১। অনুরূপা দেবীর নির্বাচিত গল্প-__অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী সম্পাদিত 
২। জীবনস্মৃতি__সুদক্ষিণা সেন 
৩। অসমের মহিলা কথাকার : একটি সংকলন- প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত 


২০০ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা -১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


হাবিব রহমান 
বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া 
১। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা__হাবিব রহমান 
A. K. Ghosh 
70, Debitala Road. P.O. Ichapur, Dt. 24 Pgs (N) Pin : 743 144 
1. A short History of Development of Homoeopathy in West Bengal and 
BanglaDesh (1810-1999), Vol. I 
Harakasturi Memorial Trust 
C/o, Kalpa Tree Press, 65 East 
96th Street Suite. 12D. Newyork, 10128 
1. Centred in Truth : The Story of Swami Nitya-Swarup-Ananda, Vol. 1 
2. do, Vol. 2. 
Pinak Pani Dutta 
P. 22. C.LT. Road. Scheme No. 7M. Kolkata-700 054 
1. The Shakespearean Puzzle—P. C. Roy. 
Syndicate Bank Staff Union. 
23 Brabourne Road, West Bengal 
Kolkata-700 001 
১। অবিসংবাদী নরেশ পাল--পিনাকপাণি দত্ত সম্পাদিত 


[পরিশিষ্ট ‘ক’] 
২৪৫, বি ব্লক, লেকটাউন, কোলকাতা-৭০০ ০৮৯ 


১. ইন্দ্রাণী নিমাই ভট্টাচার্য 

২. রবিবাসরের আসরে সন্তোষকুমার দে 

৩. লোভপাপ তৃষ্ণা সুখ দুঃখ ইত্যাদি গৌরী দত্ত, ভাস্কর বসু 
৪. শুধুই চঞ্চল রমেন্দ্রনাথ মল্লিক 

৫. আগুনের গাড়ি অমর মিত্র 

৬. মন্থন চিত্তরঞ্জন মাইতি 

৭. কলকাতার কাছেই গজেন্দ্রকুমার মিত্র 
৮. পাঞ্চজন্য গজেন্দ্রকুমার মিত্র 
৯. স্তানিশ্লাভ্‌স্কীর নাট্য পরিচালনা এন. এম. গোরচাকভ্‌ 
১০. বাইবেলের প্রেমকাহিনী সুভাষ সমাজদার 
১১. শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
১২. মুক্তিনাথের মুক্তাঙ্গন শাস্তি চক্ৰবৰ্তী 

১৩. দি পিজ্যান্ট্রি অফ বেঙ্গল রমেশচন্দ্র দত্ত 

১৪. গল্প সমগ্র (১) দেবেশ রায় 


. সাবৰ্ণ কলিকাতা 
. ফ্যানটাসটিক দ্বাদশ বার্ষিকী 


. অরুণাচলের অচেনা মানুষ 
, রোদে এবং ঝড়ে 

. শিখ ইতিহাস 

. দুরের মালঞ্চ 

. প্রথম লগ্ন 

, দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা 
. মৃত্যু ও পরলোকে 

. সাধুসন্তের দেশে 


, জম্মান্তর 
. দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা 


» 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ২০১ 


অবস্তীকুমার সান্যাল 

ক্রমিক সংখ্যা ১৮ 
3 » ২০ 
Se gS 

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক 


২০২ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা . ১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৫৯, 
৫২. 
৫৩. 
৫৪, 
৫৫. 


এলিঅট ও বাংলা সাহিত্য/ভনবিংশ বৰ্ষ 


২,৩, ৪, সংখ্যা ১৯৮৮-৮৯ 


আধুনিক সাহিত্য এবং লা পয়েজি/বিংশতিবর্ষ/ ২য় সং-১৯৯১ 


কিশোর সমতট 

সমতট ৭৮ Octo-Dec 
» ৮০ June 
» ৮৪ Ap-June 
» ৮৬ Octo-Dec 
» ৮৭ Janu-Mar 
» ৯৪ Octo-Dec 


, বিভাব ১ম সংখ্যা ১ম বৰ্ষ 


৫২ , ৫০ বৰ্ষ 


. রক্তকরবী ১ম বৰ্ষ চতুর্থ সং 


Gramophone in India 

West Bengal at a Glance 
Walden and Civil Disobedience 
Modern Poems 

The Essence of Laughter 

If It Die Sile Grain ne Meurt 
The World of Science 

Party Party 

Cover Up 

Road to Love 

Jawaharlal Nehru Memorial Lectures 
Twilight in China 


The First Circle 
প্রমা একাদশ বৰ্ষ 


ষষ্ঠ সংখ্যা ১৯৯৩ 
1988 

1989 

1990 

1990 

1991 

1992 

২৫শে বৈশাখ 
বৰ্ষা সংখ্যা 

১৩৯৯ 
Santosh Kr. De 


Owen Thomas 

Selden Rodman 

Charles Baudelaire 

Andre Gide 

Bernard Jaffe 

Jane Coleman 

Glen A. Larson 

Katherrine Arthur 

Margaret Mead, 1973-1979 
K. P. S. Menon 

১৪০৬ 

Michael Guybon 

বয় A<aji—January-March- 
1989 

৩য় ,, Ap-June-1989 

৪ৰ্থ » July-Seprember 

১ম সংখ্যা Octo-Dec 1989 
৩য় _> Ap-June-1990 

s% ৮ July-Septem 1990 
১ম সংখ্যা January-March 1992 
২য় > April-June-1992 
৩য় „ July-September1992 


১৪০৯ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকেব তালিকা / ২০৩ 


প্রমা পঞ্চদশ বৰ্ষ ২য় সংখ্যা Ap-June 1993/ বিশেষ 
শিল্প সংখ্যা 
» > » ৯% ৩য় „ July-September-1993 
প্রমা পঞ্চদশ বৰ্ষ ৪ৰ্থ সংখ্যা Ap-June 1994/ 
হীরক সংখ্যা 
. পত্রিকা শারদীয়া ১৪০৬ 
দেশ শারদীয় ১৪০৭ 
. আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া ১৪০৭ 
আজকাল শারদীয় ১৪০৫ 
A ১৪০৬ 
. বর্তমান দ্বাদশ শারদ সংখ্যা ১৪০৫ 
, বর্তমান ত্রয়োদশ শারদ সংখ্যা ১৪০৬ 
বর্তমান শারদ সংখ্যা ১৪০৭ 
[ পরিশিষ্ট ‘খ’] 


অধ্যাপক কৃষ্ণপদ গোস্বামীর পুত্র দীপঙ্কর গোস্বামী কর্তৃক উপহৃত পুস্তক 


y IPL পি লি 9০ ৫৬ 


. রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা / কনক বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাজশেখরের কর্পুর মঞ্জরী / দেবীদাস ভট্টাচার্য 

Types of Early Bengali Prose / Siva Ratan Mitra. 

An Etymological Dictionary of Bengali vol.-1. / Sukumar Sen. 


n 55 M ,, VOT „n A 
ভাষার ইতিহাস (১ম পর্ব) / মুরারিমোহন সেন 
কবি হেমচন্দ্ৰ / ব্যোমকেশ দাস 
বাংলা ভাষার ভূমিকা / শুদ্ধসত্ব বসু 
পালি প্রবেশিকা / জিতেন্দ্ৰনাথ ঘোষ 
. ঝাড়খণ্তী লোকভাষার গান / ধীরেন্দ্রনাথ সাহা 
, রবি রশ্মি / চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
অপরাধ-জগতের শব্দকোষ (পশ্চিম বাঙলা) / ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক 
. পালি প্রকাশ 
. কালিদাসের গ্রস্থাবলী (২য় ভাগ) কালিদাস বিরচিত 


Sir Ralph Turner Jubilee Volume / Linguistic Society of India 
বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ১ম খণ্ড / দীনেশচন্দ্র সেন 
” ” ২য় ” / 23 


৷ we: বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ব / মুহম্মদ আবদুল হাই 
. ATri-Lingual Dictionary /Govindagopal Mukhopadhyaya 


২০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা 


২১, 
২২, 
২৩. 
28. 
২৫. 
. বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের কথা / কনক বন্দ্যোপাধ্যায় 
. সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা / বিমানচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য 

. চণ্ডীদাসের পদাবলী / বিমানবিহারী মজুমদার 

. মৈমনসিংহ-শীতিকা / দীনেশচন্দ্র সেন 

, রৈবতক কুরুক্ষেত্র-প্রভাস / নবীনচন্দ্র সেন 

. মাইকেল মধুসূদন গ্রস্থাবলী (২য় ভাগ) / মধুসুদন দত্ত 


প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় আর্য সাহিত্য / পরেশচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য্য 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার / ১ম খণ্ড / জাহবীকুমার চক্রবর্তী 
% 4 ss ১5 » [Aw 5 ae 
গাথা-সপ্তশতী / রাধাগোবিন্দ বসাক 

পদাবলী কীৰ্ত্তনের ইতিহাস, ১ম ভাগ / স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


Comparative Grammar of Greek and Latin / Carl Darling Buck 


সাহিত্যের স্বরূপ 


. Indo Aryan and Hindi / Suniti Kumar Chatterjee 


. বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয় / যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 


সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ / পরেশচন্ত্র মজুমদার 


. বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস / অজিত দত্ত 


বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস / তারাপদ ভট্টাচার্য 


Indian Linguistic Researches / D. Basu 


. A Middle Indo Aryan Reader / Suniti Kr. Chatterjee 
. A History of Indian Music / Swami Prajanananda 


Language / Leonard Bloomfield 


. Descriptive Linguistics / H. A. Gleason 
. বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ / শশিভূষণ দাশগুপ্ত 
. কুলীন কুলসৰ্ব্বস্ব / হরিপদ চক্রবর্তী 


ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য / ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ 


. ভাষার ইতিবৃত্ত / সুকুমার সেন 


কাব্য পরিক্রমা / অজিতকুমার চক্রবর্তী 


, ট্রাজেডী তত্ত্ব ও নাটক / শীতল ঘোষ 
. ভাষার ইতিহাস (দ্বিতীয় পৰ্ব্ব) / মুরারিমোহন সেন 
. বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস / ভূদেব চৌধুরী 


ঝাড়খণ্ডী বাংলা উপভাষা / ধীরেন্দ্রনাথ সাহা 
কাব্য সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন / কনক বন্দ্যোপাধ্যায় 
crags পরিচয় / পার্বতীচরণ ভট্টাচাৰ্য 


. নিবেদন / কাজী আশ্রাফ মাহমুদ 


জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল / সুজিত সেনগুপ্ত 


১৪০৯ বঙ্গাব্দেব উপহৃত পুক্তকের তালিকা / ২০৫ 


An Introduction to Comparative Philology / Pandurang Damodar Gune 
The Sanskrit Language / T. Burrow 

History and Pre-History of Sanskrit / Sukumar Sen 

A Comparative Grammar of Sanskrit Greek and Hittite / 

Satya Swarup Misra . 


. উপমা কালিদাসস্য / শশিভূষণ দাশগুপ্ত 


বৈষ্ণবপদ নৈবেদ্য / হরিপদ চক্ৰবৰ্তী 


. কাব্য বিচার / সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত 
. কাব্য নির্ণয় (বাঙ্গালা অলঙ্কার গ্রন্থ) / লালমোহন বিদ্যানিধি 
. সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি / হরপ্রসাদ মিত্র 


কর্পুরমঞ্জরী / বেলা সেনগুপ্ত 


. বাঙলা সাহিত্যের একদিক / শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 


. বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত / ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ 
. অপরাধ জগতের ভাষা / ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক 


A History of Sanskrit Literature / A. Macdonell 


. রবীন্দ্রকাব্যে অলঙ্কার / জটাধারী মালাকার 


The Students English Sanskrit Dictionary / Viman Shivram Aptc 
Dictionary of The Underworld Argot / Bhakti P. Mallik 


. রবীন্দ্রকবিতা শতক / জগদীশ ভট্টাচার্য 


বৈষ্ণব পদাবলী পদ ও পদকার / ধীরেন্দ্রনাথ সাহা 
চৰ্বাগীতিকা / মুহম্মদ আবদুল হাই, আনোয়ার পাশা 


সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন / রামেশ্বর শ’ 
বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি / যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য 


. Functional Analysis of Old Bengali Structures / Dwijendra Nath Basu 
- ভাগবত ও বাংলা সাহিত্য / গীতা চট্টোপাধ্যায় 


Elements of the Science of Language / Taraporewala 
ভারতের সাধিকা / শঙ্করনাথ রায় 

Linguistic Introduction to Sanskrit / Batakrishna Ghosh 
Elements of the Science of Language 

স্বৰ্ণলতা / তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


. Proto-New Indo-Aryan / Subhadra Kumar Sen 
. আৰ্য্যশাস্ত্ৰ / শ্ৰীজীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ /৪র্থ বৰ্ষ-কাৰ্ত্তিক-১৩৭২ 
. আৰ্য্যশাস্ত্ৰ / শ্ৰীজীসীতারাম দাস ওক্কারনাথ / প্রথম প্রকাশ ১৩৬৯ আষাঢ় 


A Comparative Dictionary of the Indo Aryan Languages / R. L. Turner 
Languages and Literatures of Modern India / Suniti K. Chatterjee 


২০৬ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা "১১০ বৰ্ষ, ১-২ সংখ্যা 


৯২. Comparative Analysis of the Nominal (Inflectional) 
Morphemes Assamese and Bengali / Namita Das 
৯৩. A Sanskrit-English Dictionary / Monier Monier Williams 


সংযোজন : ১৪০৮ 
অধীর দে 
১. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা ওয় খণ্ড : অধীররঞ্জন দে 


০ ৪ & ৮ 


৫. 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


ন্যাসরক্ষক সমিতি 
১৪০৯ বঙ্গাব্দের ন্যাসরক্ষকগণ 


ড. প্রতাপচন্ত্র চন্দ্ৰ 

অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস 

ড. কানাইচন্দ্র পাল 

ড. অশোক ভট্টাচার্য 

__[ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর] 
অধ্যাপক অশোক রায়চৌধুরী (কোষাধ্যক্ষ) 


_ ন্যাসরক্ষক সমিতির আহায়ক। 


কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত যে-কোন ন্যাসরক্ষক তিনটি কার্যকাল অর্থাৎ একাদিক্ৰমে 
নয় বৎসরের অধিক কাল পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


২৪৩/১, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
* 
সম্পাদকের প্রতিবেদন £ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ 


মাননীয় সভাপতি ও মাননীয় স্দস্যবৃন্দ, 

আজ এই বাৰ্ষিক অধিবেশনের মঞ্চে দাড়িয়ে প্রথমেই যার কথা মনে পড়ছে তিনি 
বিজিতকুমার wel গেল বছরে এমনি এক দিনে এই মঞ্চ থেকেই আমরা তাকে সভাপতি 
পদে নির্বাচিত করেছিলাম। তার একদিন বাদেই তিনি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ রোগে আক্রাস্ত 
হন। আমরা তাকে আব ফিরে পাইনি। তিনি ২৫ নভেম্বর ২০০২ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। 

এব কিছুদিন আগে আমরা হারিয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমির সভাপতি 
মনস্বী অন্নদাশঙ্কর রাযকে। আমাদের দুর্ভাগ্য, কয়েকমাস বাদে প্রযাত হলেন পবিষদের 
প্রাক্তন সভাপতি অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়! 

এঁদের সবাইকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। 

সাম্প্রতিককালে হারিযেছি আরও বহু আপনজনকে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় চলে 
গেলেন, চলে গেলেন লোক-সংস্কৃতি গবেষণার অন্যতম পুরোধা তারাপদ সীতরা, 
সাহিত্যিক বিমল কর। এঁদের তিনজনকেই পরিষদ ইতিপূর্বে সম্বৰ্ধনা জানিয়েছে, পুরস্কার 
প্রদান কবেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য। এই সময়কালে আমরা 
আরো হারিয়েছি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শিশিরকুমার দাশ, সাহিত্যিক সত্যপ্রিয় ঘোষ, কবি 
মঙ্গলাচবণ চট্টোপাধ্যায, গবেষক ধনঞ্জয় দাস, প্রমুখ সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তিকে। এঁদেব সবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, সমবেদনা জানাই আত্মীয় পরিজনদের। 


২ 


মাননীয় সদস্যবৃন্দ, 

আপনারা অবগত আছেন বর্তমান কমিটির কাজ শুরু হয়েছে এক গভীর সঙ্কটের 
মধ্যে। সদ্য নির্বাচিত সভাপতির প্রয়াণ এক মর্মান্তিক ঘটনা। অন্যদিকে বার্ষিক অধিবেশনের 
দিনই প্রস্তাবিত কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগ করার মত এক দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে। সভাপতি 
এবং কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকায় এক সাংবিধানিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। দৈনন্দিন ও 
অন্যান্য জরুরি কাজে যে অর্থের প্রয়োজন তাও ব্যাঙ্ক থেকে তোলা যাচ্ছিল না। 

অবশেষে নতুন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি ৮ SYA ১৪০৯ (২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩) 
তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় অধিবেশনে সভাপতি পদে শ্রীপবিত্র সরকার এবং কোষাধ্যক্ষ পদে 
শ্রীঅশোক রায়চৌধুরীকে নির্বাচিত করেন। সেই সিদ্ধান্ত পরিষদের নিয়মাবলী অনুযায়ী ১৭ 
ফাল্গুন ১৪০৯ (২ মার্চ ২০০৩) তারিখে মাসিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হবার পর তারা 
দুজনে কার্যভার গ্রহণ করেন। l 

ফলত নতুন কমিটির কাজ শুরু হয় অনেক দেরীতে। নতুন সভাপতি অতি দ্ৰুত 
সমস্তরকম কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছেন। নতুন কোষাধ্যক্ষও সাধ্যমত হাল ধরার 
চেষ্টা করছেন। তবে, যে সুরটা কেটে গিয়েছিল তা জোড়া দিতে বেশ কিছুটা সময় লাগছে 
তা বলাই বাহুল্য। 


মাননীয় সদস্যবৃন্দ, .. 

টিজার 

কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির মোট দশটি অধিবেশন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এর প্রথম 
অধিবেশন সভাপতির দ্ৰুত আরোগ্য কামনা করে প্রস্তাব গ্রহণ এবং তা তার একমাত্র পুত্রের 
কাছে প্রেরণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।-পরের সভায় আয়-ব্যয়, প্রকাশন ও গ্রন্থাগার 
উপসমিতি সহ কয়েকটি উপসমিতি গঠিত হয়। | 

কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির মাত্র একজন সদস্য অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে কোন সভাতেই 
উপস্থিত হতে পারেননি! অন্যান্যদের উপস্থিতি সম্ভোষজনক। নবগঠিত তিনটি উপসমিতির 
তিনটি করে সভা হয়েছে। পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধন উপসমিতির খসড়া প্রস্তাব নিয়ে 
কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির পর পর দুদিন দুটি বিশেষ অধিবেশন হয়েছে। তা PUTT করতে 
আরও দু/তিনটি অধিবেশনের প্রয়োজন হবে। 

কাহার Stee রে 
করেছেন। ১৪০৯ বঙ্গাব্দের শেষে নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী ছিলেন ৩৪৪ জন 
সাধারণ সদস্য এবং ৫৭৭ জন আজীবন সদস্য। 


আয়-ব্যয় 

আপনাদের আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি পর পর তিন বছর সর্বশেষ আর্থিক বছরের 
অডিট রিপোর্ট সহ আমরা বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছি। কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হিসাবরক্ষণ ও অডিটের কাজে অভিজ্ঞ শ্রীনারায়ণ আইনকে নিৰ্দিষ্ট 
বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। মূলত তার প্রচেষ্টাতেই এই বছরের অডিট সম্পন্ন 
করা গেছে। 


গ্রন্থাগার 
প্রথমেই গ্রন্থাগার পরিষেবা বিষয়ে একটি তুলনামূলক চিত্র পেশ করছি। 
গ্ৰন্থাগীর সংক্রান্ত বিবরণ 
১৪০৮ ১৪০৯ 
১। পরিষৎ খোলা ছিল ২৭০ দিন ২৭১ দিন 
২। গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন ৫,৯০৫ জন ৬,১৭৬ জন 
৫৪৫ (লেনদেন) ৫৬৬ (লেনদেন) 
৫,৩৬০ পোঠকক্ষ) ৫,৬১০ (WIPE) 
৩! সর্বোচ্চ উপস্থিতি 
লেনদেন ৯ (১২,৭.১৪০৮) ১০ (১২.১১.১৪০৯) 
পাঠকক্ষ ৩২ (১২.১১.১৪০৮) ৩২ (২৮.১ ১৪০৯) 
৪। মোট পঞ্জীভুক্ত পুস্তক ৬০০ ৮৪৫ 
বাংলা ৪২৮ বাংলা ৩২৫ 
পত্রিকা ১৩২ পত্রিকা ৪৬৫ 
_ অন্যান্য ৪০ . অন্যান্য ৫৫ 
৫! মোট বাধাই 
(বই ও পত্রপত্রিকা) ৪২২টি ৩২৯টি 
৬। ল্যামিনেশন হয়েছে ৯,৩৮৫ পৃষ্ঠা "হয়নি 
৭! গ্রন্থাগার বিভাগে 
জেরক্স হয়েছে ৯,৮৮৫ কপি ১০,৯৯৪ কপি 
৮। উপহার যে বই 
পাওয়া গেছে তার সংখ্যা ৪০০ টি ৫৭৬ টি 


ও মোট মূল্য ৩৫,৫৮০ টাকা ৩৮,৫৮০ টাকা 


সহায়ক গ্রন্থ ০০০ 

পত্রপত্রিকা 

অন্যান্য গ্রন্থ 

(হিন্দী, ইংরেজি, সংস্কৃত) 
মোট 
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৩০ 





৬২০ 





৭১০ 





পাঠকক্ষ 
১৪০৮ ১৪০৯ 
৭৫ 8o 
৩০০ ২৪৫ 
২০০ ১১৮ 
৬৮ ৩৬ 
১২৫ ১৩৭ 
২৫ ২৮ 
১০ ৩০ 
২২ ৯০ 
১৯২ ১৩৮ 


১২৫ ১৪০ 
৯১৫ ৭৪৯ 
৪৮২ ৭৫৫ 
২০৫ WOR 





১২২৬২ ১২১৯৮ 


বিবরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে গ্রন্থাগারে পাঠক সংখ্যা বেড়েছে। এটা আনন্দের 
ব্যাপার। পাঠকক্ষের চাহিদা মত জেরজ্স করার পরিমাণও অনেক বেড়েছে। অল্প হলেও 
পুস্তক বিশেষ করে বাঁধান পত্র-পত্রিকার পণ্ভীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। 


নতুন বৈদ্যুতিক লাইন 


পরিষদের দুটি ভবনের বৈদ্যুতিক লাইন প্রায় ত্রিশ বছরের পুরনো। জরাজীর্ণ লাইন 
বাতিল করে একতলার পাঠকক্ষ এবং স্ট্যাকরুমে জরুরি ভিত্তিতে নতুন বৈদ্যুতিক লাইন 
বসানোর কাজ প্রায় শেষ হবার মুখে। এজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা 


৫ 


বিভাগ দুই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। প্রয়োজনমত বাড়তি আলো পাখা এবং অন্যান্য 
ব্যবস্থাও করা হয়েছে। পাঠকক্ষে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনটি নতুন 
টিউবলাইট এবং দুটি নতুন পাখা লাগান হয়েছে। এই অবসরে সমস্ত পাখা রঙও করা 
হয়েছে। বাড়তি কাজের জন্য পি ডব্লিউ ডি প্রদত্ত এস্টিমেট অনুযায়ী পরিষদের নিজস্ব 
তহবিল থেকে ৪৮,০০০/-টাকা প্রদান করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য এই অর্থও আমরা রাজ্য 
সরকারের কাছে অনুদান হিসাবে মঞ্জুর করার আবেদন করবো! বাড়তি কাজের যা বাকী 
আছে তাও কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে। দোতলার সভাগৃহ এবং সংলগ্ন দুটি ঘর এবং 
বারান্দায় বৈদ্যুতিক লাইন নতুন করে বসানোর ব্যাপারে পূর্ত বিভাগকে এস্টিমেট দেবার 
অনুরোধ জানান হয়েছে। এস্টিমেট পাওয়া গেলে সেই অর্থ মঞ্জুর করার জন্য সরকারের 
কাছে আবেদন জানান হবে। 

বৈদ্যুতিক লাইন বসানোর কাজ দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সহ- 
্রস্থাগারিক শ্রীপ্রশাস্তকিশোর রায়কে। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করে ধৈর্যের সঙ্গে একাজ সমাধা 
করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। 

পরিষদের পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং শৌচাগারের অবস্থা আদৌও ভাল নয়। এগুলি 
নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পূর্ত বিভাগকে অনুরোধ জানান হয়েছে। 
প্রকাশন 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে এবারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। 
পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা তিনবছর পিছিয়ে ছিলাম। এখন কার্যতঃ আমরা পিছিয়ে 
নেই। ১৪০৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে জুলাই ২০০২) sow বর্ষের ১-৪ যুগ্ম সংখ্যা আচার্য 
সুকুমার সেন জম্মশতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ওই বছরেই অগ্রহায়ণ মাসে 
(ডিসেম্বর ২০০২) ১০৭ বর্ষের ১-৪ যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে যুগ্ম সংখ্যা 
হিসাবেই ১০৮ বর্ষ এবং অতিসম্প্রতি ১০৯ বর্ষের ৩-৪ যুগ্ম সংখ্যা অন্নদাশঙ্কর রায় এবং 
বিজিতকুমার দত্ত স্মরণ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। আশা করা যায় ১৪১০ বঙ্গাব্দের 
বাকী চাব/পাঁচ মাসে ১১০ বর্ষের সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা যাবে। 

পত্রিকা প্রকাশেব ক্ষেত্রে আরও যেটা উল্লেখ করতেই হবে, সবকটি সংখ্যাই ছিল 
মূল্যবান প্রবন্ধ সম্বলিত এবং তার মানও বেশ SH নতুন অনেক লেখকেরও সমাবেশ 
ঘটান হয়েছে! পাঠক মহলে পত্রিকাণুলি সমাদৃত হয়েছে প্রশংসিত হয়েছে। এজন্য আমি 
পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীপ্রভাতকুমার দাসকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। 

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অষ্টাদশ খণ্ড পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে 
উনবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। জীবনীগ্রন্থের বেশ কযেকটি পাণ্ডুলিপি ছাপার বিভিন্ন 
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পৰ্যায়ে রয়েছে। সেগুলি আগামী বইমেলার আগেই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায, 
এবং তা হলে বিংশ ও একবিংশ খণ্ডও অচিরেই পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে। 

পূৰ্বতন উপসমিতি আরও জীবনী লেখাব ভাব বিভিন্ন লেখকের উপর দিয়েছিলেন। 
এবারে তা তাগাদা দিয়ে তুলে আনতে হবে। যদি শেষপর্যন্ত নেহাতই কাবো কারো কাছ 
থেকে সাড়া না পাওয়া যায় তাহলে বাধ্য হয়েই আমাদের নতুন লৈখক মনোনয়ন করতে 
হবে। বর্তমান উপসমিতি কয়েকটি জীবনীগ্রস্থ লেখানোব পবিকল্পনা গ্রহণ করেছেন | অনেক 
নতুন প্ৰতিভাবান লেখকেরও এবারে সাক্ষাৎ মিলবে। 

সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত পাঁচ খণ্ডে “পদকল্পতক” পরিষৎ থেকে প্রায় আশী বছর 
পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যারের ভূমিকা সম্বলিত তার নতুন 
সংস্করণেব প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এটি একটি সাহসী পদক্ষেপ। দ্বিতীয় 
খণ্ডও কম্পোজ হযে গেছে। 

“হাজাব বছবেব' পুরান বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*র নতুন সংস্করণ এখনও 
প্রকাশ করা যাষনি। এ কাজ দ্রুত করাব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য সরকারের 
উচ্চশিক্ষা বিভাগ এটি প্রকাশনাব জন্য ১৯৯৪-৯৫ সালে অনুদান দিয়েছিলেন। 

ভূমিকা ও টীকা সহ “বসম্তক” পত্রিকাব প্রতিলিপি ছাপিয়ে বই হিসাবে প্রকাশের 
সম্পাদনার কাজ শুরু কবেছিলেন প্রয়াত সভাপতি বিজিতকুমার wa সিদ্ধান্ত হয়েছে এটি 
এখন সম্পাদনা করবেন শ্রীস্বপনকুমার বসু। 

শ্রীকৃষ্ণবীর্তন' প্রকাশনার জটিলতার এখনও নিরসন হ্যনি। 

‘দেশ’ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওযা এবং বইমেলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করার ফলে 
পুস্তক বিক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি ঘটেছে। বিক্ৰয বাবদ প্রাপ্ত অর্থের কযেক 
বছরের চিত্র নীচে দেওয়া হল। 


বঙ্গাব্দ টাকা বঙ্গাব্দ টাকা 

১৪০৪ ৬৭,৭৬৩ DO ১৪০৫ ৯৯১,৬০৯,০০ 
১৪০৬ ১,০৯,৯০০ ৮০ ১৪০৭ ২,৩০,৫৯১ ৬৫ 
১৪০৮ ২১২৬,৭৬৮.৬৫ ১৪০৯ ২,৩৪,৯০৮.৭০ 


এই বৃদ্ধি শুধু ধরে রাখতে হবে তাই নয, বিক্রয়ের পবিমাণ আরও বাড়াতে হবে। 
প্রয়াত সভাপতি বিজিতকুমার দত্তের স্মরণ সভা 
কাৰ্যত স্মবণসভা দিয়েই বৰ্তমান কমিটিব কাজ শুক হয়েছে। 


২৭ অগ্রহায়ণ ১৪০৯ (১৪ ডিসেম্বর ২০০২) শনিবাব পরিষৎ-সভাগৃহে প্রয়াত 
সভাপতি বিজিতকুমাব দত্তেব প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, 
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সাহিত্য পরিষৎ পাঠক সমাজ ও সাহিত্য পরিষৎ কর্মী সংঘের যৌথ উদ্যোগে এক সভার 
আয়োজন করা হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি 
শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এক শোকসস্তপ্ত পরিবেশে প্রয়াত সভাপতির প্রতি 
শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও স্মৃতিচারণ করেন শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, শ্রীঅমিয় দেব, বাঙলা আকাদেমির 
সচিব শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিষৎ সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার রায়, শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী, 
প্রীনির্মল নাগ, শ্রীসুভত্রকুমার সেন, শ্রীরমাকাস্ত চক্রবর্তী, শ্রীঅলোক দাস, শ্রীবিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় এবং সভার সভাপতি। রবীন্দ্রকবিতা পাঠ করেন শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য এবং 
সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীদেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় প্রায় একশত ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। | 
আলোচনা সভা | 

২৪ FRA ১৪০৯ (৯ মাৰ্চ ২০০৩) “হাসনরাজা ও তার গান’ এই বিষয়ে এক 
মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট 
গবেষক কুষ্টিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক আবুল আহ্সান চৌধুরী। তার বক্তব্যে 
তথ্য ও বিশ্লেষণের সমাহাব,ষেমন ছিল তেমনি ছিল পরিশ্রমের ছাপ। সভায় হাসন রাজার 
বেশ কয়েকটি গান গেয়ে শোনান শ্রীতপন বায়। সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন পবিষৎ- 
সভাপতি শ্রীপবিত্র সরকার] স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার রায। 
আর্থিক সহায়তা 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগ আর্থিক অনটন থাকা সত্বেও পরিষৎ 
রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ এই বছরে সাত লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন! আমরা এঁদেব কাছে কৃতজ্ঞ | 
তবে একটি প্রাচীন সারস্বত প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ এই অর্থে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই 
বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবাবেও আৰ্থিক অনুদান বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতে হবে। 

অন্যদিকে গ্রন্থাগার পবিষেবা বিভাগ যথারীতি পাঁচজন কর্মচারীর বেতনের দায়িত্ব 
বহন করেছেন। এবাবদ তারা ৬,৪৮,৩২০ টাকা মঞ্জুর করেছেন ৷-এছাড়া পুস্তক ক্ৰয় ইত্যাদি 
বাবদ তাবা আরও ee ৬5৬ 


নতুন পুরস্কার প্রবর্তন ` 

দমদম পার্কে বসবাসকারী শ্ৰীবিনয়ভূষণ চন্দ তার প্রয়াত স্ত্রী ইলা চন্দের স্মৃতি রক্ষার্থে 
একটি সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তনের জন্য পরিষদকে এক লক্ষ টাকা দান করেছেন। এই অর্থ 
একটি বাষ্ট্ৰাযত্ত ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। স্থির হয়েছে বাংলা 
সাহিত্যের একজন সৃজনশীল সাহিত্যিক বা গবেষককে এই অর্থের সুদ থেকে প্রতিবছব 
পুবস্কার দেওয়া হবে। আমবা শ্রীচন্দকে আত্তরিক ধন্যবাদ জানাই! 
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আরো দুটি দান 

লন্ডনে স্থায়ী বসবাসকারী প্রখ্যাত চিকিৎসক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার পরিষদের 
উন্নতিকল্পে ৭০,০০০/- টাকা দান করেছেন। এই অর্থ পরিষদের গ্রন্থাগারের শীততাপ 
নিয়ন্ত্ৰণ ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হোক এই তার ইচ্ছা। 

পরিষদের জনৈক শুভানুধ্যায়ী তার পারিবারিক সংগ্রহ থেকে দুটি পুরান বৃহৎ হস্তীদত্ত 
এবং একশত বছরের পুবান সোনার কাজ করা একটি বেনারসী শাড়ী পরিষদকে উপহার 
'দিয়েছেন। এই দুটি বস্তু যথাযোগ্যভাবে আমাদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত হবে। 

আমরা উভয়কেই আমাদের আস্তরিক অভিনন্দন জানাই। 
পরিষৎ-সংগ্রহশালা পুনর্গঠনে উপদেষ্টামণ্ডলী 

দীর্ঘদিন বাদে পরিষৎ-সংগ্রহশালা পুনর্গঠনের একটা সম্ভাবনা দেখা দিযেছে। সেম্টার 
ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ ore ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সচিব শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত, 
বিশেষজ্ঞ Bate সেন এবং পরিষদের ন্যাস-রক্ষক-সমিতির সদস্য শ্রীঅশোক ভট্রাচার্যকে 
নিয়ে এ ব্যাপারে একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হয়েছে। উপদেষ্টামণ্ডলী বিগত ১৫ মার্চ 
২০০৩ তারিখে পরিষদে মিলিত হন। পরিদর্শন এবং বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত 
সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হ্য। 

বর্তমানে পাথরের মূর্তিগুলির অধিকাংশ তিনতলার নবনির্মিত ঘরে রাখা হয়েছে। এই 
গ্যালারি কী ভাবে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া যায় সেটা স্থির করাই প্রাথমিক কাজ। 
তাছাড়া অজিত পাঁজার ব্যক্তিগত অনুদান ১ লক্ষ টাকায যে সব তৈলচিত্র সংস্কার করা 
হয়েছে সেগুলির প্রদর্শনী করা যেতে পারে। সংগ্রহশালার পাণ্ডুলিপি ও অন্যান্য নথিপত্র, 
কাপড়ের জিনিস কোনওটাই তিনতলায় নেওয়া যাবে না, গরমে নষ্ট হয়ে যাবে। এসবই 
দোতলায় বাখতে হবে। 

পাথরের মূর্তির গ্যালারি — প্রদর্শনীকক্ষে কতগুলি মূর্তি ধরবে, প্রথমে তা হিসাব করে 
নিতে হবে। পবিবৎ কর্মীদের সহায়তায় এই হিসাব করবেন ইন্দ্রজিৎ চৌধুবী। এই হিসাব 
অনুযায়ী কোন কোন মূর্তি প্রদর্শনীতে থাকবে, তা বেছে দেবেন অশোক ভট্টাচার্য। পরিষদে 
এসে কার্ড ক্যাটালগ দেখে তিনি এই বাছাইয়ের কাজ করে দেবেন। মূর্তির কাঠের 
পেডেস্টাল কিছু নতুন করে তৈরি করতে হবে, কিছু সংস্কার করলেই চলবে। এর জন্য 
প্রকাশ্য টেন্ডার ডাকতে হবে। 

কণিষ্ক সেনের পরামর্শমতো প্রদর্শনকক্ষে নতুন করে বঙ কবার জন্য পূর্ত বিভাগকে 
বলতে হবে। তা ছাড়া ইলেকট্রিক লাইন বসাতে টেন্ডার ডাকতে হবে। 
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ব্ৰোঞ্জ মূৰ্তি -- পরিষদের তালিকা অনুযায়ী, ২৯টি aie মূৰ্তি এই সংগ্রহে থাকার 
কথা। প্রথমে মিলিয়ে দেখে নিতে হবে তারপর নতুন করে ছবি তুলিয়ে পিকচার 
পোস্টকার্ডের একটি সেট, ক্যাটালগ ইত্যাদি করা যেতে পারে। পিকচার পোস্টকার্ড করার 
জন্য রাজ্য সরকারের প্রত্ুতত্ব বিভাগ অর্থ সাহায্য করতে পারে, যদি এর আগে পাথরের 
মূর্তির ছবি দিয়ে যে সেট করা হয়েছিল, তার অর্থ সাহায্যের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট 
দেওয়া হয়। 

ছবি তোলা হলে ক্যাটালগ অশোক ভট্টাচাৰ্য প্রস্তুত করবেন। 

তাত্রশাসন --- পরিষদে রক্ষিত ছটি গুরুত্বপূর্ণ তামশাসনের নতুন করে পাঠনির্ণয় এবং 
রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আত্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ গৌরীশ্বর 
ভট্টাচার্যকে একদিন পরিষদে এনে সেগুলি দেখানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

তৈলচিত্র --- তৈলচিত্র সংস্কারের কাজ নতুন করে শুরু করার জন্য ঈশা মহম্মদ ও 
রামানন্দ বন্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয। তারা বাছাই করে 
দেবেন, কোন কোন ছবি অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে, এবং কী ভাবে, কে বা কারা এই 
কাজ করবেন। 

মুদ্রা --- মুদ্রা সংগ্রহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের জন্য সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল 
স্টাডিজ ane ট্রেনিংকে চিঠি দেওয়া হবে। ওই সংস্থার অভিজ্ঞ গবেষকরা উপযুক্ত 


সাম্মানিকের বিনিময়ে তালিকা প্রণয়ন করে দেবেন। 
ন্যাস-রক্ষক-সমিতি (Board of Trustees) 
দীর্ঘ সাত বছর পূৰ্বে ১১.৯.১৪০৩ তারিখে ন্যাস-রক্ষক-সমিতির সভা হযেছিল। 


বিগত বার্ষিক অধিবেশন শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীঅসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীকানাইচন্দ্র পাল ন্যাস-রক্ষক-সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে 
শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হওয়ায় উক্ত শূন্যস্থানে বাৰ্ষিক অধিবেশনের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী শ্রীঅশোক ভট্টাচাৰ্য নির্বাচিত হন। সমিতির নিয়মাবলী অনুযায়ী কোষাধ্যক্ষ 
ভ্রীঅশোক রায়চৌধুরী উক্ত সমিতির পঞ্চম সদস্য এবং আহীয়ক। বিগত ১৬ নভেম্বব 
২০০৩ নবনির্বাচিত ন্যাস-রক্ষক-সমিতির প্রথম সভা হয়েছে। তারা বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছেন। 


ইতিমধ্যে ১৪১০ বঙ্গাব্দের প্রায় সাত মাস অতিক্ৰাস্ত। বরং শেষের দিকে বর্তমান 
কমিটির নেতৃত্বে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। তার সংবাদ যদি না দেওযা যায় 
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হি বিলি মোলে ভালকে আকাৰে নি alte তং বা a 
কিছু সংবাদ নিচে দিচ্ছি। - 

টি ois ভা 
১৪১০ (১৮ জুন ২০০৩) বুধবার পরিষৎ-সভাগৃহে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাষের প্রতি 
শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 
পরিষৎ সভাপতি শ্রীপবিত্র সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, 
শ্রীভবতোষ দত্ত শ্রীসনতকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ও শ্রীকল্যাণকুমার 
51755785555 
‘উপস্থিত ছিলেন। 

আলোচনা সভা — ২৭ আষাঢ ১৪১০ CE হর্ন হা 
বিষষক এক. আলোচনা সভার আযোজন করা হযেছিল। এই সভায় -কলকাতার 
ঠাকুরদালান, নিয়ে স্নাইডসহ আলোচনা করেন ডাঃ দেবাশিস বসু। সভায় স্বাগতভাষণ দেন 
সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার বায, পৌরোহিত্য করেন সভাপতি শ্রীপবিত্র সরকাব। এই 
উপলক্ষে পরিষদে রক্ষিত কলকাতা বিষয়ক দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকার দুদিন ব্যাপী 
pene Ee eee Tees es ee 
চট্টোপাধ্যায়! সভায় ১৬৩জন উপস্থিত.ছিল্নে। ৷ নু 

পরিষদের ১১০তম প্রতিষ্ঠা দিবস, — ee eee 
(২৪ জুলাই ২০০৩)। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীদেবজিত বন্ট্যোগাধ্যায়। স্বাগত 
ভাষণ দেন সম্পাদক কল্যাণকুমার রায়। সভায় পৌবোহিত্য করেন সভাপতি পবিত্র 
সরকার। সভীয় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত কবেন উচ্চশিক্ষামন্্রী শ্রীসত্যসাধন 
চক্রবর্তী | তিনি ‘পদকল্পতক’ প্রথম খণ্ড গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে অর্চনা চৌধুবী স্মৃতি পুরস্কার এবং সাহিত্যিক শ্রীসবপ্নময় 
চক্ৰবৰ্তীকে ইলা চন্দ স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায স্মৃতি পুরস্কার 
প্রদান করা হয় প্রখ্যাত প্রত্নতত্তববিদ শ্রীমতী দেবলা মিত্রকে। তাব হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন 
তার কন্যা শ্রীমতী মালঞ্চ ঘোষ। প্রতিষ্ঠা দিবসের বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রীঅশোক 
সেন। তিনি “রবীন্দ্র আলোচনার সাম্প্ৰতিক’ এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় ১৬৫ জন 
উপস্থিত ছিলেন। 

যোগেশচন্দ্র বাগল জন্মশতবৰ্ষ উদযাপিত হয় ৪ আশ্বিন ১৪১০ (২১ সেপ্টেম্বর 
২০০৩)। এই উপলক্ষে রামকমল সিংহ স্মারক বক্তৃতা দেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক শ্রীস্বপন বসু। তার বিষয় ছিল ‘উনিশ শতকে বাংলাব সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চা ও _ 
যোগেশচন্দ্র বাগল’। ওদিন যোগশচন্দ্র বাগলের লেখা বই ও পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি নিয়ে এক 
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প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সভায় তীর পুত্র ও পরিবারের লোকজনও উপস্থিত ছিলেন। 
এ সভাতে ৯৫ জন উপস্থিত ছিলেন। 

কবি জসীম উদ্দীন জন্মশতবর্ধ পরিষৎ সভাগৃহে উদযাপিত হল ২ নভেম্বর ২০০৩ 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে। সভায় বক্তব্য 
রাখেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক অরুণকুমার বসু। সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার 
রায় স্বাগত ভাষণ দেবার পর সুচনা কথনে ছিলেন আকাদেমির সচিব সনৎকুমার 
চট্টোপাধ্যায়। জসীম উদ্দীন রচিত গান পরিবেশন করেন শ্ৰীদিনেন্দ্ৰ চৌধুরী। নকসী কাথার 
মাঠ থেকে পাঠ করে শোনান হয়। সভায় প্রায় ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে 
সাহিত্য সাধক চরিতমালার অন্তর্গত কবি জসীম উদ্দীনের জীবনী গ্রন্থের আনুষ্ঠানিকভাবে 
প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের লেখক শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী ৷ 

গ্রন্থাগারের পাঠক পরিষেবার উন্নতির জন্য পাঠকদেব দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ 
শোনা এবং তার নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শ্রীঅলোক দাস, শ্রীসুবিমল মিশ্র ও শ্রীরমেন 
সব এই তিনজন কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। 

নতুন পুস্তক ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুক হয়েছে। বত্রিশ খণ্ডে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার 
সর্বশেষ সংস্করণ এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত দশ খণ্ডে বাংলাপিডিয়া সহ কিছু নতুন 
বই ক্ৰয করা হয়েছে। ক্যাটালগ ও অন্যান্য বিজ্ঞাপন থেকে ক্রয়যোগ্য পুস্তকেব তালিকা 
প্রণয়নেব জন্য গ্রস্থশালাধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার সামস্ত কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅশোক রায়চৌধুরী এবং 
শ্রীসুবিমল মিশ্র এই তিনজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। 


গ্রন্থাগারের স্টক টেকিং প্রায় ত্রিশ বছর আগে হয়েছিল। নতুন করে স্টকটেকিং জরুরী 
হয়ে পড়েছে। স্থির হয়েছে বঙ্গীয গ্রন্থাগার পরিষদকে এই কাজের ভার দেওয়া হবে। 
সম্পাদক তাদের সঙ্গে আলোচনার পরে তাদের একটি টীম একদিন গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে 
প্রাথমিক আলোচনা করে গেছেন। আরো দু/একবার আলোচনা করতে হবে। 

কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত : কে) শুন্যপদে কর্মচারী নিয়োগ — গ্রস্থাগাব সহায়ক 
শঙ্করলাল ভট্টাচাৰ্য প্রয়াত হওয়ায মানবিক কারণে তার স্ত্রী শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্যকে 
নিৰ্দিষ্ট বেতনে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তার কাজ সন্তোষজনক হওয়ায় 
এবং তাব পরিবাবেব অবস্থা চিন্তা করে তাকে অতি সম্প্রতি পূর্ণ সময়ের কর্মী হিসাবে 
নিয়োগ কবা হয়েছে! শ্রীনারাযণ আইনে কর্মদক্ষতায় অডিট সদ্যতনীকরণ করা সম্ভব হচ্ছে 
আগেই বলেছি। তিনিও তিন বছরের বেশী সময় ধরে নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করে 
আসছিলেন! তাকেও পূর্ণ সময়ের কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। একই ভাবে 
গেটকীপারের কাজে দীর্ঘদিন শ্রীশ্যামল পাল কাজ করেছিলেন। তার কাজ সন্তোষজনক 


১২ 


হওয়ায় তাকে এ পদে পূৰ্ণ সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এজন্য কোন 
নতুন পদ সৃষ্টি করতে হয়নি। তিনটি শূন্য পদেই তীদের নিযোগ করা হয়েছে। এই নিয়োগ 
সম্পৰ্কে বিচার বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। তাদের সুপারিশের ভিত্তিতেই 
এই নিয়োগ। . 

(2) মহাৰ্থভাতা বৃদ্ধি। কর্মী সংঘের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তা 
বিবেচনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখ্য কযেকবছর আগে বেতন ভাতা 
পুনৰ্বিন্যাসের পরে আর কোন ভাতা বৃদ্ধি ঘটেনি। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১০% 
মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে 

গে) কর্মচারীদের কৃত্যকবহি আপ-টু-ডেট করার বিষয়টি আমাদের সামনে ছিল। 
সার্ভিসবুকে বর্তমান সময পর্যস্ত সমস্ত এন্ট্রি করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ছুটির হিসাবও 
লিপিবদ্ধ করা গেছে। 

ঘে) বৃত্তিকর নিষমিতভাবে জনা দেওয়া হচ্ছে। বকেয়া বৃত্তিকর ফাইনসহ জমাদেবার 
কাজ একটা পর্যায় পর্যস্ত শেষ করা গেছে। 

হাইকোর্টে মামলা। আপনারা অবগত আছেন পরিষদ কর্মী শ্রীমতী স্নিগ্ধা 
বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পূর্বে হাইকোর্টে নানা দাবিতে যে মামলা করেছিলেন তাতে পরিষদের পক্ষ 
থেকে কোন বক্তব্য পেশ না করায প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে কার্যত একতরফা রায় হযে যাবে। 
অবশেষে হাইকোর্টে ডিভিসন বেঞ্চে আপীল করা হলে উক্ত বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের পূর্বোক্ত 
রায় খারিজ করে দেন। তবে পরিষদকে প্রয়োজনীয় এফিডেভিট-ইন-অপজিশন দাখিল 
করার নির্দেশ দেন। যথাসময়ে সেই এফিডেভিট হাইকোর্টে পেশ করা হয়। এটা ১৯৯৯ 
সালের ঘটনা । সম্প্রতি অপর পক্ষের উদ্যোগে সেই মামলাটি লোক আদালতে স্থানাস্তরিত 
হয়! পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের দিনে এবং একই সময়ে ২৫ জুলাই ২০০৩ 
বিকাল ৪টায় শুনানীব তারিখ পড়ায় আমরা যথেষ্ট বিব্রত ছিলাম। যাই হোক যেহেতু 
ডিভিশন বেঞ্চের রায় আমাদের পক্ষে আছে তাই এটি লোক আদালতের বিচার্য বিষয হতে 
পারে না এই যুক্তিতে মামলা লোক আদালত থেকে ফিরে চলে যায়। রায়ের কপি পাবার 
চেষ্টা করা হচ্ছে। 

এম. পি. তহবিল থেকে অনুদান! প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্রীমৃণাল সেন তার এম. 
পি তহবিল থেকে পরিষদের তিনটি উন্নষনমূলক পরিকল্পনাব যথা — গ্রন্থাগারের উন্নয়নের 
জন্য ২৩.৫ লক্ষ টাকা, মিউজিযামের উন্নতির জন্য ২৪.৭৫ লক্ষ টাকা এবং 
কম্পুটারাইজেশনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা একুনে ৫৮.২৫ লক্ষ টাকা অনুদানের প্রস্তাব 
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অনুমোদন করেছেন। এক মাসের মধ্যে এই অর্থ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। দ্ৰুত 
এই প্রস্তাবগুলি রচনা করা এবং তা পাঠানোর ব্যাপারে কা. নি. স. সদস্য স্ৰইন্দ্ৰজিৎ চৌধুরী 
অক্লান্ত পরিশ্রম কবেছেন। তাকে ধন্যবাদ জানাই । উল্লেখ্য, কবি শঙ্খ ঘোষের প্রচেষ্টার 
ফলেই এই অনুদান পাওয়া গেছে। 
আগামী দিনের কাজ 

পরিষদভবন সংলগ্ন পিছনদিককার জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নক্সা প্রস্তুত 
করে এল. এ কালেক্টরের দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে কয়েকবার ব্যক্তিগতভাবে 
যোগাযোগ করে জানা গেল তাদের নিৰ্দিষ্ট মাপকাঠি অনুযায়ী নক্সা নতুন করে তৈরি করতে 
হবে। সরকারীভাবে তাদের চিঠি এখনও পাওয়া যায়নি। যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। চিঠি 
পেলেই প্রয়োজনীয় নক্সা প্রস্তুত করে তা জমা দিতে হবে। এর পরেই আইনি প্রক্রিয়া শুরু 
হবে। 

দীর্ঘ বিশ বছব সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আ্যাক্ট অনুযায়ী তার পুনর্নবিকরণের কাজ 
হয়নি। এটি জরুবী। সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে টোডিম্যানশনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেছেন। তিনি আইনানুযায়ী বার্ষিকঅধিবেশনের ত্ৰিশ দিনের মধ্যে কাগজপত্র 
সহ রিটার্ন দাখিল করতে বলেছেন। এ ব্যাপারে এই বার্ষিক অধিবেশন থেকেই 
আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। 

ন্যাস-রক্ষক-সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিষদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির 
ইনভেন্টরি রেজিস্টার চালু করতে হবে। 

এম. পি. তহবিলের অর্থ পাওয়া মাত্রই তা তিনটি আলাদা ব্যাঙ্ক আযাকাউন্টে জমা 
রাখতে হবে। কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি মনিটরিং কমিটি করতে হবে। 
প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন কাজ দৈনন্দিন দেখাশোনার জন্য এক বা একাধিক উপ-সমিতিও গঠন 
করা যেতে পারে। 

পরিষদের কাজ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা 
রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরী! একাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে একজন অভিজ্ঞ, 
বেতনভুক সর্বক্ষণের আধিকারিক নিয়োগেব কথা গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখা যেতে পারে। 

পরিষদের দুটি ভবনকে ধুলোবালি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়োজন! এ ব্যপারে টেন্ডার 
নোটিশ দিয়ে কোন সংস্থাকে নিয়মিত সামুদায়িক সাফাই-এর কাজে নিযুক্ত করতে হবে। 
অগ্রিনির্বাপক কোন ব্যবস্থা এখন কার্যত নেই! তার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। পানীয় 
জলের ব্যবস্থা এবং টয়লেটের ভাল ব্যবস্থাও করতে হবে। . 
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গ্ৰন্থাগারে পাঠক পরিষেবার কাজে কিছু উন্নতি ঘটেছে। তাকে আরও উন্নত করতে 
হবে। বর্তমানে যে কমিটি গঠন কবা হয়েছে তা বহাল রাখাই ভাল। মাঝে মাঝে পাঠকদের 
অভাব অভিযোগ শুনবার জন্য তাদের সঙ্গে বৈঠক করা প্রয়োজন। কর্মচারীদের সঙ্গে 
আলোচনাও Ga গ্রন্থাগারের স্টক টেকিং-এর ব্যাপারে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে হবে। 
বঙ্গীয় পাঠাগার সমিতির তত্বাবধানেই একাজ করতে হবে। ক্যাটালগিং যা বাকী আছে তা 
সম্পন্ন করার জন্যও এঁদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। নতুন পুস্তক ক্রয় করার যে 
প্রক্রিয়া সুরু হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে হবে। নিয়মিতভাবে প্ৰযোজনীয় বই কমিটির 
সুপারিশ অনুযায়ী ক্রয় করার একটা অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। | 

উপদেষ্টামগুলীর সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনে তাদের সহায়তা নিয়ে এবারে 
মিউজিয়াম পুনর্গঠনের কাজে হাত দিতে হবে। এম পি তহবিলের টাকা পাওয়া গেলে এটা 
বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে অর্থের চিন্তা থেকেও আমরা মুক্ত হতে পারবো। 
কথা নতুন করে ভাবতে হবে। স্কাই লাইটে গ্রিল লাগান, অনুষ্ঠানের সময়ে আগমন 
নিষ্তুমনের ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা প্রযোজন। 

আলোচনা সভাগুলিতে যথেষ্ট সাড়া পাওযা গেছে। প্রতি মাসে না হোক, প্রতি 
তিনমাসে দুবার তা আয়োজন করা গেলে ভাল। সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞান 
দর্শন ইত্যাদি বিষষেও আলোচনা সভা করার কথা চিস্তা করা যেতে পারে। এবারে 
আলোচনা সভাগুলির পরিকল্পনা রচনা এমনকি ব্যবস্থাপনায় শ্রীস্বপন বসু এক গুরুত্বপুর্ণ 
ভূমিকা পালন কবেছেন। তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। 

পরিষদের প্রকাশনায় সুচিস্তিত পবিকল্গনা গ্রহণ করা প্রয়োজন | নতুন প্রকাশনার কথা 
এবারে ভাবতেই হবে। ব্রৈলক্যনাথ মুখোপাধ্যায়েব সমগ্র রচনা প্রকাশের প্রাথমিকভাবে 
সিদ্ধান্ত হয়েছে। নতুন রচনাবলীর কথাও ভাবা দরকার শ্রীসুমন ভট্টাচার্য একটি লিটারেরি 
কমপ্যানিয়ন প্রস্তুত করার যে প্রস্তাব রেখেছেন তা বিস্তাবিতভাবে আলোচনা করে সুনিৰ্দিষ্ট 
পরিকল্পনা গ্রহণ কবতে হবে। ভারতকোষ নিয়েও আমাদের ভাবা উচিত। প্রকাশিত গ্রন্থের 
প্রচারও জরুরী । 

দীর্ঘদিন স্টক টেকিং না হওয়ায় অডিট রিপোর্টে একটি বিরূপ মস্তব্য বার বারই থেকে 
যাচ্ছে। এটা থাকলে ভবিষ্যতে প্রকাশনার ক্ষেত্রে সবকাবি বা অন্য অনুদান পেতেও সমস্যা 
হবে। অন্যদিকে এটা না হলে কোন বই ফুরিয়ে গেছে বা ফুরিয়ে যাবার মুখে তার চিত্র 
পাওয়া যাবে না। ফলে কোন কোন বই-এর পুনৰ্মুদ্ৰণ প্রয়োজন তাব সিদ্ধাস্তও গ্রহণ করা 
যাবে Al | তাই বছরের শুরুতেই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে স্টক টেকিং সম্পন্ন করতে AAI 


৯৫ 


মাননীয় সদস্যবৃন্দ, 

পরিষদের কাজকর্মে আমি কর্মচারীদের সহায়তা পেয়েছি। তাদের অভিনন্দন জানাই। 

কার্যকরী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকেও আমি নানা কাজে সহায়তা পেয়েছি। 
তাদেবও আমার অভিনন্দন জানাই। 

পরিষদে কাজ হযেছে অনেক। যে কাজ বিগত পঞ্চাশ বছরে হয়নি সে কাজেও সাহস 
করে আমরা অগ্রসর হয়েছি। বোধহয় সাধ্যের অতীত কাজের দায়িত্ব আমরা নিয়ে 
ফেলেছিলাম। ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক কাজই যতটা সুষ্ঠুভাবে হওয়া উচিত 
ছিল তা হয়ে ওঠেনি। অনেক সময়ে সহকর্মিদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আমার 
অসুস্থতা এবং পারিবারিক কারণে মাঝে মাঝে অনুপস্থিতির ফলে হয়তো যতটা বোঝাপড়া 
গড়ে ওঠা উচিত ছিল তা হয়ে ওঠেনি। অযথা মানসিক ব্যবধান সৃষ্টি হযেছে। কিন্তু যে 
মুহূর্তে তা গোচরে এসেছে তখনই তা নিরসনের চেষ্টা করেছি, কারণ এ অবস্থা কারোই 
কাম্য নয়। তবে ভুল বোঝাবুঝির দায় আমি কারো উপরে চাপাতে চাই না। এর দায়ও 
সম্পাদক হিসাবে আমার। আমি এজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। 

সবার পরামর্শ নিয়ে সবাই-এর সহায়তা নিয়ে সবসময়ে সাধ্যমত চলবার চেষ্টা 
করেছি। ক্রটি বিচ্যুতি যে হ্যনি তা নয়। বৃহৎ কাজে বিশেষ করে যেসব কাজে পূর্ব 
অভিজ্ঞতা নেই তাতে ক্ৰটি হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তা সত্বেও অনিচ্ছাকৃত ক্ৰটি যা হয়েছে 
তা আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন। 

তরুণ সদস্যরা গঠনমূলক নানা কাজে এগিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে পাঠক সমাজের 
সদস্য বহু বন্ধু যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। অনেক আপাত 
অসাধ্য কাজ তারা ইতিমধ্যেই সমাধা করেছেন। বৃহৎ এই সারস্বত প্রতিষ্ঠানের বহুমুখীন 
কার্যসূচী শুধুমাত্র কয়েকজন কর্মাধ্যাক্ষের সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাই পাঠক সমাজের 
কাছে তরুণ বন্ধুদেব কাছে বিগত বছরের অনুরোধই নতুন করে রাখতে চাই। পরিষদের 
কর্মকাণ্ডে নিজেদের আরও বেশি করে যুক্ত করুন, দায়িত্ব গ্রহণ করুন। 

আপনাদের সবাইকে আত্তরিক ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই 
শেষ করছি। 


৬ অগ্রহায়ণ ১৪১০ কল্যাণকুমার রায় 
২৩ নভেম্বর ২০০৩ i সম্পাদক 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


পরিষৎ সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার রায় কৰ্তৃক প্রকাশিত ও শৈলী, ৪-এ, মানিকতলা 
মেইন রোড, কলকাতা-৫৪ থেকে মুদ্রিত। 
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পত্ৰিকা প্ৰসঙ্গ 


বৰ্তমান সংখ্যার প্রথমতম রচনা বিষয়ে দু-চার কথা দিয়ে পত্রিকা-প্রসঙ্গ শুরু করা হচ্ছে। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের দশ বছর পরে সাহিত্য-পরিষৎ-পৰ্রিকা-য় এই শিব্দ- 
সংগ্ৰহ’ প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল- তদানীন্তন পত্রিকা সম্পাদক রামেন্দরসুন্দর 
ত্রিবেদী-র সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ রচনাটি হুবহু পুনৰ্মুদ্ৰিত হল। সংস্কৃতের প্রতি আনুগত্য না 
রেখে-_বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে বিদ্যাসাগর এই প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। 
“বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত বাঙ্গালা অভিধান” প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যে কাজ 
উপস্থিত করা হল। সম্প্রতি সংবাদপত্রে এবং বুদ্ধিজীবীমহলে আলাপে আলোচনায় বাংলা 
বানানের আধুনিকীকরণ বিষয়ে অনেক স্তরেই বিতর্ক শুরু হয়েছে__আশাকরি সেই বিতর্কের 
সামনে আলোচ্য ‘শব্দ-সংগ্ৰহ'টি নতুন করে বেশ কয়েকটি বিষয়েই বিবেচনার পুরোনো 
দরোজা নতুন করে খুলে দেবে। সংগ্রহটির সঙ্গে, একালের একজন বিশিষ্ট অভিধান-কার 
শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের পর্যালোচনাটিও সংযুক্ত করা হল। তিনি জানিয়েছেন, পরিষৎ 
কর্তৃক সংরক্ষিত মূল পাগুলিপিটি অনুসরণ করে বর্জিত অংশ জুড়ে দিয়ে এই প্রথম তালিকাটি 
পূৰ্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়া গেল। বাংলা ভাষাচর্চার দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় 
এই উদ্যোগ নতুন করে স্মরণ করার একটা কারণ অবশ্যই উল্লেখ্য, সেটি হল তার আধুনিক 
মননের প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন | আর একটি বিষয়ও সবিনয়ে জানানো দরকার, 
পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত পুরোনো রচনা নিয়ম করে আমরা পুনমুদ্রণের পরিকল্পনা পূর্বেই 
গ্রহণ করেছিলাম, এই লেখাটি সেই প্রকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ | বিদ্যাসাগরের প্রতি সম্মান 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের লক্ষ্যে প্রখ্যাত পরিবেশ-বাহ্ধব অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মর্মস্পর্শী 
বিবেচনাও এই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। 


শ্রমসাধ্য গবেষণায় রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়ের 


কৃতিত্বের দিকটি তুলে ধরেছেন। একজন এঁতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়েই সমকালীন প্রভাব ও 
ধারাবাহিকতার নিরিখেই অত্যন্ত যুক্তিপূৰ্ণ ও হৃদয়গ্রাহী নিবন্ধটি গভীর নিরপেক্ষতায় 
প্রস্তুত করেছেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি আগ্রহী পাঠকরা নিশ্চয় আকর্ষণের উপকরণ খুঁজে 
পাবেন। পরবর্তী রচনা ‘একটি চিঠি থেকে চিত্রনাট্য : রবীন্দ্রজীবনের একটি ব্যতিক্রমী 
অধ্যায়” লিখেছেন সোমেশ্বর ভৌমিক। তিনি ব্রিটিশ ভারতে চলচ্চিত্রের সেন্সর ব্যবস্থা 
এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রের অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা শেষ করে এখন কাজ করছেন স্বাধীন 
ভারতে চলচ্চিত্রের সেন্সর ব্যবস্থা নিয়ে। পরিষৎ-পত্রিকায় হয়তো চলচ্চিত্র বিষয়ে এই 
প্রথম কোনো লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, শুধু সেজন্য নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্রভাবনার 
বিষয়ে একেবারে নতুন দিক থেকে একটি চিঠি আর একটি চিত্রনাট্যের যোগসূত্র সন্ধানের 
পাশাপাশি সমসাময়িক চলচ্চিত্রচর্চার বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ তুলে ধরতে চেয়েছেন 
লেখক। 


পত্রগুচ্ছ আর পত্রপত্রিকার পঞ্জি--এই দুটি বিভাগ আমরা এখনো নিয়মিত রাখতে পারছি 
নানা জনের অন্তরঙ্গ সহযোগিতায়। ‘পত্ৰগুচ্ছ'-তে এবারে আবু সয়ীদ আইয়ুবের লেখা 
তিনটি চিঠির স্থান করে দেওয়া সম্ভব হল প্রাপক তার স্রেহধন্য শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত-র 
(১৯৩৪-) সৌজন্যে | আইয়ুব সম্পাদিত পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা সংকলন বিষয়ে 
সমসাময়িককালের কিছু প্রতিক্রিয়া উদ্ধার করা গেল এই উপলক্ষে। সাহিত্য ক্ষেত্রে 
অতিতরুণ সুরজিতের কাছে প্রাজ্ঞ আইয়ুবের রসিকতা করার কিংবা কাব্যপাঠক হিসেবে 
নিজস্ব মত জানাবার যে স্বচ্ছন্দ উচ্চারণের পরিচয় পাওয়া যায় তার মূল্য কম নয়। পত্রিকার 
অন্যতর নিয়মিত বিভাগ পুরণ করা হয়েছে বিভা নামে একটি ক্ষণজীবী পত্রিকাকে অবলম্বন 
করে। পত্রিকাটির প্রকাশকালীন পটভূমিসহ সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস লিখে দিয়েছেন স্বপন 
বসু। 


কাজী ইমদাদুল হকের লেখা আবদুল্লাহ উপন্যাসটিকে বাঙালি মুসলমানের ক্রান্তিকালের 
দলিল হিসেবে চিহ্নিত করে হাবিব রহমান একটি এঁতিহাসিক ও সমাজতাত্বিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে এই কথাসাহিত্যের পরিচয় সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বৃহত্তর পটভূমির পর্যালোচনায় 
ওই কাজের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তরুণ মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি প্রস্তুত হয়েছে 
এক উপেক্ষিতা, অনাদূতা বাঙালি মহিলা রমলা দেবীর বিষয়ে। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছরের 
আয়ু নিয়ে এই কবি কীভাবে সাহিত্যচৰ্চা করেছেন, এমনকী প্রবন্ধ ও নাটকও লিখেছেন-_ 
সে সবের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে এই প্রবন্ধে! 


কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, কিশোর কথাসাহিত্যিক, সর্বোপরি নির্মল হাস্যরসের স্রষ্টা শিবরাম 
চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের লক্ষ্যে আমরা বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের লেখা একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য 
প্রকাশ করার সুযোগ পেলাম ৷ প্রবন্ধটি সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রের 
জন্য লিখিত এবং পঠিত, অকাদেমির আঞ্চলিক সচিব ড. রামকুমার মুখোপাধ্যায় আমাদের 
অনুরোধে সাড়া দিয়ে এটি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। অনেকদিন পরে, 
আবার অকাদেমি আর পরিষদের এই সম্পর্ক স্থাপনের সূত্র আমাদের আশান্বিত করছে। 


বর্তমান সংখ্যার একেবারে শেষে মুদ্রিত পঞ্জিটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন অশোক উপাধ্যায়। 


এটি তার দীর্ঘমেয়াদী গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি অংশ মাত্র পঞ্জিটি তৈরি হয়েছে ঢাকা, 
নোয়াখালি, ফরিদপুর, বরিশাল--চারটি জেলার বিষয়ে । ' 


গত দু'হাজার তিনের ডিসেম্বরে মাত্র একদিনের ব্যবধানে আমরা সাহিত্যজগতের দুজন 
প্রবীণ মানুষকে হারিয়েছি। এগারো তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন 
অনিলকুমার সেনগুপ্ত, অগ্রিমিত্র ছদ্মনামেই যিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন। সুস্থ 
জীবনবোধে দীপ্ত রুচিশীল সংস্কৃতিচর্চাই তার জীবনের একমাত্র অভীষ্ট ছিল। ১৯৩০-এর 
১ জানুয়ারি তার জন্ম। আদিনিবাস বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার বেন্দা 
গ্রামে। ছাত্রাবস্থা থেকে সাহিত্য জীবনের শুরু, দীর্ঘ সাতান্ন বছরে দুই শতাধিক গল্প, যার 
মধ্য থেকে মাত্র পঁচিশটি করে দুটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, এছাড়া গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
উপন্যাসের সংখ্যা আটটি, এবং উপন্যাসিকা-সংকলন একটি ৷ তীর সাহিত্যসৃষ্টির সবচেয়ে 
বড়ো ফসল, ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক হিসেবে পরিচিত, উনবিংশ শতকের 
অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবন অবলম্বনে রচিত উপন্যাস “আপোস 
FAR শিশু-কিশোরদের জন্যও অনেক লিখেছেন। কিন্তু তার সৃজনশীল সাহিত্যের অন্যতম 
স্ফুরণ ঘটেছিল নাটক রচনায়। যেসব নাটকের অনেকগুলি মঞ্চে ও বেতারে অভিনীত 
হয়েছে। ‘জটায়ু’ তার বিখ্যাত মৌলিক বেতার নাটক, যেটি চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষায় 
অনুদিত হয়ে সম্প্রচারিত হয়েছে। অনেক বিখ্যাত কথাসাহিত্যের বেতার নাট্যরূপ দিয়েছেন। 
যেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য : আরশ্যক; GTIN AGANI মাঝি, চরিব্রহীন। নিজের লেখা 
নাটককে নৃত্যনাট্যেও রূপান্তরিত করেছেন। এমনকী নাট্যচৰ্চায় নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত 
থেকে নাট্য পরিচালনা করেছেন, একাধিক দলও গড়েছেন-“রঙ্গম” ‘দৰ্পণ’, ‘সুত্ৰধার’। 
পথবাসী ভিখারী, পরমাণুযুদ্ধ, কিংবা রাঢ়বাংসার আদিবাসী জীবন Sra নাটকের বিষয় 
হয়ে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে। নাটকের জগতে তার বিশিষ্ট অবদানের জন্য পূর্ব জার্মানি 
সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক নাট্য-আলোচনাচক্রে, ভারতীয় প্রতিনিধি 
দলের সদস্য হিসেবে ১৯৮৮ সালে জার্মানিতে যান। Gia প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ নাট্যগ্রন্থের 
সংখ্যা অন্তত ছ'টি। ভারততত্ত্ বিষয়ে পাণ্ডিত্য তীর ব্যক্তিত্বের আর একটি দিক। পেশায় 
ছাত্রবংসল, জনপ্রিয় অধ্যাপক অনিলকুমার, কর্মজীবনের শেষ একত্রিশ বছর স্কটিশচাৰ্চ 
কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। 


পরের দিন বারো ডিসেম্বর চলে গেলেন কল্যাণী দত্ত, থোড়বড়ি খাড়া ; পিঞঁরে বসিয়া; 
ছিটমহল; TITS প্রবাদমালা প্রভৃতি সুখপাঠ্য, সুমুদ্রিত গ্রন্থের লেখক। বাঙালি জীবনের 
অন্দরমহলের অকৃত্রিম কথাকার। তার পাঠকমাত্রেই জানেন সাহিত্যক্ষেত্রে কাজের ধরণ 
একটি আশ্চর্য রচনা। হুগলির দেবানন্দপুরে জন্ম ১৯২৭-এর ১৩ মে। সংস্কৃতে এম. A., 
পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যে তার আগ্রহ ও দক্ষতা ছিল। অনেকগুলি ভাষা জানতেন। ১৯৫০ 
থেকে কলকাতার বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন, সর্বশেষ বাসম্তীদেবী কলেজে ১৯৯২- 
এ অবসর গ্রহণ করেছিলেন। তা সত্বেও পরবর্তীকালে কথাসাহিত্য রচনাতেই তার সিদ্ধি 
ঘটেছিল। তার লেখা অল্পবয়সের কবিতা পড়ে মুগ্ধতা জানিয়েছিলেন তারাশঙ্কর, প্রেমেন্্ 


মিত্ৰ--প্রথমজন মন্তব্য করেছিলেন, “মৌমাছির মত মন বসে গেল, মধুও পেলাম’ আর 
দ্বিতীয়জনের অভিমত : ‘এক একটি কবিতাও নিখুঁত নিটোল মুক্তো বিন্দু। নিজের খরচে 
তিন-তিনটে কবিতার বইও প্রকাশ করেছিলেন। সাহিত্যের নেশায় একসময় কলেজস্টিট 
বইপাড়ায় ঘুরে দুরে বই সংগ্রহ করেছিলেন প্রচুর, তাছাড়া শিল্প-নিদর্শন, মুদ্ৰা ও ভাস্কর্যের 
প্রতি আকর্ষণে অনেক মূল্যবান সামগ্রী রক্ষা করেছিলেন। এইসব সংগ্রহের আগ্রহ গড়ে 
উঠেছিল তার দাদাদের প্রভাবে। তার দুই দাদা বিজয়কৃষ্ণ এবং বিনয়কৃষ্ণ অসম্ভব পড়ুয়া 
ছিলেন। শেযোক্তজন তার পাণ্ডিত্যের জন্য ‘জীবন্ত বিশ্বকোষ’ আখ্যায় অভিহিত হতেন। 
কল্যাণী ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তার জীবনসায়াহে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কৰ্তৃক পিঙ্জরে 
বসিয়া গ্রন্থের জন্য সুধা বসু স্মারক পুরস্কার পেয়েছিলেন। তীর প্রয়াণে, বাংলা সাহিত্যের 
একটি স্বতঃস্ফূর্ত অননুকরণীয় ধারার অবসান হল। 


পত্রিকা প্রস্তাবিত সময় পূরণ করেই প্রকাশ করতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামান্য বিলম্ব হল। 
তবু আলোচ্য সংখ্যায় তাদের রচনাসহ লেখক সূচি নিশ্চয় পাঠকদের অভাবনীয় প্রত্যাশা 
পূরণে সক্ষম হবে বলেই বিশ্বাস করছি। ইদানীং পত্রিকাটি সুধীমহলে ধীরে ধীরে আবার 
যথেষ্ট আগ্রহের জায়গা তৈরি করতে পেরেছে এবং পরিষৎ-পরিচালন কর্তৃপক্ষের 
সর্বাঙ্গীণ সমর্থনের জন্য তা সম্ভব হয়েছে একথা অকুণ্ঠচিত্তে জানাচ্ছি। এই উপলক্ষে 
সংশ্লিষ্ট লেখক ও সহযোগী সকল সহকর্মীকে কৃতজ্ঞতা 


সময় অল্প, তবু পরের প্রস্তুয়মাণ সংখ্যাটি বর্ষপুরণের সীমায় পাঠকদের হাতে তুলে দিয়ে 
যথাসময়ে যথোচিত অভিবাদন জানাবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি। 


১৭ BR ১৪১০ প্রভাতকুমার দাস 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


লেখক পরিচিতি 


অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪) প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত, 
আকাদেমি বানান অভিধান-এর অন্যতম সংকলক। মূলত কিশোরদের জন্য প্রণয়ন করেছেন 
সহজ বাংলা অভিধান ; বানানের হাত বই | চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে এসো বানান 
শিখি, এবছর পুস্তকমেলায় প্রকাশ পেয়েছে বানানের সহজপাঠ | 


অরুণচাদ দত্ত (১৯৪৬) কৰ্মসুত্ৰে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত। এই পত্রিকায় 
নিয়মিত পুরোনো পত্রিকার সূচি সংকলন করছেন। 


অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৩) প্রখ্যাত পরিবেশবিদ্‌ Bors | তীর শিল্পচর্চার ও স্থাপত্য নির্মাণের 
একাডেমি অব ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে সম্প্রতি একটি একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। 


অশোক উপাধ্যায় (১৯৪৫) পুরোনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার নানাবিধ পঞ্জি সংকলনে আগ্রহী | 
এ কাজে তাঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত, বর্তমানে সাহিত্য পরিষদে প্রকাশন কর্মসূচি রূপায়ণে 
সহায়তার কাজে যুক্ত আছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ : বাংলা সাময়িকপরে APOE ও ইতিহাসচর্চা 
পথিকৃৎ পবৱাপঞ্জি (2003)! 


আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-৮২) দর্শনশাস্ত্রে এম. এ., প্রেসিডেন্সি কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, 

বিশ্বভারতী-তে অধ্যাপনা করেছেন। ‘পরিচয়’, ‘কবিতা’, চতুরঙ্গ’ প্রভৃতি পত্রিকায় দর্শন, 

সাহিত্য বিষয়ে বাংলায় প্রবন্ধ লিখেছেন ১৯৪০-এ তিনি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 

সঙ্গে আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনটি সম্পাদনা করেন। পরে এককভাবে সম্পাদনা 

করেন পাঁচশ বছরের প্রেমের কবিতা (১৯৫৭) | কোয়েস্ট পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন 

, ১৯৫৭ থেকে। বাংলায় লেখা তাঁর কয়েকটি অসাধারণ গ্ৰন্থ আধুনিকতা ও 
রবীন্দ্রনাথ; পাহৃজনের সখা; পথের শেষ কোথায় | 


তরুণ মুখোপাধ্যায় (১৯৫৬) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার। গত বইমেলায় 
প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ বিভাবে বিভাসে ; শীঘ্রই প্রকাশিত হবে দুটি 
W: রবীন্দ্রনাথ নিভৃত প্রাণের দেবতা; জীবনানন্দ : আবজ্জীর কারুকার্য | 


বিশ্ববন্ধু ভট্টাচাৰ্য (১৯৩৫) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। তার মানিক 
বন্দোপাধ্যায় : কথাশিল্প সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের অপেক্ষায় আর একটি গ্রন্থ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটো গল্প | 


রামকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য (১৯৪৭) কলকাতার আনন্দমোহন কলেজের ইংরেজি বিভাগে রিডার। বাঙলা 
ভাষার ভূত ভবিষ্যৎ তার সাম্প্রতিকতম বই। মার্কসীয় নন্দনতত্ব এবং চাৰ্বাক দর্শনের 
পাশাপাশি বাঙলা গদ্যের বিকাশ নিয়ে বর্তমানে একটি অন্যতর কাজ করছেন। 


সোমেশ্বর ভৌমিক (১৯৫৬) অর্থনীতির ছাত্র হয়েও দীর্ঘদিন গণমাধ্যম, বিশেষ করে চলচ্চিত্র ও 
দূরদর্শন বিষয়ে পড়াশোনা-লেখালিখি করছেন। পেশাগতভাবে যুক্ত আছেন শিক্ষামূলক 
টেলিভিশন কার্যকাণ্ডের সঙ্গে-_কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এডুকেশনাল 
মিডিয়া রিসার্চ সেন্টারে ৷ প্রকাশিত গ্রন্থ : সিনেমার ভালোমন্দ;সেন্সর ও সিনেমা ;ভারতীয় 
চলচ্চিত্র : একটি অর্থনৈতিক প্রতিবেদন; বোকা বাক্স রূপালি পর্দা প্রভৃতি! 


স্বপন বসু (১৯৪৬) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 
সংবাদ-সাময়িকপতরে উনিশ শতকের বাঙালি সমাক্ত এর দ্বিতীয় খণ্ড। ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর 
সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি | 


হাবিব রহমান (১৯৫৪) সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ। 
প্রকাশিত গ্রন্থ : মোতাহের হোসেন চৌধুরীর জীবনভাবনা ; মোহাম্মদ TAPENE : 
জীবন ও সাহিত্য সাধনা; মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বাধিক অধিবেশন : সভাপতিদের 
অভিভাবণ (সম্পাদিত); মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা ৷ 


শব্দ-সংগ্ৰহ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমানপতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহত্ত-লিখিত এই শব্দ- 
সংগ্ৰহ প্রকাশার্থ প্রদান করিয়া সাহিত্য-পরিষদূকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। শেষের একটা কি দুইটা 
পাতা না থাকায় তালিকার অন্তর্গত হকারাদি শব্দসংখ্যা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত করিয়া বাঙ্গালা 
ভাষাকে সংস্কৃতভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা অনুযোগ প্রচলিত আছে। তৎ-সঙ্কলিত 
তালিকা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, খাঁটি বাঙ্গালার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা ছিল না। বরঞ্চ বৈজ্ঞানিকোচিত 
ধৈৰ্য্য সহকারে তিনি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলনের পরিশ্রম স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, 
একখানি বৈজ্ঞানিক প্রণালী-সম্মত বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ অথবা বাঙ্গালার ভাষাতত্ব প্রণয়নের পূৰ্ব্বে যথোচিত পরিশ্রম 
করিয়া তদুপযোগী উপাদান সঙ্কলন করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই পরিশ্রম স্বীকারে কেহই 
প্রস্তুত নহেন। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের আবশ্যকতা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। 
আমাদের দেশে তত্ত্বাম্বেষীর বড় অভাব নাই। কিন্তু তত্বান্বেষণে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহার 
অঙ্গীকারে প্রস্তুত লোকের সম্যক অভাব। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মবীর ছিলেন। বর্তমান সংগ্রহ 
তাহার অনন্যসাধারণ কৰ্ম্মপরতার অন্যতর উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হইবে। 

" বৰ্ত্তমান বর্ষের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী মহোদয় 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুগত বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়নের আবশ্যকতা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে বিচার বিতর্ক 
উপস্থিত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তৎকালে ব্যাকরণের উদ্দেশ্য যেরূপ সুন্দররূপে 
বুঝাইয়া দেন, তাহার পরে পরিষদের পক্ষে কোন্‌ পথ অবলম্বনীয়, সে বিষয়ে আর দ্বিধা থাকিবার 
সম্ভাবনা নাই। এই পথে অগ্রসর হইবার জন্য পরিষৎ-পত্রিকার পক্ষে অতঃপর আর Sol হইবে 
না আশা করি। পরিষদের সদস্য ও পত্রিকার পাঠকগণের নিকট এই বিষয়ে আনুকূল্য লাভের 
প্রার্থনা করিয়া আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত শব্দসংগ্রহ যথোচিত সমাদরের সহিত প্রকাশ 
করিলাম। 


পত্রিকা-সম্পাদক 
[রামেন্দরসুন্দর ত্ৰিবেদী] 


২ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


অ অপগণ্ড 
অকষ্টবন্ধ [১] অপড় 
অকাজ অপয়া 
অকাজুআ aae 
অকাট্য অপাজ্জমান 
অকালকুম্মাগু অবগণ্ড 
অকুলান 88: 
অকুল অবাদ 
অক্কা অবাধ 
অখল অবুঝ 
অগচ্ছিত অবেলা 
অগণন অভাগা 
অগতি অভাগিআ 
অগনতি অভাগী - 
অগমতা অমত 
অগা ভুনা 
অগুণ অমনি 
অগৌন অমিঅ 
অঘর অন্বল 
অঘোর অশ্বলিআ 
অচিনা অরন্ধন 
অজচ্ছল , অলম্বভ্ডিআ 
অজশ্মিত অষ্টাসি 
অজানা অসাজন্ত 
অজানিত অসাড় 
অটল অসাধ 
অটুট অসান 
অঠেল অসুদ 
অড়হর অসুচ 
অত 

অতদ্বির আ 
অনন্ত 

অধম্ম আজঅন 
অধম্মিআ আই 
অধঃপাত আইন 
অধঃপাতিআ আউল 
অনাসৃষ্টি আউলিআ 
অন্তর আউস 
অন্তরঙ্গ আএব 
অন্তরা আএবি 


8 / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


আধানিক আবাদি 
আন্‌ আবার 
আনকোরা আবির 
আনখা আভা 
আনা atersi 
আনাজ আম 
আনাড় আমচুর 
আনাড়ি আমট 
আনান আমড়া 
আনামাসা আমড়াগাছিআ 
আনারস আমতা 
আনুপাড়ি আমদানি 
আন্দাজ আমন 
আন্দাজি আমমোক্তার 
আন্দেসা আময়দা 
আপন আমরক্ত 
আপনি আমল [৫] 
আপস আমলকি 
আপসোস আমলদারি 
SHS আমলনামা 
আপাদমস্তক আমলা 
আপামরসাধারণ আমসত্ত 
আপিল | আমা 
আপিলাপ্ট আমাটি 
আপিলি আমানি 
আপিস আমাপয় 
আফলত্ত আমির 
আফলা _ আমিরানা 
আফাই আমিরি 
আফাটা আয়না 
আফিও আয়মা 
আফিম - আয়মাদার 
আফিমি আয়া 
আফুটা আর 
আফুলা আরক 
আবকারি আরজ 
আবদার আরজবেগ 
আবদারিআ আরজি 
আবাচ্চি আরতি 
আবাছা আরদালি 


[আলবোলা] 


gpega see 


শব্দ-সংগ্রহ / ৫ 


guapy 


ইথু 
ইথে 


০০০০ 


ইসপাত 
ইসবগুল 


হনব? 


৬ / সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


উ উতর্‌ 
উতরা 
উই [৭] উততরান 
উইটিপি উৎখাত 
উইল উৎপাত 
উকি উৎপাতিআ 
উকিল উদম 
উকিলী উদ্মাদা 
উকুন উদরি 
উগর্‌ উদাস 
উগরা উনান 
উগরান উনুই 
উগা উপকথা 
উ্রক্ষব্রিষ উপছ 
উচক্থা উপছা 
উচা উপছান 
উচাটন উপজ্‌ 
উচু উপজান 
উচ্ছিআ Bay 
উজবুক উপড়া 
উজাড় উপড়ান 
উজ্জালা উপর 
উজির উপরওআলা 
উদ্জাপন উপরচড়া 
Grans উপরপড়া 
উট উপরি 
By উপসৰ্গ 
উঠা উপোস 
উঠাউঠি উপোসি 
উঠান্‌ উবুড় 
উঠান উবুদল 
উঠিত উভরায় 
BY, উমর 
উড়া উমরা 
উড়ান উমেদ 
উড়ানচণ্ডি উমেদার 
উড়ানি উমেদারী 
উড়িআ উল [৮] 
উড়িধান্য Bed 
উড়িষ্যা উলটা 
উতলা উলটান 


e #4349399345] 


ওলপ 


৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


কড়চা কবজা 
কড়মড় কবজি 
কড়মড়ান কবর 
কড়মড়ানি কবি 
কড়মড়ি কবিওআলা 
কড়মড়িআ কব 
কড়সি কবুতর 
কড়া কবুল 
কড়াই কবুলতি 
কড়াকড় কবুলা 
কড়াকড়ি কবুলান 
কড়াকিআ কভু 
কড়ানিআ কম 
কডি কমজোর 
কড়িআ কমফর্টর 
কড়িওআলা PATS 
কড়িকসা কমবেশ 
কড়িকটকা কমলা 
কড়ই কমা 
কড়েআ কমান 
কত কমি 
কতক কমিটি 
কতল কমিবেসি 
কথক [১০] কমিসনর 
কথকতা কমিসনরি 
কদম কমোড 
কদমা কম্পাস 
কদর কম্পোজ 
কদরদান কম্পোজিটর 
কদিচ কয় 

কদু কয়লা 
কনকন কয়াল 
কনকনানি কয়ালি 
কনকনিআ কয়েক 
কনকনানিআ কর্‌ 

কনা করম 
কনিষ্টি করবুলি (?) 
কনুই káti 
কপাল কর্জা 
কপালিআ করমচা 


শব্দ-সং্রহ / ৯ 


so / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


৷ 
ETE 


কুটনিপনা 


PTGS gE ggg 


কুপত্তি 


PPP EEE SS ELE Beer 


vy 
& 


EEEE 


শব্দ-সংগ্রহ / ১১ 


111871111175488181181788118515 হত 


১২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


_ শব্দ-সংগ্ৰহ / ১৩ 


১৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ ৩ সংখ্যা 


খিলখিল খুলান 
খিলান খুলি 
রিচ খুস 
খিঁচন খুসখুস 
খিচনিআ খুসকি 
Row খুসখুসান 
খিঁচড়ন খুসখুসানি 
খিঁচড়া খুসখুসিআ 
খুআ খুসি 
খুআড় $ [২০] 
খুআর খুঁচড় 
খুক খুঁচড়ান 
খুকখুক খুচা 
খুকি খুঁচান 
খুঠি খুচানি 
খুচরা খুচি 

খুজ্‌ খুঁট 

খুজা খুটনি 
খুজান খুটা 
খুটখুট খুঁটান 
খুড়খুড় খুঁটি 
খুড়তত খুঁড়ি 
খুড়সাস খুঁড়িআ 
খুড়া খুঁত 
খুড়াত খুঁতখুঁতিআ 
খুড়াশ্বশুর থে 

খুড়ি খেআ 
খুড়িসাস খেআঘাট 
খুদ খেআন 
খুদা খেএামত 
খুদান খেআমতকারী 
খুন থেআল 
খুনি খেআলি 
খুব খেআস 
খুবি খেই 

খুর খেইহারা 
খুরপা খেউড় 
খুরপি খেউর 
খুরি খেউরি 
খুল খেওুরা 
খুলা খেঙরান 


খেঙরানি 


শব্দ-সংগ্ৰহ / ১৫ 


১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


গয়লানি গাএন 
গয়ালি গাওআ 
গায়েশ্বরি গাগর 
গরগর গাগরা 
গরগরান গাঙ 
গরগরানি গাঙ্দাড়া 
গরজ গাছ 
গরজি গাছড়া 
গরজিআ গাছা 
গবদ গাছি 
গরদা গাজন 
গরদান গাজনিআ 
গবদানি গাজর 
গরব [২২] ১৪%; 
গরবিআ গাড়, 
গরবী হাতি 
গববিশী গাড়আনি 
গরম গাড়ন 
গরমাগরম গাড়া 
গরমি গাড়ান 
গরিব গাড়ি 
গরিবানা গাড়িওআলা 
গরিবি গাঢাকা 
টা গাঢালা 
গলগল গাদ্‌ 


গুলগুলুআ 


শব্দ-সংগ্ৰহ / ১৭ 


গুঁড়ান 
dy 
গুড়ি 
de 
goa 
গুঁতনি 
গুঁতনিআ 
গুতা 
গুঁতান 
গুঁতানিআ 
গুতিআ [২৫] 


১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


গোছান গৌজা 
গোছাল . গৌজাগোঁজি 
গোট গোঁজামিল 
গোটা গোঁজামিলন 
গোঠ | গৌড় 
গোড় গোড়া 
গোড়া গোড়ামি 
গোড়াগুড়ি গোঁতা 
গোড়ালি গোঁফ 
গোদ গৌন 
গোদা 

গোধড় ঘ 

গোবর ঘট 
গোবরাট ঘটক 
গোভাগাড় ঘটকালি 
গোমুআ ঘটকি 
গোর ঘটঘট 
গোরস ঘটা 

গোর স্থান ঘটান 
গোরা ঘটি 

গোক ঘড়ঘড় 
গোলমাল ঘড়ঘড়ানি 
গোলমালিআ ঘড়া 
গোলা ঘড়াঞ্চি 
গোলাবাড়ি ঘড়ি 
গোলাপ ঘড়িআল 
গোলাপজাম ঘণ্ট 
গোলাপি ঘণ্টা 
গোলাম ঘনা 
গোলামচোব ঘনাঘনি 
গোলামি ঘনিষ্ঠ 
গোলাল ঘনিষ্ঠতা 
গোসা ঘনুআ 
গোসাপ ঘর 
গোহাল ঘরকরা 
গো ঘরনি 
গোঁআন ঘরভাঙা 
গৌআনা ঘরা 
গৌআর ঘরাঘরি 
গৌআরিত্তি ঘরানা 


গৌজ [২৬] ঘরামি 


4923322999395 
৮ 
SELLE Hl LES 


শব্দ-সংগ্ৰহ / ১৯ 


২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


চনমনান চাকলাদার 
চনমনিআ চাকা 
চনা-চুব চাকি [২৯] 
চপচপ চাকু 
চপচপিআ চাখ্‌ 
চপাটি চাখড়ি 
চব্বিশ চাখন 
চৰ্নিশে চাখনদার 
চর চাখনবিবি 
চরখা চাখা 
চরবি চাখাচাখি 
চরস চাখান 
চরা চাগাড় 
চরান চাগাড়া 
চল চাগারি 
চলতি চাঙ্গা 
চলন চাট্‌ 
চলনি চাটন 
চলা চাটনি 
চলাচল চাটা 
চলান চাটাই 
চলিত চাটাচাটি 
চস চাটান 
চসম চাটি 
চসমখোর চাটু 
চসমনামাই চাটুআ 
চসমা চাড় 
চসা চাড়া 
চসান চাতাল 
চা চাদর 
চাউনি চা-দান 
চাউল চাপ্‌ 
চাওয়া চাপকান 
চাক চাপট 
চাকন্দা চাপড় 
চাকর চাপড়ান 
চাকরান চাপড়ানি 
চাকরানি চাপন 
চাকরি চাপনি 
চাকরিআ চাপরাস 
চাকলা চাপরাসি 


ক্যবুবুধষৱবৰুইবীনভয়ৰ 
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' শব্-সংগ্রহ / ২১ 
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২২ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্ৰিকা . ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


চৌচাপট 


শব্দ-সংগ্ৰহ / ২৩ 
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২৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


জজ জমাট 
জজমেণ্ট জমাদার 
জজিয়তৃ-তি জমাদারি 
জঞ্জাল জমান 
জট জমাবন্দি 
জটলা জমি 
জটামাংসী জমিদার 
জটিআ জমিদারি 
জড় জমানবিস 
জড়াও জম্ম 
জড়াজড়ি জনম্মশোধ 
জড়ান জর 
জড়ামড়ি জরজর 
জড়ি জরা 
জড়িত জরান 
জত জরি 
অত জরিপ 
জনম জরিপি 
জনমভর জরু 
জনার জরুর 
জপ্‌ জরুরি 
জপা জল্‌ 
জপান জলন 
জবড়জঙ জলন্ত 
a জলা 
aa জলাতন 
জবরদস্তি জলান 
জবাই [৩৭] জলানিআ 
জবান জলুই 
জবানবন্দি জসম 
জবানি জহম্নম 
জবাব জহর 
জবাবি জহরতি 
জবে জহরি 
T জা 
জমক জাঅন 
জমকা জাউ 
জমকান জাওআ 
জমকাল জাগ্‌ 
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জ্িতপাখা 
জিতপাটি 
জিতা [৩১] 
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শব্দ-সংগ্ৰহ / ২৫ 
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২৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


জোগান [৪০] 
জোগানিআ 
জোট 
জোটপাট 
জোটবাঁধা 


ঝটকা 
ঝটপট 
ঝটপটিআ 


PEELE SCE CALLE ge 


EEEE 
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শব্দ-সংগ্রহ / ২৭ 


২৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


টিপা 
টিপিটিপি 
টিপান 


৮৮৮ ৰ 


টেঁটা 
টেপা 
টেপারি 


নুনু রি FEE ELLE 
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pepe নং 


ঠোঙ [৪৬] 
ঠোনা 
ঠোস 


শব্দ-সংগ্ৰহ / ২৯ 


এ gga speagsa HEELS 1173 LEU EES 


৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


córa ঢালাঢালি 
ডোকরা ঢালান 
cura ঢালি 
ডোবা টিটি 
ডোবান টিপ 
ডোম টিপটিপ 
ডোমনি টিপনি 
ডোর টিপান 
ডোরা ঢিল 
ডৌল টিলন 
টিলা 
ঢ় p 
ঢক RF 
of ঢুকা 
Be ঢুকান 
TS pa 
ঢগ্ঢগানি চুপঢাপ 
ঢনঢন চুপচুপ 
ঢনঢনানি ঢুপঢুপি 
ঢনঢনিআ চুল 
ঢ্প ঢুলনি 
ঢপঢপ ঢুলা 
ঢপঢপিআ ঢুলাই 
ঢল ঢুলান 
ঢলঢল ঢুলি 
ঢলঢলিআ RRA 
ঢলা pA 
ঢলাঢলি ঢুসান 
ঢলান ঢুসানিআ 
ঢলানি চুড় 
ঢাক টুড়া 
ঢাকন ঢেউ 
ঢাকনা ঢেকফাজিল 
ঢাকনি ঢেকা 
ঢ়াকা ঢেকুর 
ঢাকাই oe 
ঢাকাঢাকি cofe 
ঢাকান or 
ঢাকি [৪৮] ঢেপঢেপ 
ঢাল ঢেপঢেপিআ 
ঢালা ঢেপসা 
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শব্দ-সংগ্ৰহ : পাণ্ডুলিপি 
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শব্দ-সংগ্ৰহ : পাণ্ডুলিপি 
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শব্দ-সংগ্ৰহ : উপহার লিপি 
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শব্দ-সংগ্রহ / ৩১ 


৩২ / সাহিত্য-পবিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 
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৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


দপদপ 
দপদপানি 
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চা 


৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


দোহাই ধাউস 
দৌড় ধাওআ 
দৌড়ন ধাঙর 
দৌড়নি ধাড়া 
দৌড়া ধাড়ি 
দৌড়াদৌড়ি ধাড়িআ 
দৌড়ান ধান 
দৌলত ধানি 
দৌলতমস্ত ধানুআ 
ধাপ 
xisi 
ধ ধাবড়া 
iz ধামা 
ধকধক ধামি 
w ধার 
ধড়ধড় WE 
ধারণ 
sor ধারণা 
ধড়পড়ানি se 
es ধারানি 
ধড়িধন্ধার iy 
ধড়িবাজ যা 
ধডিবাজি ধারুআ 
ধনিআ ধাস 
ধনুক ধাচা 
এক ধীৰ্ধা 
ৰদে ধিতকার [৫৯] 
যক ধিতকারি 
ধমকান ধিনধিন 
ধমকানি ধিনি 
ধরণ ধু 
ধরণা T 
ধরা ধুকড়ি 
ধরাকাট ধুকড়িআ 
ধরাট ধুকধুকনি 
৷ ধুতি 
ধসা ধুতুরা 
ধা ধুধু 
ধাই ধুন 
ধাউড়িআ লা 
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৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 
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পাকান [৬৫] 


৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


পাগলা 
পাগলামি 
পার্জ 
পাস 
পাঙাসিআ 
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পাড়াপড়সি 
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৪২7 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


পুরুষ্ট পেঁক 
পুল পেঁকপেঁক 
পুলবন্দি পেঁকপেঁকানি 
পুলি পেঁচ 
পুলিস পেঁচা 
পুলিসি পেঁচাপেঁচি 
পুসিদা পেঁটরা 
পুহ পেটরি 
পুহান পেটারি 
পু পেড়া 
পুঁক পেড়ি 
পুঁজ পেদ 
পুঁজি পেদা 

_ পুঠি পেঁদান 
পুথি পেঁদানি 
পেগন্বর পেঁদি 
পেজ পেঁপিআ 
পেট পৈতা 
পেটভরা পৈতাধারী 
পেটভাঙা পো 
পেটা পোআতি 
পেটান্তিআ [৬৯] পোআন 
পেটি পোআল 
পেটুক পোকা 
পেটুকামি পোক্ত 
পেটুকুআ care 
পেণ্টুলুন পোক্তাই 
পেরাকি পোক্তান 
পেরু পোড়া 
পেরেক পোড়ান 
প্রেত পোড়ানি 
পেরেসান পোতা 
পেস পোতান 
পেসকস পোদ 
পেসকার পোদ্দার 
পেসকারি পোনা 
পেসা পোল 
পেসাদার পোলা 
পেসাদারি পোলাও 
পেসান পোষ 
পেসানি পোসা 


পোস্ত [৭০] 


কৰ [11341] TE 


ফুপু ক্রু জত জু প্ৰ 
y= a Ha 


ফীপানি 


রাতভর 


শব্দ-সংগ্ৰহ / ৪৩ 
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88 / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


ফেলফেল বএল 
ফেলফেলানি বক 
ফেলা বকনা 
ফেলান বকবক 
ফেলানি বকম 
ফেলানেল বকরিদ 
ফেসাত বকসি 
ফেসাতিআ বকসিস 
ফৈজত বকা 
ফৈরাদ বকান 
ফৈরাদি বকাবকি 
ফোকলা বকাল 
ফোড় বকেম্বর 
ফোড়ন বখরা 
ফোড়া [৭৩] বখরাদার 
ফোস্কা বখিল 
ফোটা বখেড়া 
ফৌড় বগ 
ফৌপান বগল 
ফৌপানি বগলস 
ফৌপানিআ 

Cory 

ফৌসফীস 

ফৌসান 

ফৌজ 

ফৌজদার 

ফৌজদারি 

ফৌত 
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শব্দ-সংগ্ৰহ / ৪৫ 
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বাটি [৭৬] 
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৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


বাতিলি বার 

বাদ বারইআরি 
বাদল বারকস 
বাদলা বারতা 
বাদলি "বারদু'আরি 
বাদলিআ বারিক 
বাদা বারুই 
বাদান বারুদ 
বাদাবাদি বাল 
বাদাম বালা 
বাদামি বালাই 
বাদুর বালাখানা 
বাধআ - বালাগস্তি 
বাধাই বালাঞ্চি 
বান বালাপোস 
বানক বালাভোলা 
বানরিআ বালাম 
বানা বালি 
বানান বালিস 
বানানি বালুসাই 
বানি বাস 
বানিকার বাসন 
বানেআ বাসর 
বাপ বাসা 
বাপা বাসাড়িআ 
বাপান্ত বাসি 
বাপু বাসিন্দা 
বাব বাহআ 
বাবত বাহক 
বাবরসা বাহা 
বাবলা বাহাদুর 
বাবা বাহাদুরি 
বাবাজি বাহানা 
বাবু বাহির 
বাবুই [৭৭] 4 
বাবুগিরি drar 
বামন বাঁউনি 
বামনা বাঁউনিআ 
বামনাই বাঁএন 
বামনি বাক 


উদুরীইনুরউরবরীরিইিতঠরজতুরবুর 
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৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


বেগারিআ বেদুআ 
বেগুন বেধড়ক 
বেগুনিআ বেনা 

বেঙ বেনাম 
বেঙাচি বেনামি 
বেচ্‌ বেনিআ 
বেচা বেনুআ 
বেচান বেমন 
বেচারা বেপরআ 
বেচারি বেপার 
বেচাল বেপারি 
বেজায় বেপোট 
বেজার বেফাস 
বেটা বেবসা 
বেটি বেবসাদার 
বেটুআ ia 
বেঠিক বেভারিআ 
বেঠিকানা বেমককা 
বেড় বেমজলিসি 
বেড়ান বের 

বেড়ি বেরঙ 
বেড়িআ বেরন 
বেত বেরান 
বেতর বেরেআ 
বেতাইন বেলে 
বেতাগ বেলআরি 
বেতার বেলকার 
বেতাল বেলকুল 
caster বেলমোক্তা 
বেতি [৮১] বেলসুটা 
বেতিঅন্ত বেলা 
বেথা বেলি 
বেথাক বেলিআ 
বেথাকিআ বেলিক 
cafe বেলিকামি 
বেখিক বেলুন 
বেথুআ রস 
বেদল বেসন 
বেদানা we 


৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


? 


ভিখারি 


খর ভূর ney 
THLE Eh 


ভুক্তভোগী 


শব্দ-সংগ্রহ / ৫১ 


৫২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


মাড়ন 
মাড়া 
মাড়ামাড়ি 
মাড়ি 
মাত 
মাতকাটা 
মাতকাটান 
মাতন 
মাতনি 
মাতব্বর 
মাতব্বরি 
মাতা 
মাতান 
মাতাল 
মাতালামি 
মাথট 
মাথা 
মাথাল 
মাথি 
মাথুর 
মাদক 
মাদল 
মাদার 
মাদারচোদ 
মাদি 
মাদুর 
মান 
মানআর 
মানআরি 
মানকচু 
মানত 
মানসিক 
মানা 
মানান 
মানিক 
মাপ 
মাপা 
মাপান 
মাপানি 
মামলা 
মামলাবাজ 
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মুহরি মেলানি 
মুছরি মেস 
মুহরিআন মেসক 
মুহরিগিরি মেহনত 
মেক মেহনতি 
মেকদার মেহরবান 
মেকনি মেহরবানি 
মেঙমেঙ মৈ 
মেঙমেঙিআ মোআ 
মেচকফের মোকাম 
মেজ মোকামি 
মেজমেজিআ মোক্তার 
মেজষ্টর মোক্তারনামা 
মেজষ্টরি মোক্তারি 
মেজাজ মোচা 
মেজাজি মোছা 
মেজাজ্ঞঠাণ্ডা মোজা [৯৩] 
মেজাম মোট 
মেজিষ্ট্ৰেট মোটা 
মেজে মোড় 
মেটে মোড়া 
মেটেলি মোড়াই 
মেড় মোড়ান 
মেড়া মোড়াসা 
মেড়ে মোতি 
মেথর মোতিহারি 
মেথরগিরি মোনা 
মেথরানি মোনাকাটা 
মেধি মোনাসিব 
মেদা CATES 
মেদামারা মোম 
মেনা মোমজামা 
মেম মোরগ 
মেয়ে মোরব্বা 
মেরামত মোলাহিজা 
মেরামতি মোসাফির 
মেরিনো মোসাহেব 
মেল মোসাহেবি 
মেলবদ্ধ মোহনভোগ 
মেলবন্ধন মোহর 
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রাগত 
রাগিণী 
রাগী 
রাঘব 

ae [৯৫] 
রাঙচিতা 
রাগুঢাল 
রাঙতা 
রাজ 
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A 

লওআ [৯৭] 
লওআন 
লওজিমা 
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সল সাজানি 
সলন সাজি 
সলা সাট 

সলি সাড় 
সলুই সাড়া 
সসা সাড়ি 
সসাজ সাড়ভাই 
সসেমিরা সাড়ে 
সন্তা সাত 

সহ সাতচল্লিশ 
সহজ সাতনর 
সহর [১০০] সাতনরি 
সহরতলি সাতনালা 
সহরিআ সাতসটি 
সহা সাতা 
স্হান সাতাইস 
সহি সাভাস 
সহিস সাতান্ন 
সংস্থা সাতান্তর 
সংস্থান সাতানবাই 
ay সাতাশী 
সঁপা সাতাসিআ 
সাঅড়া সাতু 
সাইত সাথ 
সাউকর সাথি 
সাউকরি সাদা 
সাউড়ি সাদের 
সাএব সাধ 
সাএবি সাধা 
সাএর সাধান [১০১] 
সাকিম সাধাসাধি 
সাগ সাধে 
সাগু সান 
সাঙড় সানক 
সাঙড়া সানকি 
সাঙ্ড়ান সানা 
সাঙা সানাই 
সাজ সানান 
সাজন্ত সাপ 
সাজা সাপট 


সালিআনা [১০২] 
সালিক 

সালিপতি 
সালিপো 

সালু 


সিআমন্তি 
সিআল 

সিউ 

সিউনি 

সিউর [১০৩] 
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বিদ্যাসাগরের শব্দ-সংগ্রহ’ 


অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


১৩০৮ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যার সাহিত্য-পরিষৎ-পরিকা-র প্রথম লেখাটির শিরোনাম ‘শব্দ- 
সংগ্রহ”। এটি প্রকাশের খ্রিস্টীয় সাল হল ১৯০১। 

এই ‘শব্দ-সংগ্ৰহ'-টির সংকলকের নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.)। তীর 
মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর মশায়ের নানা কাগজপত্রের মধ্যে এটি পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের ‘স্বহস্ত- 
লিখিত’ পাগুলিপিখানি ‘প্রকাশাৰ্থ’ পরিষৎকে প্রদান করেছিলেন তার দৌহিত্রসাহিত্য-পত্রিকার 
সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। 

শব্দ-সংগ্রহ’ পত্রস্থ করতে গিয়ে পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করেন : 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত করিয়া বাঙ্গালা 

ভাষাকে সংস্কৃতভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা অনুযোগ প্রচলিত আছে। তৎ- 

সঙ্কলিত তালিকা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, খাঁটি বাঙ্গালার প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা ছিল না। 

বরঞ্চ বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য সহকারে তিনি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলনের পরিশ্রম স্বীকারে 

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, একখানি বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন 

তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 

পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টম ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় ৭৩ থেকে ১৩০ পৃষ্ঠা পৰ্যন্ত জায়গা 
নিয়েছে এই শব্দ-সংগ্রহ। তার মধ্যে প্রথম পৃষ্ঠা ও পরের পৃষ্ঠার এক-তৃতীয়াংশ হল সম্পাদকের 
ভূমিকা। শেষের পৃষ্ঠার প্রায় অর্ধেকটা ফাকা । সংকলিত শব্দাবলি প্রতিপৃষ্ঠায় চারটি স্তম্ভে ছাপা 
হয়েছে। প্রতিটি স্তম্ভে আছে ৩২টি করে শব্দ। এই সংগ্রহে সাত হাজারের কিছু বেশি শব্দ নেওয়া 
হয়েছে। 

এই সংগ্রহে শব্দসংখ্যা হয়তো তেমন বেশি নয়, কিন্তু এটিই প্রথম বাংলা বানান 
অভিধান। কিংবা বিশেষিত করে বলা যায়-_বাছাই করা অতৎসম শব্দের বানান অভিধান। 

পত্রিকা-সম্পাদক এই সংগ্রহকে খাঁটি বাংলা শব্দের সংকলন বলে অভিহিত করেছেন। 
অর্থাৎ এখানে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ পরিহার করে শুধুই অতৎসম শব্দ গৃহীত হয়েছে। তবে দু- 
একটি সংস্কৃত শব্দ ঢুকে পড়েছে দেখা যায়। যেমন, পদবি। কিন্তু লক্ষণীয় হল বিদ্যাসাগর মশায় 
পদবী-র এই দীর্ঘ ঈ-কারান্ত বানানটি না নিয়ে Be ই-কার যুক্ত বিকল্প রূপটিই গ্রহণ করেছেন। 

গ্রথিত এই শব্দতালিকায় বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয় হল, স্বরবর্ণে 

দীৰ্ঘ দীর্ঘ-উ খ এবং দ্বিস্বর এ ও এবং ব্যপ্তনবর্ণে অন্তঃস্থ-য ও মূর্ধন্য-ষ আদ্যক্ষরযুক্ত কোনো 
শব্দ এখানে নেই। তালব্য-শ দিয়ে একটিমাত্র শব্দ (শশব্যস্ত) আছে। ৬ ঞ ণ আদ্যক্ষরের কোনো 


বিদ্যাসাগরের শব্দ-সংগ্রহ’ / ৬৩ 


শব্দ বাংলায় হয় না, তাই ওগুলি স্বভাবতই বাদ গেছে। 
Be উচ্চারণই যে বাঙালির স্বাভাবিক প্রবণতা এবং মূৰ্ধন্য- বাঙালির উচ্চারণে আসে 
না--এই সত্যের প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রত্যয় ধরা পড়ে সংকলনে বিধৃত শব্দাবলির বানানে। 
Ba ই-কার যুক্ত যেসব বানান বিদ্যাসাগর মশায় গ্ৰহণ করেছেন তার মধ্যে আছে: 
কাহিনি জাগরনি পিসি 
কুমির বাঙালি 
কেরানি 


জরুরি 
কাহিনি শব্দটি অবশ্য এখানে কাহিনি রূপে গৃহীত হয়েছে। এটা সম্ভবত তখনকার 
উচ্চারণ ধরে রাখার জন্যই। স্বতোনাসিক্যভবন রাঢ় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। তেমনি আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হল দস্ত্য-স উচ্চারণের প্রবণতা | 
এই শব্দ-সংগ্রহে অতৎসম বিশেষ্য বিশেষণ এবং জাতিবাচক জীবিকাবাচক প্রভৃতি 
সবরকম শব্দেই হুস্ব ই-কার ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য সামান্য কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়। 
বিক্রী ঘাগী উকিলী উমেদারী ওকালতী কালেক্টরী এমামবাড়ী শব্দগুলির বানানে দীর্ঘ ঈ-কার 
রয়েছে। আর সব শব্দেই TA ই-কার প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় সেটাই ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
অভিপ্রেত। 


স্ত্রীবাচক শব্দের বানানেও হুস্ব ই-কার সিনা তা 
চাকরানি ননদি 


কাঙালিনি 

কাঠবিরালি চামারনি ননদিনি 
কোটালনি ছুতারনি নাগরিনি 
কোলুনি ঝিউড়ি নাপিতনি 
খুড়ি ডোমনি বাঘিনি 
গোআলিনি তীাতিনি রামনি 
ঘরনি ধোবানি মেথরানি 


শাশুড়ি শব্দটি আলাদাভাবে নেই। তবে মামিশাশুড়ি আর দাদিশাশুড়ি আছে। আবার 
দিদিসাশুড়ি ও পিসিশ্বাশুড়ি-তে বানানভেদ রয়ে গেছে। অন্যদিকে গরবী গরবিনী ডাকিনী দুখিনী 


৬৪ / সাহিত্য-পরিষতৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


ভালুকি রানি শব্দগুলিতে দীর্ঘ ঈ-কার প্রযুক্ত হয়েছে। এগুলি স্পষ্টতই ব্যতিক্ৰম। সম্ভবত 
অভ্যাসবশত প্রচলিত বানান লিখে ফেলা। 

হুস্ব ই-কার দিয়ে বন্দি (বন্ধ অর্থে) বানান গৃহীত হয়েছে। এধরনের শব্দাবলি : আঁখরবন্দি 
জবানবন্দি জমাবন্দি পুলবন্দি লাটবন্দি। 

ধুলি পুরা চুন পুজারি _ 

ও আদ্যক্ষর দিয়ে কোনো শব্দ এই সংগ্রহে না নেওয়া হলেও উষধ-এর উচ্চারণগত 
চলিত রূপ অসুদ শব্দটি আছে। 

এই সংকলনে অতৎসম শব্দে দস্ত্য-ন ব্যবহারের নমুনা : 


চুনি মানিক 
গনতি অগনতি 
ঝরনা পরগনা 
বরন ঠাকুরানি 
পরান কোনাকোনি 


সাধারণত ঙ্গ দিয়ে লেখা হয়ে থাকে কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে শুধুই ও উচ্চারণ করা হয় এমন 
বেশ কিছু শব্দ বিদ্যাসাগর মশায়ের এই সংকলনে ও বানানে দেখানো হয়েছে। যেমন, 


খুঙি আঙটা ভাঙানি 
চোঙ আঙটি IA 
চোঙা আগার afta 
টাঙি আঙুর লাঙল 
ঠোঙা আঙুল ARA 
ডাঙা আভাঙা সেঙাত 
ডিঙি কাঙাল আড়ভাঙা 
ঢ্ঙো চাঙারি ঘরভাঙা 
ফিঙা ঠেঙানি পেটভাঙা 
ভাঙা তোরঙ সেঙাতনি 
রাঙা EA চটকভাঙা 


কিন্তু চাঙ্গা শব্দটির বানান উচ্চারণ-অনুগ ভাবে ঙ্গ দিয়েই করা হয়েছে। 

থই দই বউ মউ AGH পইপই বউকীটকি শব্দগুলি এভাবে লেখা হলেও ও-কার যোগে 
বৌ বৌনি বৌকাটকি শব্দও আছে। এছাড়া পৈতা শব্দটি এ-কার দিয়েই বানান করা হয়েছে। 

ইট উচু উহু শব্দগুলির বানানে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হুয়নি। আবার ঘোঁড়া ঘুঁড়ি শব্দদুটিতে 
চন্দ্রবিন্দু লাগানো হয়েছে। এটি রাঢ় অঞ্চলের উচ্চারণরীতিরই পরিচায়ক ৷ 

সাধারণত অন্তঃস্থ-য দিয়ে লেখা হয়ে থাকে এমন অনেক শব্দের বানানে বিদ্যাসাগর 
মশায় ব্গীয়জ দিয়েছেন : 


434334334433 


বিশেষ করে যে যত যবে যম যাহা যখন যতন যমক যাওয়া যেমন শব্দগুলি এতকাল পরেও 
বৰ্গীয়-জ দিয়ে লেখার সাহস আমাদের হয়নি।-যদিও পুথিতে এবং উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে 
মুদ্রিত কিছু গ্রন্থে ওইসব শব্দে বৰ্গীয়-জ-এর প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 
বিদ্যাসাগর মশায় তার শব্দ-সংগ্রহে অন্তঃস্থ-য আদ্যক্ষরের কোনো শব্দই গ্রহণ করেননি। বালি 
যে অন্তঃস্থ-য-কে বৰ্গীয় জ-এর মতোই উচ্চারণ করে থাকে_-এই বানানগুলি তারই স্বীকৃতি 
বেশ কিছু প্রচলিত শব্দের বানান যুক্তব্যপ্রন ভেঙে লেখা হয়েছে এই সংগ্রহে। যেমন, 


পালকি দরজি 
কবজি . পানতা পলটন 
সবজি বরগি মারকিন 
আরজি ভরতি 


তফাত আর ফেরত শব্দদুটিতে খণ্ড ৎ না দিয়ে আস্ত ত লেখা হয়েছে। 
এই সংকলনের মধ্যে গোরু বাকৃস জনমভর বানানও লভ্য। 
উচ্চারণ-অনুগ কয়েকটি বানানও বিদ্যাসাগর মশায় নিয়েছেন: 
উজ্জোগ অজচ্ছল উজ্জাপন অপাজ্জমান- 
এই শব্দসংকলনে বিদ্যাসাগর মশায় নস্য শব্দের রূপভেদ নস্যি বানান না লিখে নসিস 
লিখেছেন। অর্থাৎ বাংলায় য-ফলা দিয়ে fay করার চেয়ে যুগ্মবর্ণের দ্বিত্বকেই স্বাভাবিক বলে 
তিনি মেনে নিয়েছেন। 
খিদা খির খুদ খুদা খুদান খুর এসব শব্দেও ‘ক্ষ’ ব্যবহার করা হয়নি। 
চাস চাসবাস BPH চাসাড়িআ শব্দগুলিতে দস্ত্য-স-এর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। 
বিদ্যাসাগর মশায় রাঢ় অঞ্চলের মানুষ ছিলেন। এখানকার অধিবাসীদের উচ্চারণে শ-ষ- 
স-এর মধ্যে HE স-এরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। দেখা যাচ্ছে, তার সংগৃহীত এমন অনেক শব্দের 
বানান দস্ত্য স দিয়ে লেখা হয়েছে যা এখনকার বেশিরভাগ বাঙালি উচ্চারণ করে থাকেন, এবং 
লিখেও থাকেন, তালব্য শ দিয়ে | এধরনের শব্দের নমুনা 
অসুচ আউস আমাসয় আসকারা আইস 
একত্রিস একসটি একুস কুআসা কোসা খুসি 


৬৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


চসমা চাসবাস তেইসে দেসলাই নিকাসি 
নিসান নিসানা নেসা পেসা বাঁসি মসা 
সাউড়ি সালিক সাসুড়ি সীখ সাখা 
সিকল সিকার সিসু 
একারণেই শব্দ-সংগ্রহে তালব্য শ-এর ভাগে মাত্র একটি শব্দ জুটেছে। কতকগুলি সংখ্যাশব্দে 
অবশ্য তালব্য শ আছে, যেমন-_আশী একাশী বিরাশী চব্বিশ চুরাশি চৌত্ৰিশ সাতচল্লিশ। 
অতৎসম শব্দের মাঝে বা শেষে এখন আর কোনো স্বরবর্ণ লেখা হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগর 
মশায় তার সংগৃহীত কিছু শব্দের বানানে তীর সময়ের রীতি অনুসারে মাঝে বা শেষে আ এবং এ 
(য়া এবং য়ে-র জায়গায়) বসিয়েছেন। এধরনের শব্দের নমুনা : 
শব্দের মাঝে য়া না লিখে আ-র ব্যবহার--ইআদ ইআর খেআল খৌআড় গোআল 
গোআলা গৌআর ছোঁআচ দুআর দোআত মিআদ আওআজ আগুআন খঠিআন চুআত্তর 
জুআচোর ` 
শব্দের মাঝে য়ে না লিখে এ-র ব্যবহার--আএস কএদ কাএম খএর গোএন্দা 
নাএব সাএব 
শব্দের শেষে য়া না দিয়ে আ লেখা--টিআ উড়িআ নাওআ খাওআ গাওআ 
তাকিআ ধাওআ পটুআ পড়আ পুরিআ আচাভুআ কড়াকিআ কাঠাকিআ গণ্ডাকিআ ছটাকিআ = 
একঘরিআ একচেটিআ 
শব্দের শেষে য়ে না লিখে এ-র ব্যবহার--রেলওএ 
বিদ্যাসাগর মশায় এই শব্দ-সংগ্ৰহে হুস্ব ই-কার দিয়ে অনেক শব্দেরই বানান দিয়েছেন। 
আগে কিছু নমুনা দেওয়া হয়েছে। এধরনের আরও কিছু শব্দের তালিকা-_- 
আচমনি আতসবাজি আদুলি আনাড়ি আন্দাজি আপিল আপিলি আবাদি আমদানি আমানি 
আমির আমিরি আলমারি আলাপি আসমানি আসামি আহির ইমারতি ইস্ত্ৰি ইছদি উডনচণ্ডি 
কালেজি কাঁসারি কুস্তি কুস্তিগির কেতাবি কোম্পানি খয়রাতি খালাসি খুনি খেসারতি 
খোরাকি গোলাবাড়ি গোলাপি গোলামি ঘরামি চাকরি চাকি চামেলি চীদনি চুমকি চৌধুরি 
ছুটি জজিয়তি জবরদস্তি জাগানি জারি জালানি জাহাজি ট্রেজারি ঠাকুরালি ঠিকাদারি 
ডাকাতি ডাক্তারি foie ডেকচি তপসিল তহবিলদারি তাতি তেজারতি তেজি দপ্তুরি 
দরকারি দস্তরি দাগি দেরি দোকানি দোস্তি ধানি নবাবি নাতি নাতিনি নানি পাগড়ি পাহাড়ি 
পাঁচালি পাঁজি ফরাসি বনিয়াদি বাগালি বাটি বাহাদুরি বাদি বিলাতি বেআইনি বেকারি 
বেটি বেনামি বৈকালি ভিখারি ভিড় মঞ্জরি মাটি মাতব্বরি মুহুরি মেহনতি মোক্তারি 
মোসাহেবি রাখি FA রুপসি রুমালি সজনি সহরতলি সাহেবি সুবচনি। 
পুনরায় এ-কথাটাই বলতে হয় যে, বাঙালির উচ্চারণে হৃস্ব প্রবণতাকে বানানে অকুষ্ঠিতভাবে 
প্রয়োগ করতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর মশায়। একই মনোভাব ছিল রবীন্দ্রনাথেরও। তার শব্দতত্বের 
আলোচনায় এর সায় পাওয়া যায়। 


বিদ্যাসাগরের ‘শব্দ-সংগৃহ’ / ৬৭ 


বিদ্যাসাগরের আমলে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে শাসন করতেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র আর বঙ্কিমচন্দ্ৰ, এবং 
কবিতার ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসুদন দত্ত। ব্যবহৃত হত সংস্কৃতশব্দবহুল সাধুভাষা। অতৎসম স্ত্রীবাচক 
শব্দেও প্রযুক্ত হত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম। অতৎসম শব্দে ণত্ব-ষত্ব বিধিরও ব্যাপক প্রচলন 
ছিল। মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণই নিয়ন্ত্রণ করত বাংলা ভাষাকে। তখনও সাহিত্যে কথ্য বা চলিত 
ভাষা প্রচলনের অবস্থা ঠিক তৈরি হয়নি। হুতোম বা টেকটাদ তাই সেভাবে গৃহীত হননি। সাধুভাষায় 
যে-ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার বানানে একরকম সমতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু অর্ধতৎসম 
তপ্তব দেশি আর বিদেশি শব্দের বানান কীভাবে লিখতে হবে সে-সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা 
গড়ে উঠতে পারেনি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিন্তু অগোচরে ও নীরবে তা নিয়ে চিন্তা 
করেছেন এবং একটা নীতি নির্ধারণ করে নিয়ে ওইধরনের শব্দের বানান নির্ণয় করেছেন। খাঁটি 
বাংলার স্বাভাবিক চরিত্রটিকে তিনি বুঝে নিতে পেরেছিলেন। সেই অনুভবেরই যেন প্রমাণপত্র 
এই শব্দ-সংগ্রহ। 
প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বিদ্যাসাগর মশায়ই প্রথম বাঙালি লেখক ও প্রকাশক যিনি 
একটি স্টাইলশিট বা নির্দিষ্ট বানানবিধি তৈরির দিকে নজর দিয়েছিলেন। এই স্টাইলশিট তিনি 
কোথাও লিপিবদ্ধ করেননি বটে, তবে তীর রচিত ও প্রকাশিত বইগুলিতে বানানসাম্যের চমৎকার 
পরিচয় রয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই অনুসরণ করেছেন বললে হয়তো ভুল অনুমান করা হয় 
না। 
এই শব্দ-সংগ্রহে বিদ্যাসাগর গৃহীত নীতিসমূহকে এভাবে সৃত্রবদ্ধ করা যেতে পারে : 
অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে 
ঈ-কার ও উ-কার বর্জন 
(তালিকার মধ্যে এমন সব শব্দ আছে যা আজও অনেকে দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লিখতে 
অভ্যস্ত : বাড়ি গাড়ি গাভি মাসি পিসি পাখি তির চিন সাথি বাঙালি কেরানি কাহিনি 
পরদেশি সরকারি) 
স্ত্রীবাচক শব্দে ই-কার 
(ঘরনি বাঘিনি ননদি শাশুড়ি) 
জীবিকা ভাষা গোষ্ঠী সম্প্রদায় জাতি বাচক শব্দে ই-কার 
(ডাক্তারি মোক্তারি ফরাসি চিনা গুজরাটি বাঙলি) 
বিশেষ ক্ষেত্রে এঁ-এর জায়গায় অই, আর ও-এর জায়গায় অউ (দই বউ) 
বিশেষ ক্ষেত্রে জ-র জায়গায় ও 
(কাঙাল লাঙল রঙিন) 
বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষর জায়গায় খ খের খুদ) 
বিশেষ ক্ষেত্রে যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষ : 
(কবজি পালকি ভরতি পলটন) 
অন্তঃস্থ-য-এর জায়গায় বর্গীয়-জ 
(জে জেমন জখন) 
ণত্ব-বিধান অপ্ৰযোজ্য 
(পরান পরগনা ঠাকুরানি)। 


৬৮ / সাহিত্য-পাবিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


ব্যঞ্জনের fay উচ্চারণ বোঝাতে যুগ্মবর্ণের ব্যবহার (নসি নসিসদানি)। 

এছাড়া তৎসম শব্দের বেলায় ই-ঈ বিকল্প থাকলে হৃত্ব ই-কার বিকল্পটিই গ্রহণীয় 

(পদবি)। A oa ৰ 

ভাষাচিন্তায় বিদ্যাসাগর মশায় কতটা প্রাগ্রসর ছিলেন তারই Gare নিদৰ্শন হল উল্লিখিত 
সূত্ৰসমূহ | | 


এই শব্দ-সংগ্রহ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। বিদ্যাসাগর মশায় কেন তার জীবদ্দশায় এটিকে 
প্রকাশ্যে আনলেন না? অবশ্য হতে পারে যে এটি শুধুমাত্র একটি খসড়া শব্দতালিকা যা অবলম্বনে 
পরে তিনি “একখানি বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন” করবেন বলে মনস্থ 
করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, তীরশব্দমঞ্জরী নামে বাংলা অভিধানটি ১৮৬৪ 
খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর বিদ্যাসাগর আরও সাতাশ বছর জীবিত থাকলেও গ্রন্থটির 
আর কোনো সংস্করণ হয়নি। অথচ অভিধানটি খুবই ভালো ছিল। তবে কি ধরে নেওয়া যেতে 
পারে, ওই সময়ে বাংলা ভাষার প্রতি সাধারণ পাঠকসমাজের অতটা আগ্রহ বা অনুরাগ তৈরি 
হয়নি বলেই অমন সুন্দর কাজও সমাদৃত হতে পারল না। আর বিদ্যাসাগর মশায়ও হয়তো এই 
বিষয়ের প্রতি বালির অনুকূল মানসিকতা গড়ে ওঠার জন্য যে সময়টুকু দরকার তার জন্যে 
অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আর তাই খাঁটি বাংলা শব্দের আর একটি অভিধান রচনার সেই 
পরিকল্পনাটিও হাতে নেওয়ার সুযোগ মিলল না। 

ৰ আরও একটি কথা। এই শব্দ-সংগ্ৰহটি প্রকাশিত হয় ১৩০৮ বঙ্গাব্দে। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে তখন বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝেই বৈঠক বসত। 
তার পরেও একশো বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। অথচ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ থেকে 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন কারোরই মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না বিদ্যাসাগর- 
কৃত খাঁটি বাংলা শব্দের ওই সংকলনটি। এটি আলোচনার যোগ্য বিষয় বলেই বিবেচিত হয়নি। 
একটু আশ্চর্য লাগে বই কি। 


বাংলা সাহিত্য যখন পুথির যুগ থেকে মুদ্রণের পর্বে উত্তীর্ণ হল তখনই নজর গেল বানানের 
বাঁধাবীধি রূপ দেওয়ার দিকে। এ কাজে মিশনারিদের সহায়তা করেন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা। ফলে 
তৈরি হল সংস্কৃতায়িত সাধু বানান। তৎসম ও অতৎসম সবরকম বাংলা-শব্দেই আরোপিত হল 
সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মজাল। পরবর্তী কালে সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যবহার ব্যাপক হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নতৎসম UES দেশি বিদেশি শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে বেড়ে গেল। ওইসব 
অতৎসম শব্দের অনেক বানানই লেখা হতে লাগল একাধিক রূপে । তাই বানানে সমতা বা 
এক্যবিধানের প্রয়োজন অনুভূত হল। সেই উদ্দেশ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 
গঠন করল বানান সংস্কার সমিতি! এর মূল অনুপ্রেরণা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ বানান সংস্কার সমিতির 
সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু এবং অন্যতম সদস্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এই সমিতির 
প্রথম বিধি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের মে মাসে। তারপর ওই বছর অক্টোবরে দ্বিতীয় সংস্করণ 
এবং আবার ১৯৩৭-এর মে মাসে পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এই সমিতির 
বিধিতে অতৎসম শব্দাবলিতে বিকল্পে হস্ব ই oe উ দন্ত্য ন ব্যবহারের নিয়ম ছিল। তখন থেকে 


বিদ্যাসাগরের ‘শব্দ-সংগ্ৰহ’ / ৬৯ 


বিশ্বভারতী তার সব বই-এ সাধারণভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অবিকল্পভাবে অনুসরণ 
করতে থাকে। এর কিছুকাল পরে আনন্দবাজার পত্রিকার তরফে বানান সংস্কারে হাত দেওয়া 
হয়। আনন্দবাজারে নিয়মিতভাবে ছাপা হতে থাকায় অতৎসম শব্দের বানানে হুস্ব ই হুস্ব উ দস্ত্য 
ন দেখতে বাঙালির চোখ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গঠিত হওয়ার পর 
পুনরায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বানান-সাম্যের উদ্যোগ নেওয়া হয়। আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার প্রক্রিয়ার অনুসারী এবং বানানে শৃঙ্খলা ও সমতা আনাই তার অভিপ্রেত। 
আকাদেমির বানানবিধিই এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত ও GPS | এছাড়া সাহিত্য সংসদও একটি 
নিজস্ব বানাননীতি মেনে চলে। তবে এসব বিভিন্ন নিয়মাবলির বেশির ভাগটাই একরকম, কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে সামান্য অমিল আছে। ওদিকে বাংলাদেশও প্রমিত বানানসূত্র প্রণয়ন ও প্রচলন 
করেছে। 

অধুনা সূত্রবন্ধ ওইসব নিয়মাবলির অনেকগুলির ক্ষেত্রেই দৃঢ় সমর্থন মিলবে বিদ্যাসাগর 
মশায়ের সংকলিত শব্দাবলি থেকে। হয়তো অনেক বিতর্কেরও সমাধানসূত্র মিলে যেত সেখান 
থেকে। কেননা বিদ্যাসাগর মশায় অনেক আগেই বানান সংস্কারের কাজটি সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন। 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহজেই বুঝেছিলেন যে বাংলা সংস্কৃতের আশ্রিত কোনো 
ভাষা নয় এবং বাঙালির উচ্চারণ ও অন্বয়ের একটা নিজস্ব রীতি আছে। তাকেই আধুনিক বাংলা 
বানান নির্মাণের আদিপুরুষ বলে আখ্যাত করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন প্রথম 
বাংলা বানান অভিধানের রচয়িতা তেমনি একই সঙ্গে বানান সংস্কারেরও পথিকৃৎ। 


সংযোজন ১ 


এই লেখাটির দ্বিতীয় প্র“ফের সময় নিবন্ধরচয়িতা জানতে পারেন যে বাংলাদেশের অধ্যাপক 
মনসুর মুসা সেখানকার আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকার ১৯৯১-৯২ সংখ্যায় “বিদ্যাসাগর 
কেন শব্দসংগ্রহ করেছিলেন?” শিরোনামে চোদ্দো পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। 

অধ্যাপক মনসুর মুসার নিবন্ধটি বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর চর্চা (সম্পাদক ড. প্রথমা রায়মণ্ডল, 
বিশ্বকোষ পরিষদ, ২০০০) গ্ৰন্থে সংকলিত হয়েছে। এই নিবন্ধ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিও 
আছে উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি (স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত) 
গ্রন্থের অন্তৰ্ভুক্ত অধ্যাপক মৃণাল নাথের “উনিশ শতকে বাঙালির বাংলাভাষা চর্চা :গুপনিবেশিকতার 
ব্যাকরণ এবং’ প্রবন্ধটিতে। 

এই নিবন্ধে অধ্যাপক মনসুর মুসা বলেছেন যে “বিদ্যাসাগরের স্বহস্ত-লিখিত তালিকাটি 
স্বচক্ষে দেখাব জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুসন্ধান চালিয়েছিলাম। প্রাথমিক অনুসন্ধানে তার 
অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। মনে হয় তালিকাটি সংরক্ষিত নেই।... তাঁর এই অনুমান ঠিক নয়। 
তালিকাটি যত্বসহকারেই সংরক্ষণ করা রয়েছে এবং কিছুকাল আগে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে 
খাতাটির পাতাগুলি ল্যামিনেট করে দেওয়াও হয়েছে। 

এই শব্দসংগ্রহকে অধ্যাপক মনসুর মুসা ‘একটি নিরেট শব্দতালিকা বা বর্ণানুক্রমিক শব্দকোষ 
(Glossary) বলে অভিহিত করে সংগৃহীত শব্দগুলির এইসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন-__ ক. 
প্রচুর শব্দ ফারসি থেকে আগত, খ. বেশ কিছু শব্দ ইংরেজি থেকে আগত, গ. “সংস্কৃত ও তৎসম 
শব্দ নেই বললেই চলে। এমনকি বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ ও ২য় ভাগে যেসব সংস্কৃত ও তৎসম শব্দ 


৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোও তালিকার অন্তৰ্ভুক্ত হয়নি। বিদ্যাসাগরের শব্দমঞ্জরীতে যে সংস্কৃত- 
তৎসম শব্দ গৃহীত হয়েছে সেগুলোও স্থান পায়নি শব্দসংগ্রহে” ঘ. লঙ্জাজগতের কিছু শব্দও 
নেওয়া হয়েছে, উ. শব্দের বানানকে সংস্কৃতায়ন না করে উচ্চারণ অনুগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা 
যায়, চ. শব্দাস্তিক ‘ইয়া’ প্রত্যয় ‘ইআ’ লেখা হয়েছে, ছ. অনেক ধ্রন্যাত্মক ও দ্বিরুক্ত শব্দ নেওয়া 
হয়েছে। 

নিবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদে অধ্যাপক মনসুর মুসা বলেছেন : “বিদ্যাসাগরের এই ‘শব্দসংগ্ৰহ’ 
প্ৰধানতঃ মৌখিক, প্রচলিত ও সাধারণ শব্দের তালিকা। তৎসম শব্দের অনুপস্থিতি এর লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য। মনে হয় প্রচলিত বাঙলা শব্দের গঠনবিন্যাস, পরিধি নির্ণয়ের জন্যই বিদ্যাসাগর এ 
তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। অথবা এটি প্রচলিত শব্দের অভিধান নির্মাণের পদক্ষেপও হতে 
পারে। যা হোক মজার ব্যাপার হচ্ছে তালিকায় ‘আমি’ শব্দটা নেই, তবে “মুই” আছে!’ 

অধ্যাপক মৃণাল নাথের লেখায় এই অনুচ্ছেদটিই উদ্ধার করা হয়েছে, শুধু শেষ বাক্যটি 
বাদ দিয়ে। 

অধ্যাপক মনসুর মুসা তার নিবন্ধের পরিশিষ্টে শব্দসংগ্রহ থেকে প্রায় ৭০০ ফারসি শব্দের 
তালিকা সংযোজন করেছেন। 


প্রসঙ্গত আর একটি তথ্যও বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। কলকাতার “প্যাপিরাস” থেকে 
প্রকাশিত অধ্যাপক প্রদ্যুন্ন ভট্টাচার্যের টীকাটিপ্লনী (১৯৯৮) গ্রন্থের “বিদ্যাসাগর এবং বেসরকারি 
সমাজ’ শীর্ষক নিবন্ধে বিদ্যাসাগরের শব্দ-সংগ্রহ নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য আছে (পৃ ১৫৩-৪)। 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য গণনা করে দেখিয়েছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কলিকাতা কমলালয় পুস্তকে 
শহরে ভদ্রলোকের ভাষায় ব্যবহৃত ১৮২টি আরবি-ফারসি শব্দের যে-ফর্দ করেছিলেন তার থেকে 
১৪৩টি শব্দই বিদ্যাসাগর তার সংকলনে নিয়েছেন। ভবানীচরণ যদিও তৎসমকে স্বজাতীয় আর 
আরবি-ফারসিকে যাবনিক বলেছিলেন “এই সাম্প্রদায়িক শুচিবায়ু বিদ্যাসাগরকে পেয়ে বসেনি’। 
“বিদ্যাসাগরের ওই শব্দ-সংগ্রহ ভাষা সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে! 
খাঁটি বাংলা শব্দ সংকলনে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত সমর্থন করে 
অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন : ‘খুব সম্ভব তা-ই। নয়তো এত যত্ন আর ধৈর্য নিয়ে মোট সাত 
হাজার আশিটি চলতি বাংলা শব্দ খুঁজে, বেছে, জড়ো করে, তারপর আবার সেগুলোকে বর্ণানুক্রমে 
সাজাতে যাবেন কেন বিদ্যাসাগর? কি সংকলনের রীতি, কি বানান পদ্ধতি খুঁটিয়ে লক্ষ করলে 
বোঝা যায়, পণ্ডিতি বাই তার কিছুমাত্র ছিল না। বাঙলায় তো অন্তঃস্থ ব নেই; তাই এ তালিকার 
বর্ণবিন্যাসে ব একটি; সব ব কারাদি শব্দ বৰ্গীয় বএর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। এমন কোনও 
শব্দ তার তালিকায় জায়গা পায় নি যার আদ্যক্ষর :ঈ উ খয ষ। কেন? সম্ভবতঃ ওঁর বিবেচনায় 
2 সব বর্ণ চলতি বাগুলায় উচ্চার্য নয়। অতৎসম শব্দের বানানে তিনি যে সংস্কৃত বিধি মোটেও 
মানতেন না, নীচের বানানগুলো লক্ষ করলে তা বোঝা যাবে : 
উজ্জাপন উজ্জোগ কুমির Stor তাতিনি দাবি দিঘি ধোপানি ননদিনি ননি নেকি 
পাখি বাঘিনি বাঙালি বুড়ি মানিক রাখি সেকরানি। 
ওই সংকলনে গৃহীত ‘পদবি’ শব্দের বানান নিয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন---স্ত্ৰ ‘ই’ দিয়ে 
‘পদবি’ বানান শুদ্ধ বটে ; তবে এমন নয় যে তৎসম শব্দের বানানে তিনি সর্বদা সংস্কৃত নিয়ম 


বিদ্যাসাগরের ‘শব্দ-সংগ্ৰহ’ /৭১ 


মেনে DACA | তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে বিদ্যাসাগর মশায়ের ‘পণ্ডিতিয়ানা-মুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টির? 
উদাহরণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্য একটি কাহিনিরও উল্লেখ করেছেন। সেটি এইরকম : 
একবার অবিনাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরকে বলেন, ‘যাবদীয়’ বানানটাই ব্যাকরণসংগত, তবে 
আপনি ‘যাবতীয়’ লেখেন কেন? বিদ্যাসাগর জবাব দেন, ‘যাবদীয়’ কথাটাই ঠিক জানি; কিন্তু 
“যাবতীয়, কথাটা বাঙলা ভাষায় অনেক দিন চলে আসছে; আমি এ বদলাতে পারব না। 


সংযোজন ২ 


বর্তমান নিবন্ধটি পত্রস্থ করার সঙ্গেই বিদ্যাসাগর মশায়ের ‘শব্দ-সংগ্ৰহ'টি পুনরমুদ্রণের কথা ভাবেন 
পত্রিকাধ্যক্ষ এবং সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক। সেই উপলক্ষ্যে পরিষদের 
অভিলেখাগারে সংরক্ষিত বিদ্যাসাগর মশায়ের স্বহস্তলিখিত পাণুলিপিখানি থেকে পাঠ মিলিয়ে 
দেখা হয়। এই মিলিয়ে দেখার কাজে বর্তমান নিবন্ধকারকে সহায়তা করেন শ্রীঅশোক উপাধ্যায়। 
চামড়ায় বাধানো ১০৬ পৃষ্ঠার একটি সাদা একসারসাইজ খাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই তালিকা 
লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এই খাতায় কোথাও তালিকার উদ্দেশ্য অথবা সংকলনের তারিখের 
কোনো উল্লেখ নেই। খাতাটির গোড়ায় রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্বাক্ষরিত এই কথাগুলি লেখা 
আছে: 
সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে*বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সঙ্চলিত ও স্বহস্তলিখিত এই শব্দ সংগ্রহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে উপহার 
দিলাম। গতবর্ষের পরিষৎ পত্রিকায় এই শব্দ সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে. সাহিত্য পরিষদের 
প্রতি অনুরোধ যে এই পুস্তক সযত্বে রক্ষার ব্যবস্থা হইবে, এবং কোন হেতুতে কোন 
ব্যক্তি কর্তৃক সাহিত্য পরিষদের পুস্তকালয় হইতে স্থানান্তরিত হইবে না। ইতি। ২৫শে 


PRA ১৩০৯ 
শ্রীরামেন্্সুন্দর ত্ৰিবেদী 
তালিকাটি মেলাতে গিয়ে দেখা গেল যে ১৩০৮ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের 
সময় এই শব্দ-সংগ্রহের কিছু শব্দ যেমন পাঠোদ্ধার করতে না পারার দরুন বাদ পড়েছে কিংবা 
একটু রূপভেদে গৃহীত হয়েছে তেমনি আবার বেশ কিছু শব্দ আদৌ মুদ্রিত হয়নি। শেষোক্ত 
শব্দাবলি, অনুমান করা যেতে পারে, অপশব্দ বিবেচনায় বর্জন করা হয়েছিল। কিন্তু স্বয়ং সংকলক 
যেসব শব্দ গ্রহণযোগ্য মনে করে তালিকাবদ্ধ করেছিলেন সেগুলিকে পরিহার করা অকর্তৃব্য। 
এবারে পূর্ণাঙ্গ তালিকাই প্রকাশিত হল। তবে পাগুলিপিখানি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় অল্প কিছু 
জায়গায় ঠিকমতো পড়তে পারা যায়নি, তাই এটিও পুরোপুরি ক্রটিমুক্ত নয়। 


দ্বিগুণজীবিত পৌরুষ 


অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 


এক : বিশ্বাসসুন্দর জীবন 


বড়ো গাছ। গোটাকতক সেকেলে অশ্বথগাছ। ভালো ফুল। লাল ফুল। নানান আম। লতানে 
আম। জামতাড়া আর মধুপুর স্টেশনের মাঝে। কার্মাটাড়ে স্টেশন লাগোয়া বাগান-জমি। সাদী 
বাড়ি! মাইল দেড়েক আলপথে সীওতাল গ্রামে দ্রুত হঁটিছেন। হাতে বাটি। হোমিওপ্যাথিক 
ওষুধ নিয়ে চলেছেন। সাঁওতাল ছেলেটার চিকিৎসা করতে | রাতভোরে “কথামালা” কি ‘বোধোদয়ে'র 
প্রুফ দেখছেন। কাটছেন, বদল করছেন, শব্দ। বুড়ো বয়সেও বাংলার ইডিয়ম নিয়ে খুঁতখুতুনি। 
সালটা ১৮৭৮। ৰ 

বাইরের বড়ো ঘরের দেওয়াল-তাক। সার সার। ভরে উঠছে ভুট্টাকটায়। আরও ভুট্টায়। 
ভুন্টায়। 

ও বিদ্যেসাগর, আমার পাঁচ গণ্ডা পয়সা ;নইলে ছেলেটার চিকিৎসা হবে না ;ভুট্টাকটা 
তুই রাখ! 

. আৰর এক সীওতাল। বাজরা ভরা ভুট্টায়। 

-- আমার আটগণ্ডা পয়সার দরকার।’ 
তিনি ভুট্টা কিনছেন। তাকে তুলছেন। 
তাক ভর্তি হচ্ছে। উপচে উঠছে। 
বাইরের উঠোনে, জমির কাছটাতে। সীওতালের দল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে। গোল গোল। 


—e বিদ্যেসাগর আমাদের খেতে দে” 

পরিবেষণ করছেন ভুট্টা। ভরা উঠোনে। ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ি। কোথাও দলে পাঁচ। 
আট। আবার দলে দল। মাঝখানে শুকনো পাতা । ছোটো ছোটো কাঠ! আগুন ধরে কাঠে ৷ 
পাতায়। ভুট্টা সেঁকে খায়। ভারি ফুর্তি | আনন্দ-জীবন! 

সরলতা, সবলময় রসিক জীবনের মাঝে, আজ, তিনি। চলে এসেছেন মেকি কথার ছল- 
চাতুরী মোড়া সেই সভ্য জীবন ছেড়ে। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের ডাকে। স্বাধীনতার নিজস্ব বাণীকে 
স্পর্শ করতে প্রাণে প্রাণ মেলাতে H- 

বিশ্বাসসুন্দর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জীবন তার। খজুতার প্রখর একাগ্র বৈপ্লবিক একক জীবনের 
প্রায় উপান্তে। ১৮৮৯ সালে। চিঠি লিখবেন। প্রতিবাদের চিঠি। তার বসতগ্ৰামে, সাবেক 
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অশ্বথগাছ কেটে ফেলতে উদ্যত হয়েছে কিছু অমানুষ। প্রতিবাদে কঠোর হয়েছিল ললাট। ভাই, 
শম্ভুচন্দ্ৰ বিদ্যারত্বকে দুর্বৃত্ত কর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে বলছেন। “পিতামহী প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ 
বৃক্ষটি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিবে।...অশ্বথ রক্ষায় মোকদ্দমা সমাধা করিবে। পরে 
আমি এ টাকা তোমাকে দিব? 

১২৯৮-এর wal বৈশাখ Boars “পিতামহী ঠাকুরাণীর অশ্বথ বৃক্ষের মোকদ্দমা আর 
দানখরচ-__পাঁচশত টাকা পাঠাচ্ছেন”। বৈশাখ মাসে। বৈশাখের কবি হয়ত তাই খুব ধরতে 
পেরেছিলেন তাকে। বলাই, বালা মেঝেন, ভারত থেকে বিশ্বদর্শন তিনি যে জানতেন। গুণীকে 
গুণের দ্বারাই বুঝতে হবে। মনুষ্যত্বের অভিমুখে দৃঢ়নিষ্ঠ সুশৃঙ্খল বিদ্যাসাগর। প্রকৃতি, মানুষ, 
ভূমি-র প্রতি শ্রদ্ধাবান। তিনিই। গভীর আত্মসম্মানবোধে যার প্রতিষ্ঠা! “সত্যপ্রিয় সাওতালেরা যে 
অংশে মনুষ্যত্ব ভূষিত সেইখানে স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত অজানার অন্তরের 
যথার্থ এঁক্য অনুভব করিতেন!” বিদ্যাসাগরচরিত বোঝা ছিল, হৃদয় দিয়ে। 

এই মহৎচরিত্রের অনন্যতন্ত্রতার অনুসন্ধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ। জানতেন প্রথম 
বর্ণপরিচয়ে। প্রথম রবির আভাসে। ‘ওয় পাঠের। কথা কয়। জল পড়ে । মেঘ ডাকে। হাত 
নাড়ে। খেলা করে।’ কি সেই আশ্চর্য ছন্দ! যেমন লিখতে, বলতে। মনের ছবিতে | আর শুনতে। 
ভাষা গঠনের শিল্পপ্রতিভা আর সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয়ে আশ্চর্য হবেন অনেক পরে। লিখবেন 
সেকথা অভিভাষণে। এমারল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে। ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণে। অপরাহে। 


দুই : জল পড়ে পাতা নড়ে 


রূপকথার অরূপরাজ্যে ঘুরে রেড়িয়েছেন। আগে। ছ-সাত বছরের রবীন্দ্রনাথ। তারপর অক্ষর 
পরিচয়। বর্ণপরিচয় দিয়েই, কর খল । বানানের তুফান পেরিয়ে যে দিন মিলেছিল আপন পাওয়ায়, 
জল পড়ে পাতা নড়ে’ সেদিন আগামী কবির পরিচয় ঘটে আদিকবির প্রথম কবিতায়। এতবড় 
অব্যর্থ সহজ সরল সুরযোগ পৃথিবীতে আর কোথাও ঘটেছে কিনা জানিনা। 

তবে জানি। শিশুকালে যে সব বই পড়েছিলেন, তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের “বোধোদয়” - 
এর কথা বৃদ্ধবয়সেও মনে ছিল তার। আকাশের যে-নীলটা দেখা যায়, সেটা যে কোনো বাধাই 
নয়। জানত অমল, জানতেন তিনি | জানিয়েছিলেন ‘Chamber’s Rudiment of knowledge’ - 
এর অনুবাদক। বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী, তিনিই। বিদ্যাসাগর। 

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মাঝখানটাতে তার আসা। উপান্তের বছর-_-১৮৩৩ আর ১৮৯১। 
১৮৬১-র অর্থময়তা সেদিন আলোয় কবিপ্রবরের অভিজ্ঞানে ভরপুর। বৈশাখে তিনি চিরনবীনতার 
শাখায় ভালে পালায়। আকাশে বাতাসে। পূর্ণ আনন্দে ভরপুর। সে বছরেই তিলোত্তমাসম্তব কাব্য 
থেকে আরও সুসংহত ‘verse form’ “মেঘনাদবধ কাব্য’ এল নবজাগরণে। মাইকেলের হাত 
ধরে। ১৮৬১-র ফাল্গুনের বিকেল। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা। রূপোর Claret 
jug পুরস্কার তুলে দেওয়া হল। মহাকবির প্রতিভার সম্মানে | ১৮৬২, বীরাঙ্গনা কাব্য। উৎসর্গ 
করলেন__1767016 Epistles from the most noted Puranic Women to their lovers 
or lords’—to Vidyasagar.’ ১৮৬২ থেকে ১৮৬৭ মাইকেলের জীবন, পাশ্চাত্যে, উথাল 
পাথাল। ঢেউ আরও COG | ভার্সাই থেকে বারে বারে অর্থ সাহায্য চেয়েছেন বিপদে। পেয়েওছেন 
এ করুণাসাগরের কাছ থেকেই। করুণ চিঠির লেখনী আশ্চর্য প্রতিভায় ভরপুর। বিশ্লেষণে | 


৭৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


মহত্বের বিচারে। মূল্যায়নে। ‘Nature’s noblemen’ | করুণার সাগর তুমি। তোমার আছে 
‘the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and 
the heart of a Bengali mother!’ 


মধুকবির হৃদয়ের অনুভব। সুবৃহৎ সরলতায়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় খদ্ধ। এঁতিহাসিক 
বিশ্লেষণ। করুণাসাগরের দয়াময় মূৰ্তি স্বচক্ষে জেনেছিলেন। 

“অভিলাষ” কবিতা তত্ববোধিনীতে বিনা নামে কে যেন লিখল। সেই বালক একদিন 
ভবিষ্যতের প্রজ্ঞাবান সরল সুন্দর আনন্দলোকের রচয়িতা হবেন। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাস। 
মনে জাগে নানা আশা, আকাঙক্ষা। কবির বিচিত্র সাধ। 

রবি চলেছেন ম্যাকবেথ তৰ্জমা VTS | সঙ্গে রামসর্বস্ব পপ্তিত। চলেছেন বিদ্যাসাগরের 
কাছে। ম্যাকবেথ তৰ্জমা কিছু অংশে 'ভারতী'তে ছাপা হয়েছিল। এবারও বিনা নামে। বিদ্যাসাগরের 
চোখে পড়েছিল। 

রবি চলেছেন। বিদ্যাসাগরে। রামসর্বস্ব পণ্ডিত সঙ্গে। “পুস্তকে ভরা তাহার ঘরের মধ্যে 
ঢুকিতে আমার বুক দুরু দুরু করিতেছিল ;তাহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল, 
তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই ; অতএব 
এখন হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল হইল। বোধকরি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় 
করিয়া ফিরিয়াছিলাম।” 

অনুবাদ সাহিত্য বিদেশি সাহিত্যের সম্ভার এনে দিয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রাঙ্গণে। ‘তত্ত্ববোধিনী পত্ৰিকা’, যার আবির্ভাব ১৮৪৩-এ। সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ শুরু 
করেন, বিদ্যাসাগর, এই পত্রিকারই পাতায় 


তিন : বহুমুখী মানসচেতনা 


গভীর আত্মপ্রত্যয়ে তেজস্থিতার দীক্ষালাভ করেছিলেন। “বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরেরই জীবন থেকে৷ 
ওদিকে জোড়াসাঁকো ওপাশে সিমুলিয়া। এদিকে মেট্রোপলিটন স্কুল। সুকিয়া স্ট্রিটে । আটবছরের 
নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগর-এর মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণিতে 
(এখনকার দ্বিতীয় শ্রেণি) ভর্তি হলেন। তখন প্রধান শিক্ষক প্রসম্নচন্দ্র রায়। 

একদিন ক্লাসে সে এক প্রলয় কাণ্ড! একজন শিক্ষক রেগে মেগে একটা ছাত্রকে অন্যায়ভাবে 
বেদম প্রহার করছেন। কিন্তু HES সব মুখভঙ্গি করছেন। অকারণ উন্মন্ততা। নরেন হেসে 
ফেলেছিল। এই দেখে মাস্টার নরেনকে চড় DIAG | অবিরাম দুহাতে কান মলা। কান ধরে শূন্যে 
তুলে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করালেন। রক্তারক্তি কাণ্ড। ক্রোধে নরেন্দ্রনাথ দন্ত বলছেন, ‘আমার 
কান মলবেন না। আমাকে মারবার আপনি কে? আমার গায়ে হাত দেবেন না’ 

এমন সময়ে বিদ্যাসাগর সেখানে এসে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত হাতের বই নিয়ে বলছেন 
বিদ্যাসাগরকে। বরাবরের মতো সে বিদ্যালয় ছেড়ে চলেছে। এখানে তার আর পড়া হবে না। 
নিজের ঘরে নিয়ে চলেছেন ভবিষ্যতের যথার্থ বীরকে, বীরসিংহ স্বয়ং! বোঝালেন, সান্তনা দিলেন। 
অনুসন্ধানে, আদেশ জারি হল] বিদ্যালয়ে ওই ধরনের শাস্তি দেওয়া আর চলবে AT | 

ভাববার কথা, মানবিকতা চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ, একদিন বিদ্যাসাগরের হৃদয় শক্তি, 
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পৌরুষ আর মানবিকতার পূর্ণ বিকাশে উদ্ধুদ্ধ হয়ে বলবেন নিবেদিতাকে ‘ভাৱতে আমার বয়সের 
এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাহার প্রভাব না পড়িয়াছে। 

* বহুমুখী মানসচেতনা উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের মধ্যে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ 
ফসল- চিন্তা ভাবনার প্রয়োগশিল্প। করে দেখানোর আত্মশক্তিতে গৌরব-আলোকে ভরপুর। 
যুক্তিবাদ, মৈত্রীভাবনা, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ, স্বাদেশিকতা। প্রাচীন এতিহ্যের প্রতি বিচার 
প্রসূত শ্রদ্ধা, ইতিহাসচেতনা, বিজ্ঞান-চেতনা, শিল্পসংস্কৃতি বোধ, সাংস্কৃতিক অনুবর্তনের রূপে 
রূপ নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দে। রামমোহন বিদ্যাসাগর ডিরোজিও আরও সব বলবানের 
ইতিহাসে সমৃদ্ধ নতুন আলোকের ছটায়। চিন্তা ভাবনা ও কাজের বিস্ফোরণে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের 
সমন্বয়ে। বিশ্ববীক্ষায়। যার প্রাসঙ্গিকতা ক্রমাগত যুদ্ধ দাঙ্গা-বিধ্বস্ত, পরিবেশ বিপর্যস্ত, pe হয়ে 
পড়া অমানবিক আর কাপুরুষের সময়ের ইতিহাসে, অবাক কাগুই মনে হতে ATA | 

অবাক হয়েছিলেন সেদিন, সুরেন্দ্রনাথ বন্্যোপাধ্যায়। এই মেট্রোপলিটন ইনন্টিটিউশনেরই 
পারিতোষিক বিতরণ সভায়। বক্তা, ছাত্র- নরেন্দ্রনাথ, ইংরেজিতে বক্তৃতা করছেন। আর সভাপতি 
বাগ্মীপ্ৰবর সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৭৬-এ তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। সেদিনই ভবিষ্যত কথা 
গড়ে উঠেছিল-_নরেন্দ্রনাথ সর্বোত্তম হবেন। বক্তা হিসেবে কী কণ্ঠে, কী বিষয়ে আর উপস্থাপনায়। 
বিদ্যাসাগরের স্কুলে শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতনই তাকে মনে প্রাণে অনুসরণ করেছেন। 
একগুয়েমির মধ্যে শিল্প আছে। আছে দার্শনিক মেজাজ। শিশুর সারল্য ও একাগ্রতা। ব্যক্তি 
নিরপেক্ষ মানবিক সমাজভাবনা।যা দুজনের রেনেঁসা-প্রয়োগ ভাবনায় জেগে উঠেছিল। এ পৃথিবীর 
সীমারেখাহীন মানবের আতিথ্যচর্যার কাজে। 

রহস্যচ্ছলে মনে পড়তেই পারে, নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটনে বি. এল. পড়েছেন কিছুদিন। 
বি. এ. পাশ দিয়ে। আর হ্যা শিক্ষকতা করেছেন, মাত্র কয়েক মাস। চাকরিও খুইয়েছিলেন। 
বিদ্যাসাগরমশাইর জামাতা, সূর্যকুমারের সুপারিশে। নরেন্দ্রনাথ সুকিয়া স্ট্রিটের ইনস্টিটিউশনের 
শিক্ষক ছিলেন মাত্র কিছুদিন ৷ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের টাপাতলায় মেট্রোপলিটন-এর প্রধান শিক্ষকও 
ছিলেন কিছুদিন। জুন ১৮৮৬। 

কিছুকালও কখনও কখনও হতে পারে দীর্ঘসূত্রতার কর্মময়তার সূত্ৰকথাও। বিবেকানন্দ, 
আত্মবিশ্বাসের যে উদ্বোধন রচনা করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের আজীবন সংগ্রাম আদর্শে তা ধরা 
ছিল। মেলা ছিল। জীবনযাপন সংস্কৃতির পরতে পরতে! একি কখনও ভুলতে পারেন? 
নবজাগরণের পূর্ণ-পরিণাম জোড়াসীকো-সিমলের যুগলবন্দি। বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে। 

বাংলার নবজাগরণের দ্বিতীয় পুরুষের অনুভবের গভীরতা ; অদম্য, একাগ্র কাজ করার 
শক্তি। হৃদয়বন্তা। পরার্থপরতা। অন্যায়ের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ানোর আত্মশস্তি। জীবন ধর্ম। 
নিভীকিতা। অতীতকে শ্রদ্ধা করে বর্তমানে প্রয়োগ করা । আর, পৃথিবীর যত কিছু ভালো নিয়ে 
নতুন বিশ্বনীড়ের ভাবনা। ছুঁৎমার্গ অতিক্রম করে নেতি নেতি ভাবনাকে দূরে সরিয়ে সদর্থক 
জীবন যাপন শিল্প-_এমন জীবন সংস্কৃতির আদর্শে দু'জন যুগনায়কের ভোর উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছিল। কথায় কাজে সত্য আচরণের রশ্মিতে, আদর্শে ভরপুর বিদ্যাসাগরি আলোয়। 


৭৬ /সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


চার : অতিথি ও বিদ্যাসাগর চরিত 


১৮৮১। ভারতী প্রায় পাঁচ বছর চলছে। এধরনের কাজে একটা সাহিত্যসংসদ দরকার। লেখা, 
বলা, PEM এক জোটে যদি হয়। তাহলে বেশ হয়। যুবক রবির এই ইচ্ছে। কলকাতা সারস্বত 
সম্মিলন গড়বেন, একাডেমি ধীচে। হ্যা, রবি গেলেন তারই কাছে। বিদ্যাসাগর বললেন, “বেশ, 
ভালো, কিন্তু দেখ হোমরা-চোমরাদের কাছে যেয়ো না কাজ পণ্ড হবে।’ রবি কি তখন জানতেন 
প্রজ্ঞাবানের কথায় ধরা পড়ল ‘আমিটাই হয়ে পড়ল সব--এই সংক্রামক ব্যাধির উত্তরইতিবৃত্ত 
সেদিন তিনি শোনেননি। জোড়ার্সীকোয় হোমরাচোমরাদের সভা বসল। সংবিধান হল। মিটিং 
হল। কথার ফুলঝুরি উঠল। (এখনও যেমন হয় আর কি!) রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি। কেশব 
সেনের ভাই কৃষ্ণবিহারী আর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক। কত লোকের ভীড়। মাথাওয়ালাদের আস্ফালন! 
বিদ্যাসাগর এলেন না! মিটিংসর্বস্ব একাডেমি গেল ভেঙে। কাজ হল না। রবীন্দ্রনাথ দোরে দোরে 
ঘুরে সারা হলেন। 

কাজ করতে গিয়ে দেখলেন, হ্যা, বিদ্যাসাগরের কথাই ঠিক] 

অভিজ্ঞতা দিয়ে সেদিন বুঝেছিলেন বলেই কি বিশ শতকের ভোরে প্রবল ইচ্ছাশক্তি 
মোড়া আত্মশক্তিকে সঙ্গী করে, একলাই পাঁচটি ছাত্র নিয়ে, রুক্ষ খোয়াই মাঝে আমগাছের তলায়। 
মাটির বেদিতে। বিদ্যালয় গড়বেন। বিশ্ববিদ্যাচর্চার আশ্রম। কিছুকাল আগেই ত তার 
মেট্রোপলিটনের আর এক ছাত্র__পদব্রজে সুখী দুখী আনন্দযজ্ঞের ভারতকে নিজে দেখবেন। 
যাচাই করবেন। মানবকল্যাণের কাজে জীবন সমর্পণ করতে। জীবনদানের মধ্যে যে গরিমা, 
গৌরব ও সাধনা-_সে মূর্তি তারা দুজনেই দুপথে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেহ মন ও আত্মায় 
ভরপুর বিদ্যা আর করুণাভরা সুধাসাগরের নিশ্চিত স্মৃতি ছিল জেগে। 

সাহিত্য পত্রিকায় “প্রভাবতী সম্ভাষণ’ লিখলেন বিদ্যাসাগর | ভাষা, বিষয় ও বিন্যাসে মুগ্ধ, 
রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের লেখাটি নিয়ে আলোচনা করলেন। সাধনা পত্রিকায় 

‘সাধনা’ পর্বের শেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ‘অতিথি’ 
এবং বিদ্যাসাগরচরিত’। ১৮৯৫, শ্রাবণ মাস। কবি তখন শিলাইদহে। মানুষ ভূমি প্রকৃতি পরিবেশ 
মাঝে। প্রত্যক্ষ করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিত্য সম্বন্ধ। অভিজ্ঞতায়, অনুভবে বুঝলেন 
দেশের, গ্রামের বৃহত্তর মানুষ কী নিদারুণ দুঃখ দারিদ্র অনাহার আর অস্বাস্থ্যে দিন কাটাতে বাধ্য 
হয়ে চলেছে। হৃদয় দিয়ে নদী থেকে নদী, ঘাট থেকে মাঠে দেখেছেন, ঘুরেছেন। সে কেবল 
নিছক কাব্যসংগীতমালা সাজানো নয়। বড় প্রস্তুতি চলেছে মনে মনে। মানব-কল্যাণ সংকল্পের 
আর পল্লি পুনর্গঠনের ভাবনা চিন্তা ছিন্নসত্ৰেই আছে। রয়েছে জীবনগান রচনায়। মানবের আতিথ্য 
সংগীতে, কবিতায়, গল্পে। কিছুকাল পরে এক চিঠিতে বলবেন পল্লি পুনর্গঠনের কাজটা আমার 
মাথায় বৌকের মতো চেপে বসেছে। এ থেকে আমার নিস্তার নেই। নিস্তার পেতে চাননিও। 
পতিসর থেকে শাস্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন কর্মসাধনা। জীবনবিচ্যুত লোকদেখানী নামকেনার পর্ব 
নিশ্চয়ই ছিল না। তাই যথার্থ যোগ্য হয়ে উঠছিলেন, বিদ্যাসাগর চরিত বিচারে, বিশ্লেষণে । ব্যক্ত 
হয়েছিল যেন মনের কোণের নানান অভিপ্রায়। এত বড়ো জীবনের ভাবকে নিজের মতন প্রয়োগ 
করে দেখা। স্পষ্টবাদী, যথার্থবাদী ব্যক্তিত্বকে অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা করেছিলেন। 


দ্বিগুণজীবিত পৌরুষ / ৭৭ 


পাঁচ : মননজীবনের অধিকারী, বীরশ্রেষ্ঠ 


করুণার অশ্ৰুজলপূৰ্ণ উন্মুক্ত অপার’ ত ত eee 
জানিয়েছিলেন বিরল ভাষায়! বিদ্যাসাগরের জীবনীর বিস্তৃতিতে প্ৰবেশ করেছেন ;তুলে এনেছেন 
আশ্চৰ্য সব উপাদান। ইতিহাসকে সবল ভাব্যে প্রয়োগ করলেন। বিরল বিশ্লেষণে খোঁজ করেছেন, 
পারিবারিক ay পরম্পরায়। পিতামহ, পিতা ও মাতার মধ্যে বুঝতে চেয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্রে 
পূর্বপুরুষের মহত্বের উপকরণ । মনুষ্যত্বের আদর্শরূপ খুঁজে পেয়েছেন তাদের পরিবারেরই মধ্যে; 
জীবন আচরণে। বিদ্যাসাগর হঠাৎ যে হননি, হয়ও না, সেদিকে আমাদের চোখ ও মন নিয়ে 
গেছেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের বল ও সাহস আলোচনায় এনেছেন ঈশ্বরচন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও 
মর্যাদোবোধকে বুঝতে, বোঝাতে। রামজয়ের হাস্যময় তেজোময় নিভীকি খজুস্বভাব অনুধাবন 
করতে পারলে, তাদের উত্তরপুরুষকে নিঝ্ডিভাবে জানা হয়! অনবদ্য ভাব আর শৈলীতে 

বিদ্যাসাগরকে উপস্থাপিত করেছেন। অনেকটাই জীবনী অবলম্বনে, প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে । এ ধরনের 
চারিত্রপূজা আজও বিরল। দেখি, বিদ্যাসাগরের মায়ের ছবিকে আশ্চর্য কুশলতায় পর্যালোচনা 
করেছেন। একজন বিশেষজ্ঞ Portait /১:05-এর মতন। ভগবতী দেবীর অসামান্যতা স্পষ্ট 

করেছেন, লিখোগ্রাফপটে ওই দেবীমূর্তি সামনে রেখে। “ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখত্রীর 
গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করা যায় না। উন্নত ললাটে তাহার বুদ্ধির 
প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবৰ্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক 
এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংহত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু উর্ধ্বে 
আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থসাধনের জন্যে কেন 
হয় নাই৷” দয়াবৃত্তির অসাধারণত্ব যার প্রকাশ বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখতে পাই, তার সচল বীজ ও 
আদর্শ তার মায়ের মধ্যেই যে ছিল, সে কথা জীবন-আলোচনায় নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক। জননীর 
চরিতে, তার পরিবারের এঁতিহ্যে এবং পুত্রের চরিতে ও আচরণে প্রভেদ নেই। এই বিষয়টিকে 
বিশেষ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ | এমন বিস্তারে ও অনুবীক্ষণে জীবন আলোচনা, সেই 
সময়ে খুব বেশি হয়নি। শ্রমসুন্দর জীবন ;বাংলার রেনেসীর কাজে করে দেখানোর যে ইতিহাস-- 
বিষয়টি স্পষ্ট হয় তার লেখনীতে ও বিশ্লেষণে। জাতপাত অগ্রাহ্য করে, সেবাকে জীবন-আচরণে 
বিদ্যাসাগর গ্রহণ করেছিলেন। এই আদর্শ ; পরবর্তী সমাজ ইতিহাসে যে বড়ো ভূমিকা নেবে, 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ছিনপত্রাবলীর লেখক | আর একটি বিষয়, অত্যন্ত বাস্তব এবং প্রয়োগযোগ্য, 

যে, কাজ করলেই শুধু হবে না, ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে চলা চাই। রবীন্দ্রনাথ সেদিন 

অভিভাষণে বলেছিলেন ‘যাহাকে বলে কাগুজ্ঞান সেটা তাহার যথেষ্ট ছিল।’ মননজীবনের অধিকারী 
তিনি, বীরশ্রেষ্ঠ। আবার শিল্পী মনেরও স্থপতি। “চারিদিকে অসাড়তার মধ্যে এই ব্যথিত বিশাল 
হৃদয় কেবল নিঃসহায়ভাবে, কেবল আপনার প্রাণের জোরে, কেবল আপনার বেদনার উত্তাপে 
একাকী আপন কাজ করিয়া গিয়াছেন। কাশুজ্ঞানপূর্ণ, বড়ো হৃদয়ের অনন্য এই বীরের জীবন! 
বড়ো স্পষ্ট হয়ে যায়, মাত্র কতক পাতার, বড়ো মাপের চারিত্রপূজায়। প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ তাকে 
শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী হিসেবে। বিদ্যাসাগর পরবর্তী গদ্যসাহিত্য 
আরও ব্যাপক কলানৈপুণ্যে ভরে উঠতে লাগল। যে কাজে বিপ্লব এনেছিলেন বিদ্যাসাগর | 
পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথেরই কাছে আমরা গদ্যকবিতা ত পাব! সরল, সুন্দর, সুশৃঙ্খল কর্মজীবন 


৭৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


বিদ্যাসাগর পরবর্তী রবীন্দ্রজীবন-সংস্কৃতিতেই বিস্তৃত রূপ নিয়েছিল। এমনকি আধুনিক পরিবেশসখ্য 
স্থাপত্য ও নির্মিত পরিবেশ রচনায়। শান্তিনিকেতনে, ওই রূপ ও রসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরা পাব। 
যা আজও সমান সচল। প্রাণবন্ত 

এমন বিরল মনের জীবন ও মননক্রিয়া এবং সেই জীবনের আশ্চর্য স্থিতধী মনুষ্যত্ব 
প্রকাশের ধারাবাহিকতায় বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত ছিলেন, বাঙালির জীবনে বিদ্যাসাগর একক। 
পুজ্পকোমল ও ABBA বক্ষের বলিষ্ঠ চরিত্র এই বাঙলিজীবনের আশ্চর্য ঘটনা। সে কথা এক- 
বাক্যে স্বীকার করেছেন। বিধবা বিবাহ নিয়ে, তার সংগ্রাম। হার না মানা জেদ ও পুরুষসিংহের 
আত্মশক্তি। = 

১৯১০ সালে ব্রান্মাসমাজে প্রথম বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন রবীন্দরনাথই। প্রবল আত্মশক্তির 
বলে, নিজের ছেলে রধীন্দ্রনাথের বিবাহ দিয়েছিলেন, বালবিধবা প্রতিমাদেবীর সঙ্গে । সেদিনের 
সমাজের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে, আপনার গভীর ইচ্ছার স্রোতের কাছাকাছি, স্পষ্টতায়, বলতে 
পেরেছিলেন, বিদ্যাসাগর সুখী ছিলেন না। ‘এদেশে তিনি তাহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে 
আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। যে মনুষ্যত্বের প্রকাশ চাইতেন চারপাশে তিনি তা 
পাননি। অজেয় 'পৌরুষ ও তাহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এই দুর্বল, ক্ষুদ্ৰ, হৃদয়হীন কর্মহীন দাম্ভিক 
তার্কিক জাতির কাছে যেন সুগভীর ধিক্কার ছিল। সর্ববিষয়েই তিনি সদর্থে বিপরীত ছিলেন। 


ছয় : ‘..তারি পরে জানি কমলা সদয়!” 


ও সবলতায় যেন আশ্রয়লাভ করেছিলেন। কোথায় যেন মিলের সুদূর নির্জন জীবন-উপাসনা 
জেগে রয়। 

" গঙ্গার পাড় বাঁধানোর কাজ চলছে বেলুড় মঠে। ১৯০১-০২ সাল। জীবনের উপান্তে 
এসে মাঝি মেঝেনদের খাওয়াচ্ছেন। পরিবেশন করছেন নিজের হাতে। কথা কইছেন, প্রাণের 
কথা। সহজ সরল সুন্দরের অভ্যর্থনায়। বিবেকানন্দ। 

এমন আপন বন্ধুরাই ত সেদিন শাস্তিনিকেতনে পিয়রসন পল্লি থেকে এসেছিল তার 
মাটির শ্যামলী গড়ে তুলতে। ১৯৩৫-এ। বালী মেঝেনদের দল, সাঁওতাল-সাঁওতালী মাটির 
বন্ধুরা, ধরিত্রীর বরপুত্রকে চোখের দেখা-মনের দেখার আশ্চর্য সবুজ রহস্য জানিয়েছিল। হাজার 
উঠেছিল কার্মাটাড়, বেলুড় কিংবা শাস্তিনিকেতন। প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাংস্কৃতিক RA | 
পরীক্ষালন্ধ সত্যে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় মারণ ঢেউ সেদিন মনুষ্যত্বের পরাজয়কেই নিশ্চিত করে 
তুলছিল। বয়সের ভারে অশক্ত রবীন্দ্রনাথ, যুদ্ধের সংবাদে বিদীর্ণ তিনি__-শতকষ্ট উপেক্ষা করেও 
মেদিনীপুরে এলেন। ১৯৩৯। ১৬ই ডিসেম্বরের প্রভাতে তারই হাতে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরের 
দরজা উন্মুক্ত হল। উদ্বোধন করলেন মহত্বের আলো। ঘন অন্ধকারে ঢাকা পৃথিবীর আকাশে 
একটি সবুজ রেখার আশায়। বুঝেছিলেন চরিত্র চাই, চরিত্র। নিটোল সত্য-সুন্দর জীবন আদর্শ । 
আকাশের নীল যে বাধা নয়। সুদূরেরই ডাক। আশার ইশারা। গৌরবেরই ডাক। ছেলেবেলায় 
তার কাছেই ত শিখেছিল বালক রবি। সেদিন উপান্তে এসে বললেন “...বঙ্গসাহিত্যে আমার 


দ্বিগুণজীবিত পৌরুষ / ৭৯ 


কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার 
উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর” বিদ্যাসাগর চরিত যেদিন নদীপাড়ে মানুষী গ্রামবাংলার 
কোলে বসে লিখবেন। সেদিন তারাপদ এসেছিল তার আতিথ্য মেলে। আকাশের মুক্তিতে সে 
আলো প্রত্যক্ষ করত। 

‘এই ব্রাহ্মাণবালক আসক্জিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে? 
অতিথি ও বিদ্যাসাগর চরিত যখন লিখছেন ওই শ্রাবণেই বলেছেন (১৩ই শ্রাবণ ১৩০২) 
মঙ্গলভাবের বিদ্যাসাগর-কথা। শ্রাবণেই (৩০শে শ্রাবণ ১৩০২) ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতে 
(BAARIT, পত্র ২২৪) জানাবেন, এবার কর্মযজ্ঞে নামিয়া পড়ার অন্তর-কথা। “কাজের 
মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা। এখন আমার কাছে নতুন রাজ্য খুলে গেছে। ..ব্যক্তিগত সুখ- 
দুঃখকে অবজ্ঞা করে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে চলতে হয়... কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর 
সান্তনা আছে। নগরসংগীত কবিতায় : “সুখের দুখের চক্রমধ্যে কখনো উঠিব উধাও পদ্যে / 
কখনও লুটিব গভীর গদ্যে নাগর দোলায় দুলিয়া / হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য আমি অশান্ত আমি 
অবাধ্য / যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য তাহারে ধরিব সবলে... 

কল্যাণশক্তিকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার কাজে, উদ্যোগী পুরুষসিংহের স্মৃতি নিশ্চয়ই 
জেগে উঠেছিল। ‘তারি পরে জানি কমলা সদয়!” 

বাইরের উঠোনে মাটির সন্তানের দল গোল গোল বসেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে দলে 
দলে। যুদ্ধে দাঙ্গায়, দূষণ ছায়া ও আত্মস্তরিতার আক্রমণে, মিথ্যাচারের বন্যায় ; প্লাবনে ভেসে 
উঠেছে পৃথিবীর মানুষ, প্রাণ-প্রকৃতি। গৃহহারা কোটি কোটি। আরও কোটি। শ’ শ’ কোটি। গোল 
গোল বসা- কার্মাটাড়ের উঠোনে অশ্বথের ছায়ায় লতানে আম গাছের তলে তলে = 

‘ও বিদ্যেসাগর আমাদের খেতে দে'__মিথ্যায় উপচে পড়া এ জীবনে আজ বড়ো খিদে, 
তেষ্টা-_ 

মেঘ ডাকে। জল ATG | হাত নাড়ে। 

“বিদ্যেসাগর আমাদের খেতে দে’ 


ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গদ্য 
রামকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য 


উপাধ্যায় মহাশয় বাংলা সাহিত্যে কি নিয়ে গেছেন তা 
আজকালকাব লোক উপলব্ধি করে না। 
ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত 
(বলাই দেবশৰ্ম্মার ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-এর ভূমিকা, পৃ. সতেরো) 


বৈশাখ ১৩০৮ -এ নতুন করে শুরু হলো বঙ্গদশন। উপরোধে ঢেঁকি গিলতে হলো রবীন্দ্রনাথকে। 
শেষ পর্যন্ত তিনিই হলেন তার সম্পাদক। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বেরল “হিন্দুজাতির 
একনিষ্ঠতা”, লেখকের নাম ব্ৰহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায়। এটিই বোধ হয় ব্ৰহ্মবান্ধবের প্রথম বাংলা 
Abel | তার আগে তিনি লিখতেন ইংরিজিতে। সিন্ধু প্রদেশে (এখনকার পাকিস্তান) থাকার সময়ে 
হয়তো সিদ্ধিতেও কিছু লিখে থাকতে পারেন। কিন্তু “হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা”-র আগে তার 
কোনো বাংলা গদ্য-রচনার হদিশ পাওয়া যায় নি? 

বাংলা গদ্যর ইতিহাসে ব্রহ্মাবান্ধবের নাম যে একেবারেই করা হয় না, তা নয়। কিন্তু ওই 
পর্যস্তই। তার গদ্যরীতি আর তার মূল্যবিচারে কেউ যান না। অথচ বিশ শতকের গোড়ায় বাংলায় 
ব্ৰহ্মবান্ধবের কলম ছিল অবিরাম, ১৯০৪-০৭ -এ তো নিয়মিত লিখতেন তার নিজের সান্ধ্য 
দৈনিক সঙ্ধ্যায়। বিশেষ করে এই পর্বের সাংবাদিক রচনাগুলির জন্যেই বাংলা গদ্যর ইতিহাসে 
তার জায়গা পাকা হয়ে আছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্য-এঁতিহাসিকরা রাজনীতির ব্যাপারে হয় 
ছুৎমার্গী নয় উদাসীন। তাই ব্ৰহ্মবান্ধবকে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না। বাংলা গদ্যর ইতিহাসে 
সাধু কোড থেকে চলিত কোড-এর পালাবদলে ব্রহ্মাবান্ধবের ভূমিকা কিছু কম নয়, অথচ তাঁর 
কথা কেউ বলেন না। 

শুধু কথাসাহিত্য আর ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে লেখাপত্র পড়লে বাংলা 
গদ্যর বিবর্তন ঠিকমতো বোঝা যায় না। গোড়া থেকেই সে-বিবর্তনে সাংবাদিকতার ভূমিকা 
খেয়াল করার মতো। তার মধ্যে আবার রাজনীতিক প্রসঙ্গ সবচেয়ে গুরুত্ব দাবি করে দমাচারদপর্ণি- 
দিগ্দশন-সংবাদপ্রভাকর থেকে বঙ্গদশন (বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত) তার এক পৰ্যায় ইংরেজ শাসনের 
গোড়া থেকেই একের পর এক কালাকানুন জারি হয়। খবরের কাগজের পাঠকরাও আস্তে আস্তে 
রাজনীতির ব্যাপারে সচেতন হতে থাকেন। ইলবার্ট বিল (১৮৯৩-৯৪)-কে কেন্দ্র করেই সাধারণ 
পাঠকের 'কাগজ-পড়া'র অভ্যেস গড়ে উঠতে থাকে? কলকাতা ও মফস্সলের গ্রস্থাগারগুলিতে 
দু-তিনটে দৈনিক কাগজ রাখা শুরু হয়৷ অনেক জায়গায় পাঠাগার ও নিখরচায় পত্রপত্রিকা পড়ার 
ব্যবস্থা চালু হয় এই কারণে। 


TAT উপাধ্যায়ের গদ্য / ৮১ 


কিন্ত আশুতোষ চৌধুরী ঠিকই বুঝেছিলেন : “পরাধীন জাতির রাজনীতি নেই” (A 
subject nation has no politics) | কথাটি তিনি বলেছিলেন ১৯০৪-এ, বর্ধমানে অনুষ্ঠিত 
বঙ্গীয় প্ৰাদেশিক সম্মেলনে। আর বাংলায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার স্পষ্ট সূচনা হলো ওই ১৯০৪ 
-এই, যখন বড়োলাট কাৰ্জন পূৰ্ববাংলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি নতুন প্রদেশ তৈরি 
করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন থেকেই ব্ৰহ্মবান্ধবের মন ও ভাষা একই সঙ্গে পাল্টে গেল। 
নরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের মতোই আগে তিনি বলতেন মেনে যা-ই থাকুক) : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
মধ্যে থেকেই কিছুটা স্বায়ত্তশাসন চাই। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তিনি তুললেন 
স্বাধীনতার দাবি।9 

এই পটভূমি মনে রাখা খুবই জরুরি। এর থেকে আলাদা করে দেখলে ব্ৰহ্মবান্ধবের 
বাংলা রচনাকে কখনোই ঠিকমতো বিচার করা যাবে না। জব্বলপুরে নর্মদার তীরে ভারতীয় 
ক্যাথলিকদের জন্যে তিনি একটি “কাস্থলিক মঠ” প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ভারতের ক্যাথলিক 
কর্তৃপক্ষ ও খোদ ভাটিকান তাতে মত দিল না। ফলে সে-প্রকল্প গুটিয়ে ব্ৰহ্মবান্ধব ফিরে এলেন 
তার নিজভূমি কলকাতায় (১৯০০)। সিন্ধু প্রদেশ ও অবিভক্ত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে 
বারো বছরের সম্পর্কে এই ভাবেই ছেদ AGA 

কিন্তু জব্বলপুরের ওই মঠের ব্যাপারে ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ যদি রাজিও হতেন, ব্ৰহ্মবান্ধব 
কি সেখানে থাকতে পারতেন? বোধহয় না। পরে তিনি নিজেই জানিয়েছেন: : 

আমার ঘর নাই-_পুত্র-কলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। শেষে 

শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম যে, নর্মদাতীরে এক আশ্রম প্রস্তুত করিয়া_সেই 

নিভৃত স্থানে ধ্যানধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে কি এক কথা 

শুনিলাম। কত চেষ্টা করিলাম কথাটি ভুলিয়া যাইতে-_কিন্তু যত ভুলিতে যাই, তত এ 

কথাটি প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠিতে লাগিল। 

কথাটি কি। ভারত আবার স্বাধীন হইবে---এখন নির্জনে ধ্যানধারণার সময় নয়---সংসারের 

রণরঙ্গে মাতিতে হইবে 1৬ 

ফলে কলকাতায় ফিরে ব্ৰহ্মবান্ধব যা কিছু করলেন, তার পেছনে ছিল এই বিশ্বাস : 
“প্রাণ যায় সেও স্বীকার-_ স্বাধীনতার ধ্বজা ভারত আকাশে উড়াইবই উড়াইব। এ কি বাতুলের 
কথা! তোমরা আসিয়া দেখ_আমার মর্ম্মস্থল চিরিয়া দেখ--মর্ম্মে মৰ্ম্মে গ্ৰন্থিতে এ কথাটি 
লেখা রহিয়াছে__স্বাধীনতা- মুক্তি__স্বরাজ |” এই ভাষা প্রবল আবেগের ভাষা__-পাঠককেও 
নাড়া দেয়। 

১৯০৪-এর আগে সত্যিই কি কেউ বুঝেছিলেন : ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারে ব্ৰহ্মবান্ধবের আর 
মন নেই, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে তিনি দেশের স্বাধীনতার কথাই ভাবছেন? উল্টো কথাই বরং 
মনে হয় : কেউ সে-কথা বোঝেন নি। বোঝার উপায়ও ছিল না। গেরুয়া-পরা খালি-পা এই 
মানুষটিকে দেখে খ্রিস্টান বলে চেনাই যেত না! লোকের সঙ্গে কথা হতো বেদান্ত দর্শন নিয়ে। 
শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব প্রমাণের জন্যে তিনি এক প্রোটেস্টান্ট মিশনারির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করলেন! 
শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গড়ে তুললেন রবীন্দ্রনাথ তার প্রধান সহায় ব্রহ্মবান্ধব। ছাত্র জোগাড় 
করে দিলেন, শিক্ষকও ঠিক করে দিলেন তিনিই। কিন্ত ব্রহ্মাবান্ধব কোনোদিনই সেখানে নিয়মিত 
ক্লাস নেন নি আদৌ কোনোদিন কিছু পড়িয়েছিলেন কিনা সন্দেহ ) ৷” নানা সূত্ৰে জানা যায়, তিনি 


৮২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


ও তর শিষ্য, রেবাটাদ (পরে ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ) ছিলেন কঠোর শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ব্রহ্মচর্যাশ্রমে 
নিয়ম-কানুন ছিল খুবই কড়া। অজিতকুমার চক্রবর্তী সে-নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন আর দায়ী 
করেছেন ব্ৰহ্মবান্ধবকে : 
চেষ্টা করিয়াছিলেন--সত্যকে যে পরিমাণে অবসর দেওয়া উচিত, অন্যকে যে পরিমাণে 
স্বাধীনতা দিলে বিদ্যালয়ের কাজ যথার্থ আন্তরিক সাধনার কাজ হইয়া উঠিতে পারে, 
তিনি নিজের প্রবল ইচ্ছাবৃত্তিবশত সে পরিমাণে ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। 
যদিচ তিনি তখন রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে লেশমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না তথাপি তাহার 
প্রকৃতির মধ্যে সেই প্রচণ্ডতা ছিল যাহা মঙ্গলশঙ্খ ও সৌন্দৰ্যপদ্মকে বাদ দিয়া কেবল 
গদার আঘাত ও চক্রের চক্রান্ত দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করাকে সম্ভবপর বলিয়া কল্পনা করিত। 
সুতরাং শস্তিনিকেতন-আশ্রমের সহিত তাহার যোগ অতি অল্পকালেই বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গেল। 
অর্থাৎ ১৯০১-০২-এ বাইরের কেউ বুঝতে পারেন নি ব্ৰহ্মবান্ধবের রাজনীতিক মতামত 
কী। রবীন্দ্রনাথও তখন তার কিছুই জানতেন aT ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিচালনা ছাড়া ব্ৰহ্মবান্ধবের সঙ্গে 
তার আলোচনা হতো আধ্যাত্মিক বিষয়ে, সম্ভবত বেদান্ত FTA | ১৯৩৩-এ রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন 
সেকথা : 
"তিনি ব্ৰিন্মবান্ধব] ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর পক্ষে বৈদান্তিক--তেজস্বী, 
নিভীকি, ত্যাগী, বহুশ্ুত ও অসামান্য প্রভাবশালী ৷ অধ্যাত্ম বিদ্যায় তার অসাধারণ নিষ্ঠা ও 
ধীশক্তি আমাকে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে। 
শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। 
এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার 
সঙ্গে আলোচনাকালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্ৰন্থিমাচন করতেন আজও তা মনে করে 
বিস্মিত হই।১০ 
এই কারণেই সন্ধ্যায় -্রন্মাবান্ধবের লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই আশ্চৰ্য হয়েছিলেন। 
তার মনে হয়েছিল : “বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত 
ছিল।”১১ রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন : বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রেই ব্রহ্মবান্ধবের এই পরিবর্তন। 
কিন্ত ব্ৰহ্মবান্ধবের নিজের কথা থেকেই জানা যায় : দেশকে স্বাধীন করার তাড়নাতেই জব্বলপুরের 
নির্জন সাধনা ছেড়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। এখানেই তিনি পেয়েছিলেন তার মনের 
মতো কিছু মানুষ : “নিৰ্জ্জন দেশ হইতে সজনে আসিলাম__আসিয়া দেখি যে, আমারি মত দু- 
চারি জন ভবঘুরে লোক এ দৈববাণী [ভারত আবার স্বাধীন হবে] শুনিয়াছে।”১২ 
সন্দেহ হয়, ওই 'দু-চারিজন” ছাড়া আর কাউকেই ব্ৰহ্মবান্ধব তার মনের কথা খুলে বলেন 
নি। তার স্বভাবে ছিল প্রবল উগ্রতা ;তার অভিব্যক্তির পথ তখনও তিনি খুঁজে পান নি। তারই 
প্রকাশ ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৰ্ণশ্ৰমী হিন্দু পুনরুখানবাদী প্রয়াসে, ব্ৰন্মাচৰ্যাশ্ৰমে ব্ৰাহ্মণ- 
অন্রাহ্মাণের ভেদ বজায় রাখার কড়াকড়িতে। | 
বিবেকানন্দর মৃত্যুর (৪ জুলাই ১৯০২) পর ব্ৰহ্মবান্ধব বেরিয়ে পড়লেন বিলেতে বেদান্ত 
প্রচারে । আসলে এটিও ছিল তার রাজনীতিক কৰ্মসূচিরই অঙ্গ, যদিও তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ 


ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গদ্য / ৮৩ 


বোধহয় সে-কথা বোঝেন নি। বাইরে থেকে মনে হতে পারে : এটি নেহাতই তার দেশাভিমানের 
পরোক্ষ প্রকাশ, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সরাসরি কোনো সঙ্ঘাতে যেতে তখনও তিনি তৈরি নন। 
কিন্তু ব্ৰহ্মবান্ধব মনে করতেন : অক্স্ফোৰ্ড-এ বেদান্ত শিক্ষা চালু করাই সাম্ৰাজ্যবাদ-বিরোধী 
লড়াই-এ এক বিরাট জয়। 

ব্ৰহ্মবান্ধবের সে-চেষ্টা সফল হলো না। বিলেত থেকে তিনি ফিরে এসেছিলেন প্রচুর 
আশা-ভরসা নিয়ে। অকৃস্‌ফোর্ড ও লন্ডনে বেদান্ত নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে হাততালিও পেয়েছিলেন 
প্রচুর। কিন্তু কাকে অধ্যাপক করে পাঠানো হবে-_সে-নিয়ে বাঞ্জলি বিদ্বান্দের মধ্যে যথারীতি 
মতের মিল হলো না। সায়েবরা টাকা চাইলেন অনেক। তারও ব্যবস্থা হলো না। কাস্থলিক মঠ 
স্থাপনের মতো অকৃস্ফোৰ্ড-এ হিন্দুদর্শনের অধ্যাপনার প্রকল্পও বিফলে গেল। 

এরই এক বছর পরে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হলো ১৯০৪-এ। 
তার মধ্যেই ব্ৰহ্মবান্ধব খুঁজে পেলেন তার আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত জায়গা | এর আগে পর্যন্ত তিনি 
যা করেছিলেন তার সবই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ছায়াযুদ্ধ। কিন্তু লক্ষ্যটা তিনি ১৯০০- 
তেই ঠিক করে ফেলেছিলেন। সরাসরি লড়াই-এ নামলেন তিনি ১৯০৪-এ ; স্বরটা ক্রমেই খাদ 
থেকে উঠল চড়ায়, আর ভাষাটা হলো আরও সরল ও লৌকিক। ১৯০০-র ব্রহ্মবান্ধব আর 
১৯০৪-০৭-এর ব্রহ্মবান্ধব পুরো এক নন, কিন্তু পুরো আলাদাও নন। বঙ্গদশন-এ প্রকাশিত চারটি 
প্রবন্ধে (“হিন্দুজীতির একনিষ্ঠতা”, “তিন শত্ৰু”, “হিন্দুজাতির অধঃপতন”, আর “বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম্ম”, 
বৈশাখ, শ্রাবণ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৩০৮) যার সুচনা, তারই পরিণতি সন্ধা, কালী ও স্বরাজ-এর 
নানা লেখায়, বিশেষ করে সম্পাদকীয় রচনায়। এ দু-এর মধ্যে আছে “বিলাতযাত্রী সন্গ্যাসীর 
চিঠি”, “বিলাতপ্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি” আর “বিলাতফেরত সন্ন্যাসীর চিঠি” (১৯০২-০৩)। ১৯০১ 
থেকে ১৯০৭--সাত বছরের মধ্যে ব্রহ্গাবান্ধবের বাংলা রচনায় তিন ধরণের রীতি দেখা দেয়। 
এত তাড়াতাড়ি এমন স্পষ্ট রীতিভেদ সচরাচর চোখে পড়ে না। কিন্তু ব্ৰহ্মবান্ধবের ব্যক্তিত্বের 
মধ্যেই ছিল প্রবল গতিশীলতা গ্ৰীষ্ম থেকে বর্ষার মতোই তার গদ্যর খতু বদলেছে। এবার 
আমরা সেই আলোচনায় যাব। 


দুই 


“হিন্দুজাতির একনিষ্ঠতা” শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে (“হে সকল ঈশ্বরের 
পরম ঈশ্বর ...”, নৈবেদ্য, ৫৭ সংখ্যক কবিতা; তখনও কিন্তু কবিতাটি কোথাও ছাপা হয় নি)। এ 
প্রবন্ধের ভাষারীতি বেশ উঁচু সাধু, তৎসম শব্দর আড়ম্বরও বিস্তর। কিন্ত প্রথম অনুচ্ছেদ পার 
হলেই দেখা যায় ছোটো-ছোটো সরলবাক্য, আর ওই ধরণের বাক্য জুড়ে বড়ো বাক্য রচনার 
ঝৌক। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক : 
হইয়া থাকে। চাটুবাদলোলুপ বাগ্মিগণ “আমরা হিন্দু”, “আমরা আৰ্য্য”, “আমরা শ্রেষ্ঠ” 
MGS [এবং + জাতীয়ক] গৌরববচনমধু শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে ঢালিয়া দেন। 
কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আৰ্য্যদিগের গৌরব কোন্‌ ভিত্তির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত, কোন্‌ মন্ত্রে পরিরক্ষিত, ত ৬৬৬ 
কণুয়নসূচনা YS হয় মাত্র ** 


৮৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


এক অনুচ্ছেদ পরেই আছে: 

হিন্দুর হিন্দুত্ব কোন্‌ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহা অগ্রেই বলা যাউক! হিন্দুর হিন্দুত্ব 

কোন ধৰ্ম্মমতের অপেক্ষা করে না ৷ সাংখ্যদৰ্শন বেদান্তের দ্বারা শ্ৰুতিবিক্লুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন 

হইয়াছে। তত্ৰাচ সাংখ্য-প্রণেতা একজন পূজনীয় হিন্দু খষি। 

দর্শন আলোচনার প্রসঙ্গ এলে স্বভাবতই পারিভাষিক শব্দ আসে : 

এই জগৎ মায়াময়, অনৃত, অলীক, AACA [সদ্রূপে] প্রতিবিম্বিত মাত্ৰ৷ ইহার অস্তিত্বের 

ভিত্তি কোথাও দেখা যায় না। বিবর্তনশীল ভূতগ্রাম নিজেতে ত অবস্থিত নহেই আর 

ব্ৰহ্মসত্তা মধ্যেও ইহার অবস্থিতির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় না। ইহা গন্ধর্বনগরের ন্যায় 
এক অঘটনঘটনপটিয়সী মায়াশক্তির দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে।১৪ 
এ লেখায় উপমার ব্যবহারও আছে : 

যেমন আমাদের দেশে বৃক্ষসকল যুরোপীয় বিজ্ঞান প্রভাবে পরম শ্রীসম্পন্ন হয়, সেইরূপ 

আমাদের চিন্তাপ্রণালী প্রতীচ্য চিন্তা সংস্পর্শে বলীয়সী হইবে। কিন্তু ভূমি ছাড়িলে জীবন 

ও তেজ শুষ্ক হইয়া যাইবে ।১৫ 
প্রবন্ধটি শেষ হয় পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করে : 

নিজের ঘর ছাড়িও না, অ-প্রতিষ্ঠ হইও না। গৃহস্থ হইয়া অভ্যাগতদিগকে সমাদর করিও | 

তবেই হিন্দুর হিন্দুত্ব পরিরক্ষিত হইবে, সংবর্ধিত হইবে, এবং সুফলসম্পন্ন হইবে। 

এ হলো ব্রহ্গাবান্ধবের প্রথম বাংলা গদ্যরচনার নমুনা। তার দ্বিতীয় লেখা থেকেই দেখা 
যায় গ্রামের প্রবাদ, ছড়া ইত্যাদির ব্যবহার। তৎসম শব্দও থাকে, কিন্তু বৌকটা প্রাঞ্জলতার 
দিকে : 

কথায় বলে, “তিন শত্ৰু দিতে নাই।” কিন্তু এমনি আমাদের পোড়াকপাল যে, ভারতের 

ভাগ্যদেবতা জীবজ্জাগ্রৎ তিন তিন জন বৈরী আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের 

প্রকোপে আমাদের জাতীয় জীবনলীলার শেষপালা সমাসন্নপ্রায়।১৬ 
এর একটু পরেই দেখা যায় “গোঁড়া মহোদয়”দের নিন্দে। এঁরা মনে করেন : 

হিন্দুর সবই ভাল। শাঁসও ভাল, খোসাও ভাল, তগ্তুলও ভাল, তুষও GIF | আহা! গৌড়ামির 

এই তো প্রকৃত লক্ষণ। 


“সকণ্টক কইমাছ করয়ে ভক্ষণ। 
গৌড়ামির এই তুমি জানিও লক্ষণ ॥” 


এখন ইহাদের গলায় কাটা বিঁধয়া কোন্‌ দিন না প্রাণটা যায়। এই গৌড়ারাই দেশের 

গোড়ার শত্ৰু।১" 

এই প্রবন্ধে ব্যঙ্গের ঝৌক স্পষ্ট : “এই ইংরাজি শিক্ষিত সভ্যদলটি যথেচ্ছাচারী_ না 
স্থলচর, না জলচর। উভচর কি?” 

প্রথম পর্যায়ের এই লেখাগুলি পাঠকরা কীভাবে নিয়েছিলেন তা বলা শক্ত। তবে 
ব্ৰহ্মবান্ধবের বক্তব্যর প্রতিবাদ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্গদশন, আষাঢ় ১৩০৮ থেকে তা 
জানা যায়। চূড়ান্ত স্ববিরোধী কথা বলেও ব্ৰহ্মবান্ধব তার মধ্যে কোনো বিরোধ দেখতেন না-__ এই 
ছিল তার বিশেষত্ব। কিন্তু আমরা এখানে তার রচনারীতি নিয়ে আলোচনা করছি। তাই তার 


ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গদ্য / ৮৫ 


বন্য হা a সেবক যাব rT অনু Ren দুটি নয়ন 
দেব। 
ররর “বেদান্ত হিন্দুর প্রতিষ্ঠাস্থানীয় 
চিরকালই থাকিবে। কিন্তু জর্মণদর্শনের সহিত সংস্পর্শ ঘটাইয়া তাহাকে বিকশিত ও স্ফুটাকৃত 
করিতে হইবে ৮১৮ 
দ্বিতীয়টি আরও মারাত্মক : 
বৰ্ণাশ্ৰম ধর্ম বলিলে কেহ যেন বর্তমান কৰ্মভ্ৰষ্ট শত বিভাগচূর্ণ সামাজিকতা মনে না 
করেন। য়ুরোপ হইতে আমরা স্বাধীনতা, মৈত্রী, সাম্য গ্রহণ করিব, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মকে 
নষ্ট হইতে দিব না। এ সমস্ত যুরোগীয় প্রথা বর্ণধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ফলকারী 
হইবে, নহিলে বিষফল ফলিবে।১৯ 


তিন 

এই গেল ব্ৰহ্মবান্ধবের প্রথম দিকের গণ্য। এর একটি বিশেষত্ব হলো : গম্ভীর কথার মধ্যেও 
মাঝে মাঝে হালকা চাল আসে। এর পরের পর্বে হালকা চালটাই বড় হয়ে ওঠে। 

আগেই বলা হয়েছে, বিবেকানন্দ মৃত্যুর পর ব্রহ্মবান্ধব চলে গেলেন ইওরোপে, ইতালি 
হয়ে ইংল্যান্ডে। এই সময়ে গোঁড়া হিন্দুদের পত্রিকা, বঙ্গবাসী-তে খোলা চিঠির আকারে ব্ৰহ্মবান্ধবের 
ভ্রমণকাহিনি বেরতে শুরু করল। এর আগে তিনি বাংলায় লিখেছিলেন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের জন্যে : 
এবারে তার লক্ষ্য হলো সদর-মফস্সল, এমনকী দূর গ্রামের ছাপোষা লোকজন। এতদিন তিনি 
লিখতেন বিশুদ্ধ সাধু কোড-এ : এইবার দেখা দিল সাধু-চলিত মেশানো এক কোড। 
“বিলাতযাত্রী”র প্রথম অনুচ্ছেদটি পড়েই খাড়া হয়ে বসতে হয়। হুতোম-এর পরে আর কেউ 
এমন বাংলা লেখেন নি: 

আমি একজন ইংরেজি-পড়া সম্যাসী। আজকাল অনেকানেক বিলাতে গিয়ে শাস্ত্রের 

বুক্নি মিশানো বক্তৃতা কোরে খুব হাততালি খায়। আমারও একদিন শখ হোলো যে 

বিলাতের হাততালি খাবো। কলিকাতা বুম্বই ও মান্দ্রাজের হাততালি খুব খেয়েছি__ 

এখন দেখি একবার চম্পকবরণ হাতের হাততালি কেমন মিষ্টি। সম্যাসীর মন--যেমনি 

খেয়াল অমনি উঠা ।২০ 

এর আগে, ব্রহ্মবান্ধব কখনও টানা চলিত কোড-এ লেখেন নি। তবে তিনি বোধহয় 
নিজের লেখা দ্বিতীয়বার পড়ে দেখতেন না। ফলে চলিত কোড-এর ক্রিয়াপদের সঙ্গে সাধু 
কোড-এর ক্রিয়াপদ মিলে যায় : “আমি একেবারে নবাবের মত গিয়ে জাহাজে উঠিলাম। আর 
আমার সহ্যাত্রীদের দুর্দশার সীমা রহিল না।”২১ | 

বিলেত-পর্বর সমস্ত লেখাতেই এইভাবে সাধু আর চলিত কোড-এর ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম 
মিশে থাকে।*২ আগেই বলেছি, এই পর্বর লেখায় গুরুতর কোনো তত্ব-আলোচনা নেই, আছে 
শুধু প্রকৃতি ও শহরের বর্ণনা, অক্সৃফোর্ড-এ বক্তৃতার খবর আর ওই ধরণের টুকিটাকি। পারতপক্ষে 
ব্ৰহ্মবান্ধব বাংলা লেখায় ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন না, অনুবাদ বা নতুন শব্দ তৈরি করেন 
নিজের মতো করে। যেমন : 

কিন্তু আজব কারখানা সেই পাতাল গাড়ী। এ নামটি আমি রেখেছি। ইংরেজিতে টিউব 


৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


অর্থাৎ সুড়ঙ্গ রেল বলে। এই পাতাল রেল আন্দাজ ১২ মাইল লম্বা হবে। জমির ৬০ 
হাত নীচে এই সুড়ঙ্গ কাটা আছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে রেলগাড়ী যাতায়াত করে। মাইলে 
মাইলে ইষ্টিশান।২৩ 
প্রকৃতির বর্ণনায় ব্ৰহ্মবান্ধব আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দেন। সেই ছোটোছোটো বাক্য : 
_ বসন্তের সমাগম হয়েছে। শীতের প্রকোপ আর নাই। প্রকৃতি আবার নবজীবন পেয়েছে। 
ছ মাস ধোৱে গাছগুলিতে একটিও পাতা ছিল না। উলঙ্গ উর্ফ্ঘবাহুর মতো দাঁড়িয়েছিল। 
হঠাৎ কে যেন নব কিশলয়-বসন পরিয়ে দিয়েছে।২৪ 
শব্দ নিয়ে খেলায় তিনি যেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর উত্তরসূরি : 
অভির রাবার বানের 
কুসুমে মাঠ সব একেবারে বিছিয়ে গেছে। সত্যি সত্যিই দফাদিল--দিল অর্থাৎ মনের 
দফা TH | আর করকাশ (Crocus) ফুলের রঙ-বেরঙের ঘটা দেখলে চোখ ফেরান 
দায়। প্রেমরোষগুলি (Primrose) বাস্তবিক যেন এক একটি অভিমানিনী__রোষভরে 
চেয়ে রয়েছে। যশোমণি (Jessamini) ও বোলাটের (Violet) কথা আর কি বলবো-_ 
যে দেখেছে সে মজেছে ২৫ 
“বিলাত-ফেরত সন্যাসীর চিঠি” শুরু হয় হালকা চালে। কিন্তু বিলেতে গিয়ে কী করলেন, 
কী বুঝলেন__এই আলোচনায় এসে চলিত কোড ছেড়ে ব্ৰহ্মবান্ধৰ আবার চলে যান সাধু কোড- ' 
এ। একই বাক্যে বা পাশাপাশি বাক্যে দুটি কোড সহাবস্থান করে : “আমরা এককালে বড় ছিলাম 
কিন্তু এখন সভ্যজগতের আমরা একটা কৌতৃহলোদ্দীপক বস্তু হোয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি এই 
সংস্কার দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।”২৬ 
রঙ্গরসিকতায় ব্রহ্মবান্ধবের কলম খুবই ভালো চলত। এখানেই তার চমৎকার নমুনা 
আছে। যেমন এই কপট-আক্ষেপ : 
হা হতভাগ্য ইংরেজ, তোমার কপালে রসগোল্লা নেই, তাই ভেবে আমার ঘুম হয় না। 
তুমি হিন্দুদর্শন পড়িবে স্বীকার করেছ। foe তোমার আড়ষ্ট জিভে যদি কোনদিন 
জামাইতত্ব রসগোল্লার রসে সীতার দেয়-_তুমি বুঝতে পারবে যে আর্ধজাতি কত মহৎ 
এবং কত রসিক। 
“wale বৃক্ষ” অর্থাৎ বকুল গাছ নিয়ে ব্ৰাহ্মদের প্রতি খোঁচাটিও মোক্ষম : 
দুই একজন ব্ৰাহ্ম বন্ধু আমার বঙ্গবাসীর চিঠিতে কুরুচি আছে বলিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। 
কোন এক ভদ্রলোকের বাগানে একটি বকুল গাছ আছে। একটি ব্ৰাহ্ম প্ৰতিবাদ করেন যে 
এ অশ্লীল বৃক্ষটি রাখা উচিত নহে। ভদ্রলোকটি বলেন যে বকুল গাছের থাকা না থাকার 
বন্দোবস্ত করা যেতে পারে, কিন্তু এ বকুলে যে একটি অশ্লীল পাখী অর্থাৎ কোকিল এসে 
বসে তার উপায় কি। আমিও was নিরুপায়। প্রণয় বিরহ বা রূপমধু-পান ইত্যাদির 
প্রয়োগ প্রবাসীর চিঠিতে অনিবার্ধ। 


চার 


এ গেল ব্ৰহ্মবান্ধবের গণদ্যর দ্বিতীয় পর্ব। সন্ধ্যা ও Faro তিনি কিন্তু আর এই ভঙ্গির লেখায় 
ফিরে যান নি। এমনকি সাধু-চলিত কোড মিশিয়েও লেখেন নি, সবটাই সাধু কোড-এ। তৃতীয় 


ব্ৰহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়ের গদ্য / ৮৭ 


পৰ্বর গদ্যে একটি বৈশিষ্ট্য খুব বেশি করে চোখে পড়ে : সাধু কোড-এর লেখাতে লোক-চলতি 
প্রবচনের ব্যাপক ব্যবহার : শুধু লেখার ভেতরে নয়, এমনকি শিরোনামেও। এঁ শিরোনামের 
গুণেই সন্ধ্যা অত জনপ্রিয় হয়েছিল : “এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে,” “কোনোকালে নেই 
মনসাপৃজা, একেবারেই দশভূজা”, “গোদা পায়ের তোতা লাথি”, “ছিদিসনের হুড়ম দুড়ম 
ফিরিঙ্গির আক্কেল গুডুম”, “দে কালীবাড়ি একশ পাঠা”, “ভূপেন দেখালে অষ্টরস্তা, আমি দেব 
বাস্বু লম্বা” (ভূপেন্দ্ৰনাথ TE-A কারাদণ্ড উপলক্ষ্যে সম্পাদকীয়), “ভেড়ার গোয়ালে ধোৌয়া/ফিরিঙ্গি 
করে ওয়া SA” | লেখার মধ্যে প্রবাদের ব্যবহারও অবাক করে দেয়:“পেলা চুলায় যাক, খোরাকীর 
ভাবনায় ঘুম হইতেছে না”, “যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে YS" এ সব ব্রহ্মবান্ধব পড়ে 
শেখেন নি। ছোটোবেলায় খন্যানে থাকতে, ঠাকুমার মুখে যে-বাংলা শুনেছিলেন, সেই বাংলাই 
এখানে ফিরে এসেছে__ ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ইত্যাদি যদিও সাধু কোড-এর | 

এর পাশাপাশি সন্ধ্যায় বেরত বাঙালির নানা পালাপার্বণ নিয়ে ব্ৰহ্মবান্ধবের মন্তব্য : 
শ্রীপঞ্চমী, বসস্তোৎসব, এমনকী জামাইযস্ঠী। এগুলোরও লক্ষ্য একই : যেভাবেই হোক 
স্বদেশগৌরবের পক্ষে মানুষকে প্রবুদ্ধ করা। এই লেখাগুলিতে ব্ৰহ্মবান্ধব প্রচুর পরিমাণে ড্যাশ 
চিহ্ন ব্যবহার করেছেন : 

উঠ ভাই বাঙালী--তোমার চিরকালের জড়তা ত্যাগ করিয়া একবার উঠিয়া দীড়াও-_ 

উঠ মা বঙ্গলক্ষ্মী, তোমার শ্মশান শয্যা ত্যাগ করিয়া ধূলিধূসরিত কেশদাম ঝাড়িয়া একবার 

উঠিয়া দীড়াও--উঠ গ্রামের গ্রাম্যদেবতাগণ- তোমাদের নিজ নিজ গ্রামে সপ্তাবের__ 

স্বদেশীয়তার পুণ্যপ্রবাহ আবার ছুটাইয়া দাও।২৭ 

লেখা হলেও এগুলি উদাত্ত বক্তৃতার মতো শোনায়। মনে হয় আইজায়া (ইসাইআ) 
প্রমুখ হিব্রু ভবিষ্যদ্বস্তাদের বচনরীতি ব্ৰহ্মবান্ধবকে প্রভাবিত করেছিল। 


পাঁচ 


ব্ৰহ্মবান্ধবের তিন পর্বর মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বই-_আরও বিশেষ করে বললে, তৃতীয় পর্বট-_ 
বাঙলা গদ্যর বিবর্তনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। রাজনীতিতে যাঁদের তত উৎসাহ ছিল না 
তারাও Fa পড়তেন। হারীতকৃষ্ণ দেব লিখেছেন : ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের চলিত বাংলায় 
লেখা সম্পাদকীয় মন্তব্যের চোখা চোখা হেডিং এত ভাল লাগত যে কেবল সেই জন্যেই 
“সন্ধ্যা” কাগজখানি শুধু পড়তুম তা নয়, কয়েকটি সংখ্যা সযত্নে রক্ষাও করেছিলুম।”২৮ খালি 
হারীতকৃষ্্র মতো কমবয়েসিরা নয়, সন্ধ্যা পড়তেন তিন পুরুষের মানুষ : 
ব্ৰহ্মবান্ধবের ঢংটি আমার ঠাকুরদাদার [উপেন্দ্ৰকৃষ্ণ দেব-এর] 'গুপ্তকথা'র অনুরূপ হওয়ায় 
আমরা অর্থাৎএ পাড়ার সকলেই খুশি হয়ে ‘সন্ধ্যা’ কাগজ পড়তুম। ঠাকুরদাদাও পড়তেন। 
কিন্তু “সন্ধ্যা” তো খবরের কাগজ মাত্র। সাহিত্যিক সমাজে চলিত বাংলার তাতে জলচল 
হয় নি। পরে অবশ্য প্রমথবাবু [চৌধুরী] আমায় বলেছিলেন যে, তিনি ব্ৰহ্মবান্ধবের 
রচনারীতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।২৯ 
ব্যাকরণের বিচারে “চলিত বাংলা’ কথাটা ঠিক নয়। এই পর্বে ব্ৰহ্মবান্ধৰ কলকাতার কথ্য 
ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ইত্যাদি লিখতেন না, যেমন লেখা হয়েছিল উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের এই এক 
নুতন! আমার SFM! অতি MEG A (পেরে এটি হরিদাসের গুপ্তকথা নামে বিখ্যাত)। 


৮৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


তবু এও ঘটনা যে, হতোম-উপেন্দ্রকৃষঃ দেব-ভুবনচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় আর প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে 
সেতুবন্ধন করেছেন ব্রন্াবান্ধব। মনে রাখতে হবে, চলিত ভাষা’ বলতে বিশ শতকের গোড়ায় 
বোঝাত : তৎসম শব্দর ভার কম, বাক্যের বহর ছোটো--এমন সাদা বাংলা হেংরিজির ক্ষেত্রে 
যাকে বলে Plain English), ক্রিয়াপদ ইত্যাদির রূপকে তত বড়ো করে দেখা হতো না। 

প্রমথ চৌধুরীর লেখায় কোথাও ব্ৰহ্মবান্ধবের নাম চোখে পড়ে নি। কিন্তু হারীতকৃষ্ণ 
দেবের কথায় সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। আগেই দেখিয়েছি, এই পর্বে ব্রহ্মাবান্ধব চলিত 
কোড-এর সর্বনাম, ক্রিয়াপদ ইত্যাদি ব্যবহার করতেন না। কিন্তু তার ভাষায় ছিল এক অসাধারণ 
জাদু যা এখনও কানে বাজে। বসুমতী (২২.৯.১৯২৭) -তে বলা হয়েছিল : পথেঘাটে বাঙালি 
যে-ভাবে কথা বলে সন্ধ্যা যেন সেই ভাবে কথা কইত। তিনি [ব্ৰহ্মবান্ধব] বছ ব্যাপারেই প্রতিভাবান 
ছিলেন, সবচেয়ে বেশি করে তা দেখা দেয় এমন এক সঠিক ধরণের ভাষার উদ্ভাবনে, যা মানুষের 
হৃদয়কে ছোঁয়।*° জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক শ্যামসুন্দর-চক্রবতীও মনে করতেন : বাংলা 
সাংবাদিকতার জগতে সন্ধ্যা এক বিপ্লব ঘটিয়েছিল। পত্রিকাটি বিক্রি হতো প্রচুর ব্ৰহ্মবান্ধবই 
বাঙলিকে শিখিয়েছিলেন জনসাধারণের জন্যে খবরের কাগজ কীভাবে লিখতে হয়। সন্ধ্যায় যা 
লেখা হতো, রাস্তাঘাটে, অন্তঃপুরে তা-ই হয়ে উঠত আলোচনার বিষয়। রাজনীতিকে তিনি 
জনসাধারণের ব্যাপার করে তুললেন। ক্লাব আর সমিতি থেকে রাজনীতিকে তিনি নিয়ে এলেন 
জনসাধারণের সমস্ত মেলামেশার CHET | সহজ বাংলা শব্দ চয়নে তার যে ক্ষমতা ছিল সেটি 
আমাদের বিখ্যাত লেখকদের মধ্যেও দেখেছি বলে মনে পড়ে aT I? 

আর-এক প্রাচীন জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আমাদের মনে করিয়ে 
দিয়েছেন : বাংলার জনসাধারণের মধ্যে খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস FATS তৈরি করেছিল। 
এখন যেসব বহুলপ্রচারিত দৈনিক কাগজ দেখা যায় তার রাস্তা করে দিয়েছিল সধ্ক্যা৷১২ 

ব্ৰহ্মবান্ধবের সহযোগী সাংবাদিকদের এই সব অভিমত মনে রাখা দরকার। প্রমথ চৌধুরী 
যখন মুখের ভাষার কাছাকাছি ভাষায় বাংলা লেখার প্রস্তাব নিয়ে আসরে নামলেন, তার ভিতটা 
কিন্ত ব্রহ্মবান্ধবই গড়ে রেখেছিলেন। চালে-চলনে, আকারে-প্রকারে সন্ধ্যা আর সবুক্রপত্র প্রথম 
প্রকাশ ১৯১৪) প্রায় পুরোপুরি আলাদা। তবু তৎসম (সংস্কৃত) শব্দর ভার কমিয়ে-বাংলা লেখার 
প্রচারে ও প্রসারে দুটি পত্রিকারই এতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। সবুজপত্র আদৌ কোনো শখ বা 
খামখেয়ালের ব্যাপার নয়, তার পেছনে সর্বদাই ছায়া ফেলেছে THT | অনেককাল ধরে a(t 
পর সাধু কোড-এর সঙ্গে লড়াই-এ চলিত কোড যে জিতল তার পেছনে ব্ৰহ্মবান্ধবের পরে 
দান বড়ো কমনয়।  . 

সাধু কোড-এর ক্রিয়াপদ (করিয়াছিল, খাইয়াছিল, পড়িয়া, লিখিয়া ইত্যাদি), সর্বনাম 
(আমাদিগকে, তাহারা ইত্যাদি), অনুসৰ্গ দিয়া, হইতে ইত্যাদি) ব্যবহারের একটা সুবিধে ছিল : 
উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সব প্রান্তের বাংলা উপভাবীরা উনিশ শতকের অনেক আগে- থেকেই 
এসব শব্দে অভ্যস্ত ছিলেন। চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে এই সাধু কোড-এর রূপই লেখা হতো। 
সমস্যা ছিল দুটি : একদিকে তৎসম শব্দর ভার, অন্যদিকে ফার্সি শব্দর বহর। যাঁরা সংস্কৃতও 
জানতেন না, ফার্সিও জানতেন না, তাদের পক্ষে সে-ভাষা বোঝা সহজ নয়। সতেরো-আঠেরো 
শতকের, এমনকী উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা চিঠিপত্র পড়ে মানে বোঝা এখন বেশ 
কঠিন | ব্ৰ্মবান্ধব তার বাংলা লেখার মধ্যপর্বে চলিত কোড-এর ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছিলেন, 


ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গদ্য / ৮৯ 


যদিও প্রায়ই তার সঙ্গে সাধু কোড-এর ধাতুরূপও মিশে যেত। হয়তো সারা বাংলার, বিশেষ 
করে পূর্ব বাংলার, পাঠকদের কথা ভেবেই TATRA তার সন্ধ্যায় আর চলিত কোড-এর ক্রিয়াপদ 
ইত্যাদিতে ফিরে যান নি। কিন্তু শব্দ বাছাই আর বাক্যর গড়নের ক্ষেত্রে তিনি হয়ে উঠলেন 
সত্যিকারের গণতান্ত্িক। ইংরিজি গণ্যর গণতন্ত্রীকরণ হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের পক্ষে-বিপক্ষে 
তর্কযুদ্ধর ভেতর FTA | এডমন্ড বার্ক আর টমাস পেন__এ দুজনের লেখা পড়লেই বোঝা যায় 
কে কোন্‌ দলের হয়ে লিখছেন। দু-দলের বই-এর বাধাই, কাগজ আর দাম দেখেও তা বোঝা 
যেত। বাংলা গণ্যর গণতন্ত্রীকরণ হলো স্বদেশি আন্দোলনের সৃত্রে। সন্ধ্যার আগের ও পরের 
বাংলা সাংবাদিকতার ভাষা দেখলেই তা ধরা পড়বে। 
সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে এমন কথা লেখা হতো যা কারও কারও রুচিতে বাধে। ভিক্‌টোরিয় 
নীতিশিক্ষায় লালিত বাঙালি বাবু ও ব্রান্মাদের তা পছন্দ হতো না। ব্রিটিশদের বর্ণবৈষম্যবাদের 
প্রতিবাদে ব্রহ্মাবান্ধব প্রচার করতেন পাল্টা এক বর্ণ বৈষম্যবাদ : কালো চামড়ার নিন্দের জবাবে 
সাদা চামড়ার নিন্দে।** জেনে-বুঝেই ব্ৰহ্মবান্ধৰ এ-কাজ করতেন। তার বক্তব্য ছিল : 
তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রজোগুণটা স্বভাবতঃ কিছু Bi | তাই যাহারা 
নরম প্রকৃতির লোক, তাহাদের এ কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া 
মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে না চাব্কাইলে তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না। ...দেশের রোগটা 
কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজেরও উপরে চটী খাওয়াইতে হইবে। দেশে চারিদিকে 
তমোভাব-অসাড়তা, এখন হাত বুলাইলে চলিবে না...রজোগুণের দ্বারা তমোভাব দূর 
হইলে HOGA প্রতিষ্ঠা হইবে ।*8 


ছয় 


এইখানে একটা প্রশ্ন উঠবে। ব্ৰহ্মবান্ধবই বা কোথায় পেলেন তার এই গদ্যর আদর্শ? এ কি 
পুরোপুরি তার নিজের উদ্ভাবন? আমার মনে হয় : তীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বর গদ্যর পেছনে 
প্রভাব ফেলেছেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), বিশেষ করে তার পত্রিকা, সুলভ সমাচার। 

প্রথম যৌবনে ধর্মজিজ্ঞাসার তাড়নায় ব্ৰহ্মবান্ধব যোগ দিয়েছিলেন নববিধান ব্ৰাহ্মসমাজে | 
পরে যখন তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নিলেন, তখনও কিন্তু কেশবচন্ত্র সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা ছিল অটুট। 
জীবনের শেষদিকেও তিনি মনে করতেন : কেশবচন্দ্রই আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্তান।৩৫ 
কেশবচন্দ্রর কাছ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন সমন্বয়-এর শিক্ষা ।** কেশবচন্দ্রকে বলা হতো 
ব্ৰহ্মানন্দ’। ভবানীচরণ যখন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী হলেন তখন তার খ্রিস্টীয় নাম হলো থিওফিলুস। 
তিনি এর তৰ্জমা করলেন : THAR (পরে ব্রন্মবান্ধব)। এর পেছনেও ব্ৰহ্মানন্দ উপাধির প্রেরণা 
কাজ করে থাকতে পারে। সুতরাং কেশবচন্ত্রর ভাষাভঙ্গিও তাঁর ওপর প্রভাব ফেলবে-এতে 
অস্বাভাবিক কিছু নেই। 

অবশ্য এমনও হতে পারে যে, ব্রহ্মবান্ধব সচেতনভাবে কেশবচন্দ্রকে অনুসরণ করেন 
নি। তাহলেও দুজনের লেখার মিল চোখে না-পড়ে পারে না। ধর্মপ্রচারের জন্যে কেশবচন্দ্ 
নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছিলেন সহজবোধ্য এক ভাষা | সেই ভাষাকেই ব্ৰহ্মবান্ধব লাগালেন 
রাজদ্রোহর কাজে । ও দিকে কেশবচন্দ্র ছিলেন ঘোর রাজভক্ত! একেই বলে ইতিহাসের পরিহাস। 

কেশবচন্দ্রকে এখন শুধু ধর্মনেতা বলেই ধরা হয়ু। তার অন্য সব কৃতিত্বই ভুলে যাওয়া 


৯০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


হয়েছে। অথচ বাংলা গদ্য তথা সাংবাদিকতার ইতিহাসেও তার দান কম নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্র 
বলেছেন : 
তাহার [কেশবচন্দ্র! লেখা ও তাহার বক্তৃতা অতি সরল ভাষায় লিখিত। উহাতে খাঁটি 
সংস্কৃতের ভাষা [ভাগ 2] অতি কম।‘সেবকের নিবেদন’ বলিয়া তিনি যে কয়েক volume 
পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা অতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লিখিত এবং তাহাতে তাহার ধর্মভাব 
বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে।*' 
এ বিষয়ে যদুনাথ সরকারের সাক্ষ্য সমান মূল্যবান : 
তারপর সৰ্ব্বসাধারণের জন্যে এক পয়সার কাগজ সুলভ সমাচার তিনিই [কেশবচন্দ্র] 
বের করেন। আমরা ছেলেবেলায় এই কাগজ পড়েছি। পূজার সময় আবার লাল রং, 
নীল রং-এ বাহির হ’তো। এর ভাষা একেবারে সহজ ভাষা। শিশু পর্য্যন্ত বুঝতে পারে। 
সে সময়ে গাড়োয়ানদেরও তা পড়তে দেখেছি। বঙ্গভাষাকে বিদ্যাসাগরী ভাষা থেকে 
বের করে সহজগম্য করেন তিনিই। আমি তখন ছয় বৎসরের বালক। অগ্রজের সঙ্গে 
ব্ৰহ্মমন্দিরে গিয়েছিলাম | তখন কেশবচন্দ্র বেদী থেকে কি কথা সব বলছিলেন! কি 
চমৎকার সব FA | সহজ ছোটো ছোটো monosyllable-44 কথা। শিশুরাও বুঝতে 
পারে। আমার এখনও একটি কথা কানে লেগে আছে-_তিনি বললেন “হরি পাখী 
আসলেন, মনের গাছে বসলেন'। এইরূপ আশ্চর্য্য প্রতিভার সাক্ষ্য লোকের মনে দিলেন 
এবং সাধারণ লোকের মনে এঁ সুলভ সমাচারের ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক বিপ্লবের 
সূত্ৰপাত করলেন।১৮ 
শেষ কথাটিতে অত্যুক্তি আছে। তবে সুলভ সমাচার এর ক্ষেত্রে পুরো সত্যি না হলেও, 
FATA ব্যাপারে নিশ্চয়ই কথাটি খাটে। 


সাত 


বাংলা গদ্যর ইতিহাস আগাগোড়া নতুন করে লিখতে হবে। এখন যা লেখা হয় তা হলো বাংলা 
গদ্যর কালপঞ্জি (ক্রনিক্ল্)। মুড়ি-মিছরি সেখানে একদর। তার বদলে, এতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে, 
সমকালীন প্রভাব ও ধারাবাহিকতার নিরিখে বিচার করলে কেশবচন্দ্র ও ব্ৰহ্মবান্ধব বাংলা গদ্যর 
ইতিহাসে অনেক বেশি মর্যাদা পাবেন। 

দ্বিতীয় কথা : উনিশ-বিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আর রাজনৈতিক আন্দোলন 
নিয়ে বিতর্কর ফলে বাংলা গদ্য অর্জন করেছে তার WES! আর তীক্ষতা। রামমোহন থেকেই 
তার সৃচনা। কিন্তু তার সার্থক রূপ দেখা যায় বিদ্যাসাগরে, বিশেষ করে তার অতি অল্প হইল, 
আবার অতি অল্প হইল, ও বিলাস, swede ইত্যাদি রচনায়। বিদ্যাসাগর এখানে আদৌ 
“বিদ্যাসাগরী” ভাষায় লেখেন নি। এরই ধারাবাহিকতা দেখা যাবে FAH) “অমৃতং মতি- 
ভাষিতম্” তার চমৎকার নমুনা ।** এই বিতর্কর ভাবা এমন হওয়ার দরকার ছিল যাতে অল্পশিক্ষিত 
লোকদেরও স্বপক্ষে টানা যায়। রামমোহন থেকে ব্ৰদ্মবান্ধব সেই চেষ্টাই করে এসেছেন। আমাদের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের পরের পর্যায়গুলিতে কয়েকজন সাংবাদিক (যেমন, উপেন্দ্ৰনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়) এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এত বড়ো দিকটি এতকাল উপেক্ষা করা 
হয়েছে__ এর চেয়ে আক্ষেপের আর কী থাকতে পারে! 


টি 


ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গদ্য/ ৯১ 


১৯০১-এর আগে বা ওই সময়ে THA কয়েকটি খ্রিস্টসংগীত লিখেছিলেন! তার রচনাসংগ্রহ-এ 
সেগুলি স্থান পায় নি। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ১৯৯৬ YF. 11 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার দাবি করেছেন : বঙ্কিম বাঙালিকে শখ করে বাগুলা পড়তে শিখিয়েছিলেন, “আর 
রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের সক [শখ] মিটাইবার জন্য সাধারণীর জম্ম” বঙ্গদর্শন বেরুতে শুরু করে 
১ বৈশাখ ১২৭৯ (এপ্রিল ১৮৭২) থেকে আর সাধারণী বেরয় ১১ কার্তিক ১২৮০ (নভেম্বর 
১৮৭৩)। অক্ষয়চন্দ্ৰ লিখেছেন : 

তাহার পূর্বে রাজনীতির সহিত সাহিত্যের সেবা কি আর কোন সংবাদপত্রে হইত না? হইত বৈকি। 
ঈশ্বর গুপ্ত লিখিতেন লাট্‌ সাহেবকে সম্বোধন করিযা পদ্য; কিন্তু সাধারণী-প্রকাশের সময় সেরূপ কিছু 
ছিল না। ছিল মহামহিমান্বিত সোমপ্রকাশ। তাহাতে থাকিত (ঘ্বারকানাথ] বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 
প্রেতাত্মা ক্ষমা করিবেন।) তাহাতে থাকিত__“যদি রাজস্বসচিবের অবিমৃষ্যকারিতা-দোষে দেশীয় 
জনগণের উপচীয়মান গুণাবলি অপচিত হইতে থাকে”__এই সাহিত্য-রচনা সংস্কৃতজ্ঞ পপ্ডিতবর্গের 
আদরের সামগ্রী হইলেও, ইংরাজী কৃতবিদ্যগণ ইহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, সাধারণ জনগণ 
উহার ত্রিসীমানাতেই অগ্রসর হইতে পারিত না! (পিতাপুতৃত্র থেকে অজরচন্দ্র সরকার, পৃ ২৪-এ 
উদ্ধৃত)। 

১৮৮৩-তে লর্ড রিপন-এর কাউন্সিলে ল মেম্বর, সর্‌ BO ইলবার্ট একটি বিল্-এর খসড়া করেন। 
তাতে বলা হয় :ভারতীয জেলাশাসক ও সেশন বিচারপতিরাও “ব্রিটিশ ইওরোপীয় প্ৰজা”র বিচার 
করতে পারবেন। লর্ড মেকলে-র তৈরি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন (১৮৭২) ও তার সংশোধিত রূপ 
(১৮৮২)-এ এমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের চাপে ইলবার্ট-এর বিল্টি 
পাল্টাতে হলো। কোনো “ইওরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা”কে জেলশাসক বা সেশনস-এর বিচারকের 
সামনে হাজির করা হলে প্রজাটি দাবি করতে পারবেন : জুরিমণ্ডলী নিয়োগ করতে হবে আর তার 
অন্তত অর্ধেক হবেন ইওরোপীয় বা আমেরিকান। এই Repos সূত্রে ব্রিটিশ বর্ণবৈষম্যবাদ আরও 
প্রকট হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষ্যে একটি ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্র. “নেভার- 
নেভার”। বিবিধ। পৃ. ১৫২-১৫৫। 

অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ)-এরও আগে স্বাধীনতার দাবি প্রথম খোলাখুলি তুলেছিলেন ব্ৰহ্মবান্ধব--- 
একথা লেখা হয়েছিল বসুমতী-তে (২২.৯.১৯২৭। অণিমানন্দ, পৃ. ১৯৫-এ SHS) মুজফ্‌ফর 
আহমদ কিন্তু নজরুল ইসলামকেই এই কৃতিত্ব দিতে চেয়েছেন (পৃ. ১৫৫-৫৬)। তার এই দাবিব 
কোনো ভিত্তি নেই। সন্ধা, বন্দে মাতরম্‌ ও যুগান্তর-এ প্রায়ই স্বাধীনতার কথা বলা হতো (রামকৃষ্ণ 
ভট্টাচাৰ্য, ১৯৯৬ ক, পৃ. ৯৯-১০১ A.) | সন্ধ্যার প্রায় কোনো হদিশই পাওয়া যায় at কিন্ত স্বরাজ 
পত্রিকার “স্বরাজ গড়” রচনায ‘স্বাধীনতা’, “মুক্তি” ও Ceara’ এই তিনটি শব্দকে সমার্থক ধরা হয়েছে 
(রচনাসংহ্‌ পৃ. ৫৬)। 

ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে বাংলা ও ইংরিজিতে বেশ কয়েকটি বই বেরিয়েছিল। এখন 
তার কোনোটিই বোধহয় আর পাওয়া যায় না। বিভিন্ন জীবনীকোষ-এ তার জীবনকথা সংক্ষেপে 
দেওয়া থাকে। জোগাড় করতে পারলে মনোরঞ্জন গুহর বইটি পড়া উচিত। আর বছ বিষয়ে তথ্যের 
জন্যে ব্রহ্মচারী অণিমানন্দের দুটি বই দেখতেই হয়। হালে ব্ৰহ্মবান্ধবের একটি নতুন জীবনী লিখেছেন 
লিপনার। 

IRAR, প্‌ ৫৫ | 

ওই, পৃ. ৫৬ । 

কৃষ্ণা দত্ত ও রবিনসন-এর রবীন্দ্রজীবনী -তে ধৰ্মমত ধরে শান্তিনিকেতন ব্ৰহ্মাচৰ্যাশ্ৰমের প্রথম দিকের 
শিক্ষকদেব যে-তালিকা দেওয়া হয়েছে (পৃ. ১৩৫), সেটি ভুল ব্রম্মাবান্ধব কখনোই নিয়মিত পড়াতেন 
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১৯ 


২১ 
২২ 


না, তবে কলকাতা থেকে প্রায়ই বোলপুর যেতেন। ব্ৰহ্মবান্ধবের সঙ্গে ব্রহ্মচর্যশ্রমের বিচ্ছেদের 
ঘটনাটি অবশ্য আরও জটিল। তবে এই প্রসঙ্গে সে-আলোচনা অবাস্তর। 
প্রশাস্তকুমার পাল, খণ্ড ৫, পৃ. ৭৯-এ উদ্ধৃত। 

চার অধ্যায়-এর “আভাস”, FAH ADAH, খণ্ড ৮, পৃ. ৫১৪ ৷ 

ওই। রচনাসংগ্ৰহ'এ ছাপার ভুল খুব বেশি। তুলনায় সমাক্ত (রচনাপঞ্জি দ্র.) অনেক নির্ভরযোগ্য। 
রচনাসাংগ্রহএ বানানের কোনো স্থিরতা নেই ;কথনও রেফ এর সঙ্গে ব্যঞ্জনে দ্বিত্ব হয়েছে, কখনও হয় 
নি। 

রচনাসংগ্রহ, পৃ. ৫৫ ৷- 

ওই, পৃ. ৫। 

ওই, পৃ. ১২। 

ওই, ১৩ | 

ওই, পৃ. ১৪ । 

ওই, পৃ. ১৪-১৫ | 

ওই, পৃ. ১৯ । এখানে ‘জৰ্মণদৰ্শন’বলতে হেগেল-এর চিন্তাধারাকেই বোঝানো হয়েছে। উনিশ শতকের 
শেষ থেকেই ব্ৰহ্মবান্ধব চেষ্টা করছিলেন : ক্যাথলিক ধৰ্মতত্ত্বকে যেন শঙ্করাচার্যর অদ্বৈত বেদান্ত 
দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করা ষায়। বলা বাহুল্য, ইওরোপীয় ক্যাথলিক ধৰ্মতত্ত্ববিদৱা এই চেষ্টাকে ভালো 
চোখে দেখেন নি। বেদান্তর সঙ্গে হেগেল-কে মেশানোর চেষ্টাও নিশ্চয়ই বৈদাস্তিকদের মনঃপূত 
হতো না-_বিশেষ করে ব্ৰহ্মবান্ধব যখন “সংস্পর্শজনিত ক্রমবিকাশ'এর কথা বলেন। 

ওই, পৃ. ১৯। কেশবচন্দ্ৰ, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত বহু বাঙালি এমন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের 
সমন্বয়মার্গর প্রস্তাব করেছিলেন। | চাতুর্বর্ণ্য প্রথার সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের বাণীকে মেলানো যে একান্তই 
পশুশ্রম-_ব্রঙ্গাবান্ধব একথা বুঝতেন না, যেমন সুভাষচন্দ্র বুঝতেন না ফ্যাসিজম আর কমিউনিজম- 
এর মিলন অসম্তব। অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করেছি (শারদীয় অনুষ্টুপ,১৯৯৫,পৃ.১১৩-২৫ দ্র.)। 
ওই, পৃ. ১২৭। “যেমনি খেয়াল অমনি উঠা’ কথাটা লেখার সময়ে ব্ৰহ্মবান্ধৰ বোধহয় খেয়াল করেন 
নি: জেনোয়া-গামী জাহাজে তিনি চড়েছিলেন ৫ অক্টোবর ১৯০২-এ, বিবেকানন্দর মৃত্যুর তিন মাস 
পরে (বিষয়টি নজরে এনেছেন লিপনার। পৃ. ২৯৪ দ্ৰ.)। 


ওই, পৃ. ১২৭-২৮। এখানে ও পরে ইটালিক হবফ আমার দেওয়া । 


হুতোম-এর আগে পুরোপুরি চলিত কোড-এ কেউই বোধহয় লিখতে চেষ্টা করেন নি। কিন্তু কারও 
কারও সাধু কোড-এর লেখায় মাঝে মাঝে চলিত কোড-এর ক্রিয়াপদ এসে AGS | আলালের ঘরেব 
দুলাল (১৮৫৮)-এ পাতায় পাতায় তার নমুনা রয়েছে। এই ধরণের মিশেল তার পরেও দেখা গেছে। 
যেমন, রাজনারায়ণ বসুর সে কাল আর এ কাল-এ : ‘এক দিন সন্ধ্যার সময় তিনি গাঁজাটি টেনে 
হবে; ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কেহ বাঙ্গালা বলিলেইএ কথা বলিতে হইবে পে. ৫১)। এ রকম AY- 
চলিত মিলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। তবে এসবই অসাবধানে লেখার ফল ;ইচ্ছে করে 
এঁরা কেউই চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন নি; ব্ৰহ্মবান্ধব মূলত চলিত ক্রিয়াপদ, সর্বনাম ইত্যাদি . 
লেখার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু অসতর্কতার ফলে মাঝে মাঝে ক্রিয়ার সাধুরূপ এসে যেত। 
রচনাসংগ্রহ, পৃ. ১৬৪ ৷ কলকাতা মেট্রো চালু হওয়ার অনেক আগেই ব্ৰহ্মবান্ধব ‘পাতাল গাড়ী” ও 
নীচ ভূঁই রেল’ নামদুটি ব্যবহার করেছিলেন। 

ওই, পৃ. ১৬৮। এখানেও ‘নাই’ সাড়া AOR চলিত Cte lars ভাতা তৱ যার 
“নেই'-এর বদলে ‘নাই’ লিখতেন। 

ওই পৃ. ১৬৯। 

ওই, পৃ, ১৮৬৮৭ ৷ 
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ওই, পৃ. ২২৩। এর সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা (পুরোটাই চলিত কোড-এ) 
মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে : ব্রতকথার মতো লোকরচনার ধারাটি কীভাবে রাজনৈতিক রূপ 
নিয়েছে। 
হারীতকৃষ্ণ দেব, পৃ. ৮৩ । 
ওই, পৃ. ৮৪। 
মূল বাংলা লেখাটি জোগাড় করতে পারি নি। উদ্ধৃতিটি ইংরিজি অনুবাদের অনুবাদ। অণিমানন্দ পৃ. 
১৯৪ স্ৰ.। 
The Bengalee, 26.10.1924, অণিমানন্দ, পৃ. ১৯৩-এ উদ্ধৃত 
The Bengalle, 26.10.1924, অণিমানন্দ, পৃ. ১৯১-এ GFS | 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন : ‘উপাধ্যায় যুরোপীয়দিগকে “ফিরিঙ্গী” বলিতেন। সময় সময় তাহার 
কথা সাধারণ শিষ্টাচারসীমা লঙ্ঘন করিত। তাহার ফিরিঙ্গী বিদুপের উদ্দেশ্য ছিল ফিরিজীকে দেখিলে 
ভারতবাসীর যে ভয় বহুদিনের প্রকৃত [তি] গত, সে ভয় ভাঙ্গা । হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৭২-এ 
উদ্ধৃত। 
ওই, পৃ. ৭২-এ উদ্ধৃত। 
“Towards the end of his life Bhabani [Upadhyay] said that he believed Keshub must 
be the greatest man that modern India has produced.” অপিমানন্দ, পৃ. ২৭। 
পরে অবশ্য ব্ৰহ্মবান্ধৰ লিখেছিলেন : “রাজা রামমোহন ও কেশবচন্দ্ৰ সমন্বয়-বাদী ছিলেন, কিন্ত 
তাহাদের ব্ৰহ্ম-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব 
হারাইয়াছেন। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নৃতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। এই 
বিশ্বে সমাজভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান্‌ রামকৃষ্ণের আবির্ভাব” রচনাসংগ্ৰহ, পৃ. ৫৮1 
সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। মনোনীত সেন, পৃ. 80- 
এ উদ্ধৃত। 

কেশ শতবা্ধিবী উপলক্ষ তার কলুটোলা! ভবনে বয় সাহিত্য পরিষন্রে স্মৃতিসভায় ভাষণ । 
মনোনীত সেন, পৃ. 80-4 উদ্ধৃত। ৩ জানুয়ারি ১৯৫৩-য় কেশবচন্দ্রর এক স্মৃতিসভা উপলক্ষ্যে এই 
কথাগুলিই যদুনাথ সরকার ইংরিজিতে লিখেছিলেন : He did not rest content on the sublime 
heights of philosophy, but came down to the masses and tried to elevate and sweeten 
their lives by means of his vernacular newspaper Sulav Samachar priced only a 
quarter anna. I remember how delighted I was when as little boy I bought a Puja issue 
of it on coloured paper; every thing in it was simple, sweet and pure with no attempt 


to increase circulation by pandering to popular prejudices and vices. And his own 
sermons were in simple sweet Bengali, which the youngest and humblest of us could 


understand. (সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বইটির শেষে, পৃ. [২৪ কে) গ)]-য় যদুনাথের হাতের 
লেখায় শ্রদ্ধাঞ্রলিটি ছাপা হয়েছে)। 

সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন :“কেশবচন্দ্র যদি two মন না দিয়া সাহিত্যরচনায় ব্যাপৃত হইতেন 
তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হইত।” (পৃ. ১০১)। 

রচনাসংগ্ৰহ; পৃ. ১১২-১৬। 


৯৪ / সাহিত্য-পরিযৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


রচনাপঞ্জি 
| (উল্লেখ না-থাকলে প্রকাশের স্থান কলকাতা বুঝতে হবে) 


অজরচন্দ্র সরকার। বঙ্কিমচন্দ্ৰের ভাষ্য | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, [১৯৪৯]। 

প্ৰশান্তকুমার পাল। রবিজ্রীবনী। খণ্ড ৫। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০। 

ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। রচনাসংগ্রহ। বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত ৷ কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশনস্‌, ১৯৮৭ ৷ 

— | সমাজ | বৰ্ম্মণ পাব্লিশিং হাউস। তারিখ নেই। 

ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত। “ভূমিকা”, বলাই দেবশৰ্ম্মা। TINGI উপাধ্যায়। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ১৩৬৮ ব, | 

মনোনীত সেন। ভাই প্ৰতাপচন্দ্ৰ মজুমদার | গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৮ | 

মনোরঞ্জন গুহ। FINER উপাধ্যায়। কলানবগ্রাম (বৰ্ধমান) : শিক্ষানিকেতন, [১৩৮৩]। (শিক্ষা নিকেতন 
পত্রিকা, সুবৰ্ণ-জয়ন্তী সঙ্কলন, ২০০৩, পৃ. ৬৩-৮১-তে এটি আবার ছাপা হয়েছে)। 

মুজফ্‌ফর আহ্মদ। কাজী নজরুল ইসলাম স্মাতিকথা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৫ | 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। “আভাস”, চার অধ্যায় (প্ৰথম সংস্করণ)। রবীন্দ্র রচনাবলী। খণ্ড ৮। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 
১৯৮৬। 

রাজনারায়ণ বসু। সে কাল আর এ কাল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪০৪) 

রামকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য। “বুদ্ধিজীবীর বিশ্ববীক্ষা, অথবা বুরিদান-এর গাধা, হাঁসজ্বারু, হুকোমুখো হ্যাংলা ইত্যাদি”, 
অনুষ্ঠুপ, শারদীয় ১৯৯৫। 
— | অনিবার্ণ অগিশিখা। ভূপেন্দ্ৰনাথ : ইতিহাসবোধ ও রাষ্ট্রচিন্তা, অনুষ্ঠুপ, ১৯৯৬ ক। 
— | “অসংকলিত ব্ৰহ্মবান্ধব”, আবার এসেছি ফিরে। ভগবানগোলা (মুর্শিদাবাদ)। ১৯৯৬ খ। 

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। “RTH বতকথা” রামেম্ত্রসুন্দর রচনাসমগ্র। PETA, ১৩৮২ 

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়। সমন্বয় মার্গ। এম. সি. সরকার ত্যাণ্ড FA, ১৩৬৭। 

সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য | আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮। 

হরিদাস মুখোপাধ্যায়। “অবিস্মরণীয় “সন্ধ্যা” : ব্রদ্মাবান্ধব উপাধ্যায়’, বাংলার ক'জন সেরা সাংবাদিক। কৃষ্ণ 
ধর, মিহির ভট্রাচার্য। গণমাধ্যম কেন্দ্র, প. ব. সরকার, ১৯৯৩। 

হারীতকৃষ্ণ দেব। AYH পাতার ডাক। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭। 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিবিধ। সজনীকান্ত দাস সম্পা.। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬১। 
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কৃতজ্ঞতা স্বীকার : Ae চৌধুরী, প্রদ্যুৎকুমার দত্ত, সিদ্ধাৰ্থ দত্ত। 


একটি চিঠি থেকে একটি চিত্রনাট্য : 
রবীন্দ্রজীবনের একটি ব্যতিক্ৰমী অধ্যায় 


সোমেশ্বর ভৌমিক 


পৃথিবীতে কোনো কিছুই আকাশ থেকে পড়ে না। এমনকী অসীম প্রতিভাধর মানুষের কোনো 
PNG WAG নয়। সবকিছুরই প্রস্তুতি থাকে, থাকে সেই প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিত। আরো থাকে 
ঘাম-রক্ত-অশ্রুর ছোঁওয়া। 

এই কথাগুলো মাথায় রেখে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি ব্যতিক্রমী পর্বকে একটু 
নেড়েচেড়ে দেখতে চাইছি আমরা। 


এক 


১৯২৯ সালের ২৬ নভেম্বর নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির ছোটো ভাই মুরারি ভাদুড়িকে একটা 
চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সে-চিঠির পুরোটাই জুড়ে ছিল চলচ্চিত্রের কথা। এমন চিঠি এর 
আগে বা পরে আর কখনোই লেখেননি কবি। আবার জার্মানির মিউনিখ শহরে ১৯৩০ সালের 
২৩ জুলাই-এর রাত্রেই The Child নামের যে-রচনাটি বের হলো তার হাত থেকে, সেটাও ছিল 
ব্যতিক্রম-_একটি মৌলিক চিত্রনাট্য। এরকম কিছুও এর আগে বা পরে আর কখনোই লেখেননি 
রবীন্দ্রনাথ দুটি রচনাই রবীন্দ্রপ্রতিভার দুটি বিচ্ছিন্ন অথচ way বিচ্ছুরণ হিসেবে গণ্য হচ্ছে বেশ 
কিছুদিন ধরে। কিন্তু এদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশি নয়। তাই এ-দুয়ের মধ্যে কিছু যোগ 
থাকা কি খুব অসম্ভব? এমনকী এই যোগসূত্র সন্ধানের সূত্ৰে সমসাময়িক চলচ্চিত্র-চর্চার একটা 
ছবিও আঁকা যেতে পারে। ছবিটা হয়তো পূর্ণাঙ্গ হবে না। কিন্ত একেবারে উপেক্ষা করার মতোও 
কিছু হবে না তা। 
এই প্রসঙ্গে হঠাৎই অন্য-এক যোগসুত্রের কথা মনে পড়ে গেল। সেটা বোঝানোর জন্য 
পেশ করছি 'রবীন্দ্ররচনা অবলম্বনে” একটি উদ্ধৃতি : 
চলচ্চিত্রের নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। চলচ্চিত্রে যখন সাহিত্য 
থাকে তখন সাহিত্যের উচিত হয় না সেই সুযোগে চলচ্চিত্রকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে 
সে চলচ্চিত্রেরই বাহনমাত্র। চলচ্চিত্র নিজ এঁশ্বৰ্যেই বড়ো-_সাহিত্যের দাসত্ব সে কেন 
করিতে যাইবে। সাহিত্য যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানেই চলচ্চিত্রের আরম্ত। যেখানে 
অনির্বচনীয় সেখানেই চলচ্চিত্রের ASI | সাহিত্য যাহা বলিতে পারে না, চলচ্চিত্র তাহাই 
বলে। 


৯৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


এটা ANAN অবলম্বনে”, কেননা এই কথাগুলো রবীন্দ্রনাথ লেখেননি। মূল যে 
রচনাটি আমার অবলম্বন তাতে কথাগুলো ছিল এইরকম : 

গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে 

তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই 

বাহনমাত্র। গান নিজ PATS বড়ো-_বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য 
যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানেই গানের আরম্ত। যেখানে অনির্বচনীয় সেখানেই গানের 
প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না, গান তাহাই বলে। 

১৯১২ ধ্রিস্টাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত জীবনস্থৃতি-র গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ অংশে পাওয়া 
যাবে এই কথাকটি। গেয় সংগীতে বাণী ও সুরের সম্পর্ক বা পারস্পরিক অবস্থান নিয়ে এই-যে 
আলোচনাটি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাতে খুব সহজেই ‘কথা’ আর ‘গান’ বা 'শীতিকলা”-র 
পরিবর্তে বসিয়ে নেওয়া যায় “সাহিত্য” আর ‘চলচ্চিত্ৰ’ শব্দদুটো। বস্তুত, এখানে তাই করেছি 
আমি। ৷ 

কেন করেছি, তা বোঝাতে হাজির করব রবীন্দ্রনাথেরই লেখা সেই চিঠির নির্বাচিত 
অংশ, যেটা তিনি লিখেছিলেন মুরারি ভাদুড়িকে। এই চিঠিটিই এখনো পৰ্যন্ত সিনেমা বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির একমাত্র পূর্ণাঙ্গ, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 

ছায়াচিত্র এখনো পর্যন্ত সাহিত্যের চাটুবৃত্তি করে চলেছে--তার কারণ কোনো রূপকার 
আপন প্রতিভার বলে তাকে এই দাসত্ব থেকে উদ্ধার করতে পারে নি।...ছায়াচিত্রের 
প্রধান জিনিসটা হচ্ছে দৃশ্যের গতিপ্রবাহ। এই চলমান রূপের সৌন্দর্য বা মহিমা এমন 
করে পরিস্ফুট করা উচিত যা কোনো বাক্যের সাহায্য ব্যতীত আপনাকে সম্পূর্ণ সার্থক 
করতে ACA | তার নিজের ভাষার মাথার উপরে আর একটা ভাষা কেবলি চোখে আঙুল 
দিয়ে মানে বুঝিয়ে যদি দেয় তবে সেটাতে তার গঙ্গুতা প্রকাশ পায়। সুরের চলমান ধারায় 
সঙ্গীত যেমন বিনা বাক্যেই আপন মাহাত্যুলাভ করতে পারে তেমনি রূপের DARANE 
কেন একটি স্বতন্ত্র রসসৃষ্টিরূপে উন্মেষিত হবে না? 

এই খাঁটি উদ্ধৃতির সঙ্গে “অবলম্বনে” উদ্ধৃতির মিল এতটাই যে, একটাকে মনে হবে 
অন্যটার প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ এই কাল্পনিক সংবদলের সুত্রে একথা তাহলে বলাই যায় যে, সতের 
বছরের ব্যবধানেও দুটি স্বতন্ত্র কলামাধ্যমের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি মূল প্রত্যয়ে 
অবিচল ছিলেন কবি। তবে বাণী ও সুরের সম্পর্ক নিয়ে নিজের মতো যেভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের সম্পর্ক নিয়ে সেরকম কোনো নিরবচ্ছিন্ন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ আসেনি তীর সামনে। অথচ এই চিঠি আর চিত্রনট্যটিকে পাশাপাশি 
রেখে বিচার করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার সূত্রপাতের ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যায়। চিঠিতে 
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের সম্পর্ক নিয়ে নিজের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আর আটমাস 
পরে নিজেই রচনা করেছেন একটি সাহিত্য-নিরপেক্ষ চিত্রনাট্য | এটা নিছক সমাপতন হতে পারে 
না। এ-দুটি রচনা একই মানসপ্রক্রিয়ার ফসল। চিঠিতে ব্যক্ত উদ্বেগই তাকে প্রবৃত্ত করেছে সাহিত্য- 
নিরপেক্ষ চিত্ৰনাট্য রচনায়। -. - | 

এই প্রবন্ধ সেই ইতিহাসের পুনৰ্নিৰ্মাণ। 


একটি চিঠি থেকে একটি চিত্রনাট্য : রবীন্দ্ৰজীবনের একটি ব্যতিক্রমী অধ্যায় / ৯৭ 


দুই 


১৯২০-র দশকের শুরুতেই বাংলায় চলচ্চিত্রশিক্লের সূচনা। এ-ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন ম্যাডান 
থিয়েটার্স লিমিটেড, এই সময়ে যার কর্ণধার ছিলেন জামশেদজী জাহাঙ্গীর (ম্যাডান থিয়েটার্সের 
প্রতিষ্ঠাতা জামশেদজী ফ্রামজী ম্যাডানের পুত্র) আর তার ভগ্নীপতি রুত্তমজী ধোতিওয়ালা। 
একথা বলা কিছু অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলায় চলচ্চিত্রশিল্লের জন্ম এই প্রতিষ্ঠানেরই উদ্যোগে | 
সিনেমায় ম্যাডানদের পদার্পণ প্রদর্শনক্ষেত্রে, এবং এই কলকাতায়।১ কালক্রমে তাদের 
ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে বার্মাসহ সমগ্র ব্রিটিশ ভারত, সিংহল, এমনকী মালয় উপদ্বীপেও। বিস্তৃত 
এই ভৌগোলিক অঞ্চলের বড়ো-বড়ো শহরে সিনেমাহল তৈরি বা ভাড়া করে সেখানে তীরা 
দেখাতেন মূলত আমদানি-করা বিদেশি ছবি।২ এ-ব্যবসায় লাভ হত প্রচুর। ফলে একসময় সেই 
লাভের টাকা সম্বল করে তারা ছবি প্রযোজনায় নামলেন।৩ এ-কাজের কেন্দ্র হল কলকাতা | 
বিষয়-নির্বাচনে তারা খুব সতর্ক ছিলেন। এক্ষেত্রে দাদাসাহেব ফাল্‌কের উদাহরণ তাদের প্রভাবিত 
করেছিল বলে মনে হয়। তাই ১৯২০-র দশকে ম্যাডানদের বহু ছবি পুরাণ, লোকায়ত ইতিহাস, 
লোকগাথা কিংবা অতিকথার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। একাজে সমসাময়িক অথবা 
অনতিপ্রাচীন বাংলা কথা-বা নাট্যসাহিত্যের ফসলকেও অবলম্বন করেছেন তারা। এই ধারায় 
বাংলা সাহিত্য-নির্ভর প্রথম ছবি হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে ‘নল-দময়ন্তী’। এটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ- 
প্রণীত নাটকের চলচ্চিত্রায়ণ। পরিচালক জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাটি ১৯২১ সালের। 
কিন্তু এর আগে ১৯১৯ সালে ম্যাভানদেরই উদ্যোগে যে বিস্বমঙ্গল’ ছবি দিয়ে কলকাতায় 
চলচ্চিত্রশিল্পের সূচনা, তারও অবলম্বন ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষেরই নাটক। যে-কোনো কারণেই 
হোক্‌, সেই ছবিতে গিরিশচন্দ্রের নাটকটাই ব্যবহার করা হয়েছে, নাম নয়। 
ফাল্‌কের দেখানো রাস্তাতেই নিজেদের আটকে না রেখে একটু অন্যরকম কাজও করতে 
চেয়েছেন ম্যাডানেরা। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে একটি সামাজিক উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণ করলেন তারা। 
এব্যাপারে তাদের নির্ভর তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আইকন (icon) বন্ধিমচন্দ্ৰ 
চট্টোপাধ্যায় । তার Rage’ উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হল জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। 
অর্থাৎ সর্বভারতীয় বাজারের পাশাপাশি বাঙালিদের নিয়ে স্থানীয় একটা বাজার তৈরির পরিকল্পনাও 
করেছেন ম্যাডানেরা। স্বভাবতই বাঙালিদের কাছে গিরিশচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের আবেদন 
এবং জনপ্রিয়তাকে মূলধন করতে চেয়েছেন তারা। এতে তাদের তুখোড় ব্যবসাবুদ্ধিরই পরিচয় 
পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁদের জন্যে এত কাণ্ড, কী ভাবছিলেন তারা? | 
১৯২৩ সালে জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব পত্রিকা ভারতীর দায়িত্ব নিলেন মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায়। নবকলেবরের এই পত্রিকায় ‘বিষবৃক্ষ’ ছবির সমালোচনা লিখলেন সাহিত্যিক 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : 
ছবিখানিতে কতগুলি অসামঞ্জস্য ছিল_-সেগুলির জন্য যথেষ্ট রসহানি হইয়াছে। যেমন, 
ঝড়ের মুখে নগেন্দ্ৰ দত্তর নৌকায় দোলান। গঙ্গায় ঢেউ ছিল না, অথচ আরোহীর পায়ের 
দোলায় নৌকা দুলিতেছিল বিষম। ঝড়ে নৌকা তেমনভাবে দোলে না।এ খুঁত অমার্জনীয় | 
ডিরেক্টরের উচিৎ ছিল ঝড়ের সময় ছবি তোলা। যা হইয়াছে, সে আনাড়ির কাজ। 
“ব্যবসা হিসাবে এইসব খুঁত দারুণ ক্ষতিকর, আৰ্ট হিসাবে তো বটেই... কুন্দর চেহারা 
খাপ খায় নাই। কবি বৰ্ণিত চরিত্রের অনুরূপ চেহারা খুঁজিয়া বার করা দরকার IË 


৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


তবে ওই পত্ৰিকারই পরের একটি সংখ্যায় সৌরীন্দ্রমোহন ম্যাডানদের কাজের একটা 
সাৰ্বিক মূল্যায়নও করলেন : l 

ম্যাডান কোম্পানির তোলা বায়োস্কোপের ছবিকে ঠিক বাঙলা ফিল্ম বলা যায় না। তার 

অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, ফটোগ্রাফার, এমনকি, অনেক স্থলে ডিরেক্টরও বাঙালী বটে 

তবু কি ছবি তোলা হইবে, তার নিৰ্দেশ সেখানে করেন পার্শী কর্তৃপক্ষ। ইহাতে একটা 

অসুবিধা ঘটে.. রসের দিক দিয়া। 

বায়োস্কোপের পার্শী কর্তৃপক্ষ বাঙালীর মনের নাড়ীর কোনো সন্ধান জানেন না;ভালো 

বিলাতী ফিল্মের নকলে তারা বাঙলা সামাজিক নাট্য ছবিতে তোলেন। ... তাছাড়া 

এমনও হয়, বাঙলা সামাজিক নাট্যে বা পৌরাণিক নাটকে সাজ-সঙ্জায় পাশী রুচি ঢুকাইতে 

গিয়া ছবিতে এমন দোষ আনিয়া ফেলেন যে বাঙালী দর্শক তা দেখিয়া বিরক্ত হয়।৫ 

এখানে একটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার। বিশেষ করে বাঙালি দর্শকদের জন্যে ছবি 
তৈরির সময় ম্যাডানেরা পরিচালক হিসেবে বেছে নিতেন হয় জ্যোতিষচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা 
প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে। আদতে এঁরা ছিলেন যথাক্রমে ম্যাডান থিয়েটার্স-এর টাইপিস্ট এবং 
আ্যাকাউন্ট্যান্ট। কিন্তু মালিকের হুকুম তামিল করতে সিনেমা “পরিচালনা'-র ভার নিয়েছিলেন। 
ফলে তাদের কাজে খামতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। 

ম্যাডানদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাহিত্য-নির্ভর চলচ্চিত্র তৈরি করে বাঙালি দর্শকের 
মন জয় করার চেষ্টা করেছিল তিনটি প্রযোজক সংস্থা : তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি, ইন্ডিয়ান 
কিনেমা আৰ্ট্স্‌, আর ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট। 

এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি। এই সংস্থার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন সেযুগের দুই দিকপাল নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ি আর নরেশচন্দ্র মিত্র ।* 
১৯২২ সালে ADA কাহিনি অবলম্বনে ‘আঁধারে আলো”, ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথের কাহিনি 
অবলম্বনে ‘মানভঞ্জন’ আর ১৯২৪ সালে আবার শরৎচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে ‘চন্দ্ৰনাথ’ 
চলচ্চিত্রায়িত করলেন তীরা। এই তিনটি ছবির একটিও দর্শকের কাছে সমাদর পায়নি, পায়নি 
সমালোচকদের তারিফও | এবিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাই সৌরীন্দ্রমোহনের দুটি লেখায়। সেখান 
থেকে বিশেষভাবে উদ্ধার করছি ‘মানভঞ্জন’ ছবি বিষয়ে মন্তব্য। 

এ-ছবি প্রথমবার মুক্তি পায় ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে। জুলাই-আগস্ট মাসে 

যাঁরা এ চিত্র-নাট্যে রবীন্দ্রনাথের ‘মানভঞ্জন’ দেখিবেন আশা করিয়াছেন, তারা একটু 

অন্যায় করিয়াছেন। কেন না, তাজমহল কোম্পানি বলিয়া দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের ‘মানভঞ্জন’ 

অবলম্বনে ছবি। রবীন্দ্রনাথের ‘মানভঞ্জন’ ছবিতে তোলা হইয়াছে, এ কথা তারা বলেন 

নাই।" 

এ-হেন মৃদু সমালোচনার একটা কৈফিয়ৎ-ও ছিল এই লেখারই এক অনুচ্ছেদ পরে : 

SGA বায়োস্কোপ সবে এই দুদিনের শিশু--তার দোষ-ত্রুটির জন্য এখন চোখ রাঙানো 

বা ছঙ্কার ধমক দেওয়া একটু নিষ্ঠুর হইবে--ভালো কথায় তার CA PÈ শুধরাইতে হইবে। 

নচেৎ ধমকানিতে বেচারি ভড়কাইয়া দমিয়া যাইতে পারে। 

কিন্তু ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে আবার যখন দেখানো হল এ-ছবি, তখন কলম হাতে 


একটি চিঠি থেকে একটি চিত্রনাট্য : ব্ৰীন্দ্ৰজীবনের একটি ব্যতিক্ৰমী অধ্যায় / ৯৯ 


আরো নির্মম হলেন জোড়াসীকোর ঘনিষ্ঠ এই সাহিত্যিক : 


ফিল্মকে আর্টিস্টিক করিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই গল্পের সুসমঞ্জস বিকাশ ও তার অভিনয় 
মনস্তত্বের নিখুঁত লীলা। ... রবীন্দ্রনাথের ‘মানভঞ্জন’ গল্পটি আর্টের লীলায় ভরপুর। 
..মানবচিত্তের সুন্ষ্মলীলা কী প্রচণ্ড সত্য ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। তাজমহল কোম্পানি 
এমনি crude করিয়া ফিল্মে সে গল্পটি দেখাইলেন যে তার ভিতরকার রস শুকিয়া 
মরিয়া গেল। ..কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, সাধারণ দর্শকের উপযোগী হইবে বলিয়াই 
প্লটটিকে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু দর্শকও সে ছবি লইল AT” 


এখানে উল্লেখ করা দরকার, সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ফাকটুকু পূরণ করতে পারেননি তাজমহল 
ফিল্ম কোম্পানির কর্ণধাররা। ফুলে ‘চন্দ্ৰনাথ’ ছবিতেই তাদের অভিযান শেষ হল। একটু ভুল 
বললাম, ‘চন্দ্ৰনাথ’ তাজমহল ফিল্ম কোম্পানির শেষ ছবি। কিন্তু শিশিরকুমার এবং নরেশনন্দ্ 
এরপরেও সক্রিয় ছিলেন ছবির জগতে, নিজের-নিজের আদর্শ সম্বল করে। 

ইস্টার্ন ফিল্ম সিন্ডিকেট-এর ব্যাপারটা একটু BBW? ১৯২৭ সালে এঁরা শরগচন্দ্রের 
কাহিনি অবলম্বনে তৈরি করলেন ‘দেবদাস’। কিন্তু এ-ছবি যাতে সহজে মুক্তি না-পায়, তার 
জন্যে ম্যাডানেরা বাজারে তাদের প্রভাব খাটালেন। ছবি দেখানোর জন্যে সিনেমাহল পাওয়া 
দুষ্কর হল। শেষ পর্যন্ত ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘মনোমোহন’ নামের একটি চালু থিয়েটার 
হলে নিয়মিত নাট্যপ্রযোজনা বন্ধ রেখে দেখানো হয়েছিল এ-ছবি 1১১ কিন্তু বোঝাই যায়, প্ৰতিকূল 
পরিবেশে বিশেষ ব্যবসা করতে পারেনি এই প্রথম ‘দেবদাস’। 

এই সংস্থা তাদের পরবর্তী ছবির জন্যে বাছলেন রবীন্দ্রনাথের কাহিনি ‘বিচারক’। পরিচালনার 
ভার নিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ি। ক্যামেরাম্যান নীতিন বসু। ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন 
তখনকার বাংলা রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত লোকজন-_শিশিরকুমার স্বয়ং, যোগেশ চৌধুরী, বিশ্বনাথ 
ভাদুড়ি, শৈলেন চৌধুরী প্রমুখ। কিন্তু ১৯২৯ সালে এ-ছবি মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই 
কলকাতার সেন্সার বোর্ড থেকে দেওয়া এ-ছবির ছাড়পত্র বাতিল ঘোষণা করলেন বাংলার 
প্রাদেশিক সরকার। কারণ, নিম্নরুচি।১২ সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এসব ব্যাপারে 
কলকাঠি নেড়েছিলেন ম্যাডানেরা। সরকারি মহলে যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাদের। শেষ পর্যন্ত 
এ-ছবির শাপমুক্তি ঘটেছিল ১৯৩২ সালে। কিন্তু ততদিনে প্রযোজক সংস্থার যা ক্ষতি হওয়ার 
হয়ে গেছে। তারা সরে গেছেন সক্রিয় প্রযোজনার জগৎ CATE | 

এবারে ইন্ডিয়ান কিনেমা আৰ্ট্স্‌-এর প্রসঙ্গ | ১৯২৭ সালে ম্যাডান থিয়েটার্স-এর প্রযোজনায় 
তৈরি হল বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে ছবি 'দুর্গেশনন্দিনী' ; পরিচালক প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 
ওই বছরই নতুন প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান কিনেমা আর্টস্‌-এর স্বত্বাধিকারী ঘনশ্যামদাস চৌখানী 
কপালকুণ্ডলা’-র চিত্রস্বত্ব কেনার ইচ্ছা নিয়ে যোগাযোগ করেছিলেন বকঙ্কিমচন্দ্ৰের উত্তরাধিকারীদের 
সঙ্গে। রফা হয়েছিল দুহাজার টাকায়। কিন্তু খবর পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাডান থিয়েটার্স-এর 
অন্যতম কর্মকর্তা FHT ধোতিওয়ালা বিকল্প প্রস্তাব দিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সবকটি উপন্যাসের 
জন্যে ম্যাডান থিয়েটার্স দেবে বাইশ হাজার টাকা। এ পৰ্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ 
থেকে প্ৰভূত লাভ করেছেন ম্যাডান থিয়েটার্স। স্বভাবতই, এই সোনার ডিম-পাড়া হাঁসটিকে 
হাতছাড়া করতে তারা রাজি ছিলেন না। ঘনশ্যামদাস চৌখানী এবার মোট আঠাশ হাজার টাকার 


soo / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


প্রস্তাব দিলেন, তবে কয়েক কিস্তিতে ৷ কিন্তু এককালীন লগ্নীতে রাজি হয়ে, অনেক কম টাকাতেই 
ম্যাডানরা বাজিমাৎ করলেন।১৩ 

মর্মাহত ঘনশ্যামদাস বাধ্য হয়ে পাঁচশো টাকায় কিনলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের 
Peary সে-ছবি তৈরি হল ১৯২৭ সালেই। পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোব। ১৯২৮ সালে 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প অবলম্বনে ইন্ডিয়ান কিনেমা আর্টুস্‌ তৈরি করলেন “নিষিদ্ধ 
ফল" | এ-ছবিরও পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ কিন্তু ম্যাডানদের বিরোধিতায় তাদের এইসব ছবি 
খুব বেশি দর্শকের কাছে পৌছতে পারেনি। 

ম্যাডানদের এইসব কাজ ছিল তাদের একচেটিয়া ব্যবসার কৌশলেরই অঙ্গ | নানাভাবে 
প্ৰতিদ্বন্দী প্রযোজকদের উত্ত্যক্ত বা বিরক্ত করতেন তীরা। ১৯২৭ সালে ‘দি ইন্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ 
কমিটি'-র (সভাপতির নাম-অনুসারে যাকে রঙ্গাচারিয়ার কমিটিও বলা হত) সামনে মৌখিক 
ica? শিশিরকুমার ভাদুড়ি বলেছিলেন : 

About the Taj Mahal Company the greatest difficulty was they could 

not show their films. There are about a dozen houses in Calcutta of 


which 10 are controlled by Madans. But at the same time Madans would 
not exhibit any one of our films. 


এতেই শেষ নয়। ১৯২২ সালে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদপ্রতিম পুরোধা ধীরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় তার সহযোগীদের সঙ্গে ইন্দো-বিটিশ ফিল্ম কোম্পানির প্রযোজনায় কৃষজ্জীবনী- 
অবলম্বনে “যশোদানন্দন' নামে ছবি তৈরি করে সিনেমাহল খুঁজছেন শুনে ম্যাডানেরা সিদ্ধান্ত 
নিলেন ১৯২১ সালে তাদের প্রত্ঠানেরই তৈরি 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম” ছবিটিকেও তারা একই দিনে আবার 
বাজারে আনবেন। অবশ্য নাম পাণ্টিয়ে, যেন মনে হয় এটা নতুন ছবি। ফলে ১৯২২ সালের ৪ 
জুন কৃষ্ণ-বিষয়ে দুটি ছবি কলকাতায় একই সঙ্গে মুক্তি পেয়েছে। একটি ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম 
কোম্পানির “যশোদানন্দন” আর-একটি ম্যাডান থিয়েটার্স এর ‘খ্ৰীকৃষ্ণলীলা’। অর্থাৎ শুধু চলচ্চিত্র- 
ব্যবসায়েই নয়, চলচ্চিত্র প্রযোজনার মাধ্যমে বাঙালির মনোজগতে উপনিবেশ তৈরির ইচ্ছেটাও 
প্রকট ছিল ম্যাডানদের কাজে। এক্ষেত্রে কোনো বিকল্প আদল তৈরি হোক্‌, তা তারা চাননি। 
প্রয়োজনে সরকারি মহলেও প্রভাব বিস্তার করেছেন তারা। সরকারি মহলে ম্যাডান থিয়েটার্সের 
যে ভালোমতোই প্রতিপত্তি ছিল, তা বোঝা যায় রঙ্গাচারিয়ার কমিটির প্রতিবেদন থেকে। 
কিমিটি'-র অনুসন্ধানের সময় ম্যাডান কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতে চলচ্চিত্র ব্যবসায় একচেটিয়া 
আধিপত্যের গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সে-অভিযোগে 
‘কমিটি’ কান দেননি। 

" ম্যাডানদের প্রযোজনায় যেসব ছবি মূলত বাঙালি দর্শকদের জন্যে তৈরি হত সেখানে 
তারা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। ১১২৭ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সবকটি উপন্যাসের 
চিত্রত্বত্ব এল ম্যাডানদের ACS! তারা এই প্রাপ্তির সদ্ব্যবহার করলেন ১৯২৮-২৯ সাল জুড়ে। 
ম্যাডান থিয়েটার্স প্রযোজিত ছবির তালিকায় তখন জ্বলজ্বল করছে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম। ১৯২৮ 
সালে দ্বিতীয়বার “বিষবৃক্ষ” অবলম্বনে ছবি তৈরি হল; পরিচালক আগের মতোই জ্যোতিষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯২৯ সালে জ্যোতিষ পরিচালনা করলেন “যুগলাঙ্গুরীয়”, ‘রজনী’, ইন্দিরা আর 
'রাধারাণী” সবই বঙ্কিমচন্দ্ৰ অবলম্বনে | ওই বছরেই ‘কপালকুণ্ডলা’ পরিচালনা করলেন প্রিয়নাথ 


একটি চিঠি থেকে একটি চিত্রনাট্য : রবীন্দ্রজীবনের একটি ব্যতিক্রমী অধ্যায় / ১০১ 


গঙ্গোপাধ্যায় সম্পূর্ণ হল 'রাজসিংহ” আর ‘মৃণালিনী’ তৈরি করার প্রস্তুতি। এখানে বলে রাখা 
নিয়ে আর তৈরি করেছিলেন 'দেবীটৌধুরাণী” 'কৃষ্ণকান্তের উইল” (দুটিই নির্বাক) আর ‘কপালকুণ্ডলা’ 
(সেবাক)। ‘সাহিত্যসম্ৰাট” বঙ্কিমচন্দ্ৰ তখন আক্ষরিক অর্থেই বাংলার ‘চলচ্চিত্ৰসমাট’-ও ৷ গিরিশচন্দ্র 
ছিলেন বন্ধিমের ঠিক পিছনেই। ১৯২৮ সালে তার নাটক অবলম্বনে তৈরি হল ‘ভ্ৰান্তি’ আর "শাস্তি 
কি শান্তি _জ্যোতিষ বন্য্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আর ম্যাডান থিয়েটার্স-এর প্রযোজনায় বাংলার 
কথা-ও নাট্যসাহিত্যের এই দুই আইকনিক (০০০1০) ব্যক্তিত্বের পর নোবেল পুরস্কার-জয়ী 
রবীন্দ্রনাথের দিকেও ম্যাডানেরা হাত বাড়িয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তারা ঠিক সেভাবে কজ্জা 
করতে পারেননি। 

ররর 
ছেড়ে কলকাতায় হাজির হন, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছে নিয়ে। কলকাতায় 
আসার পরে ধীরেন্দ্রনাথ ম্যাডানদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ম্যাডানেরা তাকে রবীন্দ্রনাথের 
“বিসর্জন” নাটকের HAIRY এনে দেওয়ার কথা বলেন। কথা হয়, এর বিনিময়ে ধীরেন্দ্রনাথ ম্যাডান 
কোম্পানিতে ছবি তৈরি করার সুযোগ পাবেন। এর আগে তারা একই প্রস্তাব দিয়েছিলেন Waly 
চৌধুরীকে। তাতে ফল হয়নি। আত্মীয়তার সুবাদে” ধীরেন্দ্রনাথ “বিসর্জন”এর ব্যাপারে কবির 
মৌখিক সম্মতি আদায় করেছিলেন বলে দাবি করেছেন নিজের স্মৃতিচারণ °° কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ 
বা ম্যাডান থিয়েটার্স “বিসর্জন'-এর চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছিলেন, একথা ইতিহাস লেখে না। বরং 
আমরা দেখি, এই সময় ধীরেন্দ্রনাথ অন্য কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকের সহযোগিতায় “দি ইন্দো-ব্রিটিশ 
ফিল্ম কোম্পানি” খুলে)" তৈরি করেছেন “বিলেত ফেরৎ’ (১৯২১) আর সে-ছবির মুক্তির 
ব্যাপারে বাধা দিচ্ছেন ম্যাডানেরা PY 

“বিসর্জন” নাটক অবলম্বনে একটি ছবি স্যাক্রিফাইস’ নামে ইংরেজি টাইট্ল্‌-সহ মুক্তি 
পেয়েছিল ১৯২৫-২৬ সালে, ICIS | এবব্যাপারে একটা ধারণা পাওয়া যায় তদানীন্তন একজন 
সরকারি আধিকারিকের লেখায়। আর্থার মরিস গ্রীন নামের এই আধিকারিক ১৯২৯ সালের ৭ 
ডিসেম্বর ব্রিটেনের ‘ওয়েলফেয়ার’ পত্রিকায় “দি ইন্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ ary’ নামে একটি 
দীর্ঘ লেখা লিখেছিলেন। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এর আধিকারিক গ্রীন সেসময় ব্রিটেনে ভারতবর্ষের 
ট্রেড কমিশনার-এর দায়িত্বে। এর ঠিক আগে বন্ধে-প্রেসিডেন্সির কালেক্টর অব কাস্টম্স্‌ হিসেবে 
১৯২৭ সালে গঠিত “দি ইন্ডিয়ান সিনেম্যাটোগ্রাফ কমিটি'-র সদস্য-ও ছিলেন এই গ্রীন। ফলে 
এ-ব্যাপারে লেখার হক্‌ তীর নিশ্চয়ই ছিল। নিজের লেখায় গ্রীন বিদেশি সংস্থার সঙ্গে ভারতীয়দের 
যৌথ কর্মকাণ্ডের ফলে তৈরি দুটি ছবির উল্লেখ করেছিলেন-একটি ‘দ্য লাইট অব এশিয়া (১৯২৫, 
পরিচালক ফ্রান্জ্‌ অস্টেন) আর একটি ‘সিরাজ’ (১৯২৮, পরিচালকক্রান্জ অস্টেন)১৯। এরপরেই 
সম্পূর্ণ ভারতীয় একটি ছবির কথা লিখছেন গ্রীন : 


Side by side with these films I-would place a 100 percent Indian film, 
which was produced two years ago by two cultured Parsi gentlemen, 
one of whom actually directed it. It is ‘entitled ‘Sacrifice’, and is based 
on a work of the famous Bengali poet Rabindranath Tagore. After a first 
and successful run in Bombay, its makers took the only positive copy to 


১০২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


Calcutta to negotiate further release. Whether dissatisfied with the offers 
received or inspired by a laudible ambition, they brought the film to 
England to see whether they could tap the more extensive and 
remunerative markets of Europe. When we presented our report the 
result of their courageous enterprise was unknown. 


এ-ছবির সঙ্গে জড়িত যে-দুজন সংস্কৃতিমনস্ক পাৰ্সি ভদ্রলোকের কথা গ্রীন বলছেন, 
তারা হলেন নাভাল গান্ধী আর জামশেদ রত্বাগর। তাদের প্রযোজনা-সংস্থার নাম ছিল ওরিয়েন্ট 
পিক্চার্স কর্পোরেশন। ‘রবিজীবনী’-প্রণেতা প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন, “ম্যাডান থিয়েটার্স 
লিমিটেডের উদ্যোগে ওরিয়েন্ট পিক্চার্স কর্পোরেশন কর্তৃক চলচ্চিত্রায়িত ‘বিসৰ্জন’ ক্রাউন সিনেমায় 
প্রথম প্ৰদৰ্শিত হয় 23 Dec 1928 [রবি ৮ পৌষ ১৩৩৫] তারিখে ।”২০ 

“বিসর্জন” নিয়ে বিফল হলেও ১৯২৯ সালেই রবীন্দ্রনাথের আর-এক সেহধন্য মধু বসুর 
সৌজন্যে ‘মানভঞ্জন'-এর চিত্রস্বত্ব পেয়ে গেলেন ম্যাডান থিয়েটার্স। এর আগে যেহেতু একই 
গল্প নিয়ে ছবি করেছিলেন তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি, এবারে ছবির নাম কাহিনির নায়িকার 
নামে ‘গিরিবালা’ রাখার প্রস্তাব দিলেন স্বয়ং কবি। মধু বসুর তৈরি এ-ছবি মুক্তি পেয়েছিল 
১৯৩০ সালে। এই সময় কবির গল্প “দালিয়া'-র চলচ্চিত্রায়ণ বিষয়েও প্রাথমিক কথা বলে 
নিয়েছিলেন মধু বসু। কিন্তু ঘটনাচক্রে তার আর এ-ছবি করা হয়ে ওঠেনি।২১ 

ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার হায়দ্রাবাদ-প্রত্যাগত হয়ে২২ ধীরেন্দ্রনাথ বেশ জবরদত্ত 
পৃষ্ঠপোষকগোষ্ঠীর সহায়তায় তৈরি করলেন 'দ্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্‌ কোম্পানি'।২ এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবির অবলম্বন হিসেবে তারা নির্বাচন করলেন রবীন্দ্রনাথের সদ্যোসমাপ্ত নাটক 
“তপতী'-কে। এই নাটকটি যে কবির খুব পছন্দের ছিল তা জানা যায় রচনা শেষ হওয়ার পরের 
দিনই নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠিতে।২৪ এতে উনি নাটকটিকে 'সর্বাঙ্গসুন্দর” বলেছেন। 
১৯২৯ সালের ৭-৮ আগস্ট-এর ঘটনা এসব। অল্পদিনের মধ্যেই কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে এই 
নাটকের অভিনয় হল শিশিরকুমার ভাদুড়ির পরিচালনায়। সে-প্রযোজনা অবশ্য মঞ্চসফল হয় 
নি। তবুও চলচ্চিত্রায়ণের জন্যে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ধীরেন্দ্রনাথের আবেদন পৌছল জোড়াসীকোয়। 
এবব্যাপারে স্মৃতিচারণ করেছেন ধীরেন্দ্রনাথ : 


আমি অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে একদিন গুরুদেবের কাছে CHAT | সব খুলে বললাম। 
গুরুদেব আমার অনেক দুষ্টুমি, অনেক দুরন্তপনা সহ্য করেছেন, এবারও কবি আমার সব 
কথা শুনলেন। গুরুদেবকে বললাম, আমি ঠিক করেছি আপনার “তপতী” নাটক সিনেমায় 
তুলবো। এর চিত্রনাট্য আপনাকে লিখে দিতে ACA গুরুদেব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে 
রইলেন। আমি ভাবলাম, নীরব থাকার অর্থ সম্মতি দান! সুতরাং আবার বললাম আমার 
আর একটা ইচ্ছে আপনাকে মিটিয়ে দিতে হবে। আমার এই ছবিতে আপনাকে একটু 
অভিনয় করতে হবে। কোনরকম কষ্ট হবে না। শান্তিনিকেতনে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে 
শুটিং করব। ...কিছুক্ষণ পর কবি বললেন, ধীরু, একটাকে যখন চাষী করতে পেরেছি, 
তোমাকে এইটুকু পারব না?..কথা শুনে আমি আনন্দে উদ্বেল হলাম। সে যে কী জয়ের 
আনন্দ সেদিন হয়েছিল তার বর্ণনা দিতে পারব না! আমি গুরুদেবের কাছে যে কথা 


একটি চিঠি থেকে একটি চিত্রনাট্য : রবীন্দ্ৰজীবনের একটি ব্যতিক্রমী অধ্যায় / ১০৩ 


বলেছি সেই অনুসারে দ্ৰুত কাজও আরম্ত করলাম। HG) A চিত্রনাট্য গুরুদেব করবেন 
বলে যথারীতি নাটক কিনে ফেললাম।২৫ 


কিন্তু এর পরের ঘটনা যথেষ্ট রহস্যাবৃত। 

১৯২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর কলকাতার দ্য স্টেটসৃম্যানআর অমৃতবাজার পত্রিকায় দুটি 
বিস্তারিত খবরে জানানো হয় যে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে ‘দ্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন 
ফিল্মস্‌ কোম্পানি” রবীন্দ্রনাথের ‘তপতী’ নাটকের চলচ্চিত্রায়ণ করছেন। দুটি খবরেরই চমকপ্রদ 
অংশটি ছিল এই যে, ছবিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে মূখ্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন। 

এই খবরের ভিত্তিতেই বন্বের দি ইলাক্ট্ৰেটেড উইকৃলি তাদের ২২ ডিসেম্বর সংখ্যায় 
রবীন্দ্রনাথের চলচ্চিত্র-অভিনয়ের বিষয়টিতে আলোকপাত করে। এখবরের জের গড়ালো বিদেশ 
পর্যস্ত। ৩০ ডিসেম্বর তারিখে লন্ডনের দ্য টাইম্‌স্‌-ও একই সংবাদ প্রচার করলো, সংক্ষেপে | 
তবে এই খবরে দ্য স্টেটসৃম্যান-এর প্রতিধ্বনি করে জানানো হল যে, এ-ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দ্য স্টেটসৃম্যান, 'অমৃতবাজার পত্রিকা, আর দ্য HBP] একথাও জানাতে ভোলেনি 
যে, ছবি তৈরি শেষ হয়ে যাবে নতুন বছর (অৰ্থাৎ ১৯৩০ সাল) শুরু হয়ে যাওয়ার আগেই। 

এত ঢাকঢোল পেটানোর পরেও অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, “তপতী' নামে কোনো ছবিই 
কোনোদিন তৈরি হয়নি।২৬ প্রায় পঁচাত্তর বছরের ব্যবধানে এ-বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য না-পেয়ে 
কোনো সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। তাছাড়া, আমাদের এই আলোচনার পক্ষে এটা জানা মোটেই 
জরুরি নয় যে, কেন ‘তপতী’ ছবি তৈরি হয়নি। আমরা এখন শুধু বুঝতে চাইছি, ঠিক কোন্‌ 
পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৯ সালের ২৬ নভেম্বর চলচ্চিত্র বিষয়ে একটি চিঠি লিখলেন রবীন্দ্রনাথ, 
অথবা ১৯৩০ সালের ২৩ জুলাই রচনা করলেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি চিত্রনাট্য | 


তিন 


ওপরের আলোচনা থেকে এই অনুমান করা কিছু কঠিন হবে না যে, ১৯২৮-২৯ সালে নিজের 
কাহিনি বা নাটক অবলম্বনে একই সঙ্গে তিন-তিনটি ছবির কাজ চলছে, এই ঘটনাই তখন 
রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছে এ-বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে। সেই ভাবনারই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন 
দেখি মুরারি ভাদুড়িকে লেখা চিঠিতে। কিন্তু তবু জানতে ইচ্ছে করে, সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের 
সম্পর্ক নিয়ে কেন উদ্বেগ জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ? আর কেনই বা মুরারি ভাদুড়ির কাছে তা প্রকাশ 
করবেন উনি? - 

আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর আছে সমসাময়িক চলচ্চিত্র-চর্চার পরিমণ্ডলে। ১৯২০-র 
দশকের প্রায় শুরুর বছরগুলো থেকেই বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত লেখাপত্র প্রকাশিত হতে 
শুরু করে। এব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ভারতী আর নাচঘর পত্রিকার । দুটি পত্রিকাতেই 
চলচ্চিত্ৰ-সংক্ৰান্ত আলোচনায় একনম্বর নামটি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের! উনি অবশ্য এসব 
লিখতেন “শিবসুন্দর’ ছদ্মনামে। সেইসব আলোচনা পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, চলচ্চিত্রের 
ভাষা এবং কারিগরি বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন উনি। তুলনায় কম লিখলেও হেমেন্দ্রকুমার 
রায়, অচি্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বা নরেন্দ্র দেব নিয়মিত চলচ্চিত্রভাষার অনুশীলনে নিয়োজিত 


১০৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


রেখেছিলেন নিজেদের। আবার এঁদেরই সমসাময়িক এবং সহযাত্রী-সদৃশ কয়েকজন সাহিত্যিক 
নিছক তত্ত্ব আলোচনাতেই বেঁধে রাখেননি নিজেদের। প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্ৰেমাঙ্কুর আতৰ্থী, দীনেশরঞ্ন 
দাশ, গোকুল নাগ অথবা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চলচ্চিত্ৰজগতের ব্যবহারিকক্ষেত্রে জড়িয়ে 
পড়েছিলেন। 

জোড়াসীকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে কমবেশি যোগাযোগ এঁদের সকলেরই ছিল। সবচেয়ে 
বেশি যোগাযোগ ছিল সৌরীন্দ্রমোহনের। জোড়াসীকোর “বিচিত্রা” আসরে নিয়মিত যাতায়াত 
ছিল তাঁর।২৭ ফলে বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের সমসাময়িক প্রযোজনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কানে 
নিশ্চয়ই অনেক কথা পৌছেছিল তার সূত্রে। সেসব কথার অধিকাংশ যে খুব অনুকূল হয়নি, 
তা-ও বুঝতে পারা যায় যদি আমরা কালানুক্রমে সাজিয়ে নিই সৌরীন্দ্রমোহনেরই কিছু প্রকাশিত 
মন্তব্য : ; 


" বাঙলা ছবির অনেকগুলিতেই নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান খুব সুসমঞ্জস হইতেছে না।২৮ 


বাঙলা বায়োস্কোপের প্লট ও অভিনয় সম্বন্ধে ভারী ইসিয়ার ভাবে চলিতে হইবে ;এবং 
রসজ্ঞানহীন পরিচালককে যেন একেবারে এদিকে ঘেঁষিতে দেওয়া না হয়।২৯ 


ফিল্মকে আটিস্টিক করিতে হইলে সর্বাগ্রে চাই গল্পের সুসমঞ্জস বিকাশ ও তার অভিনয় 
মনস্তত্ের নিখুঁত লীলা (°° ` 
এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, উদ্বেগ ব্যক্ত হচ্ছে মূলত বায়োস্কোপের প্লট, গল্পের সুসমঞ্জস 
বিকাশ বা নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানকে থিরে। এমনকী কথাসাহিত্য ব্যবহারের সূত্রেও যে বাংলা ছবি 
এসব দুৰ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তারও প্রমাণ আমরা পাই অন্যান্যদের পরবর্তী লেখায়। 
‘ফিল্ম সাহিত্য” নামে অচিস্তযকূমার সেনগুপ্তের একটি অনবদ্য লেখা শুরু হচ্ছে এইভাবে : 
সাতাশ সপ্তাহ ধরে কলকাতায় ‘কপালকুণ্ডলা’ চলেছিল। কিন্তু ‘কপালকুণ্ডলা’ যিনিই 
দেখেছেন তার এ-কথা বলতে নিশ্চয়ই দ্বিধা হবে না যে “কপালকুগুলা” ফিল্ম নয়, 
ফটোগ্রাফ। উপন্যাস থেকে ফিল্ম-এর জন্য বিষয়বস্তু সংগ্রহ করার এই একটা মস্ত বিপদ 
রয়েছে এবং এই কারণেই উপন্যাসের বর্ণিত সমগ্র গল্পাংশ অনুসরণ করেছে বলেই 
- কিপালকুণুলা” ফিল্ম হয় নি, কতগুলি খণ্ড খণ্ড ফটোগ্রাফের একটা পারম্পর্যহীন সংমিশ্রণ 
হয়েছে Te | উপন্যাস থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে ম্যাডান কোম্পানী যতগুলি ফিল্ম 
তৈরি করেছেন সবগুলিই সিনারিও’র দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে।৩১ 


১৯৩২ সালের এই রচনাটিতে বাংলা কথাসাহিত্য- নির্ভর নির্বাক চলচ্চিত্রের একটা সামগ্রিক 
ছবি পাওয়া যাচ্ছে। সিনারিও-র দিক ০64 এ-লেখায় উল্লেখ 
করেছেন অচিন্ত্যকুমার : À 


আমাদের দেশে বেশির ভাগ ফিল্মের বিষয়বস্তু কোন না কোন উপন্যাসের থেকে নেওয়া 
হয়ে থাকে, সেই জন্যে এ উপন্যাসের উক্তি আহৃত করবার একটা VOR দেখা যায়--- 
এবং সেই কারণেই ‘টাইটেল’ বহুসংখ্যক হয়ে. ওঠে। বঞ্চিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে 
আয়েষা জগৎসিংহকে লক্ষ্য করে বলেছিল-_বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!” ফিল্ম-কর্তা এ 
উক্তিটিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে 'দুর্গেশনন্দিনী” ফিল্ম-এর অন্তৰ্ভুক্ত করেছেন ৷ অথচ ওই উক্তিটি 


একটি চিঠি থেকে একটি চিত্ৰনাট্য : রবীন্দ্রজীবনের একটি ব্যতিক্ৰমী অধ্যায় / ১০৫ 


অতি-সহজে হাবেভাবে প্রকাশিত করা যেত। 


এ প্রায় ১৯৩১ সালে প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত কথারই প্রতিধ্বনি : 

এ-দেশের সিনারিও-লেখকদের এখনও বোধহয় ধারণা যে ছায়াচিত্রের গল্প__কাগজে 
ছাপা গল্পেরই ভিন্ন একটা সংস্করণ মাত্র। মাছি মারা কেরানীর মত তারা সাহিত্য থেকে 
গল্প-উপন্যাস নিয়ে ছায়াচিত্রে অনুবাদ করে দেন।২ 


নিছক গালমন্দ বা ব্যঙ্গ করার জন্যেই যে এসব লেখা হচ্ছিল না, তার প্রমাণ ধীরাজ 
ভট্টাচার্যের আত্মজীবনীতে সেসময়কার ছবি-তৈরির কলাকৌশল বিষয়ে স্মৃতিকথন : 


সেদিনকার চিত্রনাট্য বা সিনারিও ছিল এইরকম : ছাপানো একখানা বই বা নাটক যা 
তোলবার জন্য মনোনীত হতো, তাতে শুধু সংলাপ অংশ লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে 
নিলেই সিনারিও হয়ে গেল। পরিচালক শুধু সিনটা বুঝিয়ে দিয়ে অভিনয় শিল্পীদের ক্যামেরার 
সামনে দাঁড় করিয়ে এ লাল পেলিলের দাগ কাটা লাইনগুলো আউড়ে যেতে বলতেন। 
কোন অভিনেতার যদি কোন লাইন আটকে যেত, অমনি স্টেজের মত প্রম্প্ট করে 
বলে দেওয়া হতো। সব চাইতে বড় কথা হলো অপচয় বলে কোন কিছু নির্বাক যুগে ছিল 
না। অভিনয় করতে-করতে কোন অভিনেতা যদি হাদারামের মত হঠাৎ সংলাপ ভুলে 
পরিচালকের দিকে চেয়ে থাকতেন, তাতে তার লজ্জিত বা দুঃখিত হবার কিছু ছিল 
না।...ফিল্ম এডিট বা জোড়া লাগাবার সময় ক্যামেরা বা পরিচালকের দিকে হঠাৎ চেয়ে 
ফেলার ছবিটা কাচি দিয়ে কেটে বাদ দিয়ে সেখানে একটা জুতসই টাইটেল জুড়ে দেওয়া 
হতো, ব্যাস সব দিক রক্ষে...।০৩ 


চিত্রনাট্যের স্বরূপটাও যে তখন খুব অপরিচিত ছিল না, তা বোঝা যায় বায়োস্কোপ 
নামের নতুন চলচ্চিত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নরেন্দ্র দেবের একটি লেখায় : 


আসল ‘চিত্রনাট্য’ যা তা নাটক বা উপন্যাসের কাছ থেকে কোন রকম খণ গ্রহণ করতে 
চায় না। তার লক্ষ্য হচ্ছে ছবিকেই ভাষার স্বরূপ করে নিয়ে আপনার সব নব নব বিচিত্র 
কল্পনার বিকাশ সম্ভব করে তোলা। টাইটেল ও সাবটাইটেল অর্থাৎ দৃশ্য ও ঘটনার পরিচয় 
ভাষার সাহায্যে যথাসাধ্য কম করে দেওয়া ।৩৪ 


অনুমান করা কিছু কঠিন নয়, ১৯৩০-৩১-৩২ সালে প্রকাশিত এইসব লেখার মূল 
বক্তব্যগুলি ১৯২০-র দশকের শেষ এক-দুই বছরেই বেশ ঘন-ঘন আলোচিত হচ্ছে তরুণ সাহিত্যিক 
মহলে। সেই আলোচনার রেশ অবশ্যই পৌছেছে জোড়ার্সীকোয়। আর তখনই ঘটনাচক্রে 
রবীন্দ্রনাথের তিন-তিনটি রচনা অবলম্বনে চলচ্চিত্র তৈরির সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। ফলে সেসব 
ছবির চিত্রনাট্য কেমন হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল তার। 

এই পর্বে সিনারিও-র ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কোনো ভূমিকা ছিল কি? প্রত্যক্ষ একটা 
ভূমিকা যে ছিলই “গিরিবালা-র ক্ষেত্রে, এটা জানি আমরা। আত্মজীবনী আমার জীবন এ মধু বসু 
জানাচ্ছেন, ‘মানভঞ্জন’ কাহিনির চলচ্চিত্ররূপ নিয়ে কিছু আলোচনা তার হয়েছে রবীন্দ্রনাথেৰ 
ACH | এমনকি মধু বসুর করা প্রাথমিক একটি চিত্ৰনাট্য স্বহস্তে সংশোধনও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, 
যাতে নতুন করে একটা দৃশ্যই লিখে দিয়েছিলেন কবি। আর, আগেই বলেছি, ছবির জন্যে ‘গিরিবালা’ 


sow / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


নামটিও কবিরই দেওয়া | “তপতী”র জন্যে চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপারেও যে কবির আগ্রহ বা উৎসাহ 
ছিল, তা জানা যায় ধীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ থেকে | আবার তারই সম্মতিতে ‘বিচারক’ কাহিনির 
চলচ্চিত্রায়ণ চলছে তখন ৷ অর্থাৎ ১৯২৮-২৯ সালে সাহিত্য আর চলচ্চিত্রের সম্পর্ক নিয়ে ভাবতেই 
হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে | সেইসব ভাবনার প্রতিফলন কোথাও ঘটবে, এটাও তত অস্বাভাবিক বা 
আকস্মিক মনে হচ্ছে না আর। 

কিন্ত এইসব ভাবনার প্রতিফলন মুরারি ভাদুড়িকে লেখা চিঠিতেই কেন? এরকম চিঠি 
মধু বসু বা ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেই বরং লিখতে পারতেন কবি। তবে এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
যে-সম্পর্ক, তাতে চিঠির ভাষা কখনোই এত ফর্মাল হত না, যেমন হয়েছে আমাদের জানা এই 
১৯২৯ সালের ২৬ নভেম্বরের চিঠিতে | এখানে কোথাও কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের উত্তাপ 
নেই। আছে কেবল নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক আলোচনা । বোঝাই যায়, এচিঠি কোনো অনুরোধের 
ফসল। আর চিঠিটিকে খুঁটিয়ে পড়লে এ-ও বোঝা যায়, সেই অনুরোধ এসেছিল সাহিত্য ও 
ছবি শিশিরকুমার ভাদুড়ি-র “বিচারক'-ও কি ছায়া ফেলেনি এই চিঠিতে? রবীন্দ্রনাথ-শিশিরকুমারের 
সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা অবশ্যই ছিল। শিশিরকুমারের নাট্যভাবনায় আস্থা ছিল 
রবীন্দ্রনাথের। শিশিরকুমারও মনে করতেন, বাংলা থিয়েটারের গড়পড়তা দর্শকের গতানুগতিক 
রুচির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারে রবীন্দ্রনাথের নাটক। কিন্তু সম্পর্কের উষ্ণতা বলতে যা 
বোঝায়, এক্ষেত্রে তা ছিল কি? বোধহয় না। তাই রবীন্দ্রকাহিনির চলচ্চিত্রায়ণের ব্যাপারে মধু বসু 
বা ধীরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ওপর যতটা নির্ভর করতেন, শিশিরকুমার ‘বিচারক’ ছবি করার সময় 
ততটা নির্ভর করেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু এটা তো সেই সময়কার কথা, যখন রবীন্দ্রনাথ 
যথেষ্টই ভাবছেন সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণ নিয়ে। ফলে ‘বিচারক’ নিয়ে শিশিরকুমারের স্বাধীন 
প্রয়াস ভীকে অবাকই করেছিল ;হয়তো বলা যায় অস্বস্তিতেই পড়েছিলেন উনি। অবশ্য আহত বা 
CASS যদি হয়েও থাকেন, তাহলে সরাসরি সেই উষ্মা প্রকাশ করার মানুষ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন 
না। কিন্তু মুরারি ভাদুড়িকে লেখা তার চিঠিটিকে ভাবা যেতেই পারে পরোক্ষে শিশিরকুমারের 
উদ্দেশে সতর্কবার্তা | | 


চার 
১৯৩০ সালের ২ মার্চ বিদেশ যাত্রা করলেন রবীন্দ্রনাথ | গন্তব্য STH, জার্মানি, ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক, 
রাশিয়া এবং আমেরিকা। আট মাসের এই বিদেশসফরের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীর জন্যে 
অর্থসংগ্রহ।আর-একটি লক্ষ্য যে ছিল পাশ্চাত্যের বাছা বাছা এগারোটি শহরে বারোটি চিত্র প্রদর্শনী 
করা, সে-কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। অক্ষরভিত্তিক রূপনির্মাণের পাশাপাশি আর-এক 
ধরনের রূপনির্মাণেও ইতিমধ্যে মগ্ন হয়েছেন কবি। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে 
তার কালি-কলমের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে তার রং-তুলি। আবার একইসঙ্গে নাটক আর নাচের 
মতো plastic art (বো নমনীয় দৃশ্যশিল্প) নিয়েও চিন্তা করছেন। এই সবকিছুর মধ্যেই চলছে 
বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে তখনকার পরিচিত উপস্থাপনভঙ্গির (representation) বিকল্প কোনো আদল 
তৈরির উদ্যোগ। সেই উদ্যোগেরই সম্প্রসারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সাড়া দিলেন জার্মান প্রযোজক 
সংস্থা UFA-র ডাকে 1৩৫ UFA-র তরফেও কিছু আকস্মিক ছিল না চলচ্চিত্রের জন্যে মৌলিক 


একটি চিঠি থেকে একটি চিত্ৰনাট্য : রবীন্দ্রজীবনের একটি ব্যতিক্রমী অধ্যায় / ১০৭ 


একটি চিত্রনাট্য রচনার প্রস্তাব। কয়েকমাস আগেই দ্য টাইমূস্‌ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি 
চিত্রনাট্য রচনার বিষয়টি আন্তর্জাতিক প্রচার পেয়েছে। সে-চিত্রনাট্য যে তৈরিই হয়নি, সে খবর 
অবশ্য পৌছয়নি UFA-র কাছে। পৌছলেও যে অবস্থার খুব হেরফের হত, তা মনে হয় না। 
কারণ, UFA ব্যবহার করতে চেয়েছে পাশ্চাত্যে নোবেল পুরস্কারজয়ী প্রথম এশীয় সাহিত্যিকের 
খ্যাতি এবং বাজারদর। 

আবার রবীন্দ্রনাথের তরফেও আগ্রহের কিছু কারণ নিশ্চয়ই ছিল। ১৯২৮-২৯ সালে 
ইচ্ছে থাকা সত্তেও নিজের রচনা অবলম্বনে কোনো চিত্রনাট্য তৈরি করা হয়ে ওঠেনি তার | আট 
মাসের ব্যবধানে সেই ইচ্ছেটা নষ্ট তো হয়ে যায়ই নি, বরং দেখা গেল উল্লেখযোগ্য একটা 
রূপান্তরই হয়েছে তাতে ৷ ছায়াচিত্র কেন সাহিত্যের দাসত্ব করবে, এরকম একটা প্রশ্ন উনি তুলেছিলেন 
১৯২৯ সালের ২৬ নভেম্বরের (ITS | ১৯৩০ সালের ২৩ জুলাই যেন সেই প্রশ্নেরই নঞৰ্থক 
উত্তর মূর্ত হল সাহিত্যনিরপেক্ষ মৌলিক চিত্রনাট্য The 0114-এ। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের আর 
একটা বড়ো কারণ, UFAA আর্থিক ক্ষমতা ৷ কয়েকমাস আগেই তো কবি লিখেছিলেন, সেই 
১৯২৯ সালের ২৬ নভেম্বরেরই চিঠিতে, “ছায়াচিত্রের আয়োজন আর্থিক মূলধনের অপেক্ষা 
রাখে-”। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন UFA-র ক্ষমতা আছে তার লেখা চিত্রনাট্য থেকে 
একটি সর্বাঙ্গসুন্দর চলচ্চিত্র তৈরি করার। 

সে আশা যে পুরণ হয়নি, তার দায় অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নয়। 


নির্দেশিকা 


১ আদতে বন্বে-নিবাসী ম্যাডান-পরিবারের সদস্য জামশেদজী ক্রাম্জী ম্যাডান বিশ শতকের শুরুতে 
কলকাতায় এসে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা খুলে বসেন। সেই সূত্রেই পরে তার বিদেশি ছবি আমদানির 
ব্যবসা শুরু হয়! এসব ছবি তিনি দেখাতেন বিরাট তাবু খাটিয়ে, এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ শো নামে। 
তার এই তীবু-প্রদর্শনী প্রথম শুক হয়েছিল গড়ের মাঠে | এরপর শ্যামবাজার অঞ্চলে। ১৯০৭ সালে 
জে এফ ম্যাডান স্থায়ী সিনেমাহল তৈরি করলেন কলকাতার এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে, নাম দিলেন 
এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস। 

২ ১৯২৭ সালে সারা ভারতে ছিল ২৬৫টি সিনেমাহল, যার মধ্যে ম্যাডানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল ৮৫টি হল। 
ম্যাডানের একটা নাটকের দলও ছিল। এই দলের সদস্যরাই ম্যাডান থিয়েটার্স-এর সিনেমায় অভিনয় 
PATS | 

৪ ভারতী, বৈশাখ ১৩৩০। 

৫ বাঙলা বায়োস্কোপ’, ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩০। 

৬ এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্যারিস্টার বি কে ঘোষ। ইনি জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষের 
ছোটো ছেলে এবং ভবানীপুরের ‘রসা’ (এখনকার “পূর্ণ” থিয়েটারের অন্যতম অংশীদার। 

৭ AAT বাষোক্ষোপ” ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৩০। 

৮ ফিল্মের আর্ট” নাচঘর (সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার রায় ও নলিনীমোহন রায়চৌধুরী), ২১ কার্তিক 
১৩৩১। 


৯  ম্যাডানেরা তাজমহলের দুটো ছবি কিনে নিয়ে এরপর নিজেরাই দেখাতে থাকেন। 


১০৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 
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এই প্রতিষ্ঠানের আট আনার অংশীদার ছিলেন সতীশচন্দ্র মিত্র, বিনি ছিলেন লক্ষ্মীবিলাস কেশতৈল 
প্রস্তুতকারক কোম্পানিরও কর্ণধার। আর চার আনা করে অংশের হক ছিল যথাক্রমে নরেশচন্ত্র মিত্র 
এবং এন এন বোস-এর ৷ 

এখন যেখানে বিডন স্ট্রিট আর চিত্তরঞ্জন আযাভিনিউ-র সংযোগস্থল, সেখানেই হিল এই ‘মনোমোহন’ 
থিয়েটার। এটাই আসলে ১৮৮৩ সালে তৈরি পুরনো স্টার থিয়েটার হল, যার সঙ্গে জড়িত ছিল 
প্ৰসিদ্ধ অভিনেত্রী বিনোদিনীর নাম। এখানে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন হলের স্বত্বাধিকারী 
ছিলেন মনোমোহন পাণ্ডে। আর এই ঘটনার অল্পদিন আগে (১৯২৪-২৬) শিশিরকুমার ভাদুড়ি এই 
হল লীজ নিয়েছিলেন এবং এখানে তারই নির্দেশনায় অভিনীত হয়েছিল ‘সীতা’ আর 'জনা'-র মতো, 
নাটক। ১৯৫০-এর দশকে নতুন রাস্তা চিত্তরঞ্জন আযাভিনিউ তৈরির সময় হলটি ভেঙে ফেলা হয়। 
কলকাতা পর্যদের আ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্স্পেক্টর অব ফিল্মস্‌ জে এন ব্যানাজী এ-ছবি দেখে পর্যদের 
তৎকালীন সভাপতি পুলিশ কমিশনার চার্মস টেগার্টকে লিখেছিলেন, এ-ছবি “hurts our delicate 


_ sentiments in presenting realistically a morbid and abnormal situation, which, though 


of immense value to social reformers 1s at least on the screen, unwholesome and 
hence unpresentable” | পর্যদের ইংরেজ সদস্য জে এইচ হেন্ডারসনের মতে, “Bicharak 1s 
open to further objection because it shows one of His Mayesty’s judges in an 
unfavourable and damaging light.” কলকাতা CTAA বোর্ডের দলিল ঘেঁটে একথা আমাদের 
জানিয়েছেন অরুণা বাসুদেব দ্র. Aruna Vasudev, Liberty and Licence in the Indian Cinema, 
Delht : Vikash Publishing House Pvt. Ltd., 1978, pp. 48-49 | 

তথ্যসূত্ৰ ॥ গৌরাঙগপ্রসাদ ঘোষ, সোনার দাগ, কলকাতা, যোগমায়া প্রকাশনী, ১৯৮২, পৃ. ১৬৯-৭০। 
সাক্ষ্যের তারিখ ১৯২৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর। দেখুন Evidences, Indian Cinematograph 
Committee, 1927-28, vol. Il, Calcutta : Government of India Cental Publications 
Branch, 1928 ; p. 1100! 

ধীরেন্ত্রনাথের পরিবার ঠাকুর-পরিবারের মতোই ব্ৰাহ্ম-ধৰ্মাবলম্বী। ধীরেন্দ্রনাথের স্কুলশিক্ষা 
শান্তিনিকেতনে | ১৯০৭ সালে ধীরেন্দ্রনাথের দাদা নগেন্দ্রনাথের বিয়ে হয় রবীন্দ্রনাথের মেয়ে মীরার 
সঙ্গে। এরপর রবীন্দ্রনাথ জামাইকে বিদেশে পাঠান কৃষিবিজ্ঞান পড়তে। 

বিসজন নাটকের মঞ্চায়ন নিয়ে তো বটেই, এই নাটকের বা মূল উপন্যাস রাজফির চলচ্চিত্রায়ণ 
নিয়েও অনেকের আগ্রহ ছিল বলে জানাচ্ছেন প্রশান্তকুমার পাল। দ্র. রবিজীবনী (৮/২৪৮)। 

এতে টাকা AA করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ও পি এন দত্ত। এঁদের ছিল বাল্তি তৈরি করা আর 
জোগান দেওয়ার ব্যবসা, যেজন্যে সমাজে তাদের পরিচয় ছিল “বাল্তিওলা wa" এই প্রতিষ্ঠানে 
যোগ দিয়েছিলেন ম্যাডান থিয়েটার্স-এর জেনারেল ম্যানেজার নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী | 

শেষ পর্যন্ত ১৯২২ সালে ‘বিলেত ফেরৎ, মুক্তি পেয়েছিল নতুন সিনেমাহল ‘রসা’ থিয়েটারে! 

দুটি ছবিরই যৌথ প্রযোজক গ্রেট ইস্টার্ন কর্পোরেশন (ভারত) এবং এমেঙ্গকা কন্সার্ন জোর্মানি)। 

প্রশাস্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ৮ম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাব্লিশার্স প্রা. লি, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৮। 
আদতে “Wife চলচ্চিত্রের বিষয়টি যথেষ্ট রহস্যজনক। প্রশান্তকুমার পাল জানাছেন, 4১৯২৫ 
সালের] 18 101-এর [বিশ্বভারতী কর্মসমিতির] অধিবেশনে আৰ্ট ফিল্ম সিপ্ডিকেটকে কয়েকটি 


শর্তসাপেক্ষে ‘দালিয়া’ চলচ্চিত্রায়ণের অনুমতি দেওয়া হয়।” [রবিজীবনী (৯/২৪৬)।] অন্যদিকে 


একাধিক বইতে উদ্ধৃত হয়েছে “দালিয়া” ছবির মুক্তি-সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞাপন। এতে দেখা যাচ্ছে, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী-অবলম্বনে ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড প্ৰযোজিত ছবি ‘দালিয়া’ মুক্তি 
পেয়েছে ১৯৩০ সালের ২৬ জুলাই। ছবির কুশীলবদের নামও পাওয়া যাচ্ছে বিজ্ঞাপনে এঁরা হলেন 
বলরাজ হন্স, মিস্‌ রমলা, মিস্‌ রুবি আর কার্তিক রায় মেতাস্তরে কার্তিক দে)। বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বকলমে সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত চিত্ৰলেখা পত্রিকা থেকে গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ A- 
ছবির সমালোচনাও উদ্ধার করেছেন (সোনার দাগ! ১৩০)। তবে এ-প্ৰসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আলোচনার 
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ECCT রব ata ১০৯ 


জন্যে দেখুন : তপনকুমার ঘোষ; রূপের সঞ্চিত অভিমান : রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্, কলকাতা : দীপ 
প্রকাশন, ২০০১, পৃ. ১১৫-১৩০। 

হবো বিটিণ ফিল কোনাল অ AE ই নাৰ 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন ১৯২২ সালে, ‘সাধু কি শয়তান’ নামে এই প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ছবির পরেই। 
অচিরে প্রতিষ্ঠানটিও উঠে যায়। এর জমিজায়গা আর যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে শিশিরকুমার এবং নরেশচন্দ্র 
শুরু করেন তাজমহল ফিল্ম কোম্পানি । ওদিকে ধীরেন্দ্রনাথও তার বড়দা নিজাম এস্টেটের এপ্রিনিয়ার 
জ্ঞানেন্দ্রনাথের ডাকে হায়দ্রাবাদ চলে যান। সেখানে লোটাস ফিল্ম কোম্পানি নামে একটি প্রযোজনা 
প্রতিষ্ঠান খোলেন তিনি। এছাড়া শহরে ‘লক্ষ্মী’ নামে একটি সিনেমাহলও লীজ নেন তের বছরের 
‘হরগৌয়ী’, ‘যাতি’, ‘বি্বমঙ্গল’, ‘সতী সীমন্তিনী’ প্রভৃতি ছবি! এগুলির কোনো-কোনোটি বাংলা 
টাইট্‌ল্‌-সহ কলকাতা এবং বাংলার অন্য-কয়েকটি জায়গায় দেখানোও হয়েছে। কিন্তু এরপর 
ধীরেন্দ্রনাথ তৈরি করলেন “রাজিয়া বেগম’ নামে একটি ছবি। নিজাম বাহাদুর ইসলাম ধর্মের পক্ষে 
অপত্তিকর বিবেচনায় এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। পত্রপাঠ ধীরেন্দ্রনাথকে হায়দ্রাবাদ ছেড়ে 
যাওয়ারও নির্দেশ দিলেন তিনি। নিকপায় ধীরেন্দ্রনাথ প্রথমে চলে গেলেন বম্বে। সেখানে ছবি 
পরিবেশনার প্রতিষ্ঠান খুলে জীবিকা-নিৰ্বাহের চেষ্টা করলেন কিছুদিন। কিন্তু এর পর একের পর এক 
পারিবারিক বিপর্যয় নেমে এল তার জীবনে ৷ প্রথমে ছেলে, পরে মা-কে হারালেন FOR | শেষে বন্বের 
পাট চুকিয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। 

কলকাতায় ফিরে ধীরেন্দ্রনাথ যুক্ত হয়েছিলেন নতুন প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান কিনেমা আর্টুস্‌-এর সঙ্গে। কিন্তু 
এ-সম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি। ইন্ডিয়ান-এর প্রথম ছবি তৈরি হওয়ার আগেই ধীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে 
কোম্পানির সম্পর্কচ্ছেদ হয়। এরপর লন্ডনপ্রবাসী দাদা নগেন্দ্রনাথের সহায়তায় ব্রিটিশ এম্পায়ার 
ফিল্ম্‌স্‌-এর সাথে যোগাযোগ করেন ধীরেন্দ্রনাথ। উদ্দেশ্য ছিল যৌথ প্রযোজনায় যাওয়া। তাদের 
পরামর্শ অনুযায়ী নথিবদ্ধ হয় “দ্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মস্‌ কোম্পানি । এর পরিচালন-পর্যদে ছিল 
বেশ গালভরা সব নাম : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর), শ্রীমতী তরুবালা সেন 
(সাহিত্যিক দীনেশরঞ্জন দাশ-এর বোন), প্ৰমথেশ বড়ুয়া, মোহিনী দেও (পুরীর রাজার পোষ্যপুত্র), 
আত্রাত্রাণ দেও বাহাদুর খেড়িয়ার রাজা), উমাপ্রসাদ (জয় পাটনার রাজা), এন এন মুখোপাধ্যায় এবং 
কে সি রায়চৌধুরি। অবশ্য বিদেশি সহযোগিতার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধে হয়নি ধীরেন্দ্রনাথের। 
পথে ও পথের প্রান্তে, ৩৯-সংখ্যক চিঠি। 

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, রবীন্্র-সানিধো ও চলচ্চিতায়ণে ধীরেন্দ্রনাথ, কলকাতা, আনন্দধারা, ১৯৯৩, পৃ. 
১০৫। 

দ্র. তপনকুমার ঘোষ, রূপের সঞ্চিত অভিমান : রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্ৰ, কলকাতা : দীপ প্রকাশন, 
২০০১ পৃ. 99-80 | তবে এ-ব্যাপাবে আরো কিছু সাহায্য করতে পারে স্বয়ং ধীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ 
(গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, রবীন্্র-সামিধো ও চলচ্চিত্রায়ণে ধীরেন্দ্রনাথ পৃ. ১২৯) : 

“কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার যদিও পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিল, যদিও তার কাহিনী অবলম্বনে 
ছবি তৈরি করার ব্যাপারে বার কতক চেষ্টাও করেছিলাম, তবুও সে চেষ্টা কোন বারই সার্থক হয় নি 
আমারই জন্যে। রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপ যথাযথ না হলে মারাত্মক অন্যায় হবে মনে করেই অনেকটা 
এগিয়েও পিছিয়ে এসেছি বারবার। আর-একটা অন্তরায় ছিল, তা হলো আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে 
রবীন্দ্রকাহিনীর চিত্ররূপ দিয়ে আমি লাভবান হয়েছি এমন মন্তব্য থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা।” 
প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন : “বিচিত্রা'-র আয়োজনটি হয়েছিল ভালোভাবেই। এটিকে সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্যে তার লালবাড়ির 
একতলায় একটি লাইব্রেরিও তৈরি করা হল। ঠাকুরপরিবারের অনেকের সংগ্রহেই অনেক মূল্যবান 
বই GAY নষ্ট হচ্ছিল, সেইগুলিকে একত্রিত করা হল বিচিত্রা লাইব্রেরিতে। সকালে এটি হত 
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৩৫. 


কলাভবন, সন্ধায় লাইব্রেরি ছিল লোক জমায়েত হবার কেন্দ্ৰ, আর সপ্তাহে একদিন এটি পরিণত হত 
আর্টিস্ট লেখক ও সঙ্গীতজ্ঞের সামাজিকতা চর্চার কেনে” (রবিজীবনী, ৭/১৫৭) 


ভারতী, আৰ্য্য ১৩৩০। 


ভারতী, শ্ৰাবণ-ভাদ্ৰ ১৩৩০ |. 

নাচঘর, ২১ কাৰ্তিক ১৩৩১ | 

Bard (সম্পাদক বিভাস রায়চৌধুরী), কাৰ্তিক ১৩৩৯ ৷ 

চিত্ৰপঞ্জী, প্রথম সংখ্যা ১৩৩৮ | (সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র 
এবং নরেন্দ্র দেব-এর সবকটি উদ্ধৃতিরই সূত্র, দেবীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্ৰচৰ্চা 
১৯২৩-৩৩, কলকাতা : সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা, ১৯৯৯ 1) 

এই আত্মজীবনীর নাম যখন নায়ক ছিলাম। সূত্র : সোনার দাগ, গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ, পৃ. ১৬৯-৭০। 
‘চিত্ৰনাট্য’, তীর পাল, কার্যনির্বাহী সম্পাদক শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায়), বিশেষ সংখ্যা, ১৯৩০। 

Universum Film Aktiengesellschaft | 


শিবরাম চক্রবর্তী :শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য 
বিশ্ববদ্ধু ভট্টাচাৰ্য 


শতবৰ্ষ হয়তো সকলের সমান যায় না। কারো ক্ষেত্রে নিয়মরক্ষার মতো দুএকটি অনুষ্ঠান হয়, 
কারো কারো কথা আমাদের মনেই পড়ে না। কেউ কেউ মিডিয়া বা রাজনীতির আনুকূল্য পান, 
তাই তাঁদের নিয়ে শোরগোলটা বেশি হয়। এছাড়াও কয়েকজন থেকে যান যাঁরা নতুন করে 
প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন, সমকালের মধ্যেও তাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে থাকে। শিবরাম চক্রবর্তী 
এঁদের অন্যতম। আপাতদৃষ্টিতে শিবরাম নিছকই একজন হাস্যরসিক, শব্দ নিয়ে যিনি অনায়াসে 
খেলা করেন, কেবল শিশুদের জগতেই যাঁর বিচরণ। শিবরাম নিজেই এইসব সিদ্ধান্তের খোরাক 
জুগিয়েছেন। মাঝে মাঝে নিজের সম্পর্কে তিনি এমন কথা বলেন যাতে তাদের সুবিধে হয়। 
যেমন, “আমাকে বড়োদের জাতে তোলার যতই চেষ্টা হোক না কেন, ছোটদের জাতেই আমি 
থাকতে চাই!” 

আবার হাস্যরসিক হিসেবেও তাকে খুব একটা উঁচু স্থান দেওয়া হয় না। ত্ৰৈলোক্যনাথ বা 
পরশুরামদের সঙ্গে তাকে একাসনে বসাতে অনেকেই রাজি নন। 77-এর সাহায্যেই কেবল 
তিনি হাঁসির ফোয়ারা ছোটান, কিন্তু তার মধ্যে কোনো গভীরতা নেই-_ কোনো জীবনদর্শন নেই 
এধরণের মতামতও শোনা গেছে। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণে শিবরাম পিছিয়ে থাকেন না। বরং অনেক 
ব্যাপারেই তিনি স্বতন্ত্র পথের পথিক। ত্ৰৈলোক্যনাথ এবং পরশুরাম উভয়েরই সাহিত্যক্ষেত্রে 
প্রথম আবির্ভাব হাস্যরস নিয়ে। ব্রৈলোক্যনাথের প্রথম গ্ৰন্থ কঙ্কাবতীর প্রকাশ ১৮৯২-এর ২৪ 
নভেম্বর। বস্তুত ১৮৯২ থেকে ১৯০১-এর মধ্যে তার কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ এবং ফোকলা 
দিগশ্বর প্রকাশিত হয়। এগুলি ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্যরসের অনবদ্য উদাহরণ। সিরিয়াস লেখাগুলিতে 
তিনি হাত দেন এর পরে। পরশুরামের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার! তার প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী 
লিমিটেড-এর প্রকাশ ১৯২২-এ। গুরুগন্তীর লেখা তারও কিছু কম নেই। কিন্তু সেসবে তিনি 
হাত দিয়েছেন অনেক পরে। 

কিন্তু শিবরামের যাত্রা বিপরীত পথে। তিনি প্রবন্ধ, কবিতা, জটিল মনস্তাত্ত্বিক কিশোর- 
উপন্যাস বা বিয়োগান্ত নাটকের পর্ব সেরে হাসির জগতের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। এই পর্বের 
কথা তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন এইভাবে, 'লিখতামও যত লম্বা লম্বা কবিতা, এক একটা 
একগজ-দেড়গজে, আর মারাত্মক সব প্রবন্ধ। কিংবা বিয়োগান্ত নাটক, সে সবেও গজগজানি বড় 
কম ছিল না। কিন্তু হাসির ছিটেফৌটা ছিল না কোথাও ৷’ (আমার কথা, ভূমিকা, শিবরামের সেরা 
গল্প) কবিতার কথায় মনে পড়ল প্রথমদিকে শিবরামের পরিচয় ছিল প্রধানত কবি হিসেবে! 
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একটি কাব্যগ্রন্থের নাম ছিল চুমু ও we.’ | কিশোরদের নিয়ে লেখা তার ছেলেবয়সে উপন্যাসের 
এক জায়গায় এই কবিতার বইটির একটি বিজ্ঞাপন ছিল। তার ভাষাটি এইরকম ; “ভালোবাসা 
চুমুর মতো ক্ষণিক, অশ্রুর মতো চিরন্তন। সেই ভালোবাসার কবিতা | বাংলা কাব্যসাহিত্যে অভিনব 
শুরু।' বোঝাই যায় যে, কবিতার ব্যাপারে তিনি আপাদমস্তক তরল, রোম্যান্টিক ভাববিলাসী। 
এর মধ্যে কোনো গভীরতা নেই। 

সে যুগের মাপকাঠিতে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি দুঃসাহসী। ১৯২৫ নাগাদ ছেলেবয়সে 
নামে তিনি যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল ছেলেদের স্কুল বোর্ডিং। পরবর্তীকালে 
এইসব বোর্ডিং তার অনেক হাসির গল্পের বিষয় হয়েছিল। কিন্তু এখানে কিশোরদের নানা জটিল 
দৈহিক ও মানসিক সমস্যার কাহিনি চিত্রিত। গ্ৰন্থ পরিচয়-এ একজায়গায় শিবরাম লিখেছিলেন, 
খা সত্যিসত্যিই সত্য তাকে নেই বল্লেই বা চোখকান বুজে থাকলেই তো আর মিথ্যা হয়ে যায় 
না। একসময়ে কল্লোলীয়দের সঙ্গে যে তীর নাম উচ্চারিত হত তা বোধ হয় এই কারণেই। 
কল্লোলীয় রোম্যান্টিক ভাববিলাস কবিতার ক্ষেত্রে, আর কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ন্যাচারালিজ্‌ম্‌- 
এই দুটিই যেন তার কাছে গুরুত্ব পাচ্ছিল। কিন্তু এটাও তার চূড়ান্ত অবস্থান ছিল না। শেষ পর্যন্ত 
তিনি হাসির গল্পের দিকেই ফিরে যান। হয়তো তার মনে হচ্ছিল যে তার যে সব কথা বলার আছে 
তা এভাবে বলা যাচ্ছে না। তাই তাকে কখনো কৌতুক কখনো বা ব্যঙ্গের সাহায্য নিতে হয়েছিল। 

লেখকের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে আঘাত লাগলেই তিনি ব্যঙ্গ বা বিদূপের সাহায্য নেন। 
শিবরামের ক্ষেত্রেও বোধহয় একই ঘটনা ঘটেছিল। ‘হাসির গল্পের আঙ্গিক’ বলে তার একটি 
প্রবন্ধ আছে। তাতেই তার পরিবর্তিত মানসিকতার কারণ বোঝা যাবে। ক্রমশ তার উপলব্ধি 
ঘটছিল, “আজকের রাষ্ট্র-সমাজ-জীবন সমস্যা যারতীয় এড়িয়ে গজদন্ত মিনারে বসে গজদাত বার 
করবে, এযুগের হাস্যরসিকের পক্ষে সেটা আর সম্ভব নয়। “সিরিয়স” সাহিত্যের বেলায় যেমন, 
আকাশের ফুল হলেই চলে না, মাটির গর্ভে মূল রাখতে হয়, হিউমারাস সাহিত্যেও তাই। এই 
উদ্ধৃতিটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তার হাসির গল্পের আড়ালে যে একটি জীবনদর্শন আছে, তা যে 
নিছক ভাড়ামি নয়-_ এটাই তার প্রমাণ। প্রথম পর্বে যে সমস্ত “মারাত্মক প্রবন্ধ’ রচনার কথা তিনি 
বলেছিলেন তাদের অন্যতম হল “মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী”। তাতে এই ধরণের কিছু কিছু বিস্ফোরক 
মন্তব্য আছে, ধর্মপ্রস্থ কেন সাম্যবাদ প্রচার করে না, তার কারণ এই যে, সমাজের উচ্চস্তরের্ 
MATRA জন্যই ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি, কেবল নিজেরা একাজে নিযুক্ত নয়, ভগবান, আত্মা, পরলোক, 
কর্মফল ইত্যাদি মামুলি তত্বকেও বড়লোকদের স্বার্থসাধনের এই কাজে সে লাগিয়েছে” অথবা, 
‘এই সভ্যতাকে সম্পূর্ণ করতে এসেছে কমিউনিজম্‌, এর চিরন্তন দ্বন্দ এ মিটিয়েছে, একরোখা 
সভ্যতাকে এ দোরোখা করেছে, এর মধ্যে এনেছে সামঞ্জস্য ও শ্ৰী’ 

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই ঠাকে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে চারপাশের জগৎকে 
বিশ্লেষণে সাহায্য করেছিল। তাই প্রচলিত বিশ্বাস এতিহ্যকে প্রয়োজনে আঘাত করতেও তিনি 
কুষ্ঠিত নন, প্রয়োজনে মহাপুরুষদেরও বাদ দেন না। “মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী”-র একজায়গায় তিনি 
বুদ্ধ থেকে শ্রীঅরবিন্দ সমস্ত মহাপুরুষদের তুলনায় লেনিনকে উচ্চতর স্থান দেন, কারণ “তিনি 
করে গেছেন সবার ভাতের ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিকতা ও অবতারত্বের তুলনায় মানবিকতা তার কাছে 
অনেক বড়ো। সেই উনিশশো ত্রিশের বাংলাদেশে এরকম দুঃসাহসী মন্তব্য করতেও তীর দ্বিধা 
নেই, বিশ্বভারতী মৌলিক শিল্পতত্বের উত্ভীবনাগার নয়, কোনো নতুন শিল্পপ্রণালীর পীঠস্থানও 
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নয়-_ সংঘ হিসেবেও এর যা সাৰ্থকতা তা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের এক 
বিরাট অপকর্ম। এই সমস্ত মতামতের যথার্থতা বিচারের ক্ষেত্র বর্তমান আলোচনা নয়। কিন্তু এ 
সমস্তের মধ্য দিয়ে এক আলাদা শিবরাম বেরিয়ে আসেন। এই শিবরাম প্রচলিত ধারায় হাস্যরসের 
গল্প লিখবেন না এবং তাঁরই ভাষায়, কোনো সুপারম্যানের সামনে নিলডাউন হয়ে থাকতেও 
রাজি হবেন না। তাই বোধহয় তার হাস্যরসের রচনাগুলি দুটি ধারায় ভাগ হয়ে যায়। একদিকে 
শিশুদের জগতে স্থায়ী হবার জন্য তিনি নির্ভেজাল কৌতুকরসের সৃষ্টি করেন, অন্যদিকে বড়োদের 
জগতের জন্য যেন চাবুক হাতে নেন। সে চাবুকের আঘাত কেবল অন্যদের গায়ে নয়, নিজের 
গায়েও লাগে। 

প্রথম শ্রেণির গল্পগুলি এখানে আমাদের আলোচ্য নয়, আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের কয়েকটি 
গল্পকে একটু আলাদাভাবে লক্ষ করতে চাই। কারণ, এগুলিই ভার জীবনদর্শনের বাহক! তার 
আগেই আর একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা ভালো। হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিবরাম কি এঁতিহ্য 
ভেঙেছেন? মনে হয় না। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, এঁতিহ্যকে তিনি সময়ের সঙ্গে 
একাত্ম করে দিয়েছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধর্মীয় ভণ্ডামি হাস্যরসম্ৰষ্টাদের প্রিয় শ্লেষের 
বিষয়। পরশুরাম ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারীকে তৈরি 
করেছিলেন। তারপরেই বিরিষঞ্চিবাবা। প্রথম জন সাধারণ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ভাঙিয়ে 
শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলেন। ধর্ম আর ব্যবসা এইসময় থেকেই যেন সমার্থক হয়ে উঠতে 
থাকে। বিরিঞ্চিবাবা যখন আসরে নামেন তখন অবস্থা আরও পান্টেছে। ইতিমধ্যে গুরুর চেলাদের 
শ্রেণিগত পরিবর্তনও ঘটে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মন্দা, জীবিকায় 
সংকট, একদিকে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল, অপরদিকে এই সময়ে বড়ো বড়ো 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ধস নেমেছিল। বিরিঞ্চিবাবার ঘরে এদেরই ভিড় । তার বয়সের গাছপাথর 
নেই, চন্দ্র সূর্য চালাবার wine নাকি তারই ওপর এঁরা মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের 
ঠকান, হয়তো ধরাও পড়েন। এসবই স্বাভাবিক। কিন্তু পরশুরামের বক্তব্য, সমাজের প্রতিষ্ঠিত 
ব্যক্তিরাও এদের কাছে স্বেচ্ছায় ঠকছেন--এটা যেমন কৌতুকের, তেমনি বেদনার। 

এই পর্যন্ত এসে হঠাৎই উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত ব্রেলোক্যনাথের ডমরু-চরিত-এর 
গাছে ঝোলা সাধু'র কথা মনে পড়ে যাবে। “চেলারা বলিল যে, তাহার বয়স পাঁচশত ORN 
বৎসর। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল নীচের দিকে মুখ করিয়া সাধু ঝুলিয়া থাকিত। চারিদিকে 
হৈ হৈ পড়িয়া গেল। যাহারা বি. এএম. এ পাশ করিয়াছে, সেই ছোঁড়ারা আসিয়া সাধুর কেহপা 
টিপিতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, সকলেই পাদোদক খাইতে লাগিল। একখানি 
BACT ইংরেজী কাগজের লোক আসিয়া সাধুকে দর্শন করিল ও তাহাদের কাগজে সাধুর মহিমা 
গান করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল। ফলকথা দেশের লোকের ভক্তি একেবারে উথলিয়া 
পড়িল। সাধুর মাথার নিম্নে চেলারা একটি ধামা রাখিল, সেই ধামায় পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল 
বোঝাই যায় যে, বিরিঞ্চি বাবারা আগেও ছিলেন, কেবল তাদের চেহারা পাণ্টে গেছে। 

একই ধারায় শিবরাম যখন গল্প লেখেন তখন তিনি যেন মূল ধরেই টান যেন। 'শ্রীমৎ 
বকেশ্বর পরশ্বক-এর বকেশ্বর প্রকৃতপক্ষে গাছে ঝোলা সাধু, শ্যামানন্দ TAIN বা বিরিঞ্চিবাবাদেরই 
উত্তরাধিকারী। কিন্তু একটি আপাত-সিরিয়াসনেস তাদের ঘিরে ছিল। কিন্তু শিবরাম গল্পের 
গোড়াতেই এই সমস্ত বকধার্মিকদের একেবারে খেলো করে দেন। গল্পের নামকরণেই তার 
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প্রমাণ। শ্যামানন্দের তীক্ষ ব্যবসায়ী-বুদ্ধি, অথবা বিরিঞ্চিবাবার বোলচাল কোনোটিই বকেশ্বরের 
নেই। তার সাধনপদ্ধতিও একেবারে লোকায়ত, তার মধ্যে কোনো শাস্ত্ৰীয় ভড়ং নেই। ভক্তের 
দেওয়া একছড়া মর্তমান কলা থেকে MERA ওরফে AP একের পর এক কলা নিজের মুখের 
কাছে নিয়ে আরাধ্যা দেবীকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, “মা খাও”। মায়ের দেখা ধারে কাছে 
কোথাও পাওয়া যায় না। মায়ের প্রতিনিধি হয়ে MAPS একের পর এক কলা মুখে পুরতে থাকে, 
দেবীর হয়ে সে-ই সমস্ত কলা খেয়ে ফেলে। বকুরই এক শিষ্যের মুখে মূল তত্ত্বটি জানা যায়, 
ভগবানের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা৷ বকু সেই পথই 
ধরেছে, অর্থাৎ মায়ের নামে সবটাই নিজের পেটে চালান করা। ইঙ্গিতটি পরিষ্কার । তার চারপাশে 
তাকিয়ে শিবরাম লক্ষ করেন যে, ভণ্ডামির এখন আর সামান্য আড়ালটুকুও নেই। যে যেভাবে 
পারছে পয়সা লুটছে, ধর্ম একটি উপায় মাত্র। 

আবার আসল গোলমালটি কোথায় শিবরাম তাও ধরে ফেলেন। গোলমালটা তো 
নিজেদের মধ্যেই। নইলে চোখের সামনে রাস্তাঘাটে নিত্যনতুন দেবালয় তৈরি হচ্ছে কী করে? 
আর এই আত্মসমীক্ষণ থেকেই বোধহয় “দেবতার জম্ম'-এর মতো গল্পের জন্ম হয়। এই জাতীয় 
গল্পের দেখা বাংলা সাহিত্য এখনও পেয়েছে বলে মনে হয় না। লেখক বাড়ি থেকে বের হবার 
পথে রোজই একটি পাথরে হোঁচট খান। তারপর রেগেমেগে অনেক পরিশ্রমে যখন সেটিকে 
রাস্তা থেকে খুঁড়ে বের করেন তখন তাঁকে ঘিরে বহুলোকের ভিড় | সকলেরই ধারণা এই নুড়িটি 
আসলে একটি শিবলিঙ্গ। লেখক স্বপ্নে এটিকে উদ্ধার করবার নির্দেশ পেয়েছেন। ক্রমে পাথরটি 
জনগণের দেবতা হয়ে যায়। গলির মোড়ে অশ্বতলায় শিবলিঙ্গ হিসেবে পূজিত হতে থাকেন, 
তাকে ঘিরে অনেক ভক্ত এবং সম্ন্যাসীদের ভিড়। নুড়ি হয়ে ওঠেন স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর শিব। প্রচার 
হয় যে তার মূল নাকি পাতালে নিহিত। শ্রেষ্ঠ হিউমার তো নিজেকে নিয়েই, তাই এতক্ষণ 
এইভাবে দেবতাকে সৃষ্টির জন্য অন্যদের চাবকানোর পর শিবরাম এবার নিজেকেও চাবকান। 
শহরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, সবাই শঙ্কিত, লেখকও | টিকা নিতে হবে এটা তার জানা। 
কিন্তু দেবতার কৃপা তার থেকেও বেশি প্রয়োজন। তাই টিকা নিতে যাবার আগে নিজেরই খুঁড়ে 
তোলা পাথরের সামনে তিনি মাথা লুটিয়ে প্রণাম করেন, “উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখলাম, কেউ 
দেখে ফেলেনি তো?’ বাঙালি মধ্যবিত্তের এই চিরন্তন দ্বৈতসত্তাটির মুখোশ এইভাবেই তিনি 
খুলে দেন। প্রকাশ্যে যে প্রচণ্ড প্রগতিশীল-_অথচ যার জামার নিচে অনেক তাবিজ-কবজ-_ 
তাকে দেখানোর জন্য নিজেকে তিনি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। এই কারণেই শিবরামের 
এই ধরণের গল্পগুলি একদিকে যেমন তার সময় ও সমাজকে ধরে রাখে অপরদিকে তা চিরকালের 
হয়ে যায়। ‘কালান্তক লাল ফিতা'র মতো গল্পে যে সিস্টেম-কে তিনি আক্রমণ করেন, সরকারী 
অফিসে লালফিতের ফাঁসের যে চিরকালীন এতিহ্যকে খোঁচা মারেন__তা আজও সগর্বে 
বিরাজমান। তিনি দেখান যে, কোনো অব্যবস্থাই একদিনে তৈরি হয় না, “পৃথিবীতে যত ism 
আবিষ্কৃত হয়েছে Buddhism থেকে শুক করে rheumatism পর্যন্ত, Red-Tapism তাদের কারুর 
থেকেই কম যায় না। আমার মতে লালফিতার ধর্মই সবচেয়ে বেশি পরাক্রান্ত কেননা পরকে আক্রমণ 
করতে আর করে কাবু করতে এর জুড়ি আর নেই ৷’ 

এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিবরাম তাঁর পাঠককে ১৭৭৭ সালের ১ এপ্রিল-এ নিয়ে 
যান। অবশ্যই এপ্রিলের প্রথম দিনটির উল্লেখের একটি আলাদা তাৎপর্য আছে। যাই হোক, উক্ত 
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দিনটিতে বিক্রমপুরের বলরাম পাঠকের সঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস সরকারের এক চুক্তি হয়েছিল। চুক্তি 
করে বলরাম তাঁর পাঠাবাহিনীকে যখন কলকাতায় নিয়ে আসেন, তখন কুটবাহিনী মহীশুরের পথে। 
ফলে, বলরামের পাঁঠাবাহিনী কুটের সেনাবাহিনীকে অনুসরণ করতে থাকে। বিস্তৃত বিবরণের দরকার 
নেই। শেষপর্যন্ত পথে SH আক্রমণে বলরাম নিহত হন এবং তার অধিকাশে পাঁঠা লুট হয়ে যায়। কিন্তু 
কয়েকটি পাঠা নাকি ছিটকে গিয়ে কূটের শিবিরে প্রবেশ করে। তাই অন্তত আংশিকভাবে বলরামের 
চুক্তি রক্ষিত হয়েছিল। এবারে শুরু হয় আসল গল্প | বলরামের পাওনা ছিল একুশ হাজার টাকা । একের 
পর এক উত্তরাধিকারী সরকারি দপ্তর থেকে টাকা উদ্ধার করতে পারে না। সর্বশেষ উত্তরাধিকারী 
১৯৫৩ সালের ১ এপ্রিল সরকারি দপ্তরখানা থেকে চিঠি পান যে, ইতিমধ্যে একুশ হাজার টাকা সুদে 
আসলে আড়াই লক্ষ টাকা হয়ে গেছে। তিনি এবার দপ্তরে এলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। 
দুশো বছর ধরে যে ফাইল ক্রিয়ার হয়নি, এবারে নাকি তা শেষপর্যায়ে। মহানন্দে দপ্তরখানায় গিয়ে 
তিনি জানতে পারেন যে, এখনো নাকি ফাইলে একটি সই বাকি আছে। তার জীবদ্দশায় এই ফাইল 
ক্লিয়ার হবার সম্ভাবনা নেই বুঝে বলরামের শেষ উত্তরাধিকারী পেঙ্সিলকাটা ছুরি বুকে বসিয়ে আত্মহত্যা 
করেন, আর তার আগে উইল করে সমস্ত টাকা দেশবাসীকে দিয়ে যান! এ গল্পের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় 
না, কারণ এখনও খবরের কাগজে বছরের পর বছর সরকারি দপ্তরে ফাইল আটকে যাবার কথা নিয়মিতই 
শোনা যায়। শুধু শেষের অংশটি শিবরামীয় সংযোজন । ওটুকু না থাকলে আবার গল্প দাড়ায় না। 

শিবরামের গল্পের সংখ্যা বিপুল, নির্ভেজাল উচ্ছৃসিত কৌতুকরসের গল্পের সংখ্যাও অজস্ৰ | 
সেগুলির প্রায় সবই শিশুসাহিত্যের অন্তর্গত, তবে হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন কেন্দ্রিক রচনাগুলির মধ্যেও এমন 
দুই সরল, দরাজদিল, অর্থবান বাঙালি মধ্যবিত্তকে খুঁজে পাওয়া যায়, যারা অনেকদিন বিদায় নিয়েছেন। 
এঁরা কেউ নির্বোধ ছিলেন না, যদিও আধুনিক বেনিয়া-সমাজে এঁদের অকপট সারল্য ও পরোপকার- 
প্রবৃত্তি নিৰ্বুদ্ধিতা বলে গণ্য হবে। স্বভাবতই শিবরাম এঁদের উপস্থিতির কথা আজকের পাঠককে জানানোর 
জন্য চরিত্রদুটিকে যেন প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন। আসলে তার জীবনদর্শনটিকে তিনি কখনোই 
ভোলেন না। সেটি কখনো প্রবন্ধে, কখনো গল্পে আবার কখনো বা যখন তারা কথা INFA 
মতো নাটকের ফাকে ফাকে বেরিয়ে পড়ে। হাসিকে তিনি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং তাঁর জীবন- 
ভাবনা প্রকাশের কাজে লাগান। এটাই তার ব্যতিক্রমী সত্তা, এইজন্যই শতবর্ষের ভিড়ে তার 
উজ্জ্বল উপস্থিতি | 


সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত শিবরাম চক্রবর্তী শতবাৰ্ষিকী আলোচনাচক্রে (৫.১ ২০০৪) পঠিত নিবন্ধের পরিবর্ধিত রূপ। 


CIENT : বাঙালি মুসলমানের ক্রান্তিকালের দলিল 


হাবিব রহমান = 


কাজী ইমদাদুল হকের (১৮৮২-১৯২৬) যে-সময়ে জন্ম সে-সময় নানা কারণে তন্দ্ৰাচ্ছন্ন সুতরাং 
, অধঃপতিত ও রুদ্ধগতি বাঞ্জলি মুসলমান সমাজে জাগরণপ্ৰচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে; আর যে- 
সময়ে তার অকালপ্রয়াণ সে-সময়ে ওই সমাজ লক্ষণীয় গতিশক্তি নিয়ে একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম 
করছে। চিকিৎসার্থে ঢাকা থেকে কলকাতায় গিয়ে যে-বছরে তাঁর মৃত্যু ঘটছে সেই বছরের 
গোড়ায় টাকায় শুরু হচ্ছে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন । বেঁচে থাকলে এই আন্দোলনের প্রবক্তাদের 
সব মতামতের সঙ্গে তিনি সহমত হতেন কিনা তা বলা কিছুটা কঠিন, কিন্তু তিনি যে এই আন্দোলনে 
সহযাত্ৰী হতেন তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কেননা তিনিও বাঙালি মুসলমানের বদ্ধবুদ্ধির মুক্তিকামী 
ছিলেন। তার আবদুল্লাহ (১৯৩২) উপন্যাসের আদ্যন্ত জুড়ে এই মুক্তিস্পৃহার আন্তরিক আকুলতা। 
একাধিক প্রবন্ধেও রয়েছে তার GANG APPS | 

নিজের দুঃস্থ ও দুর্ভাগা সমাজের চালচিত্র সন্ধানে ইমদাদুল হকের মধ্যে একদিকে ছিল 
তন্ময় অনুধ্যান১ এবং অন্যদিকে ছিল তীক্ষ্ণ ও মৌলিক পর্যবেক্ষণশক্তি।২ এই যৌগপতিক গুণ 
তাকে দিয়েছিল উপন্যাস রচনার ক্ষমতা। আবদুল্লাহ সেই ক্ষমতারই প্রকাশ। তা না হলে এই 
গ্রন্থের যা বিষয়বস্তু তা নিয়ে মুসলমান সমাজের অনেক লেখক সফল খণ্ড-প্রবন্ধ লিখেছেন, 
কিন্তু উপন্যাস লিখতে গিয়ে হয়েছেন বিফল। রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) 
HN, লুৎফর রহমানের (১৮৮৯-১৯৩৬) বাসর উপহার, প্রীতি উপহার ইত্যাদি উপন্যাস 
নামধেয় গ্রন্থ আমাদের এই মন্তব্যের প্রমাণ। আবদুল্লাহ: শিল্পগত ক্রটি নেই তা নয়, তবু সাহিত্যের 
এঁতিহাসিক যে একে কেবল শ্রেষ্ঠ মুসলিম সামাজিক উপন্যাসই নয়, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেও 
এর একটি বিশেষ স্থান আছে বলে মন্তব্য করেছেন তা অযথাৰ্থ নয়।* বস্তুত সেকালের মুসলিম 
সমাজের এমন নিখুঁত বাস্তব চিত্র অদ্যাবধি আর কেউ রচনা করতে পারেননি।ঃ কতকগুলো 
ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বন করে তখনকার মুসলমান সমাজ-মানসের কয়েকটি ব্যাধি_ ধর্মের 
নামে গৌড়ামি, কুসংস্কার, আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মোহ, সাধ্যাতীত ব্যয়প্রবণতা, 
আশরাফ-আতরাফ ভেদজ্ঞান, পীরবাদ, ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা, অবরোধপ্রথা ইত্যাদির 
প্রতিক্রিয়ায় সমাজের ভাঙন এবং সেই ভাঙন থেকে তাকে বাঁচিয়ে সৃষ্টিশীল ও গতিময় করার 
প্রয়াস উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। এই প্রয়াসের ফলে প্রাচীনের পরাজয় ও নবীনের বিজয়ের 
শুভ সূচনা ঘটেছে। বাঙলি মুসলমানের সমকালীন সামাজিক ইতিহাসেও আমরা প্রায় ওই একই 
PUPS অবলোকন করি। সেদিক থেকে আবদুল্লাহ হয়ে উঠেছে বাঙালি মুসলমান সমাজের 
্রান্তিকালের এক এঁতিহাসিক দলিল। বর্তমান প্রবন্ধে এঁতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে এই দলিলের পরিচয়-সন্ধান করা হবে। 
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দুই 


মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে উল্লেখ করা দরকার যে ৪১ পরিচ্ছেদবিশিষ্ট আবদুল্লাহর 
প্রকাশকাল ১৯৩২ সাল হলেও এর বৃহদংশ লেখা হয়েছিল ১৯১৮ সালে। এ বছর অস্ত্রোপচারের 
কারণে ইমদাদুল হককে অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। সেখানেই তিনি উপন্যাসটি 
লিখতে শুরু করেন, কিন্তু কতটা তখন লিখেছিলেন তা আমরা জানি না। ১৩২৭ সালের বৈশাখে 
(এপ্রিল ১৯২০) মোসলেম ভারত প্রকাশিত হলে পত্রিকার ১ম সংখ্যা থেকে উপন্যাসটি 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৩২৮ সালের পৌষ সংখ্যার পর মোসলেম ভারত বন্ধ 
হয়ে যায়। শেষ সংখ্যায় উপন্যাসের ২৯ ও ৩০ সংখ্যক পরিচ্ছেদ ছাপা হয়। ইমদাদুল হক এর 
পরের দুটি পরিচ্ছেদও লিখেছিলেন যা অনেক পরে তার কাগজপত্রের মধ্য থেকে পাওয়া যায়।“ 
মোসলেম ভারত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ইমদাদুল হক কিঞ্চিদধিক চার বছর বেঁচেছিলেন (মৃত্যু 
২৪ মার্চ ১৯২৬)। কিন্তু কেন তিনি উপন্যাসটি সম্পূর্ণ করলেন না তার কোনো কারণ জানা যায় 
নি।পরিকল্লিত ৪০ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লেখককৃত খসড়া অনুসরণে মৃত্যুর কয়েক বছর পর উপন্যাসটির 
৩১ থেকে ৪১ সংখ্যক পরিচ্ছেদ অন্যের দ্বারা লিখিত হয়ে প্রকাশিত হয় |১ কিন্ত তাতে আবদুল্লাহ- 
A উপন্যাসমূল্য ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলেও ইতিহাসের উপাদানগত মূল্য তেমন কিছু ক্ষুণ্ণ হয়নি।* 

আবদুল্লাহ উপন্যাসের বিষয় ও ভাববস্ত এককথায় পরম্পরাগত ধর্মকেন্দ্রিক প্রাচীন 
ভাবধারা ও জীবনাচরণের সঙ্গে নবশিক্ষাল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত। উপন্যাসের নায়ক 
আবদুল্লাহ পীর বংশের সন্তান। স্বভাবতই তার পিতা খোন্দকার ওলিউল্লাহ চেয়েছিলেন ছেলে 
মাদ্রাসায় পড়ে মৌলবি হবে। অবশ্য মাদ্রাসার পাঠ শেষ করে ছেলেকে কিছু ইংরেজি পড়ানোর 
ইচ্ছেও তার ছিল। কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যুগের যে-বৈশিষ্ট্য তাতে ইংরেজি না 
জানলে দুরবস্থা ঘুচবে না। তীর এই উপলব্ধির পেছনে কারণ ছিল। পৈত্রিক সম্পত্তি তেমন কিছু 
ছিল না, মুরিদের সংখ্যাও কমে গিয়েছিল। কেননা যুগের পরিবর্তন হচ্ছিল। স্বল্পসংখ্যক মুরিদের 
কাছ থেকে বার্ষিক সালামি যা পেতেন তা দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে তাকে সংসার চালাতে হতো। এই 
দারিদ্রের মধ্যেও ছেলেকে তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় পড়তে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পিতার চেয়ে 
পুত্রের বাস্তবতাবোধ ছিল বেশি। আবদুল্লাহ তাই ‘জমাতে চাহ্রম’ পর্যন্ত পড়ে ইংরেজি স্কুলে 
ভর্তি হন। পিতা এতে বিরোধিতা করেননি। 

কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায় আবদুল্লাহর সম্বন্ধী ও ভগ্নীপতি আবদুল কাদেরের 
দীন-ই-এলেম’ শিক্ষা ছেড়ে ইংরেজি পড়তে যাওয়ায় তার পিতা সৈয়দ আবদুল কুদ্দুসের তীব্র 
প্রতিক্রিয়ায়। আবদুল কুদ্দুস ইসলামের নামে প্রচলিত যাবতীয় রক্ষণশীলতার মূর্তিমান প্রতীক। 
শরাফতির অন্ধ অহংকারে তিনি বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞানশূন্য। ইংরেজি বিদ্যা তাই তার কাছে 
বেদীন, আর চাকরি শরাফতের জন্য মর্যাদাহানিকর। পুত্র আবদুল কাদেরের গোপনে ইংরেজি 
শিক্ষা গ্রহণের কথা জানতে পেরে তিনি তাই তার পড়ার খরচ বন্ধ করে দেন এবং তার মতানুযায়ী 
চলতে না চাওয়ায় প্রতিক্রিয়াশীলতার চরম বাক্যটি উচ্চারণ করেন, “তবে তুই দূর হয়ে যা-_ 
তোর সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই।”৮ 

বালি মুসলমানের সামাজিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় জীবনের 
উন্নতির প্রশ্নে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না, 
মতভেদ ছিল কোন ধরনের শিক্ষা তারা গ্রহণ করবে তা নিয়ে। এক দল ছিলেন ধর্মশিক্ষা অর্থাৎ 
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মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে, অন্য দল স্কুল-কলেজের সাধারণ শিক্ষার পক্ষে। মাদ্রাসা পক্ষীয়দের - 
দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার সঙ্গে ‘মুসলমানত্বের’ তথা পুণ্যলাভের একটি অনুষঙ্গ গভীরভাবে সম্পৃক্ত 
ছিল ৯ এই শিক্ষাকে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের “আইডেন্টিটির প্রতীক’ হিসেবে তীরা গণ্য করতেন।১০ 
যাঁরা স্কুলকলেজের সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন তারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইংরেজি 
শিক্ষা লাভ করে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের শিক্ষিত শ্রেণি শনৈ শনৈ উন্নতি করে চলেছে, কিন্তু 
মাদ্রাসায় আরবি-ফারসি-উৰ্দু পড়ে মুসলমানরা কোনো উন্নতি করতে পারছে না।১১ এরা বাস্তববুদধি 
দ্বারা চালিত ছিলেন। এঁদের কেউ কেউ পুরো মাত্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী 
ছিলেন।১২ কিন্তু সরকার ও মুসলিম সমাজের বৃহদংশ তা চাননি Po ধারণা করা হয়েছিল মাদ্রাসা 
শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করা হলে এবং ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে কিছু কিছু আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা দিলে 
মুসলিম সমাজ দ্ৰুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবে। এই মনোভাব থেকে ১৯০৮ সালে 
ঢাকা, চট্টগ্রাম ও হুগলি মাদ্রাসায় ও ১৯১৫ সাল থেকে সারা দেশে নিউ স্কিম বা নবপদ্ধতির 
মাদ্রাসা শিক্ষা চালু করা হয়।২8 

আবদুল্লাহর অষ্টা কাজী ইমদাদুল হক অধঃপতিত মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য 
“অসাধারণ শক্তির’ প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তার মতে সেই শক্তি জন্ম নেবে ধর্ম ও 
শিক্ষার সুযোগ্য সম্মিলনে। মানুষের মধ্যে যে সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি আছে তার পার্থক্য অনুধাবন 
করে কোনটিকে প্রশ্রয় দিতে হবে, আর কোনটিকে দমন করতে হবে সেটি ভালো করে বুঝে 
চলাই হচ্ছে তার মতে ধর্মকর্ম করা। এর বিপরীতাচরণের নাম অধর্ম। অন্যদিকে শিক্ষা হচ্ছে তা- 
ই, যার সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করা যায়। আর জ্ঞানের দ্বারা সত্য-মিথ্যা, সৎ-অসতের প্রভেদ 
বোঝার ক্ষমতা জন্মে। “সুতরাং জ্ঞানই হইতেছে ধর্ম, জ্ঞান লাভ না করিলে ধর্ম লাভ করা যায় 
না! জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিক্ষার আবশ্যক, ডঃ ১৬৮৬ re 
প্রয়োজন !”>৫ 

ইমদাদুল হকের এ ও বৰৰ মতত; কিন্তু সেন গাঠকের মনে জাগবে ভি 
প্রশ্ন-তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা সমর্থন করতেন কিনা। এ সম্পর্কে তীর স্পষ্ট মতামতের পরিচয় 
পাওয়া যায় না। তবে যাঁরা বিদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে আরবি ভাষা দ্বারা জ্ঞান 
অর্জন ও প্রচারের পক্ষপাতী, তীদের আরবদেশে গমন করার অনুরোধ জানিয়েও তিনি লিখেছিলেন 
যে আরবি ভাষার আলোচনাও মুসলমানের জন্য আবশ্যক।১৬ আবদুল্লাহর পিতা চেয়েছিলেন 
ছেলেকে প্রথমে মাদ্রাসায় পড়িয়ে “আকিদা, ধের্ম-বিশ্বাস) পাকা করে নিয়ে তারপর ইংরেজি 
পড়তে দেবেন। কেননা তিনি অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন ইংরেজি-পড়া লোকের আকিদা খারাপ 
হয়ে যাচ্ছে। এ বর্ণনা লেখকের। ধারণা করা যায় তার নিজেরও এ অভিজ্ঞতা বা বিশ্বাস ছিল। 
ইংরেজি-পড়া মুসলমান যুবকদের সম্পর্কে সমাজেও অমন একটি ধারণা সাধারণভাবে ছিল।১৭ 
তবে ইমদাদুল হকের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যাবলী ও রচনাবলী পাঠে মনে হয় মাদ্রাসার ক্রুটিপূর্ণ 
ও সীমাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা তার মনঃপূত ছিল না। তার পিতাও তাকে মাদ্রাসায় পড়াননি,১৮ আর 
তিনিও ছেলেদের মাদ্রাসায় পাঠাননি। জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ কাজী আনওয়ারুল হক জানিয়েছেন ম্যাট্রিকুলেশন . 
পরীক্ষার পর কলকাতায় হাসপাতালে অসুস্থ পিতাকে দেখতে গেলে মৃত্যুপথযাত্রী ইমদাদুল হক 
তাঁকে শয্যাপাশে ডেকে নিয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।১৯ 

আবদুল্লাহ-্ম অবশ্য মাদ্রাসা শিক্ষার কিছু প্রসঙ্গ আছে। আবদুল কাদেরের খালার বিয়ে 
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হয়েছিল মজিলপুরের বিখ্যাত সৈয়দ বংশে ।এদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্ৰাসার বর্তমান সেক্রেটারি কাদেরের 
খালাত ভাই ফজলুর রহমান। মজিলপুরের সাবরেজিস্ট্রি অফিসে বদলি হওয়ায় কাদের ভেবেছিলেন 
মাত্রাসাটির মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা তিনি করবেন। শিক্ষার অভাবই যে মুসলমান সমাজের 
সকল দুরবস্থার কারণ তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে যে-অভিজ্ঞতা তার 
হয়েছিল তা ছিল সেদিনকার মুসলমান সমাজের বৃহদংশের মধ্যে বিরাজমান বাস্তব অবস্থা। 
প্রসঙ্গটি আছে উপন্যাসের ৩২ সংখ্যক পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদটি ইমদাদুল হকের নিজের 
লেখা নয়, যদিও একই সংখ্যক পরিচ্ছেদ তিনি নিজেও লিখেছিলেন-_যা উপন্যাসটি প্রকাশের 
অনেক পরে তার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই এ দুয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য 
আছে। উপন্যাসে মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আবদুল কাদেরের কথা হয়েছে ফজলর রহমানের 
কলকাতানিবাসী পীরের সঙ্গে, আর ইমদাদুল হকের লেখা অংশে কথা হয়েছে মাদ্রাসার 
নোয়াখালিনিবাসী প্রধান মৌলবির সঙ্গে৷ কিন্ত আলাপের ফলাফল একই এবং মিল আছে এখানেও 
যে, দুজনের সঙ্গেই কাদেরকে কথা বলতে হয়েছে উৰ্দু ভাষায়। 

মাদ্রাসার নিউ স্কিম শিক্ষাপদ্ধতিতে যা করা হয়েছিল অর্থাৎ ধৰ্মীয় শিক্ষাদানের সঙ্গে কিছু 
সাধারণ বিষয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মজিলপুরের মাদ্রাসায় কাদের সেই ব্যবস্থা করারই ইচ্ছা 
পোষণ করেছিলেন। কিন্তু পীর সাহেব বা মৌলবি কেউই তা পছন্দ করেননি। কেননা তাদের 
মত হচ্ছে মাদ্রাসা AA এলেম" শিক্ষা দেওয়ার জন্য, “দুনিয়াদারী এলেম’ তার অনিষ্ট করে। _ 
সুতরাং ..দুনিয়াদারী মামলাত্‌ সে হামলোগ ফারেগ রহ্নাচাহ্তে হ্যায়। এ উক্তি পীর সাহেবের ।২০ 

ইমদাদুল হক রচিত অংশে আবদুল কাদের মৌলবির কথার সূত্ৰ ধরে তাকে বোঝাতে 
চেষ্টা করেছেন যে এল্মে-দীন (ধৰ্মীয় বিদ্যা) হাসেল করার অর্থ হচ্ছে ‘দীন’ ব্যাপারটা ভালো 
করে বুঝতে পারা। সেজন্য চাই জ্ঞান ;আর জ্ঞান পেতে হলে মাতৃভাষা, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান 
এসব শেখা চাই। তা না হলে কোরান-হাদিস বোঝার ক্ষমতা জন্মায় না। না বুঝে কেবল 
তোতাপাখির মতো মুখস্থ করার চেয়ে বরং মুখস্থ না করাই ভালো। এ কথায় মৌলবি সাহেব 
একটু উষ্ণ হয়ে ওঠেন এবং বলেন, “কে বল্পে আপনাকে এমন কথা! কোরান-হাদিস বুঝুক না 
বুঝুক, মুখস্থ কল্পে, শুধু মুখস্থ কল্পে কেন, কেবল পড়তে শিখলেও যে কত সওয়াব হয়, তা কি 
আপনি জানেন নায়... ৮২১ 

প্রসঙ্গটির দুটি দিকের উপর আমরা দৃষ্টিপাত করতে চাই। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ধৰ্মীয় 
ছাড়া অন্য বিষয় শিক্ষাদানের উদ্যোগ সত্যি সত্যিই কিছু শিক্ষিত কিন্তু অতিমাত্রায় গৌড়া মুসলমান 
সমর্থন করেননি। প্রগতিপন্থী চিন্তাশীল লেখক আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) সাক্ষ্য এখানে 
উপস্থিত করা যেতে পারে। তিনি নিউ স্কিম মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু তার পিতা তা 
সমর্থন করেননি এবং ছেলেকে পুরনো ধারার মাদ্রাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আবুল 
ফজল যাননি বলে তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন।২২ আর অর্থ বোঝা যাক বা না যাক, আরবিতে কোরান 
পড়তে পারলেই যে সওয়াব (পুণ্য) হয় বাঙলি মুসলমানের এ এক সাধারণ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস 
পরম্পরাগতভাবে দীর্ঘকাল চলে আসছে। কিন্তু এ বিশ্বাসের যৌক্তিকতা ও কল্যাণকরতা নিয়েও 
ইমদাদুল হকের জীবনকালে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। সেজন্য দেখা যায় মাদ্রাসা শিক্ষাপস্থীদেরও 
অনেকে মাতৃভাষা বাংলাকে মাদ্রাসার শিক্ষার মাধ্যম করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। 


১২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


তিন 


নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ মনীষী 
ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে 
আহান জানান। তাদের আহবানে ও সরকারি নীতির কিছুটা আনুকূল্যে ও কিছুটা আর্থিক উন্নতির 
ফলে বাঙালি মুসলমান ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। এ ব্যাপারে আবদুল লতিফ 
প্রমুখের অবদানকে ছোট করে না দেখেও এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই যে তারা মূলত 
চাকরি-বাকরি ও অন্যান্য সুযোগ লাভ করে আর্থিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যেই বাঙালি মুসলমানকে 
ইংরেজি শিক্ষাক্ষেত্রে আহান জানিয়েছিলেন।২৩ বোঝা যায় ইংরেজি বিদ্যাকে তীরা চিত্ত-উন্নয়ন 
নয়, মূলত বিস্ত-অর্জনের উপায় হিসেবে দেখেছিলেন। তাহলেও যে-কোনো বিদ্যার প্রভাব 
জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কম-বেশি সেই বিদ্যার্থীর মনের উপর পড়েই। সকলের উপর যে পড়ে তা নয়, 
তবে অনেকের উপর পড়ে। তাই হিন্দু সমাজের নবজাগরণের নেতাদের মতো আধুনিকপন্থী 
কর্ম-নিবেদিত নেতা মুসলিম সমাজে না জন্মালেও স্বল্পসংখ্যক নব্যশিক্ষিত মুসলমান যুবকের 
কারো কারো মনে আধুনিক চেতনা স্বাভাবিকভাবেই জন্ম AA | আবদুল্লাহ উপন্যাসের আবদুল্লাহ 
ও আবদুল কাদের ওই নতুন চেতনার অধিকারী দুই যুবক। 

লক্ষণীয় যে আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদের দুজনেই সমাজ ও জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে 
সচেতন। এই সচেতনতাই তাদের ইংরেজি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই 
তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিপ্ররণতা, ওদার্য ও ব্যক্তিস্বাতত্থ্যবোধ। এসব নতুন 
চেতনাই সমাজে যেমন, তেমনি উপন্যাসেও পুরাতনের সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষের জন্ম দিয়েছে। 
এই দ্বান্দিকতার মধ্য দিয়ে সমাজ স্থবিরতার খুঁটি উপড়ে ফেলে সামনে চলার গতি লাভ করেছে। 

পুরাতনের সঙ্গে নবতন চেতনার বিরোধ ও সংঘাত শুরু হয়েছে উপন্যাসের প্রায় MTS 
থেকেই। বি. এ পরীক্ষার মাত্র কয়েক মাস আগে পিতার মৃত্যু হওয়ায় আবদুল্লাহ অকুল পাথারে 
পড়েছেন, পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। এদিকে সংসার কী করে 
চলবে সে-ও এক সমস্যা। মা জানেন আবদুল্লাহর পীরগিরি অপছন্দ, তবু এই সংকটময় অবস্থায় 
তার মন নরম হতে পারে ভেবে মুরিদানে যাওয়ার কথা তুলেছিলেন। আবদুল্লাহর স্পষ্ট জবাব: 
“না আম্মা সে আমাকে দিয়ে হবে না।”২৪ হবে না এই কারণে যে, তার দৃষ্টিতে পীরগিরি হচ্ছে 
ধর্মব্যবসা এবং তা ভিক্ষাবৃত্তির সামিল। ধর্মীয় ও নৈতিক যে-কোনো দিক থেকে তা অন্যায়। 
তাছাড়া মানুষের মর্যাদাবোধকে তা ক্ষুণ্ণ করে। এই মর্যাদাবোধের কারণে শ্বশুরের সাহায্যপ্রার্থী 
হতেও তার আপত্তি। কিন্তু মায়ের মনে দ্বিতীয়বার আঘাত দিতে চাননি-বলে অগত্যা তিনি রাজি 
হয়েছেন। তা না হলে তিনি ভালো করেই জানেন তার শ্বশুর আর যেখানেই হোক, “বেদীনী 
বিদ্যার জন্য অৰ্থসাহায্য করবেন না। ঘটনাও তা-ই ঘটেছে। অর্থ নয়, জামাইকে তিনি দিয়েছেন 
উপদেশ- পিতৃপিতামহের পদ্থানুসরণের উপদেশ। এবং এও বলতে ভোলেননি যে আবদুল্লাহ 
চেষ্টা করলে দাদা-পরদাদার দোয়ার বরকতে বহু মুরিদান জোগাড় হতে পারে। আগে যেমন, 
এবারও আবদুল্লাহর স্পষ্ট জবাব : “জি নাঃ, ও-কাজ আমার দ্বারা হবে না-1”২৫ 

এ ব্যাপারে আবদুল্লাহর দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায় তার পিতার মুরিদ সম্পন্ন গৃহস্থ 
কাসেম গোলদারের বাড়িতেও শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে আবদুল্লাহকে কাসেমের বাড়িতে এক 
রাত্রি অবস্থান করতে হয়েছিল। সরলপ্রাণ, ধর্মপরায়ণ, পীরভক্ত কাসেম আবদুল্লাহকে দেখেই 


আবদুল্লাহ : বাঙজলি মুসলমানের ক্রান্তিকালের দলিল / ১২১ 


কদমবুসি’ করার জন্য নতমস্তকে তার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ তাকে পা 
ছুঁতে দেননি। স্বভাবতই কাসেম মর্মাহত হয়েছিল। এ যে তার মনে আঘাত দেওয়া তা আবদুল্লাহর 
অজানা নয় এবং এ-ও তিনি জানেন যে, “এ আঘাত অনেককেই দিতে হইবে, এবং অনেকবার 
তাহাকে এইরূপ অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে”২৬ কেননা তিনি যে-ভবিষ্যৎ জীবন- 
স্বপ্ন নিজের ভাবনার মধ্যে রচনা করেছেন তা সফল হলে, “..তখন দেশের কাজে, সমাজের 
কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইবে। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, স্তী-শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি ব্যাপারে 
সে জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইবে। এই সকল সংস্কার সম্পন্ন না হইলে, বিশেষতঃ যতদিন স্ত্রী 
শিক্ষা সমাজে প্রচলিত করা না যাইতেছে, ততদিন মুসলমানদের কুসংস্কারের আবর্জনা দূর হইবে 
না ;এবং তাহা না হইলে সমাজের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব।”২৭ 
আবদুল্লাহর ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) মন্তব্য করেছেন, “তার 
চরিত্রে তেজের চাইতে বুদ্ধি ও ভব্যতার অংশই বেশী, তবু যে-সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন 
তাকে বীর্যবন্তের সাফল্যই বলা যায়।২৮ এ মন্তব্য তীক্ষ ও গভীর পর্যবেক্ষণজাত সন্দেহ নেই, 
কিন্তু আবদুল্লাহর মতো ভব্য মানুষও কোথাও কোথাও রুষ্ট হয়েছেন, বলা উচিত রুষ্ট হতে তিনি 
বাধ্য হয়েছেন। আবদুল্লাহর বড়ো সম্বন্ধী আবদুল মালেক-_ওপন্যাসিক যাকে ‘উৎকট পরহেজগার' 
বলেছেন-_তার ধর্মীয় সংস্কার ও শরাফতির উৎকটতার বিপক্ষে প্রায় পুরো চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
জুড়ে আবদুম্লাহকে তর্ক করতে হয়েছে। কিন্তু তার ধৈর্যে ফাটল ধরছে একটি স্পর্শকাতর জায়গায় 
এসে। তার পিতা মৃত্যুকালে কন্যা হালিমা ও পুত্রবধূ সালেহাকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 
আবদুল কুদ্দুস বা আবদুল কাদের সে-সময় বাড়িতে না থাকায় অনুমতি দেওয়ার লোকের অভাবে 
আবদুল মালেক তাদের পাঠাতে পারেননি। এখানে উপন্যাসের কিছু অংশ, একটু দীর্ঘ হলেও, 
উদ্ধৃত করা প্রয়োজন : | 
আবদুল্লাহ একটু শ্লেষের সহিত কহিল, “জ্যা, বাপ মরে, এমন সময় ত হুকুম ছাড়া 
পাঠান যেতেই পারে না! তা হালিমা আপনাদের বউ, তাকে না হয় আটকে রাখলেন, 
কিন্তু আমার স্ত্রীকে কেন পাঠালেন না? তার বেলায় ত আর কারুর ছকুমের দরকার ছিল 
না।” | 
“কার সঙ্গে পাঠাব? বাড়ীতে আর কেউ ছিল না, আমি ত আর ধর গো তোমার 
বাড়ী ফেলে যেতে পারি নে।” 
“কেন আবদুল খালেকের সঙ্গে পাঠালেই ত হত।” 
আবদুল মালেক যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, “সে কি! তার 
সঙ্গে? সে হল গে তোমার “গায়ের মহ্রুম”...২৮ক 
আবদুল্লাহ একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল, “আবদুল খালেক ‘গায়ের মহ্র্লম’হয়ে গেল!” 
“বাঃ হবে না? সে হল ধর গে তোমার খালাত ভাই বই ত নয়।” 
“কেন, কেবল কি সে খালাত ভাই? চাচাত ভাইও ত বটে-_-বাপের আপন মামাত 
“তা হলই বা, তবু শরীয়ত মত সে ধর গে তোমা...” 
“এমন নিকট জ্ঞাতি যে, তার বেলাতেও আপনারা শরীয়তের পোকা বেছে NEFT, 
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আমার বুদ্ধিতে জুয়ায় নি।” 
“তা ভুয়াবে কেন? তোমরা ধর গে তোমার ইংরেজী পড়েছ, শরা-শ্ীয়ত ত মান 
না, সে জন্যে ধর গে তোমার...” 
“অত শরীয়তের ধার ধারি নে ভাই সাহেব ;এইটুকু বুঝি যে মানুষের সুখ-সুবিধারই 
, জন্য শরা-শরীয়ত জারি হয়েছে; বে-ফায়দা কালে-অকালে কড়াকড়ি করে মানুষকে দুঃখ 
দেবার জন্য হয় নি।...”২৯ 
আবদুল মালেক-কথিত শরিয়তের বিধান সম্পর্কে আবদুল্লাহর তীব্র প্রতিক্রিয়াজাত মন্তব্য 
তখনকার প্রগতিকামী তরুণ-মানসেরই প্রতিভাস। এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের একটি উক্তি 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিবেচনা করি৷ নিজের অভিজ্ঞতালনধ উপলব্ধি থেকে তিনি লিখেছেন বাঙালি 
মুসলমানের জীবনের নানা SH আর গ্লানি তখনকার তরুণ লেখক-মানসকে অস্বস্তির সঙ্গে যেন 
একটি খোঁচা দিত। তাই হয়তো না চটে তাদের উপায় ছিল না। সেজন্য কলমের সংযম অনেক 
সময় তাদের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।৩০ 
OGTR আধূনিকতাবোধের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা অমান্য ও 
অতিক্রম করে নিউমোনিয়া-আক্রান্ত হালিমাকে ডাক্তার দেখানো ও বরিহাটীতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা। শ্বশুর-পরিবারের তথাকথিত মান-মর্যাদার চেয়ে তার কাছে মানুষের জীবনের মূল্য 
অনেক বেশি। জীবনকে এভাবে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে শিখলে মানুষের মধ্যে এক ধরনের শক্তির 
জন্ম হয়। আবদুল্লাহর মধ্যে সেই শক্তির প্রকাশ আমরা লক্ষ করি। এই শক্তির বলেই তিনি 
কেবল বোন হালিমাকে নয়, শ্বশুরের ‘প্রবল বাধা ও গুরুতর আপত্তি” খণ্ডন ও অগ্রাহ্য করে স্ত্রী 
সালেহাকেও বরিহাটীতে নিয়ে গেছেন। কিন্তু হালিমার চিকিৎসার ব্যাপারে বাধা তো কেবল 
আবদুল কুদ্দুসের পক্ষ থেকে আসেনি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা এসেছে আবদুল কাদের, 
আবদুল্লাহর মা, এমনকি হালিমার দিক থেকেও-_বিশেষত পর্দা রক্ষার প্রশ্নে। কিন্তু আবদুল্লাহ 
সবকিছুকে অগ্রাহ্য করেছেন। বলা চলে প্রায় তার একার সংগ্রাম হালিমাকে মৃত্যুর দ্বার থেকে 
ফিরিয়ে এনেছে এবং তাকে বিজয়ী করেছে। আবদুল ওদুদ একেই বলেছেন আবদুল্লাহর “Saw 
সাফল্য’। 
আবদুল্লাহ চরিত্রে ‘তেজের চাইতে বুদ্ধি ও ভব্যতার অংশ’ বেশি থাকায় দু-এক জায়গায় 
নিজের আকাঙ্ক্ষা তাকে দমন করতে হয়েছে। রসুলপুর সরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ 
পাওয়ার পর স্ত্রী সালেহাকে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু তার শ্বশুর দুই কারণে মেয়েকে 
পাঠাতে রাজি হননি। প্রথমত রসুলপুরে আবদুল্লাহর ‘সুদখোর’ ফুফা মীর মোহসেন আলীর সঙ্গে 
তার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব। সৈয়দ সাহেবের বিবেচনায় Sha সাহেব মুসলমান সমাজ থেকে খারিজ হয়ে 
গেছেন। সুতরাং ওই পরিবেশে মেয়েকে পাঠিয়ে তার ‘আখেরাত’ তিনি নষ্ট হতে দেবেন না। 
দ্বিতীয়ত অজস্ৰ লোকের মধ্যে ট্রেনে চড়িয়ে মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি তিনি দিতে পারেন 
না। কেননা তার ‘খানদানে’ কোনো “জানানা” কখনো রেলে চড়েনি;যদ্দিন জীবিত আছেন তদ্দিন 
চড়তে দেওয়ার ইচ্ছেও তার নেই। তর্কে ফল হবে না বিবেচনা করে আবদুল্লাহ্‌ 'রণে ভঙ্গ’ 
দিয়েছেন। অথচ এই আবদুল্লাহই শ্বশুরের সব ধরনের ওজর-আপত্তি অগ্রাহ্য করে সালেহাকে 
অসুস্থ হালিমার সঙ্গে বরিহাটীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
ইসলাম ধর্মে সুদ দেওয়া-নেওয়া দুইই নিষিদ্ধ। ফলে মুসলমান সমাজে অর্থনীতি ক্ষেত্রে 
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সুদ সমস্যা ছিল একটি বড় সমস্যা। ধর্মবিধির কারণে তারা সুদের কারবার থেকে দূরে থেকেছে, 
অথচ জীবনের প্রয়োজনে তাদেরই আবার হিন্দু মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে খণ নিয়ে 
নিজেদের দুরবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে হয়েছে। এ ব্যাপারে কৃষক থেকে জমিদার পর্যন্ত 
সকলেই হিন্দু মহাজনের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে কোনো মুসলমান 
সুদের কারবার করলে তার নিজের সমাজ তাকে পাপী হিসেবে গণ্য করেছে। উপন্যাসে সৈয়দ 
সাহেব সুদের কারবারী মীর সাহেবকে তো মুসলমান বলেই মনে করেন না। অথচ তিনি নিজে 
অর্থাভাবে অসমাপ্ত মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ করার জন্য হিন্দু মহাজনের কাছ থেকে ধণ 
নিতে বাধ্য হয়েছেন। 

মীর সাহেবের যে-চরিত্র উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে তাতে তীকে একজন উদার মানবতাবাদী 
(liberal humanitarian) হিসেবে চিহিন্ত করা চলে। বিশ্বাসের দৃষ্টি থেকে সুদের কারবারে তার 
যে-পাপ আর পরোপকারে যে-পুণ্য অর্জিত হচ্ছে তাকে যোগ-বিয়োগের সরল হিসেবে দেখেছেন 
স্বল্পশিক্ষিত আবদুল খালেক, কিন্তু আবদুল্লাহর মতো শিক্ষিত মানুষ চিন্তা করেও কোনো সন্তোষজনক 
মীমাংসায় পৌছতে পারেননি ।৩১ অথচ দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজ নিয়ে আবদুল্লাহর যে-ভাবনা 
তা মীর সাহেবের ভাবনা থেকে ভিন্ন নয় 1৩২ মেয়েদের বিয়েতে পাত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বংশ, 
আভিজাত্য ইত্যাদি বিচারেও মীর সাহেবের মনোভঙ্গি আবদুল্লাহর তুলনায় অধিকতর বাস্তব ও 
আধুনিক মনে হয়।৩৩ ৃ 

আবদুল কাদেরের ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহর মতো অতখানি Siew’ না হলেও দুজনে তীরা 
সহযাত্রী ও সহমর্মী। একই সঙ্গে মাদ্রাসা ছেড়ে দুজনে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। অতিমাত্রায় 
গোঁড়া পিতা এ খবর জানতে পারলে পড়ার খরচ বন্ধ করে দেবেন বলে ব্যাপারটি গোপন 
রাখতে হয়েছিল। কিন্তু যখন তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন সৈয়দ সাহেব সত্যিই ছেলের পড়ার 
খরচ বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতে এনে বসিয়ে রাখেন। কাদেরের পক্ষে নিষ্কৰ্মা বসে থাকা সম্ভব ছিল 
না বলে কর্মচারিদের সেরেস্তায় গিয়ে জমিদারি কাজকর্ম দেখা শুরু করেন। সুবিধাভোগী কর্মচারিরা 
এতে প্ৰমাদ গণে এবং খোদ কর্তাকে গিয়ে ধরে। কর্তা ছেলেকে ডেকে ধমক দিয়ে বলে দেন যে 
“আমলা-ফামলার কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া জমিদার-পুত্রের পক্ষে সম্মানজনক ACE l 
তাছাড়া ও-সব কাজের মধ্যে ডুবে গেলে দীনদারী’ বজায় রাখা সম্ভব হয় না, নইলে কি তিনি 
নিজেই সব দেখাশোনা করতে পারতেন না? আবার কিছুদিন নিষ্কর্মা কাটার পর একদিন পিতার 
কাছে প্রস্তাব করেন চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার জন্য। শুনে পিতা তো আকাশ থেকে পড়েন; 
জমিদারের ছেলে যাবে চাকরি করতে__তাও আবার সৈয়দজাদা হয়ে! সৈয়দ সাহেব তখন 
সৈয়দজাদাকে দীনদারির বহু নসিহত” (উপদেশ) শুনিয়ে পুনরায় মাদ্রাসায় পড়ার জন্য অনুপ্রাণিত 
করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। যদি পড়তে হয় তবে ইংরেজি, না হলে 
চাকরি। অনন্যোপায় পিতা পুত্রকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখান। কাদের তবুও 
অটল। পিতা তখন চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করেন : “তবে তুই দূর হয়ে যা--তোর সঙ্গে আর আমার 
কোন সম্পর্ক নেই।” নবযুগের যুবক তাতেই রাজি। বিদ্যা ও বিশ্বাসকে আশ্রয় করে বেরিয়ে 
পড়েন আবদুল কাদের এবং সফলও হন। 

আবদুল কাদেরের বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় নিজের শিশুপুত্রের শরীর 
থেকে দোয়া-দরুদ লেখা সমস্ত তাবিজ খুলে ফেলার ঘটনা থেকেও। দুনিয়ার তাবৎ মুসিবত 
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থেকে নিরাপদ রাখার জন্য শিশুটির গলায়, বাহুতে একগাদা তাবিজ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল-_ 
সেগুলির কোনোটি সোনার, কোনোটি রূপার, কোনোটি কাপড়ের মোড়কের। বিশেষ করে 
কাপড়ের মোড়কগুলিতে তেল-ময়লা জড়িয়ে বিশ্রী গন্ধ হয়ে উঠেছিল। কাদের তাই রাগ করে 
একদিন সব খুলে ফেলেছিলেন। ঘটনাটি হয়তো সামান্য, কিন্তু অসামান্য এর তাৎপর্য। শেষ 
পৰ্যন্ত অবশ্য ক্ষুব্ধ মা-বোনকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাদেরকে খানিকটা আপোসের পথ বেছে নিতে 
হয়েছিল। তিনি একখানা হেমায়েল-শরিফ (কোরানের ক্ষুদ্র সংস্করণ) তাবিজ করে ছেলের 
গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন । দুর্গন্ধ অস্বাস্থ্যকর তাগা-তাবিজের চেয়ে ‘আন্ত কোরান'ই বরং ভালো! 

রসুলপুরে বদলি হওয়ার পর স্ত্রীকে রেলে চড়িয়ে সেখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পিতার 
আপত্তি আছে জানা সত্বেও আবদুল কাদের সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেননি। পিতার প্রশ্নে তিনি 
স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন যে এতে তার কোনো আপত্তি নেই। পুত্রের নিৰ্দ্বিধ ও স্বাধীন জবাবে পিতা 
মর্মাহত হয়েছেন কিন্তু বাধা দেননি;অর্থাৎ আবদুল কাদেরের ব্যক্তিস্বাতস্ত্যবোধ এখানেও বিজয়ী 
হয়েছে। অথচ তাঁর মধ্যে সংস্কারজাত দুর্বলতাও লক্ষ করা যায়। বরিহাটাতে দেবনাথ ডাক্তারের 
বাসায় তাকে দেখানোর আগে কাদের স্ত্রীর খাটে মশারি টাঙিয়ে তার উপর দুপাশে দুটো মোটা 
চাদর ফেলে পর্দার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এভাবে চিকিৎসা সম্ভব নয় জেনে আবদুল্লাহ মশারি- 
টশারি খুলে ফেলে বরং রোগীকে একটা মোটা চাদরে ঢেকে দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড ফুসফুস ইত্যাদি 
পরীক্ষা করার অন্তত কিছুটা সুবিধা করে দিতে চাইলে কাদের আমতা আমতা করেছেন এবং 
লোকে শুনলে কী বলবে, আব্বা ভয়ানক চটে যাবেন ইত্যাদি ওজর-আপত্তি তুলেছেন।৩৪ 
আবদুল্লাহর দৃঢ়তার কাছে সে আপত্তি অবশ্য টেকেনি, কিন্তু কাদেরের এই সংস্কার-আনুগত্য তার 
পূর্বাপর চরিত্রের সঙ্গে আমরা মেলাতে পারি না। এই সঙ্গে এও আমাদের খানিকটা অবাক করে 
যে কলকাতায় হালিমার জন্য ইনজেকশন আনতে গিয়ে পিতার পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন 
এবং এই সাক্ষাতের কারণেই পরবর্তী সময়ে তাঁর নির্দেশমোতাবেক ডাক্তারি চিকিৎসার সঙ্গে 
ORT চলেছে। লেখকের ভাষায়__“হালিমার গলায় এবং বাহুতে তাবিজ বাঁধিয়া দেওয়া হইল 
এবং দুই বেলা পীর সাহেবের দোআ লেখা কাগজ ধুইয়া ধুইয়া খাওয়ান হইতে লাগিল।৮৩৫ 

চিন্তা-চেতনা ও জীবনাচরণের এই স্ববিরোধ সমকালীন যুগেরই বৈশিষ্ট্য বলে মনে FA | 
জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নবচেতনার সংস্পর্শে এসে একদিকে পুরনোকে অস্বীকার ও নতুনকে 
গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা এবং অন্যদিকে পুরাতনের প্রতি কিছুটা 
মমত্ববোধ ও পিছুটান নবজাগ্রত বাঙালি-মানসে লক্ষণীয় হয়ে রয়েছে। রামমোহন (১৭৭২- 
১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ বাঙালি হিন্দুর 
নবজাগরণের প্রাণপুরুষদের চিন্তা ও কর্মধারায় তা যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি লক্ষ করা যায় 
বাংলা গল্প-উপন্যাসের অনেক চরিত্রের মধ্যেও। অনেক দেরীতে জেগে-ওঠা বাঙালি মুসলমানের 
মধ্যেও এ একই বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। তবু এ সত্য কিছুতেই অস্বীকার ক্রা যাবে না যে, কিছু 
সীমাবদ্ধতা সত্বেও আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদেরের মতো যুবকেরাই মুসলমান সমাজকে একটি 
ক্রান্তিকালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সমাজের চোখে সুদখোর পাপী বলে গণ্য হলেও এ ক্ষেত্রে মীর 
সাহেবের অবদানও অস্বীকার করা যায় না। 
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চার 


যে-সব সমস্যা সমকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজকে অনড় ও দুর্দশাগ্রস্ত করে রেখেছিল, 
আবদুল্লাহ্‌ তার প্রায় সবগুলির কম-বেশি সাক্ষাৎ মেলে। পীরবাদ, আশরাফ-আতরাফ ভেদজ্ঞান, 
ভূয়া মর্ধাদাবোধ ও সে কারণে শ্রমকুষ্ঠা, ধর্মবিশ্বাসগত ক্ষতিকর নানা সংস্কার, বেহিসেবি ব্যয়, 
ভাগ্যনির্ভরতা ও তজ্জাত জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহতা, বিধবা বিয়ে সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব, 
শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সমস্যা, এমনকি হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যাও আবদুল্লাহর লেখকের 
দৃষ্টি এড়ায়নি। এগুলির মধ্যে কিছু সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, এখন অন্য 
সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করা হবে। 

পীরের--তা জীবিত বা মৃত যা-ই হোক-__-অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস কেবল সাধারণ 
মুসলমানের নয়, তথাকথিত উঁচু ও শিক্ষিত শ্রেণির মুসলমানের মনেও এমন গভীরভাবে প্রোথিত 
ছিল যে পীরভক্তরা মনে করত “...নির্ধনকে ধনী, নিঃসস্তানকে সন্তানবতী করা, বিপন্নকে বিপদমুক্ত 
করা সমস্তই সেই (অর্থাৎ সমাধিস্থ যে-কোনো ) পীরের ক্ষমতাধীন।”** অর্থাৎ পীর এরকম 
সর্বশক্তিমান। এই বিশ্বাসের কৌতুককর দৃশ্য দেখি বৃদ্ধ কাসেম গোলদারের আচরণে ও আবদুল্লাহর 
পূর্বপুরুষ পীরদের অলৌকিক কেরামতির কাহিনিকথনে। আবদুল্লাহ পা টেনে নেওয়ায় কাসেম 
কদমবুসি করতে না পারায় সে এতখানি মর্মাঘাত পেয়েছিল যে তার মনে হয়েছিল, “বেহেশতের 
দুয়ারের চাবি তাহার হাতের কাছ দিয়া সরিয়া গেল!” রুদ্ধকে তাই সে বলেছিল, “আমাদের কি 
পায়ে ঠেললেন, হুজুর? আমরা আপনাদের কত পুরুষের মুরীদ। আপনার কেবলা সাহেব তীর 
এই গোলামের উপর বড়ই মেহেরবান ছিলেন; আপনি আমাদের পায়ে না রাখিলে (রাখলে) কি 
উপায় হবে হুজুর?” স্বভাবতই আবদুল্লাহ অপ্রস্তুত হয়েছেন এবং বলেছেন যে পীর হওয়ার 
যোগ্যতা তাঁর নেই। আর কাসেম যেহেতু বয়সে “BRAY সুতরাং তাকেই তার কদমবুসি করা 
উচিত। কাসেম এ কথায় শিউরে উঠেছে এবং জিভ কেটে চলেছে, “আরে বাপরে বাপ! এমন 
কথা বলে আমাকে গোনাহগার করবেন না, হুজুর! যে বংশে খোদা আপনাকে পয়দা করেছেন, 
তার এক বিন্দু রক্ত যাঁর গায়ে আছে, তিনিই আমাদের পীর, আমাদের মাথার মণি! আপনাদের 
পায়ের একটুখানি ধুলো পেলেই আমাদের আখেরাতের পথ খোলাসা হয়ে যায়, হুজুর !”৩ 

গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ কাসেম গোলদারের পীরমাহায্ম্যে এই অগাধ বিশ্বাস 
অস্বাভাবিক বিবেচিত না হলেও ইংরেজি শিক্ষিত ফজলর রহমানের পীরের শক্তির প্রতি একাস্তিক 
বিশ্বাস অবাক করে বৈকি। আবদুল কাদেরের খালাত ভাই বি. এ পৰ্যন্ত পড়া ফজলর রহমান 
ডেপুটিশিপের জন্য প্রার্থী হয়েছেন। কলকাতার পীর সাহেব আশ্বাস দিয়েছেন, “খোদার মর্জিতে, 
এটা হয়ে যাবে” ফজলর রহমানের বিশ্বাস পীর সাহেব যখন দোয়া করেছেন তখন নিশ্চয় এটা 
হবে। ডেপুটি তিনি অবশ্য হতে পারেননি, কিন্তু পীর অন্যভাবে তার অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করে 
দিয়েছেন। ফজলর রহমানের তাই উপলব্ধি হয়েছে ইংরেজি পড়ার পেছনে না ছুটে তিনি যদি 
আরও আগে পীরের শরণাগত হতেন তাহলে তার “কেসমত” আরও ভালো হতো । তার পিতার 
ফাতেহা (মৃত্যু পরবর্তী ধর্মীয় কৃত্য) উপলক্ষে এই পীর যখন মজিলপুরে কয়েকদিন অবস্থান 
করেছিলেন তখন, “..অঞ্চলের বছ ভক্ত নানা কাজ ফেলিয়া পীর সাহেবের সহিত কেহ দেখা 
রাস্তাঘাট ভরিয়া ফেলিয়াছিল।”৮ সুতরাং এহেন পীরের 'বুজর্গী” সম্বন্ধে মুসলিম জনমণ্ডলীর 
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যেমন সন্দেহ থাকে না, তেমনি আমাদেরও সন্দেহ থাকে না যে এরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের 
জন্য নিজেরা সচেষ্ট হবে না-_তাকে ‘ভাগ্য’ বলেই মনে নেবে। . 

ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম ;এতে ছোটো-বড়ো, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ নেই। কিন্তু ধৰ্মে 
যা-ই থাক.না কেন, কাৰ্যক্ষেত্ৰে কোথাও তা সম্পূর্ণ মেনে চলা হয়নি কিংবা মেনে চলা হয়ও 
না।০৯ ইংরেজ আমলে বাংলার মুসলমান সমাজে বংশগত ভেদাভেদজ্ঞান এত প্রকট হয়ে উঠেছিল 
যে তা ছিল সমাজের একতা ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায়। তথাকথিত শরিফ নামধারিরা 
অন্যদের তুচ্ছ ভাবত। তারা মনে করত যে তাদের “রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, আত্মা যাহা কিছু 
আছে সবই পৃথক। অশরিফগণের একটার সহিতও মিল নাই।”৪০ আবদুল্লাহউপন্যাসের আবদুল 
কুদ্দুস এই শরিফ শ্রেণির প্রতিনিধি-চরিত্র। 

শরিফদের মধ্যে একদিকে ভূয়া মর্যাদাবোধের মাত্রা যেমন-বেশি ছিল তেমনি বেশি ছিল 
ধৰ্মীয় সংস্কারের মাত্রাও। আব্দুল কুদ্দুস ও তাঁর পরিবারের অনেকের মধ্যে তা লক্ষিত হয়। এই 
সঙ্গে আরেকটি সত্যও উল্লেখনীয় এই ধরনের অধিকাংশ পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল ক্ষয়িষুঃ 
ও শোচনীয় ৷ আবদুল কুদ্দুসের পরিবারটিও ছিল এই ধরনের। তীর পূর্বপুরুষের জমিদারি থাকলেও 
তিনি এখন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। কিন্তু তা সত্বেও নিজেকে জমিদার ভাবেন এবং তার চেয়ে 
কিঞ্চিৎ হীনাবস্থার লোক হলেই তাকে কৃপার চোখে দেখেন। তার সারা মন জুড়ে রয়েছে 
আত্মুস্তরিতা ও শরাফতির গৰ্ব। সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয়, অথচ উপার্জনে অনীহা, প্রয়োজন না 
থাকলেও একগাদা বাঁদি রাখা, একাধিক বিয়ে-_-এমনকি বাঁদি বিয়ে, তথাকথিত আতরাফদের 
ঘৃণা ইত্যাদি শরাফতির সকল বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল মালেক পিতার এসব 
বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন, আর দ্বিতীয় পুত্র আবদুল কাদের হয়েছেন দৈত্যকুলে 
প্রহ্লাদেৱ মতো। . 

ভুয়া মৰ্যাদাবোধ আবদুল কুদ্দুস ও আবদুল মালেক উভয়ের মধ্যে সমমাত্রায় বিরাজমান 
আবদুল কাদেরের চাকরি করার ইচ্ছাকে তারা দুজনেই তাদের খানদানের জন্য মানহানিকর বিবেচনা 
করেছেন। কাদের বরিহাটীতে আকবর আলী নামে কালেকটরির যে-কেরানির বাড়িতে আশ্রয় 
নিয়েছেন তিনি মালেকের চোখে 'প্যাদার পো’। চিকিৎসার জন্য অসুস্থ হালিমাকে এরই বাড়িতে 
তুলবেন শুনে আবদুল কুদ্দুস ক্ষেপে উঠে আবদুল্লাহকে বলেছিলেন, “FR! আকবর মুন্সীর 
বাড়ী? তারা কোনকালের কুটুম আমাদের যে বউমাকে সেখানে পাঠাবো? দু'পাতা ইংরেজী 
পড়ে জ্ঞান-বুদ্ধি সব ধুয়ে খেয়েছ?..ওরা কে, তা জান? ওদের সঙ্গে যে তোমরা বসা-ওঠা কর, 
সেই ঢের, তার উপর আবার অন্দর নিয়ে সেখানে যাওয়া! এ রি একটা কথা হল্প।”৪৯ আর তিনি 
য়ীতিমতো নাটক করেছেন বরিহাটীতে মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়ে। নামাজে-তিনি 
ইমামতি করবেন তার জন্ম তন্তুবায় শ্রেণিতে। তাকে দেখে আবদুল কুদ্দুস ক্রোধে উন্মন্তের 


মতো চিৎকার করে বলেছেন, “এত বড় আস্পর্ধা ওর! ব্যাটা জোলা, পাগড়ী বেঁধে এমামতি - 


BOS এসেছে?...এঃ! আলেম হয়েছে। ব্যাটা জোলার ব্যাটা জোলা, আজ আলেম হয়েছে, ওর 
চৌদ্দ পুরুষ আমাদের জুতো বয়ে এসেছে, আর আজ কি না ও আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এমামতি 
করবে, আর আমরা ওই ব্যাটার পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ব?”৪২ l 
. লেখা বাল্য, সৈয়দ সাহেব মসজিদ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, ‘জোলা এমামের’ পেছনে 
নামাজ পড়েননি। এই ভেদাভেদ জ্ঞান ও ঘৃণাবোধ, এমনকি, আশরাফদের নিজেদের মধ্যেও 
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ছিল। তার পরিচয় পাওয়া যায় আবদুল কুদ্দুসের নিজ ব্যয়ে নিৰ্মিত মসজিদের আকামতের 
(eta রীতিতে উদ্বোধন) দিন অন্দরমহলে খানাপিনার সময় পঙ্ক্তিভোজনের যোগ্যতা-অযোগ্যতা 
নিয়ে কূটকচালিতে °° 

ধর্মের নামে এরকম অনেক সংস্কার-বিশ্বাস প্রায় সমগ্র মুসলমান সমাজকে আচ্ছন্ন করে 
রেখেছিল। উপন্যাসে এর অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আছে এবং তার বেশির ভাগ সৈয়দ সাহেব ও তার 
পরিবারকে কেন্দ্র করে। আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত প্রচুর অর্থব্যয় করে 
মসজিদ নির্মাণ, খোদার উপর “তওয়াকল' (ভরসা) রেখে কর্মহীন থাকা, উৎসবে প্রচুর খানাপিনার 
ব্যবস্থা করা, পীরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, কঠোর পর্দা প্রথা, আধুনিক ডাক্তারি চিকিৎসায় অবিশ্বাস 
ও আপত্তি, তাবিজ-কবজে বিশ্বাস, মেয়েদের চিঠি বা যে-কোনো ধরনের লেখা নিষিদ্ধকরণ 
ইত্যাদি কত কাগুই না ঘটেছে এই পরিবারটিকে কেন্দ্র করে। এসব ঘটনা কেবল এই একটি 
পরিবারে সীমাবদ্ধ ছিল না ;শরিফ মুসলমান পরিবারে তো বটেই, সাধারণভাবে প্রায় সমগ্র 
মুসলমান সমাজে তা সম্প্রসারিত ছিল। 

নিকটে মসজিদ থাকা সত্ত্বে-ও সৈয়দ সাহেব তালুক বেচে একটি জীকজমকপূর্ণ মসজিদ 
নির্মাণ করছিলেন। যেহেতু কাছেই একটি মসজিদ আছে সেহেতু সম্পত্তি বেচে প্রচুর অর্থব্যয়ে 
আরেকটি মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন কী--আবদুল্লাহর এই প্রশ্নের উত্তরে আবদুল মালেক 
বলেছিলেন, “যার আখেরাতের কাজ সেই করে রে ভাই ;ও মসজিদ যিনি দিয়ে গেছেন, তার 
কাজ তিনিই করে গেছেন ; তাতে করে ধর গে তোমার আর কারুর আক্বতের কাজ হবে 
না।”%৪ কথাটি কেবল মালেকের নয়, তার পিতারও | তবু মালেক তালুক বেচে মসজিদ নির্মাণের 
ব্যাপারটি সহজভাবে নিতে পারেননি ভবিষ্যতের সাংসারিক ভাবনা ভেবে। যা-ই হোক, মসজিদটি 
অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ ছিল। সদ্য হাজি হয়ে আসা সৈয়দ সাহেবের বেয়াই, আবদুল মালেকের 
শ্বশুর, ধনবান বরকতুল্লাহ তা দেখে আশ্চর্য হন এবং বলেন যে মসজিদের কাজ ফেলে রাখায় 
তার পাপ হচ্ছে। সৈয়দ সাহেব নিজের আর্থিক অপারগতার কথা বললে হাজি সাহেব নসিহত 
করেন, “আপনার মুখে এমন কথা শোভা পায় না, ভাই সাহেব। খোদা আপনাকে যা দিয়েছেন, 
তা যদি খোদার কাজে না লাগালেন, তবে আখেরাতে কি জবাব দেবেন? বিষয়-সম্পত্তি বলুন, 
আর ধন-দৌলতই বলুন, কিছুই তো আর সঙ্গে যাবে না। ও-সব খোদার কাজেই লাগান উচিত।”8৫ 
বলা দরকার যে এই হাজি সাহেবের পিতা মাত্র পনের দিনের দারোগাগিরির দৌলতে এক বিপুল 
সম্পত্তি কিনে এলাকায় গণ্যমান্য লোক হয়েছিলেন। 

বেয়াইয়ের সঙ্গে আলাপের পর আর ‘গাফেলী’ না করে সৈয়দ সাহেব সাত হাজার 
টাকায় দুটি তালুক বেচে মসজিদের নির্মাণকাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সাবরেজিস্ট্ীর পুত্র 
আবদুল কাদের বাধা দেওয়ায় তালুক বিক্রি করা সম্ভব হয়নি, তিন হাজার টাকায় তা বন্ধক রেখে 
কাজটি সম্পন্ন করতে হয়। এই টাকার সুদ ও আসল পরিশোধের দায়িত্ব নেন কাদের। ধূমধামের 
সঙ্গে মসজিদের আকামত অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রথানুযায়ী মৌলুদ শরিফও কেল্যাণার্থে ধৰ্মীয় 
অনুষ্ঠান) হয়। কলকাতা থেকে আগত মৌলুদ-খান সাহেব হাজেরানে মজলিসকে অনেক আজগুবি 
ও অলৌকিক কাহিনি শুনিয়ে উৰ্দুতে দীর্ঘ মোনাজাত করে মৌলুদ শরিফ শেষ করেন।৪৬ 

মানব-জীবনের সবকিছু আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত কিনা তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক- 
আলোচনা ইসলামের আদি কাল থেকে হয়ে আসছে। মুসলিম দর্শনের এটি একটি অন্যতম 


১২৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


আলোচ্য বিষয় ৷ কিন্তু বাস্তবে যেটি দেখা যায় তা হলো অধিকাংশ মুসলমান বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে 
বিষয়টিকে না দেখে প্রথাগত বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। তারা মনে করে সবকিছুই ভাগ্যের 
উপর নির্ভর করছে। এই মনোভাব থেকে আসে জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহতা ও কর্মবিমুখতা। 
আবদুল্লাহ উপন্যাসে ভাগ্যনির্ভরতার প্রসঙ্গ অনেক জায়গাতেই আছে। শ্বশুরের কাছে পড়াশোনার 
জন্য সাহায্যপ্রার্থী ব্যর্থ ও হতাশ আবদুল্লাহকে সৈয়দ সাহেব সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন, “তা আর 
কি করবে বাবা, খোদা যার কেসমতে যা মাপান, তার বেশী কি সে পায়? সকল অবস্থাতেই 
‘শোকর গোজারী” করতে হয়, বাবা। সবই খোদাতালার মর্জি।”৪৭ এ কেবল AGATA বাণী নয়, 
এ তীর গভীর বিশ্বীস। হালিমার ডাক্তারি চিকিৎসায় তার আপত্তির এটি অন্যতম কারণও বটে-_ 
“না, নাঃ। তোমরা অনর্থক সন্দেহ কচ্ছ, বাবা। আর সন্দেহ কিসের? খোদা যদি হায়াত রেখে 
থাকেন ত এতেই রোগ সেরে যাবে। তার উপর আমি যে সব তদ্বির কচ্ছি, এতে দেখো আল্লাহ্‌ 
রহম দেবে নিশ্চয়।ও-সব নাচিজ আর খাইয়ে কাজ নেই ।৮৪৮ কোনো অবস্থাতেই সৈয়দ সাহেবের 
এই বিশ্বাসে ফাটল ধরেনি। 

আবদুল্লাহর স্ত্রী সালেহা তার পিতার ক্ষুদ্ৰ সংস্করণ। ভাই আবদুল কাদেরের ইংরেজি 
শিক্ষা ও চাকরির চেষ্টা সেও সমর্থন করে aT | কিন্ত ভবিষ্যতে সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেলে পেটের 
ভাত জুটবে কী করে-_স্বামীর এই প্রশ্নে সালেহার বিশ্বাস-দৃঢ় উত্তর : “কেন জুটবে না? খোদার 
উপর তওয়ারুল রাখলে নিশ্চয়ই জুটবে।”৪৯ আবদুল্লাহ সালেহাকে বিষয়টি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে 
চাইলে সে স্বামীর সঙ্গে অযৌক্তিক তর্ক করেছে এবং পিতারই মতো তার ইংরেজি শিক্ষার প্রতি 
কটাক্ষ করতেও দ্বিধা করেনি। জীবনের সবকিছুতে এই দৈবনির্ভরতা যে মানুষকে কর্মবিমুখ, 
দরিদ্র ও ধর্মের বাহ্যিক আচরণে মত্ত করে তোলে সে-সম্পর্কে ুপন্যাসিকের মন্তব্য : “এরূপ 
অবস্থায় খোদার উপর এক প্রকার সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট নির্ভরের মাত্রা কিছু বেশী হইয়া পড়ে, এবং 
ইহকালের অসচ্ছলতার বিনিময়ে পরকালে বেহেশতের মেওয়াজাতের উপর একচেটিয়া অধিকার 
পাইবার আশায় ধর্মের বাহ্যিক আচার নিষ্ঠার বাড়াবাড়িও দেখা গিয়া থাকে ।”৫০ 

মুসলমান সমাজে, বিশেষ করে বড়ো ঘরে মেয়েদের পর্দাপ্রথার এত কড়াকড়ি ছিল যে 
মোহাম্মদ আকরম খাঁর (১৮৬৮-১৯৬৮) মতো আলেম একে 'জাল্লাদী পর্দা” বলে মন্তব্য 
করেছিলেন।*১ আবদুল্লাহ্‌য় চিত্রিত পর্দাপ্রথার কিছু বর্ণনা আগে দেওয়া হয়েছে। এখানে হালিমার 
অসুস্থতার প্রাথমিক অবস্থায় কবিরাজকে দেখাতে গিয়ে পর্দারক্ষার ফেবব্যবস্থা করা হয়েছিল তার 
কৌতুককর চিত্র তুলে ধরছি। বৃদ্ধ কবিরাজ ছিলেন হালিমার শ্বশুরের গ্রামেরই লোক। সচরাচর 
তিনিই এ বাড়ির চিকিৎসা করতেন। তাকে ডাকার পর হালিমাকে মশারির মধ্যে রেখে তার 
পাশে একটি দোহারা রঙিন কাপড় লটকে দেওয়া হয়। পর্দার ভেতরে হালিমার মা, শাশুড়ি ও 
আরও দু-একজন স্ত্রীলোক রইলেন, পর্দার বাইরে বসলেন কবিরাজ। তিনি রোগীর অবস্থা সম্পর্কে 
নানারপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, আর আবদুল কাদের একেকটি প্রশ্ন শুনে পর্দার ভেতরে 
যান এবং বাইরে এসে কবিরাজকে জানান। এভাবে মোটামুটি অবস্থা জেনে তিনি রোগীর হাত 
দেখতে চাইলেন। কাদের ভেতরে গিয়ে পর্দার এক প্রান্ত সামান্য একটু উঁচু করে ধরে কবিরাজকে 
হাত বাড়িয়ে দিতে বললেন এবং তার তিনটি আঙুল ধরে হালিমার বাম হাতের কবজির উপর 
ধরে রইলেন। এভাবে রোগীর নাড়ী দেখা হলো। i 

দেবনাথ ডাক্তারকেও ঠিক এভাবেই রোগী দেখানো হয়েছিল। কিন্তু বরিহাটীতে ডাক্তারের 


আবদুল্লাহ : বাঙালি মুসলমানের ক্ৰান্তিকালের দলিল / ১২৯ 


নিজের বাসায় একই ব্যবস্থা করা হলে একটু ক্ষুৰ হয়েই দেবনাথ বলেছিলেন যে আবদুল্লাহ ও 
আবদুল কাদের শিক্ষিত হয়েও এসব ওল্ড “ফগিইজ্ম ছাড়তে পারেন না? উত্তরে আবদুল্লাহ্‌ যা 
বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করা আমাদের এ আলোচনায় জরুরি : “কি জানেন, ডাক্তারবাবু- পর্দার 
মারামারিটা আমাদের ভেতরে এত বেশী যে, এর একটু এদিক ওদিক হলেই মনে হয় বুঝি এক্ষণি 
আকাশ ভেঙ্গে মাথায় বাজ পড়বে! কিন্তু দরকার মত পর্দার একটু আধটু ব্যতিক্রম কল্পে যে 
সত্যিই বাজ পড়ে না, সংসার যেমন চলছে তেমনিই চলতে থাকে, এটুকু পরীক্ষা করে দেখবার 
সাহস কারুর নেই।”৫১ আবদুল্লাহ সেই সাহস অনেকখানি দেখিয়েছেন। তাতে সত্যিই কারো 
মাথায় বাজ পড়েনি, বরং রক্ষা পেয়েছে একটি জীবন। 

আবদুল্লাহ-সালেহার নিরাবেগ ও নিরুত্তাপ দাম্পত্য সম্পর্কের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যায়। আবদুল্লাহ আধুনিক চেতনাসম্পন্ন যুবক। স্বভাবতই রোমান্টিক প্ৰীতিস্নিপ্ধ দাম্পত্য 
সম্পর্ক তীর কাম্য। কেননা নবযুগের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাঙালির জীবনে দাম্পত্য সম্পর্কের 
এই প্রেমমুখিনতাকে নীরদচন্দ্র চৌধুরী “নর-নারীর সম্পর্কঘুটিত ভাব বিপ্লবের মূল সূত্ৰ’ বলে 
চিহ্নিত করেছেন।৫৩ আবদুল্লাহ এই ভাববিপ্রবে স্নাত মানুষ। কিন্তু সালেহা প্রথা-বন্দিনী। পরিবার 
থেকে যে-শিক্ষা সে পেয়েছে তার বাইরে স্বামীর সঙ্গে অন্য জাতীয় সম্পর্কের কথা সে ভাবতে 
পারে না। অনেক দিন পর শ্বশুরবাড়িতে অন্দরমহলে সালেহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে যখন 
স্বামীকে কদমবুসি করতে এগিয়েছে আবদুল্লাহ্‌ তখন তাকে বাহুবন্ধনে বেঁধেছে। কিন্তু স্বামীর এই 
আচরণ তার কাছে অন্যায় বলে বিবেচিত হয়েছে। কেননা সে শিখেছে স্বামীকে কদমবুসি না 
করলে গোনাহ পোপ) হয়। আবদুল্লাহ সালেহার ধ্যান-ধারণা নিয়ে যত রসিকতা করতে চেয়েছেন 
সালেহা তত উল্টো বুঝেছে। ফলে তাদের কথোপকথন একরকম তিক্তুতায় পৌছেছে।৫৪ 
আবদুল্লাহর SS বোধকরি এ কারণে মেয়েদের জন্য এমন শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন যাতে 
তাদের ভেতর থেকে কুসংস্কার দূর হয়ে মন ‘সুসংস্কৃত’ হয়।৫৫ 

হিন্দু সমাজের মতো মুসলিম সমাজের বড়ো ঘরেও তখন বিধবার বিয়ে হওয়া কঠিন 
ছিল। অথচ মুসলমানদের এ ব্যাপারে ধর্মীয় কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। বিধবা আত্মীয় মালেকার 
সঙ্গে মীর সাহেব তারই অর্থসাহায্যে ও বিদ্যোৎসাহিতায় লেখাপড়াশেখা আলতাফের বিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন। আলতাফ অবশ্য অরাজি ছিল না, কিন্তু তার পিতা একথা শুনে “তেলেবেগুনে? 
জ্বলে উঠেছিল। ফলে সে-বিয়ে হয়নি। সালেহার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ মালেকাকে বিয়ে করেন। 

আগে উল্লেখ করা হয়েছে শরিফ নামধারি মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেও কৌলিন্যের 
বাছবিচার ছিল। এ কারণে কুলীন পাত্রের অভাবে কিছু কিছু মেয়েকে আইবুড়ো হয়ে থাকতে 
হয়েছে। এ সমস্যাটিও ইমদাদুল হকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। 


l 


পাঁচ 


প্রবীণ-নবীনের দ্বন্দ্বে বিশ শতকের প্রথম পাদে বাঙালি মুসলমান সমাজ যে একটি ক্ৰাম্তিকালে 
পৌছেছিল, আবদুল্লাহ উপন্যাসে তার বিশ্বস্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু সমাজ ওই ক্রান্তিকাল 
অতিক্রম করে নতুন কোনো কালে পৌছেছিল কিনা এবং আজ আরেকটি নতুন শতাব্দীর প্রারস্তে 
তার অবস্থান কেমন, সে-বীক্ষণ বর্তমান রচনার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতার ক্ষেত্রে আবশ্যিক 
বলে মনে করি। উপন্যাসটি আলোচনা করতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছিলেন, 


১৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


“...আবদুল্লাহ” যেদিন বাঙালীর চোখে, বিশেষ করে মুসলমান বাঙালীর চোখে, অতীত ইতিহাসের 
বিষয় হয়ে দাঁড়াবে সেই দিনই হয়ত বোঝা যাবে, তার জীবনের উপরে অজ্ঞানতা যে দুর্যোগ- 
রাত্রির নিবিড়তা নিয়ে জমেছিল তার অবসান হয়েছে।”৫৬ আবদুল ওদুদের এই বক্ধব্যসূত্রে প্রশ্ন 
উত্থাপন করা যেতে পারে যে আবদুল্লাহ কি বাঙালি মুসলমানের চোখে আজ অতীত ইতিহাসের 
বিষয়ঃ কাজী ইমদাদুল হকের জীবনীকারের একটি উক্তি থেকে এই প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত 
পাওয়া যেতে পারে: “সমাজের অন্ধ গৌড়ামি, রক্ষণশীলতা, অশিক্ষার অভিশাপ থেকে আমাদের 
সমাজ এখনও মুক্ত হতে পারে নি। তাই আজকের দিনেও এ উপন্যাসের গুরুত্ব কম নয়।৮৫* 
বিশ শতকের বিশেষভাবে দ্বিতীয় দশক "থেকে চতুর্থ দশকের অন্তত মাঝামাঝি সময় 
পর্যন্ত রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন (১৮৮৮- 
১৯৯৪), ডা. লুৎফর রহমান, এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 
(১৮৯৬-১৯৫৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এবং ঢাকার মুসলিম সাহিত্য ANG- 
_ এর কর্মী ও লেখকবৃন্দ তাদের চিন্তা ও কর্মদ্বারা বাঙালি মুসলমান সমাজে সীমিত অর্থে হলেও 
রেনেসীসের যে-একটি প্রদীপ জ্বালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তা নিষ্প্ৰভ হয়ে যায় হিন্দু-মুসলমানের 
‘রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের আবির্ভাবে।** বাঙালি হিন্দুর রেনের্সী-প্রদীপটিরও, বলা বাহুল্য, একই অবস্থা 
হয়েছিল। আবদুল্লাহ উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের চিত্রটি মোটা দাগে অঙ্কিত হয়নি বটে--- 
লেখকের সে-সুযোগও ছিল না- কিন্তু তার ইঙ্গিতময় সূক্ষ্ম রেখা আঁকতে ইমদাদুল হক 
ভোলেননি। - 

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর অর্ধশতকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। মুসলিম- 
প্রধান পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে সেও অনেকদিন হয়ে গেল। এই দীর্ঘ 
সময়ে সমাজের অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার হার বেড়েছে নারী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে। 
মেয়েরা এখন আর গৃহবন্দিনী নয়। মোটকথা আবদুল্লাহর সমাজ আর আজকের সমাজ এক 
নয়। তবু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, আবদুল্লাহ-্ম এবং বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ইতিহাসে 
যে্রাস্তিকালের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তার ধারাবাহিকতায় এই সমাজ নতুন কোনো কালে পৌছতে 
পেরেছে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক। কেননা যে-ধারাবাহিকতার কথা আমরা বলছি 
সেটি নানা কারণে দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। ফলে যে-চেতনাসমূহ কোনো জাতি, জনগোষ্ঠী বা 
ধর্মসম্প্রদায়কে নতুন কালে পৌছে দিতে পারে তা আজও অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে গেছে। উল্লেখ্য 
যে, দু-পাঁচজন মানুষ আলোকিত হলে সমাজ বাঞ্ছিত অবস্থায় পৌছতে পারে না সমাজের 
উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ আলোকিত হলেই কেবল সেটি সম্ভব হতে পারে। বাঙালি মুসলমান 
সমাজে আজও অশিক্ষা, কুশিক্ষা, যুক্তিবিচারহীন অন্ধ বিশ্বাস, ভাগ্যনির্ভরতা, ধর্ম সম্পর্কে অতিমাত্রায় - 
স্পর্শকাতরতা, জীবন সম্পর্কে মায়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, পীরের প্রতি অটল বিশ্বাস ও নির্ভরতা,৫৯ ' 
নারীকে যৌনতার পাত্ৰবিবেচনা ইত্যাদি ধ্যান-ধারণা যথেষ্ট মাত্রায় রয়েছে। এ মন্তব্য YS বাংলার . 
মুসলমান সমাজ সম্পর্কেই প্রযোজ্য।৬০ এই অবস্থার পিছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধৰ্মীয় 
ইত্যাদি নানা কারণ ক্রিয়াশীল রয়েছে। তা ভিন্ন আলোচনায় বিষয়।- 

- কাজী ইমদাদুল হকের মৃত্যুর পর ১৯২৬ সালের ১০ এপ্রিল ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’, 
একটি শোক-অধিবেশন করেছিলেন। সেই অধিবেশনে পঠিত লেখায় আবদুল ওদুদ বলেছিলেন, 
“সুন্দর অথচ স্বল্নজীবী কাজি ইমদাদুল হক নানা দিক দিয়েই বাঙালী মুসলমানের চিত্তোৎকর্ষের 


আবদুলাহ : বাঙালি মুসলমানের ক্ৰান্তিকালের দলিল / ১৩১ 


সৌধের জন্য মূল্যবান উপকরণরূপে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন। জড়তায় ক্লিষ্ট, তামসিকতায় 
সমাচ্ছন্ন, বাঙালী মুসলমান সমাজের কোলে প্রথম যৌবন থেকে এই তেতাল্লিশ বৎসর পর্যন্ত 
একটি নিঃসঙ্গ দীপশিখার মতো তিনি স্বাধীন-চিত্ততা নিয়ে জ্বলেছেন; নিজের পারিবারিক জীবন 
তিনি দিয়েছেন।”৬১ 


আবদুল ওদুদের এই উক্তি থেকে যে ব্যক্তি-ইমদাদুল হকের পরিচয় আমরা পাই, তারই 


প্রতিরূপ দেখি আবদুল্লাহ চরিত্রে__কেবল সালেহার সঙ্গে তার বিবাহিত জীবনটুকু বাদ দিয়ে! 
বস্তুত আবদুল্লাহ ইমদাদুল হকেরই মানস-পুত্র। তাই বাঙালি মুসলমানের ‘চিত্তোৎকর্ষের সৌধের 
জন্য” ইমদাদুল হকের মতো আবদুল্লাহ চরিত্রটিও আজও “মূল্যবান উপকরণ | বিশেষভাবে বাঙালি 
মুসলমান উপন্যাসটির কাছ থেকে এখনও দিশা পেতে পারে। 


১১ 


উল্লেখপঞ্জি 


মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, 
দ্বিস ১৯৬৪, পৃ ২০৬। 

আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী। 

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পূ ২০৬। 

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, কাজী ইমদাদুল হক জীবনী গ্ৰন্থমালা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, 
১৯৯০, পৃ ৩০। 

“সম্পাদকের নিবেদন’ কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী (১ম খণ্ড), আবদুল কাদির সম্পাদিত, 
কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৮। এরপর শুধু “রচনাবলী” উল্লেখ করা হবে। 
উপন্যাসের শেষ ১১টি পরিচ্ছেদ কাজী অনোয়ারুল কাদির, না শাহাদাৎ হোসেন লিখেছিলেন তা 
সুনিশ্চিত নয়। আবদুল কাদিরের মতে অংশটি লিখেছিলেন আনোয়ারুল কাদির, আর পরিশোধন 
করেন শাহাদাৎ হোসেন। এ, প্‌ ৬৫৬। আনোয়ারুল কাদির আদৌ লিখেছিলেন কিনা তা নিয়েও 
প্রশ্ন উঠেছে। দ্র. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭-২৯ ৷ 

আবদুল কাদির মন্তব্য করেছেন, “মনে হয়, ইমদাদুল হক সাহেব নিজে যদি সম্পূর্ণ উপন্যাসখানি 
রচনা করে যেতে পারতেন, তবে তা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও মূল্যবান হতো |” রচনাবলী, পৃ wos | 
এ মন্তব্যের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি। 

আবদুললাহ, রচনাবলী, পৃ ৭৯। 

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহর (১৯০৭-১৯৭৮) পিতা আত্মীয়স্কজনের তীব্র বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে 
ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দিলে তার ব্যথিত মা, নানা-নানী ও পরিবারের আরও অনেককে বলতেন 
যে তাদের কবর জিয়ারতের ও আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া-দকদ পড়ার কোনো লোক 
থাকবে না। এসব কারণে ওয়ালিউল্লাহ কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করার পরই তার পিতাকে ঘোষণা 
দিতে হয় যে ছোট ছেলেকে তিনি মাদ্রাসায় পড়াবেন এবং কার্যত তা-ই তাকে করতে হয়েছিল। বুগ- 
বিচিত্রা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ ২-৩। 

এই মনোভাব এখনো রয়েছে। দ্র. আবদুর রউফ, “মাদ্রাসা শিক্ষায় সংকট, গণতন্ত্র ও সংখ্যলঘূ 
সমস্যা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০১। 

হিন্দু সমাজের উন্নতির চিত্র আলোচ্য উপন্যাসেও দেখানো হয়েছে। পৃ ৫৯-৬০। 


১৩২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


১২ 


প্রণালীর সংশোধন করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষায় আরবী পাৰ্শ উৰ্দু বিজাতীয় ভাষা একেবারে 
উঠাইয়া দেওয়া এবংনতুন পুরাতন সকল মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন 
করা উচিত।” শিখা, ১ম বর্ষ ১৩৩৩। 

হাবিব রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ ৪০। 
আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ ৫৭ ৷ 
ধৰ্ম্ম ও শিক্ষা’, রচনাবলী, পৃ ৪০৮। 

ওই, পৃ ৪১৮। 

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮-৩৯। 

ইমদাদুল হক কলকাতা মাদ্রাসায় পড়েছিলেন বটে, কিন্তু পড়েছিলেন এফ. এ (ফার্স্ট আর্টস), আর 
বি. এ. পাস করেছিলেন প্ৰেসিডেন্সি কলেজ থেকে। 

তিন পতাকার তলে, TRA ইসলাম খান অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯২২ পৃ ২১। 
আবদুর্লাহ, প্‌ ১৮৩। ` 

পরিশিষ্ট, এ, ৬৪২-৪৩। 

রেখাচিত্র, বইঘর, চট্টগ্রাম, তৃ-মু ১৯৮৫, পৃ ৭। 

বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতির সংকট, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, তৃ-মু ১৯৭৪, পৃ ৫৭-৬০ ;কাজী আবদুল 
ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কাজী আবদুল ওদুদ রচনাবলী (২য় খণ্ড), আবদুল হক সম্পাদিত, বাংলা 
একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ vd | 

প্রাগুক্ত, 9 © 

ওই, পৃ ৫৮। 

ওই, পৃ ১১। 

ওই, পৃ ১০। 

“আবদুল্লাহ”, সমাজ ও সাহিত্য, শাশ্বত বঙ্গ, ব্যাক, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ ৩১১। 

মুসলমান ভদ্রমহিলাদের যে-সব পুরুষের সামনে বের হওয়া নিষিদ্ধ। 

রচনাবলী, পৃ ১৭-১৮ 

‘স্বাগত’ (ভূমিকা), রেখাচিত্র, প্রাগুক্ত। 

রচনাবলী, পৃ ৭৩ | 

স্ীর সাহেব কেন সুদের কারবার করেন তার কোনো কারণ উপন্যাসে উল্লেখ করা হয়নি | তবে ধারণা 
করা যায় তিনি এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেছিলেন যে মুসলমান সমাজের আৰ্থিক দুর্গতির একটি 
বড় কারণ সুদ-নির্ভর অর্থব্যবস্থার সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট থাকা। ইসলামে সুদের কারবার নিষিদ্ধ হওয়াকে 
একজন গবেষক মুসলমানদের টাকার বাজারে প্রবেশ না করার কারণ হতে পারে বলে মত ব্যক্ত 
করেছেন। কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, 
RA ১৯৬৯, পৃ ২৭। 

৩০ সংখ্যক পরিচ্ছেদে এ নিয়ে দুজনের কথোপকথন আছে। পৃ ১৭১-৭৬। 

পৃ ১৩১। 

পৃ ১৩৯ 

এসলামাবাদী, ‘সমাজ-সংস্কার’, আল্‌-এসলাম, মাঘ ১৩২৫। 

রচনাবলী, পৃ ১০-১১। 

ওই, পৃ ১৮২। 

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা, প্রাগুক্ত, পৃ ১০। 

মোহাম্মদ ময়জর রহমান, ‘সমাজ চিত্র” আল্‌-এসলাম, ভাদ্ৰ ১৩২৬। 


৬০ 


৬১ 


আবদুল্লাহ্‌ : বাঙালি মুসলমানের ক্ৰান্তিকাওলের দলিল / ১৩৩ 


রচনাবলী, পৃ ১২৮। 

ওই, পৃ ১৪১। 

ওই, পৃ ১১৯-২২। 

ওই, পৃ ১৪) 

ওই, পৃ >t] 

ওই, পৃ ১১৭-১৯। 

ওই, পৃ ৫৭। 

ওই, পৃ ১২৩। 

ওই, পৃ ২৩। 

ওই, পৃ ৩৯। 

“সংবাদপত্রে মহিলা চিত্র” মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫। 

রচনাবলী, পৃ ১৩১। 

বাঙালী জীবনে রমণী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ৫ম-মু পৃ ৪১। 

রচনাবলী, পৃ re ANT 

“আমাদের শিক্ষা’, এ, পৃ 890 | 

“আবদুল্লাহ”, প্রাগুক্ত, পৃ ৩০৯ | 

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, প্রাগুক্ত, পৃ wo | 

মোতাহের হোসেন চৌধুরী, “রিনেসীস : গোড়ার কথা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী’, সংস্কৃতি-কথা, বাংলা 
একাডেমী, ঢাকা, B-A ১৯৭০, পৃ ৬৯। 

বর্তমান লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানেন পীরের মুরিদ একজন প্রধীণ কলেজ-শিক্ষক তার 
পি-এইচ. ডি অভিসম্দর্ভ গ্স্থাকারে প্রকাশের আকাঙুক্ষায় তার পীরের অনুমতি প্ৰাৰ্থনা করেন। পীর 
পাণ্ডুলিপি পড়তে চান। তিনি তা আদৌ পড়েছেন কিনা জানি না,তবে পাণ্ডুলিপি নেওয়ার পর তিনি 
তা প্রকাশের অনুমতি দেন। পি-এইচ.ডি উপাধিধারির অবস্থা যদি এই হয় তাহলে সাধারণ মানুষের 
অবস্থা খুব সহজে অনুমান করা যায়। 

আগ্রহী পাঠক কলকাতার ন্যাশনাল বুক এজেনি প্রা. লি. প্রকাশিত মইনুল হাসানের মুসলিম 
সমাজ : কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা পুস্তিকা ২০০২), মইনুল হাসান সম্পাদিত মুসলিম সমাজ 
এবং এই সময় (১ম খণ্ড ২০০২) এবং চতুরঙ্গ পত্রিকায় (বৰ্ষ ৬০, সংখ্যা ৩-৪, কার্তিক চৈত্র 
১৪০৭) প্রকাশিত জয়নাল আবেদিনের “পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ : সমস্যা ও সম্ভাবনা’ প্রবন্ধ 
পড়তে পারেন। 

কাজি ইমদাদুল হক স্মরণে” শাশ্বত বঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯০। 


Gouri Ayyub-Datta 20-9-56 
Abu Sayeed Ayyub-Datta 5, PEARL ROAD, 
CALCUTTA-17. 


সীতিভাজনেযু, 

অবশেষে কাল তোমার সমালোচনাটি পড়লাম ।১ মন্দ লাগে A তবে মনে হোল যতটা 
প্রসাদ সম্পন্ন ততটা প্রমাদ রহিত নয়--তত্বের দিক দিয়ে। অর্থাৎ আমার লেখার ঠিক উপ্টো। 
কিন্তু তথ্য নিয়ে তোমার ছিনিমিনি খেলা আমার একটু আশ্চৰ্য ঠেকল | যথা কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 
কবিতা আছে-_তুমি বলছ নেই এবং না থাকার জন্য বেশ দুকথা শুনিয়ে দিচ্ছ।২ তুমি লিখেছ 
অজিত দত্তের “আর সব রচনা বাদ দিয়ে ABH” নেওয়া হয়েছে”, অথচ তার তিনটি কবিতা 
আছে এ সংকলনে ।৩ শুনেছি তুমি আমাকে ক্ষ্যাপাতে চেয়েছিলে ; সম্ভবত তুমি নিজে ক্ষেপে 
গেছ এবং আমাকে ক্ষ্যাপানর কথাটা তারই inverted expression | তোমার লেখার একটি 
সংক্ষিপ্ত উত্তর আমি দিয়েছি, 'চতুরঙ্গে'র আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।ঃ 

তোমার লেখা পড়ে আমি ক্ষেপে যাই নি, আশা করি আমার উত্তর পড়ে তুমিও ক্ষেপে 
যাবে না-_যদিও আমার উত্তরটি তোমার লেখার তুলনায় অনেক কম 'ক্ষ্যাপানিয়া”। 


প্রীতি ও শুভেচ্ছায় 
আবু সয়ীদ-আইয়ুব 


পত্রগুচ্ছ / ১৩৫ 


পত্র দুই 
Gouri Ayyub-Datta ১৩.৫.৫৭ 


Abu Sayeed Ayyub-Datta 5, PEARL ROAD, 
CALCUTTA-17 


প্ৰীতিভাজনেষু, 
- কোনো এক সকালবেলা আমাদের দুজনকে আমীর আলি এভেন্যুতে ফুটপাথের মুখে 
দীড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে, ট্যাম বাসের পয়সা খরচ করে দু-এক ঘণ্টা সময় নষ্ট করে জানিয়ে 

যাবার মত পরমাশ্চর্য সংবাদ এ নয়। তবে এমনিতে এলে আমরা দুজনে খুব খুশি হতাম, Aa 
একদিন এলে খুশি হব। 

অরুণ মিত্রের কবিতার সমালোচনা করতে বলছ আমাকে এটা আশ্চর্য বটে।১ তুমিও 
জানো, আমিও জানি যে কাব্য সমালোচনা করবার মত কোনো CHATS বা সাধনালবূ যোগ্যতা 
আমার নেই। কাব্যবিচারে আমার রুচিও তোমাদের ছারা দ্বিধাহীন, মমতাহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যাত। 
GH স্বল্প যেটুকু সুনাম আমার ছিল তাও “পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা” প্রকাশের পর তোমার 
মতে নিঃশেষিত। এমতাবস্থায় অরুণ মিত্রের কবিতা সম্বন্ধে ছাপার অক্ষরে মতামত প্রকাশ 
করতে যাওয়ার স্পৰ্দ্ধা আমার না থাকাই সঙ্গত নয় কি? কাব্যতত্ব বিষয়ে আলোচনা করবার কিছু 
যোগ্যতা আমার আছে বলে আমি মনে করি, তুমি অবশ্য সে যোগ্যতাও অস্বীকার করেছ 
(পরোক্ষে)। তোমার বিরূপ মন্তব্য অগ্রাহ্য করে আমি এ বিষয়ে আরো লিখব, কারণ আমার 
নিজের উপর ভরসা আছে এক্ষেত্রে কিন্তু কাব্যসমালোচনা ব্যাপারে যখন তোমার সঙ্গে আমি 
একমত তখন Q অনধিকারচর্চায় আমাকে আহান কেন? 

চিঠিতে লিখতে অবশ্য দ্বিধা নেই যে কিছুকাল যাবৎ অরুণ মিত্রের কবিতা আমার 
আন্তরিক প্ৰীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। অমিয় চক্রবর্তী গেল দুবছরের মধ্যে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি 
অন্তত আংশিকভাবে পাচ্ছেন দেখে আমি খুশি হয়েছি। আগামী দু বছরের মধ্যে অরুণ মিত্রও 
তার প্রাপ্য সম্মান পেতে আরম্ভ করবেন বলে আমার বিশ্বাস। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাকে ‘প্রথম 
কমুনিষ্ট কবি’ বলেছেন। শুধু কি কালের বিচারে প্রথম? গুণের বিচারেও প্রথম বলার সময় হয়ত 
এখনও আসে নি। তার রচনা পরিমাণে স্বল্প ; প্রকৃত পক্ষে একখানা বইমাত্র, কারণ তার প্রথম 
প্রকাশিত বই তেমন কোনো সার্থকতায় পৌছয় নি। কিন্তু অরুণ মিত্রের কাব্যের ধীর অথচ 
নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা লক্ষণীয় ও বিস্ময়কর | এবং মার্কসপস্থী সাহিত্য রচনাকে রসোত্তীৰ্ণ 
করবার জন্য ভাষা ও ভাবের যে আত্মস্থ বলিষ্ঠতা ;যে দুর্নিবার প্রত্যক্ষতা (directness) অত্যাবশ্যক 
সেটি তার আছে, অথচ তা কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে ভাবালুতায় পর্যবসিত হয় না যেমন তেমনি 
বিদ্যাবস্তার ভারে মিইয়েও পড়ে না। তোমরা সাহিত্য-সমালোচক, তার উপর বামপন্থী | এ বিষয়ে 
তোমাদের কিছু কর্তব্য আছে। | 

সুভাষের নতুন পর্যায়ের কবিতা পড়ে তার সম্বন্ধে আমার প্রায় সব নালিশই প্রত্যাহার 
করছি। এত দিনকার নির্যাতনের পরও তার লেখনী এমন আশ্চর্য সুন্দর কবিতা লিখতে পারবে 
একথা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল পদাতিক প্রকাশের দু-এক বছর পর থেকে মাত্র বছর খানেক 
আগে পর্যন্ত।২ নতুন সুভাষকে নতুন করে আমার সানন্দ অভিনন্দন SNS | তরুণ কবিদের মধ্যে 
আনন্দ বাগচী ও শিবশস্তু পাল? সম্বন্ধে আমি খুবই আশান্বিত। অলোকরঞ্জনের কাব্য রচনায় কি 


১৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা :১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


এখনই ভাটার কাল এল £ নতুন জোয়ারের অপেক্ষায় রইলাম। 

আমাদের নতুন অতিথিটি ইতিমধ্যে প্রায় যোলো আনা মানুষ হয়ে উঠেছে রূপে, সুরূপেও 
বলা যায়।* গুণে হতে (যদি হয়) অবশ্য আরো বহু বৎসর লাগবে | রূপ ও গুণের মাঝখানে এই 
সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান বিস্ময়কর লাগে, মজারও লাগে। 


ভালবাসা নিও। 
পুনশ্চ : চিঠি লিখতে লিখতে এ মাসের “পরিচয়” হাতে এল। তাতে প্রকাশিত অরুণ মিত্রের 
কবিতাটি আমার বিবেচনায় উচ্ছুসিত প্রশংসার যোগ্য!” _ 


লক্ষ্য করলাম যে সাহিত্যপত্রের সমালোচনার প্রারস্তেই বলা হয়েছে “অরুশবাবুর কবিতা 
যে আমি ভালোবাসি তা শুধু একটি মাত্র কারণে-_সে হোল অর্ুণবাবুর মুক্ত ও স্বচ্ছজীবনবোধ I” 
হাসি পেল সমালোচকের এই অদ্ভূত উক্তিতে (সম্ভবত তার কাছে গোলাম কুদ্দুস,” পূর্ণেন্দু 
পত্রী" ও অরুণ মিত্র তুল্যমূল্য)। রাগ হিলি ee লিপি RAA সাচ নে 
মত পত্রিকায় ছাপা হয়েছে দেখে। | 


পত্ৰ :তিন | 
i 5, Pearl Rd. 
Calcutta-17 . 
19.3.59 
প্রিয়বরেষু, 
-  বছদিন যাবৎ তোমাকে চিঠি লিখৰ লিখব করেও লেখা হয়ে উঠছে না। সেমিনারের 

ঝামেলা এবং তারপর QUe5-এর আগামী সংখ্যা প্রস্তুত করবার জন্য এত কাজের চাপ পড়েছে যে 
আমিও বলতে পারি “একেবারে সময় নেই” বিশেষ করে পনেরো দিন যাবৎ proof নিয়ে চোখ 
রগড়াচ্ছি। তোমার হাতে proof দিয়ে যেমন নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম এখন আর তা পারছি না; 
সাহায্যের জন্য একজন আছে তবু সমস্তটা আমাকেও আর একবার দেখতে UHR? 

সেদিন অচিন্ত্যেশের কাছে শুনলাম যে তুমি বাড়ি থেকে বেরতে পারছ যদিও সিঁড়ি ভাঙতে 
বা ট্যামবাস চাপতে এখনও অপারগ বা অনুজ্ঞা রহিত। তবু ভাল, কেন না তোমার মত ছেলের পক্ষে 
বাড়িতে একেবারে বন্ধ হয়ে থাকাটা খুবই পীড়াদায়ক ঠেকবে নিঃসন্দেহে ৷ অবশ্য আমার নিজের কাছে 
এই দুর্ভোগটা মোটেই দুঃসহ লাগবার কথা নয়। নানা কারণে অস্ত্রোপচারের কথা অবশ্য ভাবছিনা 
এখন।5 এই বাধ্যতামূলক অবসরের ফলে নিশ্চয়ই তোমার পড়াশোনার সুবিধা হয়েছে, লেখাও 
(গদ্য বা পদ্য) কিছু জমেছে হয়তো। ছাপা হয়েছে কি? ' 

তুমি এমন দূর দুর্গম অঞ্চলে বাস করো যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা খুব 
সুসাধ্য ঠেকে at? কতদিনে এদিকে আসার মত স্বাস্থ্যলাভ করবে বলে তোমার মনে হয়? 
আরও মাস দুতিন কি যানবাহন তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ থাকবে?৫ তোমার কিছু টাকা আমার কাছে 
পাওনা আছে, মায় 27188০-র অগ্রিম মূল্য È মনি অর্ডারে পাঠিয়ে দেব কি? 

তোমার ষে বন্ধুটি সেদিন বইখানা দিয়ে গেলেন তার সঙ্গে কথা বলার মোটেই সুযোগ 
পেলাম না, একজন B.B.C.-র শিল্পীর সঙ্গে তখন গভীর আলোচনায় নিমগ্ন ছিলাম। তাকে বসিয়ে 


পত্রগুচ্হ / ১৩৭ 


রেখে অন্যের সঙ্গে কথা বলা (তাও বাংলায়) সঙ্গত মনে হল না কারণ তীর (সেই ইংরেজ তনয়ের) 
সঙ্গলাভ কেবল একটি সন্ধ্যার জন্য ঘটেছিল। আশা করি তোমার বন্ধু কিছু মনে করেন নি। 


তোমার আরোগ্যলাভের বার্তা জানিও। আরেকটি কথা । সম্পূর্ণ সেরে উঠলে কি Quest- 


কাজে পুনরায় তোমার সাহায্য পাওয়া যাবে? সেটা জানলে আমি অন্য কারও খোঁজ এখন আর করব 
না, যিনি আছেন তাকে দিয়েই কাজ চালিয়ে যাব কোনোরকমে। 


আমাদের তিনজনের AS fre | পৃষণ এখনও ছুর্জিৎ কাকার কথা মাঝে মাঝে বলে।? 
আবু সয়ীদ-আইয়ুব 


পত্র পরিচিতি 


পত্র: এক 


১ 


উত্তরসূরী” পত্রিকায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-আশ্মিন সংখ্যায় সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখিত পচিশ বছরের 
প্রেমের কবিতা (সম্পাদক : আবু সয়ীদ আইয়ুব, বৈশাখ ১৩৬৩/এপ্রিল ১৯৫৭ সিগনেট প্রেস, দাম 
চার টাকা) গ্রন্থের সমালোচনা | 

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৮-৯৭)-র “তোমাকে ভুলিনি আমি’ কবিতাটি গৃহীত হয়েছে। 

অজিত দত্ত (১৯০৭-৭৯)-র তিনটি কবিতা যথাক্রমে “যদি তাই হয়” ; ‘ABS’ ;‘বিশ্রাম’। 
হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার অষ্টাদশ বৰ্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় “আধুনিক সাহিত্য” বিভাগে 
“আধুনিক প্রেমের কবিতা” শিরোনামে সিগনেট প্রেস প্রকাশিত আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত পাঁচশ 
বছরের প্রেমের কবিতা সংকলনের প্রায় এগারো পাতার (পৃ ১৭৫-১৮৪) একটি দীর্ঘ সমালোচনা 
লেখেন অমলেন্দু বসু। আলোচ্য সংকলনের কবিতা নির্বাচন মোটের উপর প্রশংসার্হ হলেও তিনি 
সক্ষোভে বলেছেন, ‘কবিতা ও প্ৰেম’ শীর্ষক ভূমিকা-স্বরূপ প্রবন্ধটির অনুরূপ প্রশংসা করতে পারেননি। 
তার মতে, প্রবন্ধটির প্রথম ও দীর্ঘতর অংশে কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু সুষ্ঠু আলোচনা আছে সেটুকু 
আইয়ুব মহাশয়ের পূর্বতন সংকলনের মধ্যেও পাওয়া যায়, পাওয়া যায় বরং অধিকতর পরিচ্ছন্ন 
প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষায়। অথচ বর্তমান সংকলনে লিখিত প্রবন্ধ সম্পর্কে Gia অভিমত সেটি অস্বচ্ছ, 
অযথা বক্রু, প্রয়াসক্রিষ্ট। তার অভিযোগ ভাষা সব সময় যথাযথ হয়নি, প্রাসঙ্গিকতার অভাবও তিনি 
লক্ষ্য করেছিলেন। 

এই সমালোচনার সঙ্গে আইয়ুব লিখিত ছ পাতা ব্যাপী একটি রচনা সংযুক্ত হয় “সমালোচনার উত্তর’ 
শিরোনামে এবং সেটিরও উত্তর অংশে ‘পুনঃ’ উল্লেখে দু-পাতা আরো একটি পৃথক মন্তব্যে তিনি 
সূচনায় লেখেন : সম্প্রতি শ্রীমান সুরজিৎ দাশগুপ্তের সমালোচনায় (উত্তরসূরী, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩) 
এই রকম ভুল দেখে আশ্চর্য হলাম। তিনিও ধরে নিয়েছেন যে, আমি ষতগুলি মতের উল্লেখ করেছি 
সব আমারই মত, এবং যতগুলি উদ্ধৃতি দিয়েছি সব আমারই বক্তব্যের সমর্থনে | অতঃপর তিনি এ 
গুলির মধ্যে পরস্পর-বিরোধ, কিংবা উল্লিখিত মত বা উদ্ধৃত বাক্যের সঙ্গে আমার বক্তব্যের বিরোধ 
আবিষ্কার করে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। শিল্পে কোনো গূঢ় অর্থের ইঙ্গিত নেই, তার রূপ রেখা 
ও ধ্বনির মাধুৰ্যেই তার মূল্য- এমন শিল্প ব্যাখ্যানে আমি বলেছিলাম কাব্যবিচারে দেহাত্মববাদ। এই 
মতটিই স্পষ্টতঃই আমার নয়, এবং ডেকরেটিভ আর্ট ছাড়া অন্য কোনো আর্টের বেলায় খাটে না। 
উচ্চাঙ্গের শিল্পরচনার আঙ্গিক আমার মতে (এবং আরো অনেকের মতে) ‘অৰ্থব্যঞ্জনাঘন’। সেই অর্থ 
জিজ্ঞাসায় তার পর আমি এগিয়েছি। শ্রীমান দাশগুপ্তের মত কাব্যপাঠকের পক্ষে এইটুকু বোঝা 
সম্ভব হয়নি কেন?’ 

একেবারে তথ্যাতথ্য-জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মত অধৈর্য বিস্ময়কর। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের কোনো 
কবিতা নির্বাচিত হয়নি বলে শ্ৰীমান সুরজিৎ দাশগুপ্ত উম্মা প্রকাশ করেছেন, অথচ সংকলনের সুচিপত্রে 
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এই কবির নাম আছে ১৬৩-১৬৪ পৃষ্ঠায় তার কবিতা রয়েছে। অজিত দত্তের “আর সব রচনা বাদ 
দিয়ে ABSIT নেওয়া হয়েছে”__এই উক্তিও তথ্যের ধার ধারে না, কারণ অজিত দত্তের আরও দুটি 
কবিতা এই সংকলনে বর্তমান । দ্র. আলোচ্য পত্রের ২ ও ৩ নং টীকা। 


পত্র : দুই 
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অকণ মিত্ৰ (১৯০৯-২০০০) তখনো মাত্র দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা, NIN এবং উৎসের দিকে 
প্রকাশিত হয় যথাক্ৰমে ১৯৪৩ এবং ১৯৫৫ সালে, ১৯৫৭-তে শেষোক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। সম্ভবত সেই গ্রন্থটির সমালোচনা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন সুরজিৎ। 

সম্ভবত কোনো লিখিত নালিশ করেননি, কিন্তু ঘোর-রাজনীতি-সম্পৃক্ত তার জীবন কবিতার জগৎ 
থেকে যেন সরিয়ে নিয়েছে এমন অনুমান থেকেই এরকম মস্তব্য করেছেন আইয়ুব। কমিউনিস্ট 
রাজনীতির কারণে তাকে যেমন জেলে যেতে হয়েছিল, অন্যদিক থেকে ১৯৫৫তে কম লেখাপড়া 
লেখার জন্য পার্টির সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। দু বছর পরে প্রকাশিত হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 
কবিতা | দীর্ঘ বিরতির পর যেন নতুন করে প্রবেশ করলেন সাহিত্যক্ষেত্রে, যদিও পত্রপত্রিকায় তখন 
প্রকাশিত হয়েছে “সালেমানের মা* “লাল টুকটুকে দিন’ ;সুন্দর' ;বাসিমুখে” “এক অসহ্য রাত্রি’ ফুল 
ফুটুক না ফুটুক’ ইত্যাদি। ১৯৫১-৫৭ সময়পর্বকে তার কাব্যের নতুন ধারা “ফুল ফুটুক’ পর্যায় হিসেবে 
চিহ্নিত করা যায়। 

আনন্দ বাগচী (১৯৩৩-) 

শিবশস্তু পাল (১৯৩৪-) 

অলোকরপ্রন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-) 

গৌরী-আইয়ুব দত্তের একমাত্র সন্তান পূষণ। 

‘পরিচয়’ পত্রিকার বৈশাখ ১৩৬৪, 554 
“আমার মুখে তাকাও” শীর্ষক কবিতা | 

অসীম রায় MATATA (৮: ১, শ্রাবণ ১৩৬৩, A- ৮৫-৯৫) MPT বছবের প্রেমের কবিতার 
সমালোচনা করেন ৷ সমালোচনাটি উদ্ধার করা যায়নি, কারো সংগ্রহে থাকলে আমরা জানতে আগ্রহী | 


৯ গোলাম কুদ্দুস (১৯২০-)। 
১০ পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১-৯৭)। 
পত্র :তিন 
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‘কোয়েস্ট’ পত্রিকা সম্পাদনা করতেন আইয়ুব, তার কাজে সহায়তা এবং প্রফ সংশোধনের দায়িত্বে 
নিযুক্তি পেয়েছিলেন সুরজিৎ। 

অচিস্ত্েশ ঘোষ, সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র, একালের চোখে Sho একটি সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গুছে 
লেখক, লাইফ ইন্সিওরেন্স এ কাজ করতেন। 

করতেন। 

যাদবপুর সেন্ট্রাল পার্কে তখন সুরজিৎ থাকতেন। 

সদ্য হার্নিষা অপারেশন করার পর ডাক্তারের নির্দেশে বাড়িতে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হয় সুরজিৎকে। 
“কোয়েস্ট' পত্রিকার প্রুফ সংশোধনের কাজের জন্য প্রাপ্য এবং বরিস পাস্তেরনাক-এর ডক্টর জিভাগো* 
র অনুবাদ গ্রন্থ ক্রয় করার জন্য অগ্রিম মূল্য দেওয়ার কথা বলছেন। 

সুরজিৎ-এর প্রতি শিশু পূষণের আদরের সম্বোধন। 


প্রভাতকুমার দাস 








জন্ম, ১৬ অগষ্ট, ১৮৮৯ রমলা দেবী মৃত্যু, জানুয়ারী, ১৯৩৩ 


উপেক্ষিতা মহিলা কবি রমলা দেবী 


তরুণ মুখোপাধ্যায় 


১ 
বঙ্গীয় সারস্বত সমাজে এ বড়ো পরিতাপের বিষয়, একজন বাঙালি মহিলা দীর্ঘ সময় সাহিত্যচৰ্চা 
করেও উপেক্ষিতা, অনাদৃতা রয়ে গেলেন, বঙ্গীয় জীবনীকোষে বা কোনো চরিতাভিধানে Bia 
নাম উল্লেখ পর্যন্ত হয়নি। বঙ্গের মহিলা কবি শীর্ষক খ্যাতনামা গ্রন্থেও যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত তার 
নামোল্লেখ করেননি। অথচ গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৃহিলা পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখেছেন। 
সম্পাদক স্বয়ং তার কবিত্বশক্তির প্রশংসাও করেছেন-- “...একটি ক্ষুদ্ৰ বালিকার এমন ধর্ম্মভাব- 
পূর্ণ সুমধুর বিশুদ্ধ কবিতা রচনা করা বাস্তবিক অতি বিস্ময়ের ব্যাপার |” পরবর্তী কালে এই কবি, 
রমলা দেবী, শুধু পদ্য নয়, গদ্যসাহিত্যেও তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। অনুবাদ করেছেন; 
ইংরেজিতে প্রবন্ধ-সমালোচনা লিখেছেন। তার সমগ্র রচনা উচ্ছাস নামে সংকলনের অন্তৰ্ভুক্ত 
হয়েছে। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল এলাহাবাদ থেকে, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে (১৩৪০ বঙ্গাব্দ), তার 
মৃত্যুর পরেই। প্রকাশক জি. সি. ব্যানার্জী জ্ঞোন-কুটীর) এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন_ 

তাহার যে সকল রচনা জীবিতাবস্থায় “ভারতবর্ষ, প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল 

তাহার মধ্যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে এবং যে সকল অপ্রকাশিত রচনা 

লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইতে নির্বাচন করিয়া “উচ্ছাস” নাম দিয়া এই 

পুত্তকখানি প্রকাশিত হইল। (মাৰ্চ ১৯৩৪) | 

রমলা দেবীর জন্ম ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট | তার পিতা চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত 
মহেশতলা গ্রামের পুরাতন জমিদার বংশের BH বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিহার প্রদেশের 
RAE ও সেসন জজ ছিলেন। রমলা দেবীর জন্ম অবশ্য মাতুলালয়ে ভাগলপুরে। তার মাতামহ 
ছিলেন ভক্ত সাধক নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

কলকাতায় লরেটো স্কুলে রমলা দেবীর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তবে শারীরিক অসুস্থতার 
কারণে বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এরপর ঘরেই পড়াশোনা করেন। কিন্তু তার পিতা হঠাৎই 
তীর বিয়ের ব্যবস্থা করায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র আঠার বছর বয়সে তীর বিবাহ হয়। এই ঘটনা 
রমলা দেবীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বিদ্যাশিক্ষায় ও স্বাধীন জীবনযাপনে ছেদ পড়ায় 
তিনি ক্ষুব্ধ হন। পিতার কাছে এ ব্যাপারে অনুযোগ জানান। পরে তার পিতাও কৃতকর্মের ভুল 
বুঝতে পারেন। 

ছেলেবেলা থেকেই রমলা দেবীর মধ্যে যে যে গুণগুলি পরিস্ফুট হতে দেখা যায়, তা 
হলো বুদ্ধির তীক্ষতা, মার্জিত রুচি, পরিচ্ছন্নতাবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞান। সেইসঙ্গে আশ্চর্য নিরাসক্তি 
বা বৈরাগ্যও তার মধ্যে সক্রিয় ছিল। ফলে, ঘরদোর কিংবা অন্যদের সাজাতে ভালো বাসলেও, 
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নিজে সাদাসিধেভাবে থাকতেন। অল্প বয়সেই তার মধ্যে কবিত্বশক্তি স্ফুরিত হয়। ছোটো ছোটো 
কবিতা বাবার অগোচরে লিখতেন। সেই রকম কিছু কবিতা নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থের খাতা তৈরি 
করেন। নাম দেন “অনুহাসি”। তার মেজমাসির পুত্র অনুর নামেই এমন নামকরণ | এই খাতাটি 
রমলা দেবীর পিতা AIA রক্ষা করেন। পরে, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন মানভূম জেলার 
গোবিন্দপুর মহকুমায় বদলি হয়ে আসেন, তখন সেখানে মহিলা পত্রিকার সম্পাদক গিরিশচন্দ্র 
সেনের সঙ্গে (কোরানের বাংলা ভাষায় প্রথম অনুবাদক) যোগাযোগ হয়। তাকে এই খাতাটি 
দেওয়া হলে, তিনি প্রশংসা করেন ও মহিলা পত্রিকায় ছাপার ব্যবস্থা করেন। কবিতাগুলি প্রকাশিত 
হলে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল এইরকম-- 
নিম্নে প্রকাশিত কবিতাগুলি একটি প্রিয়দর্শন বালিকা কর্তৃক রচিত। সেই কন্যা, প্রথম 
কবিতাটি দশবৎসর বয়সের সময় ও দ্বিতীয়টি এগার বা বার বৎসর বয়ঃক্ৰমের সময় 
রচনা করিয়াছেন? 
দীর্ঘ সম্পাদকীয়র শেষে গিরিশচন্দ্র সেন লিখেছেন-- 
“সেই প্রিয়দর্শন কন্যা নিতান্ত শান্ত, সুশীলপ্রকৃতি, মিতভাধিণী। মঙ্গলময় পরমেশ্বর ইহাকে 
আশীর্বাদ করুন! 
রমলা দেবী স্বভাবে ছিলেন হাসিখুশি, প্রাণচঞ্চল নারী। কিন্তু বিবাহের কিছু পরে তিনি 
ক্রমে বিষপ্ন হয়ে পড়েন। তার রচনাতেও সেই বিষাদের স্পর্শ পাওয়া যায়। তীর ব্যক্তিজীবন তথা 
পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। মানসিক কষ্টের ফলে তার গুণপনা অর্ধস্ফুট থেকে যায়। 
বাবা-মাকে কখনো তার কষ্টের কথা বলেননি, যে তিনটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন তাদের লালন- 
পালনে ও সুশিক্ষিতা করার দিকে মনোযোগ দিতেন। নিজের কথা ভাবতেন না। তার প্রচেষ্টায় 
তার তিনটি কন্যাই লেখাপড়ায় সফল হয়। প্রথমা কন্যা Experimental Psychology-cS 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এস-সিতে সর্বোচ্চ স্থান পান (১৯৩০-এ)। দ্বিতীয়া কন্যা 
মনোবিজ্ঞানে এম এ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান পান (১৯৩৩-এ)। তৃতীয়া কন্যা কারুকার্যে পারদর্শিতা 
দেখিয়েছেন। রমলা দেবীর শেষজীবন রোগযন্ত্রণায় কাটে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি তার 
মৃত্যু হয়। 
এযাবৎ প্রাপ্ত রমলা দেবীর রচনাগুলির বিন্যাস উচ্ছাস-এ যেভাবে পাওয়া যায়- 
কবিতা- বাল্যকালের রচনা 
কবিতা--পরবর্তী কালের রচনা 
ওমার খায়েম- পদ্যে 
প্রবন্ধাবলী 
ফুট্কী তুলুবাবুর হরতাল/গল্প) 
ওমার খায়েম-_ গদ্যে 
অভিনয়ের জন্য রচনা (নাটক) 
মাথামুগ্ডুর দেশ ছেড়া) 
ভ্রমণবৃত্তান্ত 
ইংরেজি রচনা : Omar Khayyam ; My Gold Mohur Tree 
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তার সৃষ্টি যে বহুমুখী তা বোঝা AWA | তার সমস্ত রচনার SR] আলোচনা আমাদের 
লক্ষ্য নয়। তার সৃজনশীলতা কেমন, শুধু সেইটুকুই আমরা দেখাতে চাই। কবিরূপে রমলা 
দেবীর ভূমিকা প্রথমে বিচার্য। মনে রাখতে হবে, তিনি সেই সময় কবিতা লিখছেন যখন রবীন্দ্রনাথ 
তুঙ্গে ; রবীন্দ্রবলয়ে বহু কবি অবস্থিত। তার সেই উনিশ শতকীয় মেজাজ বা রাবীন্দ্রিক ছায়া 
থাকতেও পারে। বাল্যরচনায় মৌলিকতা খোঁজা অবান্তর। তবু কিছু লেখা পড়ে মনে হয়, তিনি = 
তি যোগ্য ছিলেন না। 
কাহার আদেশে, সুনীল আকাশে 
রবি করে আলো দান, বীচায় জীবের প্রাণ? 
কে তিনি মহান? 
২ হে মাতঃ ভারত! এ কি দশা তোর ? 
হেরিয়া দুর্দশা প্রাণ কাদে মোর। 
৩ বনের পাখী আয়রে ফিরে 
সোনার খাঁচায় রাখবো তোরে রবীন্দ্রনাথের “দুই পাখি” কবিতার যথেষ্ট 
প্রভাব আছে) 
৪ পরিয়া নবীন বেশে এ উষা আসিল। 
কাপাইয়া তরুলতা সমীর বহিল ॥ 
৫ সকলি গিয়াছে মুছে 
আছে শুধু মাত্র স্মৃতি, 
এখনও কানে বাজে 
সেই অতীতের গীতি। 
প্রকাশক জানিয়েছেন এই কবিতাগুলি রচয়িত্রীর দশ বছর বয়স থেকে তেরো বছর বয়ঃসীমায় 
রচিত। আশা করি, এরপর আর কোনো টিপ্লনীর প্রয়োজন হবে না | 
যৌবন থেকে আমৃত্যু যেসব কবিতা রমলা দেবী লিখেছেন, তা সালতারিখ চিহ্নিত না 
হওয়ায় পূর্বাপর ক্রম দেখানো সম্ভব নয়। শুধু ছাব্বিশ বছর বয়সে লেখা কিছু কবিতা চিহ্নিত 
হয়েছে__যা ১৯১৫-র নভেম্বর-ডিসেম্বরে লেখা। তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। হিমালয়কে 
নিয়ে লেখা দুটি কবিতা যথাক্রমে নভেম্বর ও ডিসেম্বরে লেখা। 


১ কোথা তুমি afta : চিরসাথী মম! 
তোমারে খুঁজিয়া ফিরি আকুল অন্তর 
তুমি যে রয়েছ মোর গিরিশূঙ্গ পরে 
তোমারি ছায়ায় ঘেরা অনন্ত অম্বর।। (বিচ্ছেদ) 
২ হে হিমাদ্ৰি! গিরিরাজ! শিখর রতন 
কোন আদিকাল হতে স্তিমিত লোচন 
হে তাপস! আছ তুমি সাধনা-মগন। (হিমাদ্ৰি) 
দুটি কবিতার মধ্যে প্রথমটিতে রোমান্টিক গীতিকবির উচ্ছাস ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে 
আছে ক্লাসিক TSE | মধুসূদন দত্তের ভঙ্গি ঈষৎ অনুভূত হলেও কালিদাসের কুমারসম্ভবকে কবি 
এখানে আত্মস্থ করেছেন। 


১৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


সেখানে তার কবিপ্রাণ যথাযথ প্রকাশ পেয়েছে। 
নিশিথিনী বিষাদিনী এসেছ কিসের আশে? 
সে যে নাই, সে যে নাই, যে তোমারে ভালোবাসে। 
এই কবিতার শেষে পড়ি- 
যে তোমারে ভালো বাসে এত 
তারে খুঁজি পাবেনাও কোথা। 
আমাদের মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশের "শঙ্খমালা” কিংবা ‘নগ্ননিৰ্জন হাত’ কবিতার 
কথা। সেখানেও “যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে” তার সঙ্গে দেখা হয় না। কিংবা “এ পৃথিবী 
একবার পায় তারে পায় না কো আর! 
কবির ‘বসুন্ধরা’ শীর্ষক কবিতাটি নামকরণে রাবীন্দ্রিক (দ্র. সোনারতরী) হলেও, এ তার 
নিজস্ব অনুভবের কবিতা, তার ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে আমরা যেটুকু জানি, তারি প্রেক্ষিতে দুখিনী 
কবির মর্মব্যথা এখানে খুঁজে পাই 
সাদরে ডাকিয়া লও বিছায়ে অঞ্জলি 
তোমার কোমল ক্রোড়ে, সন্তানে আপন; 
রামায়ণের অনুষঙ্গ এনে শেষে বলেন_ 
হে ধরণি। কৃপাময়ি! জননী আমার! 
দ্বিধা হও, লও বুকে সন্তানে তোমার। 
সীতার আকৃতি-_মাধবী দেবী, বিবরং দাতুমর্হতি। 
কত বছর পরে জীবনানন্দ বলেছিলেন- “সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতেকবে আর ঝরে!” 
রমলা দেবীর একটি কবিতার নামই “সোনার স্বপন’, সেখানে কবি বলেন 
শুধু গো স্বপন তোমারি আশায় 
বাঁধিয়া রেখেছি পরাণে আমার। 
রবীন্দ্রভাবনার দোলা থেকে রমলা দেবী মুক্ত নন। তার বেশ কিছু কবিতায় রাবীন্দ্রিক 
প্রতিধ্বনি শোনা যায়। j 
১ তুমি, নিশীথ স্বপনে, আধো জাগরণে 
আছ গো জীবন ভরি। (‘ভুলি কি করি’) 
২ নয়নে ঘুমের ঘোর 
এখনো গেল না তোর 
এখনো হল না ভোর তোরও আকাশে? (ঘুমের ঘোর’) 
(তুল : এখনো তোর ভাঙে না ঘোর যে) 
৩ যেদিন প্রথম সাড়া পাইনু তোমার 
হে বসন্ত জীবনে আমার (প্রথম সাড়া’) 
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৪ বেশী কিছু চাহিনাক শুধু মাঝে মাঝে 
তোমার পরশখানি দিয়ো এ পরাণে। (পরশখানি”ট 
(তুল : শুধু'তোমার বাণী নয় তো হে বন্ধু, হে প্রিয়) 
কবির ব্যক্তিগত উচ্চারণে কবিতার মাধুৰ্য কেমন বিকশিত হয়, তার দৃষ্টান্ত ব্যথা’ কবিতাটি। 
প্রাণের নিভৃত কোণে যে ব্যথা শিহরি ওঠে 
সরমে লোহিত হয়ে কভু বা স্মরণে ফোটে। 
আকুল হৃদয় দিয়ে যা সদা যতনে ঢাকি, 
নিজেরে যা ঢেকে রাখে, শতবার দিই ফীকি। 
সহসা দেখি গো আজ গোপন সে ব্যথা মাঝে 
আমারি প্রাণের প্রাণ যেন গো ঘুমায়ে আছে। 
এরপর, রমলা দেবীর কবিত্ব নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। 
রমলা দেবী স্বশিক্ষিতা ও সুশিক্ষিতা কবি। তার কাব্যে বিদেশি কবির ছায়া বা ভাবানুসরণ 
তাই দুৰ্লক্ষ্য নয়! যেমন, “আয় ঘুম” কবিতায় পড়ি_ 
নয়নে সুযুপ্তি ঘোর 
ঘিরিয়া আয় রে মোর 
মাদক পরশ তোর 
আন্‌ বিস্মরণ। 
অসতর্ক পাঠকেরও মনে পড়বে কবি কিট্‌সের Ode to a Nightingle কবিতার প্রথম 
স্তবক_ 
My heart aches and a drowsy numbness pains 
My sense, as though of hemlock had drunk 
কবি শেলির To A Skylark-4 প্রধান সুর অবলম্বনে (Our sweetest songs 
are those that tell of saddest thought) রমলা দেবী লিখেছেন ‘বিষাদ-রাগিণী'। 
কেন রে দুখের গানে 
হৃদয় হৃদয় টানে 
পরাণে পরাণে আনে 
মধুর পীরিত। 
ওমর খৈয়ামের প্রতি কবির স্বভাবজ দুর্বলতা লক্ষ্য করার মতো। মত্ত্যরসের রসিক ও 
প্রেমিক ওমর খৈয়াম। যিনি একটুকরো রুটি, এক পাত্র মদ ও সঙ্গিনী পেলেই কৃতার্থ। নরেন্দ্র 
দেব কিংবা কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ আমাদের জানা ও পরিচিত! রমলা দেবীর অনুবাদও 
প্লাঞ্জল। খৈয়ামের চতুষ্পদীর গড়ন মান্য করেছেন রমলা দেবী ও কান্তিচন্দ্র ঘোষ। নরেন্দ্র দেব 
স্বাধীনতা নিয়েছেন। যেমন, নরেন্দ্র দেব লিখেছেন-- 
আজ অরুণের প্রথম ভোরে, 
শুনেছি কোন্‌ স্বপনঘোরে 
তৃষ্ণাকাতর 
কী যেন স্বর 
করুণ সুরে বাজে; 


১৪৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


ডাক দিয়ে কে বলছে এসে পাস্থশালার মাঝে 
জাগো, জাগো, ওগো আমার তরুণ সখার দল, 
বিলম্বে কি ফল? 
জীবনসুরা শূন্য হবার আগে 
পাত্রখানি নাও ভরে নাও নিবিড় অনুরাগে | 
রমলা দেবীর অনুবাদে বাকসংযম লক্ষণীয়-- 
বাম করে পরশিল, গগনেরে উষা যবে, 
স্বপনে শুনিনু যেন, পাস্থশালে ডাকি’ সবে 
হাঁকে কে বা “জাগো” বলি, “জাগো লও ত্বরা করি 
না শুকাতে রসধারা, জীবনের পাত্র ভরি।” 
ওমর খৈয়াম প্রসঙ্গে প্রবন্ধে রমলা দেবী লিখেছেন, খৈয়াম আদৌ নারীরূপাসক্ত কামুক 
ও প্রেমিক ছিলেন না। স্পষ্টই বলেছেন_ 
তাহার মনের যেরূপ গঠন তাহাতে নারীর প্রেম তাহার জীবনে বা রচনায় একেবারেই 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
তার কাব্যে তিনি সুখবাদী (Optimist) ও দুঃখবাদী (Pessimist) দুই বিরোধী মনোবৃত্তির 
দ্বন্দ দেখেছেন। ইংরেজি প্রবন্ধে (Omar Khayyam-The Poet) রমলা দেবীর বক্তব্য আরো 
স্পৃষ্ট-- 
He was himself a storm-tossed doubt beset human being like any one of 


us, sometimes hopeful, sometimes frightened, sometimes bitter and often 
resigned. 


সংসারে ও জীবনে এই মহিলা কবিও এমনই অনুভূতির শরিক বলেই বুঝি ওমর 
খৈয়ামের অনুরাগিণী হয়েছেন। 
যে নাটক বা নাটিকা তিনি লিখেছেন, তাতে তীর নাট্যবোধ পরিণত। বালকবালিকাদের 
জন্য লেখা রূপক নাটক “আশার জন্মকথা*-য় পার্থিব সুখদুঃখ, স্বর্গের দেবদেবী মিলে চমৎকার 
পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে। নারদ মুনির বীপি প্রসঙ্গটি প্যান্ডোরার বাক্সর অনুরূপ-_যা কৌতূহলে 
খুলে ফেলেই জগতের যত বিপত্তি। তবে নাটিকার শেষে আশার আবির্ভাব ঘটেছে। আশ্বাস দিয়ে 
গানে সে বলেছে-নিরাশ ভীতচিতে/করিতে অভয় দান’ তার আগমন। 
কিছুটা ঝতুরঙ্গের ছায়া নিয়ে লেখা “মেঘের খেলা" । যেখানে গ্ৰীষ্ম, শরকাল এবং সন্ধ্যা- 
প্রভাত মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্র ধতুনাট্যের প্রভাব বোঝা যায়। তবে মধুসূদন দত্তের 
কৃষ্ণকুমারী নাটকের পর রমলা দেবী যখন “Pata পরিণয়” লেখেন, তখন তার সাহসকে 
প্রশংসা করতেই হয়। টডের কাহিনি মেনেই এই নাটক লেখা | সংলাপ অনেকখানি স্বাভাবিক। 
কিন্তু নাটকের উপসংহার বা পরিণতিতে ট্যাজিকরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে কাব্যিক সংলাপ আর গানের 
ব্যবহারে । 
কেল্লামাৎ ১৯০৮) সামাজিক-পারিবারিক গোত্রের নাটক যেখানে প্রেম আছে, স্নেহ 
আছে; আছে কৌতুকও। চরিত্রানুযায়ী সংলাপও অকৃত্রিম। যেমন নরেশ বলে, “আচ্ছা বৌদি, 
একটি ঘণ্টা লাগল তোমার সাজসজ্জা করতে।” এই নাটকে বাণী ও নরেশের প্রেমালাপের একটি 


উপেক্ষিতা মহিলা কবি রমলা দেবী / ১৪৫ 


সংলাপ আমাদের চমকিত করে। নরেশ বলেছে বাণীকে- 

“কেন, প্রথম দিনই তোমার চোখে আমার destiny দেখি নি কি?’ 

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেও রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় (১৯৩৪) উপন্যাসে অতীনের বিখ্যাত 
উচ্চারণ মনে পড়ে যায় 

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস 
তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ। 

রমলা দেবীর প্রবন্ধগুলি প্রচলিত প্রবন্ধের সংজ্ঞায় বাঁধা নয়, এখানে গল্পরস, রম্যরচনা, 
ভ্রমণকথা, জার্নাল মিলেমিশে গেছে। “জ্যোতস্নার পরিচয়’ প্রবন্ধে দেখি রাত্রি যেন সূর্যের প্রেয়সী। 
কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে না। তাই সূর্য জ্যোৎস্না হয়ে থাকে--“নিশারাণীর বুকে যে 
নিশাপতি অরুণেরই স্নিগ্ধ মানসীমূৰ্ত্তি ৷ আবার ‘নারী কি চায়’ প্রবন্ধের শুরুতেই লেখিকা বলেন__ 

নারী আর দেবীও হ’তে চায় না, খেলনার জিনিসও শুধু সে আর নয়! 

নারীর স্বাধিকার নিয়ে তার বক্তব্য অনেকের অপছন্দ স্বয়ং লেখিকা বলেন, তার আত্মীয়েরা 
বলে “বৌ-ক্ষেপান এসব লেখা” তবু তিনি হার মানতে রাজি নন। আশাপূর্ণা দেবীর পূর্বাভাস কি 
এখানে আমরা পাই না? এই প্রবন্ধ সংকলনে আহতা, সুমেধা, কালু দাদা কিন্তু গল্পই হয়েছে। 

“আমার কৃষ্ণচূড়া-কে রসরচনা বা রবীন্দ্রনাথ কথিত “বাজে কথা'র অন্তৰ্ভূক্ত করা যায়। 
মনে হয়, এই কৃষ্ণচূড়ার মধ্যে কবি যেন তার অন্তরের ছবি দেখতে পেয়েছেন, তার “অজস্র 
রক্তরাঙ্গা” ফুল বেদনার যেমন, তেমনি আনন্দের। চাওয়া আর পাওয়ার সার্থক মিলন যেন 
ঘটেছে। ইংরেজিতেও My Gold Mohur Tree লেখায় লেখিকা দেখিয়েছেন শুলমোহর কিভাবে 
‘deriving life and joy incarnate from it and not from the dark soil underneath.’ 
এই ফুলের মধ্যে তিনি পান ‘message of love and beauty’. 

এইসব নিয়েই রমলা দেবীর সাহিত্যভুবন গড়ে উঠেছিল। ব্যক্তিজীবনে অসুখী হলেও, 
সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি তার ভালোবাসা ও প্রজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। যেসব মহিলা কবিদের 
আমরা চিনি, জানি- কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী, প্রিয়ংবদা দেবী প্রমুখের পাশে রমলা দেবীর 
ঠাই না পাওয়া বিস্ময়কর। আমরা মানি, অসাধারণ মৌলিক কবিতা তিনি লেখেননি। কিন্তু তার 
লেখায় যে নারীমন ও হৃদয় অভিব্যক্ত হয়েছে, তা LVI | তার গদ্যরচনাগুলি বিশেষ মনোযোগ 
দাবি করে। এমন একজন লেখিকার প্রতি উপেক্ষা সম্ভবত কাম্য নয়। সাহিত্যের ইতিহাসেও 
ক্রমভঙ্গ হয়। গৌণকবির তালিকায় তাঁকে রাখা আবশ্যক! অন্তত একজন গৃহবধূ স্বচেষ্টায় শিক্ষার্জন 
করেছেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও অবিরাম লিখে গেছেন। এই পরিশ্রম ও নিষ্ঠা নিশ্চয় শ্রদ্ধেয় 
ও মৃল্যপ্রত্যাশী। দেরি হলেও এঁর রচনাবলি (এক খণ্ডে) প্রকাশ করা দরকার। সাহিত্যরসিক 
বাঞ্জলি পাঠক অন্তত ইতিহাসের ধুসর পৃষ্ঠা উণ্টে নিতে পারবেন। কবির খেদৌক্তি দিয়ে এই 
প্রবন্ধ সমাপ্ত করি__ 

কোন্‌ অভিমানে হায় শ্ৰান্ত জীব মোরা 
শিল্পী হতে অভিলাষী বিফল প্রয়াসে। 
মাত্র সাতাশ বছর বয়সে কবির এই আত্মজিজ্ঞাসা আমাদেরও প্রাণিত করুক। 


বিভা সম্পৰ্কে দু-চার কথা 


স্বপন বসু 


১২৯৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে কলকাতা থেকে বিভা নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় 
(বেঙ্গল লাইবেরি ক্যাটালগ অনুযায়ী পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ২৭ অক্টোবর, 
১৮৮৭)। চারুচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত এই পত্রিকাটির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দু-টাকা বারো আনা ধার্য 
হয়, প্রতি সংখ্যার দাম ছ-আনা। ৪৮ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটিতে কবিতা ও নানা ধরনের প্রবন্ধ 
ছাড়াও প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক একটি উপন্যাসও (শৈলজা” বেরোতে শুরু করে। 
তৃতীয় সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৯৪) থেকে “সমালোচনা” নামে নতুন একটি বিভাগ চালু হয়। 
ব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি নিয়মিত লিখিয়া থাকেন |’ এইসব ‘লন্ধপ্রতিষ্ঠ’ ব্যক্তির মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী, 
রজনীকান্ত গুপ্ত, WHI সরকার, অক্ষয়কুমার বড়াল, অমৃতলাল বসু, পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু, ঈশানচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, বিনয়কৃষ্ণ দেব, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রমুখের 
নাম করা যায়। 
যে কালে বিভার আবির্ভাব, সেইসময়ে শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুসমাজের একাংশ সনাতন 
ধর্ম-সংস্কৃতির এতিহ্য সম্পর্কে ভীষণরকম সচেতন হয়ে ওঠেন। হিন্দুসমাজে বহুদিন ধরে প্রচলিত 
প্রথা-আচার ইত্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এইকালে যেসব পত্রিকা এগিয়ে এসেছিল, বিভা তাদের 
অন্যতম। প্রথম সংখ্যা থেকেই পত্রিকাটি “সনাতন ধর্ম-এর মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যস্ত হয়ে ATE | 
এরই পাশাপাশি জাতিভেদ, অবরোধ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির সমর্থনে পত্রিকাটি সক্রিয় ভূমিকা 
নেয়। ‘জাতিভেদ’ সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে (আশ্বিন-কার্তিক ১২৯৪) এই প্রথাকে সমর্থন 
জানিয়ে অজ্ঞাতনামা লেখক বলেন__ 
যদি স্মৃতি জানিতে হয় তবে জাতিভেদ মানিতে হইবে। ...সুনাম রক্ষা করিতে 
হইলে, হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে জাতিভেদ মানিয়া চলিতে হইবে। 
স্ত্ীস্বাধীনতা নিয়ে এইকালে বাঙালিসমাজে যে বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল তাতে বিভা-ও অংশ 
নেয়। এ বিষয়ে প্রকাশিত একটি লেখায় মেয়েদের বাড়ির বাইরে আনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার 
করা হয়। অবরোধপ্রথা সম্পর্কে লেখাটিতে যে মনোভাব প্রকাশিত হয়, তা এইরকম-_ 
এখনও সাধারণ লোকে অবরোধপ্রথাকে একটা ভয়ানক evil বলিয়া মনে 
করে না। যে পর্য্যন্ত না তাহাদের ভাবের পরিবর্তন হইতেছে, সে পর্য্যন্ত 
কেহ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। (অবরোধপ্রথা, ফাক্ুন ১২৯৪) 
তবে বাঙালিসমাজে প্রচলিত যে প্রথাটি সম্পর্কে বিভা রীতিমতো বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে, 
তা বাল্যবিবাহ | উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালিসমাজের একাংশ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে 


বিভা সম্পর্কে দু-চার কথা / ১৪৭ 


সচেতন হয়ে উঠল। সত্তরের বছরগুলি থেকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রীতিমতো এক আন্দোলন 
গড়ে ওঠে। ঢাকার কিছু তরুণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা? (১৮৭৩), 
প্রকাশিত হয় মহাপাপ বাল্যবিবাহ-র মতো পত্রিকা । ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ‘চাইল্ড ম্যারেজ আ্যান্ড 
এনফোর্সড উইভোহড গ্রন্থে বেহরামজি মালাবারি জাতীয় স্বাস্থ্যহানির কারণে আইনের সাহায্যে 
একে নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করেন। আইনের সাহায্যে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা উচিত কিনা এই প্রশ্নে সারা 
দেশে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে বাঙালিসমাজ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। 
১৮৮৫-তে বাল্যবিবাহকে সমর্থন করে চন্দ্রনাথ বসু ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। বাল্যবিবাহের সমর্থনে ১৮৮৭-র আগস্ট মাসে শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের সভাপতিত্বে বিশাল এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জয়গোবিন্দ সোম, গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী ও চন্দ্রনাথ বসু বাল্যবিবাহের 
পক্ষে নানা যুক্তি দেখান এবং এ সম্পর্কিত আইনের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। বাল্যবিবাহের 
বিরোধীদের প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ করে । তারা বিশেষ করে বিপিনচন্দ্র পাল) তখন এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের 
শরণাপন্ন হন। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বিজ্ঞান সভা গৃহে রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহের অপকারিতা 
দেখিয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহের সমর্থনে চন্দ্রনাথ বসুর 
বক্তব্যকে যুক্তি-তথ্যের সাহায্যে খণ্ডন করেন। ১২৯৪-এর আশ্বিনের ভারতী ও বালক-এ 
রবীন্দ্রনাথের লেখাটি হিন্দুবিবাহ) প্রকাশিত হলে রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি প্রতিবাদে মুখর হয়ে 
ওঠে। বঙ্গবাসী, ঢাকা প্রকাশ, নবজীবন প্রভৃতির সঙ্গে বিভা-ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অসারতা 
প্রমাণে এগিয়ে আসে। ১২৯৪-এর পৌষ এবং চৈত্র সংখ্যায় “রবি বাবু এবং বাল্য বিবাহ” নামক 
লেখাটিতে “ভারদ্বাজ' নামের আড়ালে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাল্যবিবাহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। “রবিবাবু নিজে বাল্যবিবাহ করিলেও আমরা সে কথা এখানে 
তুলিব না’ বলে আশ্বাস দিয়েও লেখক রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে ছাড়েননি। লেখকের 
মতে-_ Fs 
রবিবাবু হিন্দুবিবাহের কথা তুলিয়া আমাদিগের জাতিগত একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন। 
বাঙ্গালি জাতির ভয়ানক শত্ৰু যদি কোন জাতি থাকে, তাহা হইলে সে জাতির কোন 
লোকও এরূপ বৃথা অপবাদ দিতে সাহস করে না। 
শুধু এই লেখাটিই নয়, বাল্যবিবাহের সমর্থনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অন্য একটি 
লেখাতেও (বাল্য-বিবাহ” অমৃতলাল বসু, মাঘ, FHA, চৈত্র ১২৯৪) বাল্যবিবাহ বিরোধী 
আন্দোলনকে ‘অনাবশ্যক’ বলা হয়। বাল্যবিবাহকে বাঙ্জলির শারীরিক দুর্বলতার কারণ হিসাবে 
মেনে নিতেও লেখক অস্বীকার করেন। 

সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ ছাড়াও ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে লেখাও বিভা-় প্রকাশিত 
হত। উনিশ শতকের সত্তরের বছরগুলি থেকে বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাস 
পর্যালোচনার যে প্রবণতা দেখা যায়, তার ছাপ বিভা প্রকাশিত এঁতিহাসিক প্রবন্ধগুলিতেও 
মেলে। এই প্রসঙ্গে বিভা-র দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত রজনীকান্ত গুপ্তের “সিপাহি যুদ্ধে ব্রিটিশনীতি” 
নামক লেখাটির উল্লেখ করতে পারি! এই লেখাটির পরিচয় দিতে গিয়ে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ 
মন্তব্য করে 


১৪৮/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


In an article on the Sepoy Mutiny Babu Rajanikanta Gupta condemns 
the policy of cruelty and slaughter adopted by Govt. at that time. The 
sepoys were he thinks certainly to blame for their inhuman cruelty, but 
they were illiterate men. But the policy of retribuition adopted by some 
of the officers of a civilised Govt. cannot be excused. 


কলকাতার ইতিহাস সম্পৰ্কে অঘোরনাথ দত্ত-র বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লেখা 
(কলিকাতার প্রাকৃতিক পরিবর্তন” পৌষ ১২৯৪; কলিকাতা নামের উৎপত্তি’), ফাম্কুন ১২৯৪; 
“কলিকাতায় ইঙ্গরেজাগমন’, শ্রাবণ-ভাত্র, অগ্ৰহায়ণ-পৌষ ১২৯৫) Mora প্রকাশিত হয়। 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কলকাতার ইতিহাসচর্চায় যেসব বাঙালি উনিশ শতকে এগিয়ে এসেছিলেন, 
অঘোরনাথ দত্ত তাদের অন্যতম। 

ভাষা-সাহিত্য নিয়ে Ko যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রকাশচন্দ্র বসুর 
'বাঙ্গালী, বাঙ্গালা ভাষা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়” (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১২৯৫) লেখাটি বিশেষ উল্লেখের 
দাবি রাখে। বাংলা ভাষাচর্চায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাসীনতা এইকালে অনেককে ক্ষুব্ধ করে 
তোলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রচলনের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি দেখানো হয়, তার অসারত্ব 
দেখিয়ে এই প্রবন্ধে লেখক ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন_ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যেন বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ইংরাজি শিক্ষিত 

বাঙ্গালীর ঘৃণা জন্মিল। বাঙ্গালা পুস্তক অনেকেই স্পর্শ করিতেন না, উহারা বাঙ্গালা 

ভাষায় কথাবার্তা বলা পৰ্য্যন্ত অপমান বোধ করিতেন। 

প্রথম কয়েকমাস ভালোভাবে চলার পর বিভার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। 
পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হাজার কপি ছাপা হলেও, কয়েকটি সংখ্যা পরে মুদ্রণ সংখ্যা কমিয়ে 
দিতে হয়। এই সময়ে পত্রিকাটির প্রকাশও হয়ে পড়ে অনিয়মিত। দশটি সংখ্যা বেরোনোর পর 
শ্রাবণ-ভাত্রকে যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করতে হয়। পত্রিকার এই অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে ১৮৮৮ সালের রিপোর্টে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ মন্তব্য করে 


Bibha with its small number of really able articles appears to be in a 
moribund condition. 


অবস্থার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালিয়েও কোনো ফল না হওয়ায় বাধ্য হয়ে ১২৯৫-এর 
আশ্বিন-কার্তিক এই দু-মাস পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ রাখতে হয়। ১২৯৫-এর অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যার 
যুগ্ম প্রকাশনা দিয়ে বিভা-র দ্বিতীয় বর্ষ শুরু। এর কয়েকমাস পরে ১২৯৫-এর মাঘ-ফান্ধুনও যুগ্ম 
সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় পত্রিকার আকারও হয়ে ওঠে নিতান্ত ক্ষীণ। এই 
সংখ্যায় ‘রাজা বাহাদুর’ নামে নতুন একটি উপন্যাস শুরু হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি মুল্যবান 
রচনাও এখানে প্রকাশিত হয়। এটির পর বিভা আর কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি ৷ ক্রমবর্ধমান 
ক্ষতির বোঝা সামলাতে না পেরে চারুচন্দ্র পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। 

উনিশ শতকে যেসব উল্লেখযোগ্য বাংলা পত্রিকা বেরিয়েছিল, সেই তালিকায় বিভা স্থান 
পাবে কিনা সন্দেহ। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর চিন্তা-চেতনার 
গতিপ্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে বিভা-র যে একটি ভূমিকা আছে, তা কোনও ভাবেই অস্বীকার করা 
যায় না। 


অক্লণচীদ দত্ত 
১/১, আশ্বিন ১২৯৪ 
বিভা কেবিতা) শ্রীঈঃ [ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] ১-২ 
বিভা পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু ২-১০ 
জাতিভেদ ১০-১৮ 
সিপাই যুদ্ধে ব্ৰিটিশ নীতি রজনীকান্ত গুপ্ত ১৮-২৪ 
কুশীনগর হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰ ২৪-৩৩ 
জৈনধর্ম্ম হরিমোহন বিদ্যাভূষণ ৩৩-৩৬ 
সনাতন ধৰ্ম্ম ৩৭-৩৯ 
৩৯-৪২ 
শৈলজা (উপন্যাস) ৪২-৪৮ 
১/২, কার্তিক ১২৯৪ 
শান্তি পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু ৪৯-৬০ 
“আনন্দ মঠ’ উপন্যাসের শান্তি চরিত্রের আলোচনা 
জাতিভেদ ৬০-৬৮ 
ভাবপ্রকাশ নামক বৈদ্যক গ্রন্থ যশোদানন্দন সরকার ৬৯-৭৪ 
জৈবধৰ্ম্ম হরিমোহন বিদ্যাভূষণ ৭৪-৮২ 
কে তুমি (কবিতা) শ্রীকাল [ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ] ৮২-৮৫ 
সনাতন ধৰ্ম্ম ৮৬-৯৪ 
শৈলজা (উপন্যাস) ৯৪-৯৬ 
১/৩, অগ্রহায়ণ ১২৯৪ 
আদর্শ ইতিহাস পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু ৯৭-১০৭ 
সম্রাট ও উদাসীন সংবাদ ১০৮-১১৪ 
কুশীনগর হরপ্রসাদ শাস্ত্র ১১৪-১১৭ 
মরণ জানকীনাথ ভট্টাচার্য ১১৮-১২০ 


১৫০ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


নিদ্ৰা ও স্বপ্ন : গীত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ১২০ 
বিরলে (কবিতা) শ্রীপঃ ১২১-১২৩ 
সিপাহি যুদ্ধে ব্রিটিশ নীতি রজনীকান্ত গুপ্ত ১২৩-১৩০ 
ক্রিয়া ও বিরাম জানকীনাথ ভট্টাচার্য ১৩০-১৩২ 
শৈলজা (উপন্যাস) ১৩৩-১৩৯ 
সমালোচনা ১৩৯-১৪৪ 


ভুল : অক্ষয়কুমার বড়াল ১৩৯-১৪১ ; The Speeches of Eminent Indian Gentlemen 
on “Hindu Marriage Customs”, ১৪১-১৪২ ; গোবৰ্দ্ধন লীলা : গদাধর শৰ্মা, ১৪২-১৪৪ 


প্রতি (কবিতা) বেনোয়ারীলাল গোস্বামী ১৪১ 
an পৌষ ১২৯৪ ; 

পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু ১৪৫-১৫২ 
শিৰ প্রাকৃতিক পরিবর্তন অঘোরনাথ দত্ত ১৫২-১৫৮ 
ভারত অনুষ্ঠান শ্রীললিত [ললিতমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়] ১৫৮-১৬১ 
প্রভাতে জলা ক্ষেত্র (কবিতা) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১৬১ 
রবি বাবু এবং বাল্য বিবাহ ভারদ্বাজ [গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] ১৬২-১৬৯ 
“কারে দিব বধূ এ ভালোবাসা?” ঈশান [ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] ১৬৯-১৭০ 
ACH ও ইহার ভগ্নাবশেষ রাজচন্দ্র গোস্বামী ১৭১-১৭৮ 
বিদুষী-বৰ্ণন (কবিতা) বঙ্গবিলাস সমজদার, রঙ্গপুর 

[বেনোয়ারিলাল গোস্বামী] ১৭৮-১৭৯ 
শৈলজা (উপন্যাস) ১৮০-১৯২ 
সমালোচনা ১৯২ 
পঞ্চমবেদ বা শ্রীমহাভারত নোট্যকাব্য) : প্রফুল্পচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
প্রাপ্তি স্বীকার ১৯২ 
১/৫, মাঘ ১২৯৪ , 
সনাতন ধৰ্ম্ম ১৯৩-২০১ 
মহাকাব্যের পরিচয় পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু ২০১-২১১ 
রাধাসুন্দরী (কবিতা) পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু ২১২-২১৪ 
কলিকাতার জল বায়ু অঘোরনাথ দত্ত ২১৪-২১৯ 
রাখাল বালকের গান (কবিতা) প্রফুল্পচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২১৯ 
বাল্য-বিবাহ্‌ (প্ৰথম প্রস্তাব) অমৃতলাল বসু ২২০-২৩৭ 
প্রভাত সঙ্গীত কেবিতা) নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ২৩৭-২৩৯ 


সমালোচনা ২৩৯-২৪০ 


বিভা: সংখ্যানুক্ৰমিক রচনাপঞ্জি / ১৫১ 


বিদ্যোদয় (সংস্কৃত মাসিক) : হৃষীকেশ শাস্ত্ৰী সম্পাদিত, ২৩৯ ; চিন্তা-প্রবাহিনী ১ম ভাগ : 
প্রিয়নাথ দাস প্রকাশিত, ২৩৯-২৪০ , 


১/৬, FRA ১২৯৪ 

অবরোধ প্রথা সত্যানন্দ শর্মা ২৪১-২৪৯ 
বসন্তে (কবিতা) পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু ২৪৯-২৫০ 
কলিকাতা নামের উৎপত্তি অঘোরনাথ দত্ত ২৫১-২৬১ 
বাল্য-বিবাহ, দ্বিতীয় প্রস্তাব 

হিন্দুপত্নী অমৃতলাল বসু ২৬২-২৭১ 
বিদায় (কবিতা) গোবিন্দচন্দ্র দাস ২৭১ 
মৃচ্ছকটিক হৃষীকেশ শাস্ত্র ২৭২-২৭৪ 
ACH ও ইহার ভগ্নাবশেষ রাজেন্দ্রন্দ্র গোস্বামী [রাজচন্দ্ৰ গোস্বামী]২৭৫-২৮১ 
মুসলমানী বাঙ্গালা শেজ্জু 

উজাল বিবীর কেচ্ছা) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৮২-২৮৬ 
পুস্তক জানকীনাথ ভট্টাচার্য ২৮৬-২৮৮ 
অনাহুত (কবিতা) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ২৮৮ 
১/৭, চৈত্র ১২৯৪ 

বাল্যবিবাহ, ওয় প্রস্তাব অমৃতলাল বসু ২৮৯-২৯৮ 
নিভৃতে কুসুম (কবিতা) প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় ২৯৯-৩০২ 
বঙ্গে ডেনিস্‌ উপনিবেশ অঘোরনাথ দত্ত ৩০২-৩০৭ 
মৃচ্ছকটিক হৃষীকেশ শাস্ত্ৰ ৩০৮-৩১৪ 
শিক্ষা, ১ম প্রস্তাব লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ৩১৪-৩১৮ 
যমুনাকূলে (কবিতা) পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু ৩১৯ 
এড্‌মিরাল ব্লেক বামাচরণ ভট্টাচাৰ্য ৩২০-৩২৬ 
শৈলজা (উপন্যাস) ৩২৭-৩৩৬ 
১/৮, বৈশাখ ১২৯৫ 

রবিবাবু ও বাল্য-বিবাহ 

হয় প্রস্তাব ভারদ্বাজ [গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] ৩৩৭-৩৪২ 
পদ্মাবতী গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ৩৪২-৩৬০ 
প্রথম অধ্যায় (ব্যঙ্গ) হবু উকীল ৩৬১-৩৬৮ 
সমালোচনা ৩৬৮ 


প্রেম ও ফুল : গোবিন্দচন্দ্র দাস 


১৫২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


১/৯-১০, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১২৯৫ 


ACH ও ইহার ভগ্নাবশেষ রাজচন্দ্র গোস্বামী 
বিশ্বেশ্বর স্তোত্র (কবিতা) মেঘনাথ ভট্টাচার্য 
তুলনা এ মুখ আবরণ’ (কবিতা) নারায়ণচন্দ্র ঘোষ 
নারী কেবিতা) নারায়ণচন্দ্র ঘোষ 
প্রতাপ (কবিতা) শ্রীকাল [ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ] 
শত নাগিনীর পাকে (কবিতা) অক্ষয়কুমার বড়াল 
দুদিকে ফিরাল মুখ (কবিতা) অক্ষয়কুমার বড়াল 
বন-লতিকা (কবিতা) বামাচরণ ভট্টাচার্য 
গান APH মুখোপাধ্যায় 
মরণ (কবিতা) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 
বঙ্গে ডেনিস্‌ উপনিবেশ অঘোরনাথ দত্ত 
মহাকাব্যের সাদৃশ্য পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু 

সংস্কৃত ভাষার চৰ্চ্চা ও আলোচনা বিনোদবিহারী মিত্র 
বাঙ্গালী, বাঙ্গলাভাষা ও কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশচন্দ্র বসু 
সৌন্দৰ্য্য প্রকাশক [চারুচন্দ্র ঘোষ] 
পুনৰ্জন্ম আশুতোষ মিত্র 

গার্গি সদানন্দ ব্রহ্মচারী 
ভারতের ভাবী আশা প্রীবিঃ [বিনয়কৃষ্ণ দেব] 
প্রতিষ্ঠা ও আত্ম প্রসাদ জানকীনাথ ভট্টাচাৰ্য 
সত্য শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 
ভীরতের লুপ্ত রত্রোদ্ধার | 
(বোধিসন্ত্বাবদানকল্পপতা) হরপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰী 
শৈলজা (উপন্যাস) 

সমালোচনা 

১/১১-১২, শ্ৰাবণ-ভাদ্ৰ ১২৯৫ 

গৃহবাসীর পত্ৰ _ শ্রীকালঃ [ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচাৰ্য] 
মানিনী (সখীর প্রতি রাধিকা) (কবিতা) পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু 

মৃচ্ছকটিক হৃষীকেশ শাস্ত্রী 

তারে কি বাসিব ভাল? (কবিতা) গৌবিন্দচন্দ্ৰ দাস 
সংস্কৃত ভাষার চচ্চা ও আলোচনা বিনোদবিহারী মিত্র 


৩৬৯-৩৭৫ 


৩৭৫-৩৭৬ 


৩৭৬-৩৭৭ 
৩৭৭-৩৭৮ 
৩৭৮-৩৭৯ 

৩৭৯ 
৩৭১৯-৩৮০ 


৩৮১ 
৩৮১-৩৯০ 
৩৯০-৩৯৯ 
8৪০০-8৪০২ 
৪০৩-৪১৫ 


৪১৫-৪২২ 
৪২২-৪২৮ 
8৪২৮-৪৩৮ 
৪৩৮-৪৪১ 

৪৪১-৪৪৪ 
88৫-88৮ 
88৮-৪৫০ 


8৫০-8৫৫ 
8৫৬-৪৫৯ 
8৬০-৪৬৪ 


৪৬৫-৪৭২ _ 
৪৭৩-৪৭৪ ` 
৪৭৪-৪৮০ 
8৪৮০-৪৮১ 
৪৮১-৪৯৩ 


বিভা : সংখ্যানুক্রমিক রচনাপঞ্রি / ১৫৩ 


কলিকাতায় ইঙ্পরেজাগমন '  অঘোৱরনাথ দত্ত ৪৯৪-৫০৩ 
ভৈরব (গল্প) TORA ৫০৪-৫০৮ 
ভাইটা নোভা রাজচন্দ্র গোস্বামী ৫০৯-৫১৩ 
হিতাহিত জ্ঞানের মূল কি? যতীন্দ্ৰনাথ মুঙ্গী [চৌধুরী] ৫১৩-৫২১ 
নিশীথ-ছায়া শ্রীলঃ [ললিতমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়] ৫২১-৫২৭ 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য ৫২৭-৫৩০ 
ভারতের ভাবী আশা বিনয়কৃষ্ণ [দেব] ৫৩০-৫৩৬ 
সুখের দিবস (কবিতা) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৫৩৭ 
দিন চলে যায় (কবিতা) প্রমীলা বসু ৫৩৭-৫৩৮ 
জয়দেব (কবিতা) রাজচন্দ্র গোস্বামী ৫৩৮ 
বিষাদ (কবিতা) মেঘনাথ ভট্টাচাৰ্য ৫৩৮ 
মেঘেতে বিজলী (কবিতা) বামাচরণ ভট্টাচাৰ্য ৫৩৮-৫৩৯ 
মিছে কেন থাকি এ ধরায় (কবিতা) লালগোপাল চক্রবতী ৫৩৯-৫৪০ 
খোকা (কবিতা) সুরেন্্রকৃষ্ণ গুপ্ত ৫৪০ 
গীত ্রফুল্পচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৪১ 
পথ-হারা (কবিতা) রসিকলাল দে ৫৪১-৫৪২ 
স্মৃতি (কবিতা) প্রসন্নকুমার ঘোষ ৫৪২-৫৪৩ 
জ্ঞান-ভক্তির বিরোধ i ৫৪৩-৫৫১ 
আদৰ্শ নারী চন্দ্ৰকান্ত সেনগুপ্ত ৫৫১-৫৫৩ 
চিন্তা ও কণকাঞ্জলি (গীতিকাব্য) গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ৫৫৪-৫৫৮ 


ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ‘চিন্তা’ এবং অক্ষয়কুমার বড়াল রচিত ‘কণকাঞ্জলি’ গ্রন্থের সমালোচনা 


২/১-২, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৯৫ 


মহাকাব্যের পার্থক্য পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু ১-১০ 
টাদের হাট চন্দ্রোদয় শর্মা ১১-১৩ 
রূপক জানকীনাথ ভট্টাচার্য ১৪-১৭ 
কলিকাতায় ইঙ্গরেজ আগমন অঘোরনাথ দত্ত ১৭-২৫ 
হিতাহিত জ্ঞানের মূল কি যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী ২৫-৩১ 
স্রোতে ফুল (কবিতা) বামাচরণ ভট্টাচাৰ্য ৩১-৩২ 
পরিবর্তন (কবিতা) রাজচন্দ্র গোস্বামী ৩২ 
* শেলির অনুকরণ 

বালিকা শ্মশানে (কবিতা) যদুনাথ ঘটক ৩২-৩৩ 
মৃচ্ছকটিক হৃষীকেশ শাস্ত্ৰ ৩৩-৩৭ 
বায়ু ৩৭-৪১ 
আহান গীতী [য] (কবিতা) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৪১ 
শরতে কেবিতা) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৪১-৪২ 


১৫৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


দুইটী চিত্র প্রকাশক [চারুচন্দ্র ঘোষ] ৪২-৫০ 
শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত পূর্ণচন্দ্রের দুইটী চরিত্র। 

হেমন্তে (কবিতা) অক্ষয়কুমার বড়াল ৫০-৫১ 
কাল স্রোত প্রকাশক [চারুচন্দ্র ঘোষ] ৫১-৫৬ 
কাৰ্য্যই জীবনের মূলমন্ত্ৰ বামাচরণ ভট্টাচাৰ্য ৫৬-৫৯ 
আমার বৰ্ম্মায় চাকরী a} ৫৯-৬৭ 
শৈলজা, ২য় অঙ্ক ৬৭-৭২ 
ছবি (কবিতা) সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৭২ 
জ্ঞান ভক্তি ও কৰ্ম্ম উপেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৩-৭৪ 
সমালোচনা ৭৫-৮০ 


বুদ্ধদেব চরিত : গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৭৫ ;রূপ-সনাতন : গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ৭৫ ;পূৰ্ণচন্দ্ৰ : গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ, ৭৫-৭৯ ;Select English Poems pt I & I : দুর্গাদাস দে সংগৃহীত, ৭৯ ;সরল আদর্শ 
ব্যাকরণ : দুর্গাদাস দে, ৭১৯ ; শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র : শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৯-৮০ ; Introductory 
Lecture : RG Kar, ৮০ 


২/৩-৪, মাঘ PIA ১২৯৫ 


বায়ু ৮১-৮৬ 
“আদর্শ ইতিহাস” ও “মহাকাব্য”. উপেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৬-৯২ 
প্রত্যুত্তর প্রকাশক [চারুচন্দ্র ঘোষ] ৯২-৯৯ 
মুসলমানগণের সংস্কৃত চৰ্চ্চা হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী ৯৯-১০২ 
শ্যামপাখি (কবিতা) পূৰ্ণচন্দ্ৰ বসু ১০২-১০৩ 
রামসিয়ানা হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ১০৩-১০৮ 
আমার বৰ্ম্মায় চাকরী ১০৮-১১৬ 
বাঙ্গালায় ইংরেজ বণিক সমিতির 
উপনিবেশ কলিকাতায় কেন নির্বাচিত 
হইল অঘোরনাথ দত্ত ১১৬-১২১ 
হৃষীকেশ শাস্ত্ৰী ১২২-১২৪ 
বনের পাথী (কবিতা) ১২৪-১২৫ 
ধৰ্ম্মের আবশ্যকতা যোগেন্দ্রকুমার সরকার ১২৬-১৩৩ 


রাজা বাহাদুর (উপন্যাস) ১৩৩-১৪৪ 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চৰ্চা :রচনাপঞ্জি 


অশোক উপাধ্যায় সঙ্কলিত 


বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, লোকসংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত 
নিবন্ধের পঞ্জিকরণের কাজ শুরু করি কয়েকবছর পূৰ্বে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে : মুর্শিদাবাদ 
(গেণকণ্গ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮), নদীয়া (কৌশিকী, ২য় পর্যায় ১ম বার্ষিক সংখ্যা, জানুয়ারি 
১৯৯৫), উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলা (কৌশিকী, ৪র্থ বার্ষিক সংখ্যা, ১৯৯৮) এবং ছগলি (হুগলি 
জেলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ২০০৩)। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল চারটি জেলা সম্পর্কে 
নিবন্ধপঞ্জি :ঢাকা, নোয়াখালি, ফরিদপুর, বরিশাল। . 

এই দীর্ঘমেয়াদী ও ব্যয়বহুল প্রকল্পের সাহায্যাৰ্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত সেন্টার 
ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ une ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া কিছু আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। 
সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। উল্লিখিত সংস্থার অনুমতিক্ৰমে এই পঞ্জি এখানে প্রকাশিত হল। চূড়ান্ত 
পর্যায়ে এটি আরো পরিমার্জিত-পরিবর্ধিত করা সম্ভব হবে আশা করি। 

জেলাওয়ারী পঞ্রিগুলি লেখকনামের বর্ণানুক্রমে সঙ্জিত। পঞ্জির বিন্যাস এইরকম : 
প্রথমে লেখকের নাম, তারপরে কালানুক্রমে প্রবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম (কলকাতার 
বাইরে থেকে প্রকাশিত হলে প্রকাশস্থান), পত্রিকার বর্ষ-সংখ্যা (কোথাও বৰ্ষ-খণ্ড-সংখ্যা), 
মাস-বছর এবং সবশেষে OT (আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত)। কোথাও কোথাও নিবন্ধ সম্পর্কে 
অতিরিক্ত তথ্য সংযোজিত হয়েছে। তারকাচিহিন্ত তথ্য মূল নিবন্ধের পাদটীকা ৷ যেখানে চিত্র 
আছে তার উল্লেখ করা হয়েছে যথাসম্ভব। 


ঢাকা 
অক্ষয়কুমার মজুমদার 
বিক্রমপুরের কথা। সেবা (PMA) | ৪/৭, ভাদ্ৰ ১৩৩৫, পৃ ২৮৭-২৯৩ ; ৪/৮, আশ্বিন ১৩৩৫, পৃ 
৩২৯-৩৩৬ ; ৪/৯, কার্তিক ১৩৩৫, পৃ ৩৮৫-৩৯৫ ; ৪/১০, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, পৃ ৪৬৭-৪৬৮ ; 
৫/১, ফাল্গুন ১৩৩৫, পৃ ৩৮-৪৪ ; ৫/৩, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃ ১৫৭-১৬২। 
অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত 
পণ্ডিত জগন্নাথ সাৰ্ব্বভৌম। বিক্রমপুর মেহীরামকোল, ময়মনসিংহ)। ১/৪, মাঘ ১৩২০, 
পৃ ১৪৫-১৪৬। 
অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
ঢাকা জন্মাষ্টমী মিছিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শাস্তি ঢোকা)। ৩/৪, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৫, পৃ ২৫৭-২৬০। 
সচিত্র 


১৫৬ / সাহিত্য-পরিষৎ : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


অখিলচন্দ্ৰ মজুমদার 

স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র ঘোষ ও তাহার পরিবার। কায়স্থ-পত্রিকা ৷ ২৫/৫, ভাদ্র ১৩৩৩, পৃ ১৬৬-১৭৫ ৷ 
অঘোরনাথ দত্ত 

সেন-নৃপতিগণের অন্যতম রাজধানী। বীণাপাণি | ২/৬, বৈশাখ ১৩০২, পৃ ১৪৫-১৫৫। 
রামপাল প্রসঙ্গে | 

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 

বাংলার গৌরব ঢাকাই মস্লিন। প্রবর্তক । ২২/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৪, পৃ ২৮৯-২৯০ ৷ 
অজ্ঞাত 

ঢাকা ও পূৰ্ব্ববাঙ্গালা। বঙ্গদর্শন । ৭/৮, অগ্রহারণ ১২৮৭, পৃ ৩৭৭-৩৮৪ | 

রাজা রাজবল্লভ সেন রাইয়া। আবার্দশন । ১১/১, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ১-৯। 

খ্ৰীঃ স্বাক্ষরিত 

স্বৰ্গীয় কালীকান্ত। প্রদীপ 18/2, মাঘ ১৩০৭, পৃ ৫৪-৫৮। সচিত্র 

ডিটেকটিভ পুলিশ ইনস্পেক্টুর কালীকান্ত চক্ৰবৰ্তী প্রসঙ্গে | 

স্বনামধন্য বিজয়রত্ব। সাহিত্য-সংহিতা | ১০/৬, আশ্বিন ১৩১৬, পৃ ২৭৩-২৮৪। 
মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ব সেন কবিরাজ প্রসঙ্গে 

ঢাকার জন্মাইমীর মিছিল। শাস্তি-কণা (ঢাকা)! ১/৬, কার্তিক ১৩১৬, পৃ ১৩৯-১৪২ ; ১/৭-৮, 
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১৬, পৃ ১৮৭-১৮৯। 

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল। শাস্তি-কণা (ঢাকা)। ৩/৫, ভাদ্র ১৩১৮, পৃ ১০০-১০৪। 
প্রতিবেদন, কয়েকটি সংএর সঙ্গীত সহ। 

Fei বজা ses তরি ভোলার হরির)! মাহিষা-সমাজ | ১/১২, চৈত্র 
১৩১৮, প্‌ ২৯৬৩০০! 

সৰ্ব্বেশ্বৱনগর অর্থাৎ সাভার প্রসঙ্গে। 

খ্ৰীঃ স্বাক্ষরিত। 

সমালোচনা : ঢাকার ইতিহাস। আরা 1১, বৈশাখ ১৩২০, প্‌ ১৫-২২। 
যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ডের সমালোচনা | 

স্বৰ্গত দ্বারকানাথ শীল কবিরাজ। সম্মিলন। ২/১, ১৩২০, প্‌ ১০-১৩। 

প্রাচীন ঢাকা/সংগ্রহ। CHATS | ৫/৭, কার্তিক ১৩২১, প্‌ ৫৯২-৫৯৬ ৷ 

ঢাকা রিভিউ-এ প্রকাশিত সৈয়দ আউলাদ হোসেনের লেখা প্রবন্ধের সারাংশ। 

সোনারঙ্গ। বিক্রমপুর । ৩/৩, আষাঢ় ১৩২২, প্‌ ১৫৪-১৫৬। 

জনৈক গ্রামবাসী স্বাক্ষরিত। 

পুণ্যক্ষেত্র লাঙ্গলবন্ধ। গৃহস্থ । ৮/৭-৯, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৪, পৃ 498-480 | 

রিবর লোকনাথ লাইব্রেরির জনৈক সভ্য স্বাক্ষরিত। 

স্বৰ্গীয় সীতানাথ রায়। তিলি-সমাচার । ২/১, বৈশাখ ১৩২৭, পৃ ২২-২৪। 

মহাপুরুষের কীর্ত্তি। মানসী ও মন্মবিণী | ১৭/২/৪, অগ্রহায়ণ ১৩৩২, পৃ ৩৩৫-৩৪০। 
বিক্রমপুরান্তর্গত মেদিনীমগ্ডল গ্রামের রামেশ্বর মহাপুরুষের কীৰ্ত্তি প্রসঙ্গে । 
জনৈক ভক্ত স্বাক্ষরিত। 

স্বৰ্গীয় রাখালচন্দ্র বণিক্‌। গল্পবণিক | ৬/১২, পৌষ ১৩৩৩, পৃ 859-899 
যন্ত্র-আবিষ্কারক বাঙ্গালী/ মোলাকাৎ। আধিক উন্নতি | ৪/৫, ভাদ্র ১৩৩৬, পৃ ৩৫৩-৩৫৬। 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৫৭ 


ঢাকার প্রফুল্লকুমার ঘোষ (মেরিণ মাস্টার) একপ্রকার কলের বোট আবিষ্কার করেন, তার সাক্ষাৎকার। 
ইনি বিক্রমপুর যোলঘর নিবাসী, স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের জ্ঞাতি। ' 

প্রীবাড়ীর ইতিবৃত্ত। কায়স্থ-পত্রিকা । ২৮/১০, মাঘ ১৩৩৬, পৃ ৫০৮-৫১১ F 

ঢাকার কুটার-শিল্প। তন্ত ও CE | ৮/৩, আষাঢ় ১৩৩৮, পৃ ৬৫-৬৭ | (AAT) 

শশিমোহনের জীবনী। তন্তু CE? ৬৬৮৬ ভাদ্র ১৩৪০, পৃ ১-৫ 1 
শশিমোহন বসাক প্রসঙ্গে 

অতুলচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাঙালী বীর কেদার রায়। রামধনু | ১০/৩, চৈত্র ১৩৪৩, প্‌ ১৩৫-১৪০। সচিত্র 

ঢাকার কথা। রামধনু | ১১/৩, চৈত্র ১৩৪৪, পৃ ১৪০-১৪৮। সচিত্র 

অতুলচন্দ্র বসু 

স্ব্গীয়া কুমুদিনী বসু। ভারত-মহিলা (ঢাকা)! ৯/১২, চৈত্র ১৩২০, পৃ ৩৬৬-৩৭০ 

অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

পরি বিবির সমাধি। প্ৰতিভা (ঢাকা)। ১/১২, চৈত্র ১৩১৮, পৃ ৬৩৭-৬৩৯ | 

অৰ্দ্ধকালী। প্রতিভা | ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ ২৪৬-২৪৮ | 

সাধক মৃত্যুঞ্জয়। প্রতিভা | ২/৭, কাৰ্তিক ১৩১৯, পৃ ৪২৩-৪২৭ | 

সোনাকান্দার দুৰ্গ। প্ৰতিভা | ২/১১, FIA ১৩১৯, পৃ ৬৫৩-৬৫৪ | 

টাকা লালবাগের দুৰ্গ বিক্রমপুর । ১/১, বৈশাখ ১৩২০, পৃ ৩-৬ | 

পুস্তা রাজপ্রাসাদ। প্রবাসী | ১৩/১/৩, আষাঢ় ১৩২০, পৃ ৩০০-৩০২। সচিত্ৰ 

রোয়াইলের কাশ্যপবংশ। বিক্রমপুর | ১/২, শ্রাবণ ১৩২০, পৃ ৩৫-৪১। 

ঢাকেশ্বরী। ভারতবর্ষ | ১/৩, ভাদ্র ১৩২০, পৃ ৩৩৭-৩৪১। সচিত্র 

কার্তিক-বারুণীর মেলা। বিক্রমপুর | ১/৩, কার্তিক ১৩২০, পৃ ১১০-১১৬। 

রমণার কালীবাড়ী (VF) | ভারতবর্ষ | ১/২/৩, ফাল্গুন ১৩২০, পৃ ৩৩৮-৩৪০। সচিত্র 

ঢাকায় শিখধৰ্ম্মের শেষ চিহ্ন। বিক্ৰমপুর | ২/১, বৈশাখ ১৩২১, প্‌ ১৬-১৭। 

ঢাকার পুরাতন BA | তত্ত্ববোধিনী HHH | ১৯ কল্প ২ ভাগ ৮৭৬ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৮৩৮ শক [১৩২৩ 
বঙ্গাব্দ], পৃ ৮৫-৯০। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ঢাকার অবস্থা Topography and Statistics of Dacca অবলম্বনে 
লেখা। 

আলোচিত প্রসঙ্গ : আয় ও ব্যয়, আমোদ প্রমোদ, খাদ্য দ্রব্য, শ্রমজীবির মজুরির হার, আমদানি ও 
রপ্তানি, বাণিজ্যোপযোগী হাট বাজার, ঢাকা কলেজ। 

‘কালীকীৰ্ত্তনে’ রাজকিশোর। ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলন ০০০৮ ৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২৫, পৃ 
১২২-১২৪। 

ঢাকা-কাহিনী। তত্ত্ববোধিনী HFA ২০/৩/৯৪০, অগ্রহায়ণ ১৮৪৩ শক [১৩২৮], পৃ ২০৭-২১০ । 
আলোচিত প্রসঙ্গ :ঢাকার সাত গুম্বজ মসজিদ, পীর শাহ আলী সাহেবের দরগা, পঞ্চ সারের শিববাটী ও 
গজারি বৃক্ষ, ঢাকার নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র | 

অদ্্রীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সেন রাজগণের রাজধানী কোথায় ছিল? ভারতবর্ষ | ২৩/১/৩, ভাদ্র ১৩৪২, পৃ 980-088 | 
অনিলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় | 
বল্লাল-কাহিনী। সাহিত্য-সংহিতা নেবপর্য্যায়)। ৫/৯-১০, পৌষ-মাঘ ১৩২৩, পৃ 894-888 | 


১৫৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত কাব্যতীর্থ 

কবি Papa | প্ৰদীপ | ৬/৬, আশ্বিন ১৩১০, পৃ ২৮৪-২৮৬ ৷ . 
বিক্রমপুর কীচাদিয়া নিবাসী, সারদামঙ্গল ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচয়িতা কবি শিবচন্দ্র সেন 
প্ৰসঙ্গে। 

অনুতোষ দাশগুপ্ত 

রাজেশ্বর দাশগুপ্ত। প্রবাসী | ৫২/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ ২০৪-২০৬। সচিত্র 

অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিল। শেফালী (হেমনগর, ময়মনসিংহ)। ২য় বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৩৬, পৃ 
১৩-১৫। 

অবিনাশচন্দ্র রায় 

স্বর্গীয় পরমেশপ্রসন্ন রায়। সৌরভ (ময়মনসিংহ) ১৫/৭, শ্রাবণ ১৩৩৪, পৃ ১৭৬-১৭৯।, 

'_ অমরেন্দ্রনারায়ণ আচাৰ্য চৌধুরী 

ঢাকায় সেনানিবেশ। ভারতবর্ষ | ২/১/২, শ্রাবণ ১৩২১, পৃ ৩৫৭-৩৬২ | সচিত্র 

[অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ] 

শেখরনগর ও হাসারার রায় চৌধুরি বংশ। কায়স্থ-পত্রিকা নব পৰ্য্যায় ৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ৮৮- 
soo| 

অমূল্যচরণ সেন 

টাকাই মসলীন/সাময়িক সাহিত্য : শিল্প-কথা। অৰ্চ্চনা ৷ ৭/৫, আষাঢ় ১৩১৭, পৃ ১৪৮-১৫৩ ৷ 

* প্রধানতঃ শ্ৰীযুত সৈয়দ হোসেন-কৃত 'A famous Indian industry’ নামক প্রবন্ধাবলম্বনেই এই 
প্রবন্ধ লিখিত হইল | ইহা "Indian World নামক মাসিকপত্ৰে প্ৰকাশিত হইয়াছিল। 

অমৃতলাল চক্রবর্তী 

বিক্রমপুর অঞ্চলের হালট। বিক্রমপুর ! ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ৮৪-৮৮। 

হালট অর্থ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাতায়াতের পথ। 

বিক্রমপুরের সাহিত্য-চ্চা। নব্যভারত | ৩৩/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২, পৃ ৪৮৪-৪৯৫। 

পল্লী-সম্পদ। বিক্রমপুর | ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ৫৭-৬৩ ; ৪/৩, আষাঢ় ১৩২৩, পৃ ১২০-১২৫ ; 
8/8, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ১৯৭-২০০। 

বিক্রমপুরের প্রাচীন কবিদের লেখা গান ও কবিতার সংগ্রহ। 

পণ্ডিত ভোলানাথ সাৰ্ব্বভৌম। বিক্রমপুর | ৪/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৩, পৃ ২৩৫-২৩৯। 

পূর্ববঙ্গের পণ্ডিত-ভাস্কর (১২৪৫-১৩০০)। মাসিক বসুমতী | ৩৩/২/৪, মাঘ ১৩৬১, 
পৃ ৫৬৯-৫৭১। 

বজ্ৰযোগিনী গ্রামের পণ্ডিত প্রসন্নকুমার তৰ্করত্ন প্ৰসঙ্গে। 

অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ 

রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তৎসংক্রান্ত লিপি। মাহিয্য-সমাজ 1 ১৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, পৃ ৭২-৭৬ ৷ 
অরুপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ফেগুনাসারের মঠ/আলোচনা। প্রবাসী | ৪০/১/৫, ভাদ্ৰ ১৩৪৭, পৃ ৬০৭। 

যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্তের লেখা কয়েকটি প্রাচীন মঠ প্রবন্ধের আষাঢ় ১৩৪৭) সমালোচনা | 
অশ্বিনীকুমার সেন 

ঢাকায় খাঞ্জালির মস্জিদ। প্রতিভা | ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ ২৪৮-২৪৯ ৷ 


বাংলা সাময়িকপত্ৰে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৫৯ 


ঢাকায় খাঞ্জালির মস্জিদ। পল্লীচিত্র (বাগেরহাট, খুলনা)। ৫/৬, আশ্বিন ১৩১৯, পৃ ১৩৮-১৩৯ ৷ 
সেকালের ঢাকা। প্ৰতিভা | ৮/১০, মাঘ ১৩২৫, পৃ ৩৮৯ | 

মহারাজ রাজবল্লভের কীর্তির শেষ চিহ্ন প্রতিভা | ৯/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আধাঢ় ১৩২৬, পৃ ৯৬-৯৯ | 

* হাওড়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাদশ বাৰ্ষিক অধিবেশনে ইতিহাস শাখায় পঠিত। 

মহারাজ রাজবল্লভের কীর্তির শেষ চিহ্ন! সওগাত | ১/৯, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ ৬৬৬-৬৬৮। 

* হাওড়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে ইতিহাস শাখায় পঠিত। 

রাজা কৃষ্ণদাস-পত্নী রাণী মহালক্ষ্মী। প্ৰতিভা । ১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮, পৃ ৩১৭-৩১৯। 
আওলাদ হোসেন খান 

ঢাকার SEPT) হাত্ৰ-সূহাদ্‌ (কালীগঞ্জ, VIM) | ৩/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২০, পৃ 83-88 | 
আজিজর রহমান 

ঢাকার কাটরা। ভারতী | ২৯/১০, মাঘ ১৩১২, পৃ ৯৭৯-৯৮০। 

আনন্দনাথ রায় 

বার-ভূঞা : চাদ রায় ও বেদার রায়। নিম্মাল্য । ৩/১, বৈশাখ ১৩০৭, পৃ ১৫-১৮; ৩/৩, আষাঢ় 
১৩০৭, পৃ ৭৪-৮১ ;৩/৪, শ্রাবণ ১৩০৭, পৃ ১৪২-১৪৫। 

আগাবাকের ও মহারাজ রাজবল্লভ। এঁতিহাসিক চিত্ৰ ৪/৫, ভাদ্র ১৩১৫, পৃ ২১০-২৩০। 
সমতট। সৌরভ (ময়মনসিংহ)! ২/৯, আষাঢ় ১৩২১, পৃ ২৮৬-২৮৭ | 

কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ। আর্যাবর্ত। ৫/৫, ভাদ্র ১৩২১, প্‌ ৪৩১-৪৩৭। সচিত্র 

দক্ষিণ বিক্রমপুরের কথা। বিক্রমপুর | ২/৬, আশ্বিন ১৩২১, পৃ ২৩৪-২৩৮। 

মৃত্যুঞ্জয় দেওয়ান। বিজয়া | ৩/৯, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ৬৫২-৬৫৮। সচিত্র 

কবি জয়নারায়ণ-প্রতিভা। নারায়ণ ৷ ২/১/৫, চৈত্র ১৩২২, পৃ ৪৭৮-৫০৪ | 

আবদুল আলি, এ. এফ. এম. 

ঢাকার মসলীন : একটি লুপ্ত শিল্প। রক্ষপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা | ৮/১, ১৩২০, পৃ ২৮৩২। 
"ইন্দুবালা সেন 

বিক্রমপুরের বিবাহ-মঙ্গল। প্রতিভা ৷ ৭/৪, শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ ১৩৬-১৪৬; ৭/৫, ভাদ্র ১৩২৪, পৃ 
১৮২-১৯৬ ;৭/৬-৭, আশ্বিন-কার্ভিক ১৩২৪, পৃ ২৪৪-২৫০ | 

উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ 

বাঙ্গালী বীর রাজা কেদার রায়। সুমতি 1 ২/৯, শ্রাবণ ১৩১৩, পৃ ১৪৩-১৫২; 3/30, ভাদ্র ১৩১৩, 
পৃ ১৫৪-১৬৪। 

উমেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী 

সোণারগা ভ্রেমণ)। মাসিক বসুমতী৷ ১১/১/৪, শ্রাবণ ১৩৩৯, প্‌ ৬২১-৬২৮। সচিত্র 

* “ঢাকা” জেলার “নারায়ণগঞ্জ” উপবিভাগের অন্তঃপাতী একটি পল্লীগ্রাম। 

এমদাদ আলী, সৈয়দ 

ঢাকা জেলার বিল ও বিল/আলোচনা। প্রতিভা। ১/১২, চৈত্র ১৩১৮, পৃ ৬৫০-৬৫২। 
যতীন্দ্রমোহন রায়ের লেখা “ঢাকা জেলার বিল ও ঝিল’ (মাঘ ১৩১৮) প্রবন্ধের আলোচনা 
বিক্রনপুরে গ্রামের নাম পরিবৰ্ত্তন। বিক্রমপুর! ১/৪, মাঘ ১৩২০, পৃ ১৪১-১৪৪। 

কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিক্রমপুরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সংস্থানের উপায়। বিক্রমপুর ঢোকা)। ৩/১০, মাঘ ১৩২২, 
পৃ ৪৪৯-৪৫৩। 


১৬০/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


কামিনীকুমার ঘটক 

নবাবিষ্কৃত বিক্রমপুরের?) এঁতিহাসিক wy সম্বন্ধে দুই একটা কথা। বিক্ৰুমপুর।৩/৩, আষাঢ় ১৩২২, 
পৃ ১২৫-১৩৯। 

বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। প্রতিভা ঢোকা)। ১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২, পৃ ১৪৫-১৫৪। 

* বিক্রমপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে পঠিত। 

কামিনীকুমার দেরায় 

হয়বত্নগরের দেওয়ান বংশ। ধূমকেতু ঢোকা)। ২/৬, আশ্বিন ১৩১১, পৃ ২৫৭-২৬৬ ৷ 

প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম। ধূমকেতু । ২/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহীয়ণ ১৩১১, পূ ৩৩৯-৩৪৯। 

সুবর্ণগ্রামের হিন্দু রাজন্যবর্গ। | ধুমকেতু | ২/৯, পৌষ ১৩১১, পৃ ৪৬৯-৪৭৬। 

প্রাচীন ঢাকা। ধূমকেতু | ২/১১, BH ১৩১১, পৃ ৫৫১-৫৫৯। 

সায়েস্তা খা আমীর উল্‌ ওম্রা। ধূমকেতু । ২/১২, চৈত্র ১৩১১, পৃ ৬০০-৬১৫। 
কামিনীমোহন দাস 

বিক্রমপুরের পল্লীকবিতা। মানসী ও মন্মবিণী৷ ১৫/২/৩, কার্তিক ১৩৩০, প্‌ ২২৯-২৩২। 
বিক্রমপুরের পল্লীসম্পদ। মানসী ও THA ১৮/২/৩, কার্তিক ১৩৩৩, পৃ ২৯৭-৩০১। 
কালীচরণ সেনগুপ্ত 

« মহারাজ রাজবল্লভ সেনগুপ্ত। SATIS] ২২/১/২, শ্রাবণ ১৩৪১, প্‌ ২৩৩-২৪২। 

কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন! বিশ্ববাণী। ২/৩, আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ ১৮৩-১৮৫। 

কালীপ্রসন্ন সেন 

কবি শিবচন্দ্ৰ। রবি আগরতলা, ব্রিপুরা)। ৫/১, আষাঢ় ১৩৩৯ fae (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), পৃ ৩৩-৫৫ | 
সারদামঙ্গল রচয়িতা শিবচন্দ্ৰ সেন প্রসঙ্গে 

কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় 

স্বৰ্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর। ছাত্র-সুহৃদ্‌ (কালীগঞ্জ, ঢাকা)।১/৭, চৈত্র১৩১৮, পৃ ৯৯- 
১০১। 

ভাওয়ালের গাজীবংশ। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (ঢাকা)। ৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১, প্‌ ২৫১-২৫৪। 
কুমুদিনীকান্ত ঘোষাল 

বিক্রমপুরের গ্ৰাম্য বিবরণ : পশ্চিমপাড়া। বিক্রমপুর! ৫/৩, আষাঢ় ১৩২৪, পৃ ২১৩- ২২৩। 
কুমুদিনীকান্ত মিত্র 

নাটেম্বরের “দেউল"। বিক্ৰমপুর। ৫/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২৪, পৃ ৩৪৩-৩৪৫ | 

কুলচন্দ্র রায়চৌধুরী 

স্বৰ্গীয় কৃষ্ণকান্ত পাঠক-রচিত কয়েকটা গান। নব্যভারত। ২০/৩-৪, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩০৯, 
পৃ ১৬৯-১৭৪। 

কেদারনাথ ঘোষ 

বিক্রমপুর ও বাজু-সমাজের প্রাচীনত্ব। কায়স্থ-পরিকা নেবপর্য্যায়)। ৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ৭৭-৮২। 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 

ঢাকাই মসলিন। AW? ৩০/১/৪, শ্রাবণ ১৩৩৭, পৃ ৫৪৭-৫৫৩! 

কেদারনাথ মজুমদার 

Berta কামান। ঢাকা রিভিউ ও সন্মিলন। ১/১, বৈশাখ ১৩১৮, পৃ ২১-২৪। 

* পূর্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজের এক বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৬১ 


ইশা বী। সৌরভ মেয়মনসিংহ)। ৩/১, কাৰ্তিক ১৩২১, পৃ £-৮;৩/২, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ ৬৯- 
৭৪ ;৩/৩, পৌষ ১৩২১, পৃ ৯০-৯১ | সচিত্ৰ 

(কলিকাতা সাহিত্য সন্মিলনে পঠিত) 

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ : রর সৌরভ | ৯/৫, ফাল্গুন ১৩২৭, 
পৃ ১১১-১১২। 

ঢাকার নবাবিষ্কৃত কামান। সৌরভ | ১০/ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, পৃ ১১৫। 

কৈলাসচন্দ্র সিংহ 

রাজা রাজবল্লভ সেন। বান্ধব (ঢাকা)। ৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, পৃ ৭৫-৮১; ৭/৪, শ্রাবণ ১২৮৯, পৃ 
১৬৫-১৭৯। 

শ্রী- সিংহ স্বাক্ষরিত। 

বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস : পের ভিসির কেদার রায়। ভারতী ৷ ৮/১২, 
চৈত্র ১২৯১, পৃ ৫৩৮-৫৪৪। 

ক্ষণপ্রভা দেবী 

কায়স্থ-বংশ-পরিচয় : বীরতারা-বিক্রমপুর [নাজীর বাড়ী] | কায়স্থ-পৱিকা। ২৯/৭, কার্তিক ১৩৩৭, পৃ 
৩৩০-৩৩৩। 

কায়স্থ-বংশ-পরিচয় : বীরতারা-বিক্রমপুর (মজুমদারবাড়ী)। কায়স্থ-পরিকা ৷ ২৯/১১, ফাল্গুন ১৩৩৭, 
পৃ ৫৪৩-৫৪৫। 

ক্ষিতীশচন্দ্র বসু 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : পানিয়া। বিক্রমপুর | ৪/৯, পৌষ ১৩২৩, পৃ ৪২৯-৪৩৪। 

গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত 

ঢাকা জেলার প্রাচীন এতিহাসিক তত্ত্সংগ্ৰহ শান্তিকশা (ঢোকা)। ১/১, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, পৃ ২-৫;১/২, 
আষাঢ় ১৩১৬, প্‌ ৩৩-৩৬। 

গিরিজাকান্ত ঘোষ 

মিত্রকবি হরিশ্চন্দ্র (সাহিত্যিক কৰ্ম্মজীবনের সংক্ষিপ্ত কথা) | প্ৰতিভা চোকা) । ৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২, 
পৃ ২৯১-২৯৮। 

* ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 

কবিতা কুসুমাবলী। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। ৮/১১-১২, ফাক্গুন-চৈত্র ১৩২৫, পৃ ২৫৫-২৬৩। 
গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম বিদ্যালঙ্কার 

ব্ৰহ্মচারী সোমেশচন্দ্র বসু। কায়স্-পৰিকা নেব-পর্য্যা়)। ২৫/৬, আশ্বিন ১৩৩৩, পৃ ২৩১-২৪৩ ৷ 
গুরন্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিক্রমপুর ব্রতকথা : অসময়ী নারায়ণী ব্রত। ,বিক্ৰমপুর। ২/৭, কার্তিক ১৩২১, পৃ ২৮২-২৮৩ ৷ 
গোপীনাথ দত্ত 

অতীতের একপৃষ্ঠা রোজাবাড়ী)। প্রতিভা । ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, পৃ ১১৪-১১৭। 

বিক্রমপুরে “আওর গাওর”। বিক্রমপুর | ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ ৫১-৫৬। 

বিক্রমপুরের “লুরাইতলী”। বিক্রমপুর । ২/৩, আষাঢ় ১৩২১, পৃ ১৪৮-১৫১। 

বিক্রমপুরের আটপাড়া কালীবাড়ী। বিক্রমপুর ৷ ২/৭, কার্তিক ১৩২১, পৃ ২৭৩-২৭৬। 

পূর্ববঙ্গের মেয়েলী সংস্কার। বিক্রমপুর 19/8, শ্রাবণ ১৩২২, পৃ ২০৩-২০৭ ; ৩/৫-৬, ভাদ্র-আশ্বিন 


১৬২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


১৩২২, পৃ ২৮২-২৮৬ ; ৩/৭, কার্তিক ১৩২২, পৃ ৩৬৩-৩৬৪ ;৩/১১, ফাল্গুন ১৩২২, পৃ ৪৮৩- 
৪৮৭ | 

বিক্ৰমপুরের দেবনিবাস : পাইকপাড়া সিদ্ধেশ্বরী তলা। বিক্রমপুর ৷ ৪/৩, আবাঢ় ১৩২৩, পৃ ৯১-৯৩ | 
বিক্রমপুরের দেবনিবাস : কালাপাহাড়তলা। বিক্রমপুর ! ৪/১০, মাঘ ১৩২৩, পৃ ৪৯৩-৪৯৫ | 
গোবিন্দচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : কনকসার। বিক্রমপুর | ২/১১-১২, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২১, পৃ ৪১৮- 
৪২১ ;৩/৩, আষাঢ় ১৩২২, পৃ ১৫০-১৫৪ ; ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, পৃ ১২৩-১২৮। 

চন্দ্রকিশোর চক্রুবর্তী 

দ্বিজ রামপ্রসাদ। আর্য্য-দপণ (যোরহাট, আসাম)। ৫/৪, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ ৮৯-৯১; ৫/৬, আশ্বিন 
১৩১৯, পৃ ১৪১-১৪২ ;৫/৭, কার্তিক ১৩১৯, পৃ ১৪৫-১৪৬ ;৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯, পৃ ১৮৫- 
১৯০ ;৫/৯, পৌষ ১৩১৯, পৃ ১৯১-১৯৬ ;৫/১০, মাঘ ১৩১৯, পৃ ২৩২-২৪০ ; ৫/১১, VA 
১৩১৯, পৃ ২৪১-২৪৩ ;৬/১, বৈশাখ ১৩২০, প্‌ ১৯-২৩ ;৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, পৃ ২৫-২৮ | 
চন্দ্ৰকুমার মুখোপাধ্যায় 

বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস/আমাদের এতিহাসিক ভাণ্ডার। ভারতী । ২৮/৭, কার্তিক ১৩১১, পৃ 
৭০০-৭১৮। 

পূর্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস/আমাদের এঁতিহাসিক ভাণ্ডার। ভারতী | ২৯/৩, আষাঢ় ১৩১২, পৃ ২৫৩- 
২৭৬। 

চন্দ্রশেখর কর 

দাসীর শ্রাদ্ধে দানসাগর। প্রদীপ । ৩/১, পৌষ ১৩০৬, পৃ ২৩-২৫। 

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ঢাকার পুরাতত্ব। প্রবাসী । ৩/৯, পৌষ ১৩১০, পৃ ৩৭৮-৩৮১ | 

ঢাকার বস্তুব্যবসায়। প্রবাসী । ৭/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৪, পৃ ২৭১-২৭৮। 

Pea দাশ 

বিক্রমপুরের কথা। বিক্রমপুর | ৪/৯, পৌষ ১৩২৩, পৃ ৪৫২-৪৫৮। 

বিক্রমপুর সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি...মহোদয়ের অভিভাষণ। 

চিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী 

বিক্রমপুরের ধাত্রী-গাথা। যমুনা ৷ ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৭, পৃ ১২৮-১৩১ | 

নৈরার ঘটক চৌধুরী বংশ। বিক্রমপুর । ৪/১, বৈশাখ ১৩২৩, পৃ ২৮-৩৭; ৪/৬, আশ্বিন ১৩২৩, পৃ 
২৭৩-২৮৭ | 

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

ঢাকা মিউজিয়ম। ভারতবর্ষ | ১৬/১/৪, আশ্বিন ১৩৩৫, পৃ ৬২৫-৬২৯। সচিত্র 

ভাগম্মোহন সরকার 

বিক্রমপুরের ‘বনফুল’। বিক্রমপুর | ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ৮২-৮৪ ;৩/৩, TMG ১৩২২, পৃ 
১৭০-১৭২ ;৩/৫-৬, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২, পৃ ২৮৭-২৮৮ 50/99, FIRA ১৩২২, পৃ ৪৭৩-৪৭৬; 
৪/৩, আষাঢ় ১৩২৩, পৃ ১০২-১০৪। 

জীবনকৃষ্ণ মিত্র 

এঁতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ। সাহিত্য-সংবাদ হোগুড়া)। ৩/১১, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ ৫০০-৫০৩। 
আলোচিত প্রসঙ্গ : দুই বল্লালসেন, প্‌ ৫০০-৫০১ ;বিক্রমপুরই-_প্রাচীন বঙ্গ, পৃ ৫০১-৫০৩। 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্রি / ১৬৩ 


জীবেন্দ্ৰকুমার দত্ত 

ঢাকার প্রাচীন কেল্লা। শিল্প ও সাহিত্য । ৫/৬, আশ্বিন ১৩২২, পৃ ১০৯-১১৩ ৷ 

লালবাগ কেল্লা প্রসঙ্গে! 

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিক্ৰমপুর-প্ৰসঙ্গ। বিক্রমপুর | ১/২, শ্রাবণ ১৩২০, পৃ ৬১-৭০। 

জ্ঞানদাকিশোর চৌধুরী 

বিক্রমপুরের মাশ্চটক বংশ। বিক্রমপুর 1 ৩/১২, চৈত্র ১৩২২, পৃ ৫০২-৫০৮] 

জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র বসু 

চারিগাঁএর প্রসিদ্ধ বাস্তবৃক্ষ/কল্পতরু। ভারতবর্ষ | ২/২/৪, চৈত্র ১৩২১, পৃ ৭০২-৭০৪ সচিত্র 
বিক্রমপুরে পল্লীর দুরবস্থা। বিক্রমপুর | ৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৩, পৃ ৪০০-৪০২। 

[জ্ঞানেন্্রনাথ কুমার] 

মালখানগর বসুবংশ। প্রজাপতি | ১৮/৩, জ্যৈষ্ঠ [আষাঢ়] ১৩৩৩, পৃ ৩৩-৩৫। 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরনিতাই সাহা শত্খনিধি। প্রজাপতি। ২০/৫, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ ৭২-৭৫। 
সুয়াপুরের গুপ্তরায় বংশ। প্রজাপতি | ২০/৫, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ ৭৫-৮০। 

স্বৰ্গীয় রাজা শ্রীনাথ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। প্রজাপতি | ২১/১২, চৈত্র ১৩৩৬, পৃ ১৮১-১৮৭। 
তরণীকান্ত চক্ৰবৰ্তী 

প্রাচীন মূৰ্ত্তি শিল্প৷ নব্যভারত | ২৭/১২, চৈত্র ১৩১৬, পৃ ৬৬৯-৬৭০। 

তারানাথ কবিরত্ব 

স্ভৈরবনাথ PRAY | শাক্ছীপি ব্রাহ্মণ | ৪/১১-১২, ফাল্ুন-চৈত্র ১৩৩৪, পৃ ৩১৭-৩১৯ ৷ 
তারাপদ ভট্টাচার্য 

আচার্য অমরেশ্বর ঠাকুর। অমৃত | ১৯/৩, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬, পৃ ৫০। 

ত্ৰৈলোক্যনাথ ভট্টাচাৰ্য 

ঢাকার পুরাতন কাহিনী। নব্যভারত। ৮/২, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭, পৃ ৬৩-৭৬; গৌড়েশ্বর পালরাজগণ। ৮/৫, 
ভাদ্র ১২৯৭, পৃ ২৬২-২৭০ ; ৮/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯৭, পৃ ৩১৬-৩২৪ ; রাজা আদিশূর। 
৮/৫, চৈত্র ১২৯৭, পৃ ৬২৫-৬৩৬ ; সেনরাজগণ। ৯/৬, আশ্বিন ১২৯৮, পৃ ২৯১-৩১১ ১৯/৮, 
অগ্রহায়ণ ১২৯৮, পৃ ৪২৩-৪৩০ ; ৯/৯, পৌষ ১২৯৮, পৃ ৫০১-৫০৩ ; ৯/১০, মাঘ ১২৯৮, পৃ 
৫০৯-৫২০ ;৯/১২, চৈত্র ১২৯৮, পৃ ৬৩৭-৬৪৩ ; ১০/৪, শ্রাবণ ১২৯৯, পৃ ১৯৭-২০২ ; ১০/৬, 
আশ্বিন ১২৯৯, পৃ ২৯৫-২৯৯ ; ১০/৮, অগ্রহায়ণ ১২৯৯, পৃ ৪০৫-৪১১ ; ১০/৯, পৌষ ১২৯৯, 
পৃ ৪৮৭-৪৯১৷ 

ত্ৰৈলোক্যনাথ ভট্টাচাৰ্য 

রায় অভয়চন্দ্ৰ দাস বাহাদুর। আরতি(ময়মনসিংহ)। ১/৪-৫, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩০৭, পৃ ৯৭-১০৫। 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

রামপ্রসাদ। সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা | ৫২/১-২, ১৩৫২, পৃ ১-১৬ ৷ 

দ্বিজ রামপ্রসাদ প্রসঙ্গ পৃ ৯-১৬। 

দীনেশচন্দ্র সরকার 

পাইকপাড়ার বাসুদেব মূর্ত্তিতে গোবিন্দচন্দ্রের লেখ। ভারতবর্ষ! ২৮/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, 
পৃ ৭৬৮-৭৭৫ | 


গোবিন্দচন্দ্রের পাইকপাড়া লিপির তারিখ। বঙ্গশ্ৰী। ১১/১/৪, আশ্বিন ১৩৫০, পৃ ৩৪৫-৩৪৭ ৷ সচিত্র 


১৬৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


ঢাকা নগরীর নাম। প্ৰবাসী । ৪৫/২/১, কার্তিক ১৩৫২, পৃ ৭৫-৭৭ 1 

দীনেশচন্দ্ৰ সেন 

ঢাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান। প্ৰবাসী | ১২/১/৩, আষাঢ় ১৩১৯, প্‌ ২৬৯-২৭৯ ৷ সচিত্র 
স্থানগুলি : ১ বাজাসন ও নাম্না, ২। সুয়াপুর, ৩। ধামরাই, ৪ | সাভার। 

গ্ৰন্থ-পরিচয় : ঢাকার ইতিহাস। সাহিত্য | ২৪/৩, আষাঢ় ১৩২০, পৃ ২৭৬-২৭৮। 
যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিত ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ডের সমালোচনা | 

দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ 

টাকাই মলমল্‌ মেস্লিন) বস্ত্রের কাহিনী। পাথেয় । ১/১৩, ১৭ BIA ১৩৪১, পৃ ১২-১৩। 
দেবেন্দ্রনাথ ধর 

ঢাকাই মস্লিন। সখা । ৪/৮, আগষ্ট ১৮৮৬, পৃ ১২৪-১২৮ ; ৪/৯, সেপ্টেম্বর ১৮৮৬, পৃ ১৩৪- 
১৩৮ ; ৪/১০, অক্টোবর ১৮৮৬, পৃ ১৪৮-১৪৯। সচিত্র 

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

তুলার চাষ (প্রাসঙ্গিক অংশ)। বঙ্গদর্শন নেব পথ্যয়ি)। ৫/১০, মাঘ ১৩১২, পৃ ৫০৩-৫০৫। 
‘ঢাকাই মস্লিনের কাপাস’ প্রসঙ্গে। 

দ্বিজেম্দ্ৰনাথ রায় চৌধুরী 

ঢাকা-আশ্রাফ্পুরের খা বংশ। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পরিকা ৷ ১/৩, কার্তিক ১৩২৫, পৃ ২২৭; 
২২৯-২৩৩। 

রোয়াইল-_ঢাকা। নারায়ণ । ৬/১/১, অগ্রহায়ণ ১৩২৬, পৃ ৩৬-৪৮। 

ধরণীমোহন সেন 

নটরাজ। প্রবাসী । ১৪/২/৬, ফাল্গুন ১৩২১, পৃ ৬২৯-৬৩২। সচিত্ৰ 

ধর্মানন্দ মহাভারতী 

খেলারাম ও জগন্নাথ। জন্মভূমি | ১৩/৯, চৈত্র ১৩১১, পৃ ৩১৭-৩২২। 

দাতা খেলারাম সাহা ও জগন্নাথ রায় (যাঁর নামে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ) প্রসঙ্গে | 

ধীরেন্দ্রন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। সোনার বাংলা ঢোকা)। শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৯৭-৯৯। 

* ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে। 

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ঢাকানগরী। | ছাত্র-সুহৃদ্‌ (কালীগঞ্জ, ঢাকা)। ১/১, আশ্বিন ১৩১৮, পৃ ৭-৮। 

ভাওয়ালের গাজীবংশের কতিপয় লুপ্ত চিহন। হাত্ৰ-সুহৃদ্‌ । ৩/১, বৈশাখ ১৩২০, পৃ ১১। 
নগেন্দ্রকুমার রায় 

পরম-ভাগবত রাধারমণ ঘোষ। সেবা কেমিল্লা)। ৪/২, চৈত্র ১৩৩৪, পৃ ৮৩-৮৫; 8/8, জ্যৈষ্ঠ 
১৩৩৫, প্‌ ১৭৭-১৭৮। 

নগেন্দ্রনাথ তালুকদার 

মসলিনের ইতিহাস। OT ও GH এবং তত্তবায়-সমাচার | ১/৩, কার্তিক ১৩৪০, পৃ 83-40 | 
নগেন্দ্রলাল চন্দ 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য-বিবরণ : হল্দিয়া। বিক্রমপুর | (ঢাকা)। ৩/১, বৈশাখ ১৩২২, পৃ ২৩-৩৫ ৷ 
বিক্রমপুরের শিল্প ইতিহাসের উপাদান। বিক্রমপুর 18/8, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ১৬২-১৭৪ | 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৬৫ 


বিক্রমপুরের ব্যবসা বাণিজ্যের বিবরণ (প্রথম অংশ)। বিক্রমপুর 1 ৪/৬, আশ্বিন ১৩২৩, 
পৃ ২৬১-২৭০। 

বিক্রমপুরের বাণিজ্য-বন্দরের কথা। বিক্রমপুর | ৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৩, পৃ ৩৬৯-৩৭৮ ; 8/১২, 
চৈত্র ১৩২৩, পৃ ৫৯০-৬০১। 

বিক্রমপুরের কৃষি ও উত্ভিদ্‌। বিক্রমপুর | ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, পৃ ১৫৬-১৬৬। 

ননীগোপাল মজুমদার 

চণ্তিষৌগ্রামে আবিষ্কৃত ভাস্কৰ্য্য-নিদৰ্শন। ভারতবর্ষ । ৩/২/৩, ফাল্গুন ১৩২২, পৃ ৩৯১-৩৯৬। সচিত্র 
ননীমাধব চৌধুরী 

সেকালের পল্লী-স্মৃতি। আনন্দবাজার ' পরিকা। শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৭, প্‌ ২৫৮-২৬৫ ৷ 

রাজনগর প্রসঙ্গে | 

নলিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ :ইছাপুরা। বিক্রমপুর ! ৪/১২, চৈত্র ১৩২৩, প্‌ ৫৭৯-৫৮১। 

ইছাপুরা স্কুলের ইতিহাস। বিক্রমপুর | ৫/৪-৫, শ্ৰাবণ-ভাদ্ৰ ১৩২৪, পৃ ৩৩৯-৩৪৩। 

নলিনীকান্ত ভট্টশালী 

বিক্ৰমপুরে সৌর-প্রভাব (প্রতিবাদ) । সুপ্রভাত 1 ৪/৪, কার্তিক ১৩১৭, পৃ ১৫৩-১৫৭ ৷ 

ঢাকা কলেজের সন্নিহিত প্রাচীন স্থান সমূহ। প্রতিভা (ঢাকা)। ১/১, বৈশাখ ১৩১৮, পৃ ৪০-৪৭। 
সচিত্র 

রামপালের গজারী বৃক্ষ। প্রতিভা | ১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮, পৃ ৪৩০-৪৩২। সচিত্র 

মিরকাদিমের খাল। বিভ্ৰুমপুর। ১/৩, কার্তিক ১৩২০, প্‌ ৭৭-৭৯। সচিত্র 

বিক্রমপুরের রাস্তাঘাট। বিক্রমপুর | ২/৪-৫, শ্ৰাবণ-ভাদ্ৰ ১৩২১, পৃ ১৫৩-১৫৬। 

বিক্রমপুরের জলপ্রণালী। বিক্রমপুর | ২/৯-১০, পৌষ-মাঘ ১৩২১, পৃ ৩৬১-৩৬৪ | 

শ্রীবিক্রমপুর ও তাহার উপকণ্ঠ। প্রবাসী ৷ ১৫/১/৩, আষাঢ় ১৩২২, পৃ ৩৮৭-৩৯৩। 
বিক্রমপুরের উন্নতি চিন্তা---১ | পানীয় জল। বিক্রমপুর। ৪/৭, কার্তিক ১৩২৩, পৃ ৩২৯-৩৩৪। 
লক্ষ্পণসেনের অধুনালুপ্ত ভাওয়াল-তাজশাসন। মানসী ও WHA | ১৩/২/৫, পৌষ ১৩২৮, পৃ 
৩৮৩-৩৮৯। 

* ইংরেজী ভাষায় লিখিত মদীয় প্রবন্ধ হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয কর্তৃক অনুদিত। 
নিম্নবঙ্গের মঠ! প্রবাসী। ২২/১/১, বৈশাখ ১৩২৯, পৃ ৭৩-৭৮। সচিত্র 

ঢাকা রাজাবাড়ীর মঠ প্রসঙ্গে। 

বিক্রমপুর। ভারতবর্ষ | ১৩/১/১, আষাঢ় ১৩৩২, পৃ 82-88 | 

অরিরাজ-দনুজ-মাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের তাশ্রশাসন। ভারতবর্ষ | ১৩/২/১, পৌষ ১৩৩২, পৃ ৭৮- 
৮১। 

স্তম্ভ-পুৱাণ। যুগের খেয়া ঢোকা)। ১/১, আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ ৫৬-৬৫। সচিত্র 

ভাস্কর্যের আদর! ঢাকাপ্রকাশ ঢোকা)। ৭০/১, ৭ বৈশাখ ১৩৩৭, পৃ ২১-২২। সচিত্র 

সাভারে বৌদ্ধধ্বংসাবশেষ। শাস্তি ঢোকা)। ৬/৬, আশ্বিন ১৩৩৮, পৃ ২৪৫-২৪৮। সচিত্র 
বিক্রমপুরের অতীত গৌরব। আনন্দবাজার পত্রিকা | ১৬/৩৯, ১২ মে ১৯৩৭, পৃ ১৪, স্ত ২-৩। 
বিক্রমপুর গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ভাষণ। 

প্রাচীন বঙ্গে দারু-ভাস্কর্য্য। প্রবাসী । ৩৭/২/৫, ফাল্গুন ১৩৪৪, পৃ ৬৫১-৬৫৭। সচিত্র 

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত একটি খোদিত VES | অলকা | ১/৩, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, পৃ ২০৬-২১০। সচিত্র 


১৬৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্ৰশাসন। মাসিক বসুমতী | ২১/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯, পৃ ১৪৬-১৫০; 
২১/২/৫, ফাল্গুন ১৩৪৯, পৃ ৫০৬৫০৯ ;২২/১/১, বৈশাখ ১৩৫০, পৃ ৬৫-৭১ | সচিত্র 

ঢাকা নগরীর জন্মকথা। মাসিক বসুমতী | ২২/২/১, কার্তিক ১৩৫০, পৃ ৪৯-৫৩। 

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 

বিক্রমপুর। ভারতবর্ষ! ২১/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, পৃ ৯৬২-৯৭০। 

অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান/ আলোচনা। প্রবাসী 1 ৩৭/১/৬, আশ্বিন ১৩৪৪, পৃ ৮২০। 
নিবারণচন্দ্ৰ চক্রবর্তী 

বিক্রমপুরে গার্শিরত/আলোচনা। প্রবাসী | ২৩/১/৩, আষাঢ় ১৩৩০, পৃ ৩৭৬-৩৭৭ | 

বিক্রমপুরের পল্লী-ভাষা। দেশ | ৩/৩৯, ৩০ শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ ১৮৫-১৮৬। 

নিবারপচন্দ্র মজুমদার 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : বেতকা। বিক্রমপুর। ৫/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২৪, পৃ ৩২৬-৩৩৮ | 
নিমাইসাধন বসু 

ইতিহাসের মূল্যায়নে কেদার রায়। জয়শ্ৰী ২৬/৬, আশ্বিন (শারদীয়া) ১৩৬৮, পৃ ৩৫০-৩৫২। 
সৈয়দ নুরুল হোসেন 

বিবি অলি নেয়ামত। আরতি মেয়মনসিংহ)। ৫/১১, অগ্রহায়ণ ১৩১২, পৃ ৩৩২-৩৩৬। 

দেওয়ান মনোয়ার খাঁ। আরতি | ৬/৬, আষাঢ় ১৩১৩, পৃ ১৯০-১৯২। 

ঢাকাই মল্মল্‌। আরতি। ৬/৯, আশ্বিন ১৩১৩, পৃ ২৫৮-২৬১। 

নুরুল হোসেন কাশিমপুরী 

নবাব ঈশা খাঁ মস্নদ আলী। কোহিনূর, নব পৰ্য্যায় পোংশা, ফরিদপুর)। ১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ 
১০৬-১০৯ ; ১/৭, কার্তিক ১৩১৮, পৃ ২২৬-২২৯ ; ১/১১, BHA ১৩১৮, পৃ ৩৮৭-৩৮৯ ; 
১/১২, চৈত্র ১৩১৮, গৃ 898-834 | 

কালু ঝম্‌ বম্‌। প্রতিভা (ঢাকা)! ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, পৃ ১০৩-১০৭। 

নৃপেন্দ্রমোহন চক্ৰবৰ্তী 

বিক্রমপুরের সাহিত্য-চর্চা সম্বন্ধে মন্তব্য। নব্যভারত। ৩৩/৯, পৌষ ১৩২২, পৃ ৫৫৪-৫৫৬। 
পঞ্চানন ভট্টাচাৰ্য 

ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা। আলোচনা (ASS) | ১২/৭, কার্তিক ১৩১৫, পৃ ১৫৫-১৫৮। 

পবিভ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : সিংপাড়া। বিক্রমপুর | ২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ ৩২৬-৩৩০। 
'কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়। বিক্রমপুর । ৩/১২, চৈত্র ১৩২২, পৃ ৫২৬৫২৮। 
প্রমেশপ্রসন্ন রায় 

ঢাকার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | ১৬/৪, ১৩১৬, পৃ ২৪১-২৪৮ ৷ 

পরাগ গুপ্ত | 

বাংলা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসের এক অধ্যায়। সপ্তর্ধি। ২/৪, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৬, 
পৃ ১১-২৭। 

ঢাকার সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে ৷ 

পরিমলকুমার ঘোষ 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : যোলঘর। বিক্রমপুর । ৩/৭, কার্তিক ১৩২২, পৃ ৩৩৮-৩৪৫ ;৩/১১, 


বাংলা সাময়িকপত্ৰে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : ব্ৰচনাপঞ্জি / ১৬৭ 


ফাল্গুন ১৩২২, প্‌ ৪৭৮-৪৮৩। 
পিনাকপাণি গুপ্ত 
নরসিংদির বাউল-সঙ্গীত। বিশ্ববাণী ! ২৭/২, চৈত্র ১৩৭১, পৃ ৯১-৯৪। 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ 
*গুরুচরণ কবিরাজ। প্রতিভা ঢোকা)। ১/৩, আষাঢ় ১৩১৮, পৃ ১৪৯-১৫৪ | সচিত্র 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য 
ঢাকার জন্মাষ্টমীর ‘মিছিল’। প্রতিভা (ঢাকা)। ১/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৮, প্‌ ৩৪৯-৩৫১। 
দ্বিজ রামপ্রসাদ। প্রতিভা । ২/১২, চৈত্র ১৩১৯, পৃ ৬৯৬-৭০৪। 
(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত) 
দ্বিজ রামপ্রসাদ। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, বর্ধমান, ১৩২১, সাহিত্য শাখা, পৃ ২১৮-২২২। 
ঢাকার বস্ত্রশিল্প/চয়নিকা। সাম্যবাদী । ৩/৩, বৈশাখ ১৩৩২, পৃ ৮৬-৮৮ | 
আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে পুনৰ্মুদ্ৰিত। 
ঢাকাপ্রকাশের জীবন কথা। ঢাকাপ্ৰকাশ (ঢাকা)। ৭০/১, ৭ বৈশাখ ১৩৩৭, পৃ ৩-১১। 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য বিদ্যাবিনোদ 
ঢাকার মস্লিন। বাধিক শিশুসাধী | ১২শ বর্ষ, শারদীয়া বার্ষিকী, ১৩৪৪, পৃ ২২৩-২২৬। 
প্ৰফুল্লকুমার দাস 
স্বৰ্গীয় রূপলাল দাস। শাস্তি (ঢাকা)। 8/2, চৈত্র ১৩৩৫, পৃ ৬১-৬৩ ; ৪/৩, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃ 
১০৯-১১১। সচিত্র 
প্রফুল্পকুমার মিত্র 
সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ গণিতজ্ঞ সোমেশ বসু। কায়স্থ-পরিকা | ৩০/৩, আষাঢ় ১৩৩৮, প্‌ ১২৪-১২৮। 
প্রমদাকিশোর সরকার 
দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ। কায়স্ব-সমাজ | ৫/১০, মাঘ ১৩৩১, পৃ ৪৫৪-৪৫৬। 
প্রিয়নাথ গুহবর্মমজুমদার 
বাজুসমাজ (বুতনী FERS) | কায়স্ব-সমাজ | ৫/১, বৈশাখ ১৩৩১, পৃ ৩১-৩৩। 
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
অধ্যাপক ডাঃ SARENA রায়। ভারতবর্য | ২৫/২/৬, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ ৯৬৪। 
বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যতীর্থ শাস্ত্ৰী 
ঢাকার বস্ত্র শিল্প। ঢাকাপ্রকাশ (ঢাকা)। ৭০/১, ৭ বৈশাখ ১৩৩৭, পৃ ১২-১৪। 
বঙ্কিমচন্দ্র সাহা . 
ঢাকা অনাথ আশ্রম। শাস্তি । ৪/৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, পৃ ১৬১-১৬৪। সচিত্র 
বন্কুবিহারী কর 
স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন । ৩/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, পৃ ৪৭-৫২; ৩/৩, 
আষাঢ় ১৩২০, পৃ ৯৮-১০৫। 
বদরউদ্দিন আহ্মদ 
নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌ বাহাদুর। জাগরণ (ঢাকা)। ১/৪, শ্রাবণ ১৩৩৫, পৃ ১৬৭-১৭০ ৷ 
বদরজ্জমান 
স্বর্গীয় কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর। হাত্ৰ-সুহৃদ্‌ (কালীগঞ্জ, ঢাকা)। ২/৩, আষাঢ় ১৩১৯, পৃ 
৪৩-৪৬! 


১৬৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


সুকবি শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়। হাত্ৰ-সুহৃদ্‌ । ৩/ ২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩২০, পৃ ১৭-২২ ৷ 
বরদাকান্ত সেনগুপ্ত 

আদিশুরের রাজধানী গৌড় ও বিক্রমপুর। নব্মভারত। ৩০/৭, কার্তিক ১৩১৯, পৃ ৪১৩-৪১৯। 
বসম্তকুমার রায় 

"গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের প্রভাব ও MY | মাহিষ্য-সমাজ | ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, পৃ ৩৫-৪০। 
বসুধা চক্রবর্তী 

পূর্ববঙ্গের কবিগায়ক হরিচরণ আচাৰ্য্য। পল্লী-স্বরাজ নেব পৰ্য্যায়)। ১/১০-১১, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৪১, 
পৃ ২২৫-২২৮। 

বার্ণিকরায় 

ঢাকার ১০০টি শব্দ। প্রবন্ধ পত্রিকা | ১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, পৃ ১১০-১১৬। 

বিজয়কুমার রায় 

সাভারের প্রাচীন কীৰ্ত্তি প্রতিভা | ২/৭, কার্তিক ১৩১৯, পৃ ৪০৯-৪২২। 

বিজয়গোপাল বসু 

বীরত্বে রাজা উদয়নারায়ণ। বিশ্ববাণী । ১১/৫, আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ ২৪১-২৪৩। 

শিশুপালের রাজত্বকালে প্রতাপ প্রসন্ন। বিশ্ববাণী | ১০/৯, কার্তিক ১৩৫৫, পৃ ৪৮০-৪৮২। 
বিজয়গোপাল সরকার 

কায়স্থবীর। MÁRNE পত্রিকা | ৮/৯, পৌষ ১৩২২, পৃ ৪১৯-৪২৪। 

প্রোঃ মহেন্দ্ৰনাথ দাস মজুমদার প্রসঙ্গে। 

বিনোদবিহারী রায় বেদরত্ব 

বিক্রমপুর/আলোচনা। প্রবাসী | ৩৫/২/৬, চৈত্র ১৩৪২, পৃ ৮৬৭! 

বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত 

বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ। সাহিত্য-পরিবৎ-পরিকা। ১৪/৪, ১৩১৪, পৃ ২১৪-৪৪৫ [২৪৫]। 
(398 ২রা চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক পঠিত।) 
বিপদবারণ সরকার 

আরিয়ল গ্রামে কাগজ-শিল্প। পলী-স্বরাক্র (নব পর্য্যায়)। ১/৮, বৈশাখ ১৩৪১, পৃ ১৭৪-১৭৫। 
বিশ্বেশ্বর চত্ৰৰতী 

বিক্রমপুরের বম্মবংশ। অলকা | ২/৮, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ ৬৯৮-৭০০। 

বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ। মাসিক বসুমতী | ২৩/১/৪, শ্রাবণ ১৩৫১, পৃ ৩০৪-৩০৫ | 

একখানি নবাবিষ্কৃত FATS | ভারতবর্ষ | ২৯/২/৫, বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ ৫২৯। সচিত্র 

হরিকেল রাজ্য। মাসিক বসুমতী | ২৩/২/৩, পৌষ ১৩৫১, পৃ ১৯৩-১৯৪। 

বিশ্বেশ্বর দাসগুপ্ত 

স্বর্গীয় ত্ৰৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য । আরতি মেয়মনসিংহ)। ১/৭, পৌষ ১৩০৭, পৃ ১৮৮-১৯৭। 
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাৰ্য 

বিক্রমপুর । প্রবাসী । ৩৫/২/৫, BRA ১৩৪২, প্‌ ৬১৮-৬২২। সচিত্র 

বল্লাল সেন। রামধনু । ৯/৩, চৈত্র ১৩৪২, প্‌ ১৩৯-১৪৬। সচিত্র 

বিশ্বেশ্বর রায়চৌধুরী 

চাদ রায় কেদার রায়। কায়হ্ব-সমাজ | ৮/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ ৬৪-৬৬। 


বাংলা সাময়িকপত্ৰে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৬৯ 


বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর 

FAH পালরাজগণ। প্রতিভা | ২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৯, পৃ ৪৭৮-৪৯০ ; ২/৯, পৌষ ১৩১৯, পৃ 
৫২০-৫৪২। 

পূৰ্ব্ববঙ্গে পালরাজগণের প্রতিবাদের উত্তর । প্রতিভা ৷ ২/১১, ফাল্গুন ১৩১৯, পৃ ৬৭৬-৬৭৮। 
ধামরাইর পুরাকীর্তি। প্রতিভা | ৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২০, পৃ ২৬৯-২৭৮ ; ৩/১০, মাঘ 
১৩২০, পৃ ৩৩৩-৩৪০। 

(ঢাকা সাহিত্য পরিষদে পঠিত) 

একডালা দুর্গ। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন | ৪/১, বৈশাখ ১৩২১, পৃ ২৫-২৯; ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, 
পৃ ৬৩-৬৯ ; ৪/৩, আষাঢ় ১৩২১, পৃ ৮৯-৯৬। 

একডালা দুৰ্গ ৷ প্ৰতিভা | ৪/৩, আষাঢ় ১৩২১, পৃ ১২৯-১৩৫ | 

(বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনে ইতিহাস শাখায় পঠিত) 

ঈশা খার কত্রাভূ নগরী। প্রতিভা (ঢাকা)। ৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২২, পৃ ২৬৪-২৬৯ | 

ব্যোমকেশ কুঙার 

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ। শ্রীভারতী | ৫/৫-৬, পৌষ-মাঘ ১৩৪৯, পৃ ২৮৩-২৮৯ | 

*শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্ৰণীত ‘ছাত্রদের কুলদানন্দ’ নামক পুস্তকের ভূমিকা। 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

বঙ্গরাজ দেবখড়েগের তাশ্র-শাসন। জাহন্বী | ৪/১২, চৈত্র ১৩১৫, পৃ ৪৪৮-৪৫২। 

ব্রজভূষণ দাস চৌধুরী 

ধামরাই শিল্প। তন্তু ও HP | ১/৪, বৈশাখ ১৩৩২, পৃ ১১৯-১২২। 
ধামরাইয়ের সুতাকাটা শিল্প প্রসঙ্গে। 

ব্রজসুন্দর সান্যাল 

ট্রাভারনিয়ো ও নবাব সায়েস্তা খাঁ। অৰ্চ্চনা ৪/১১, পৌষ ১৩১৫, পৃ ২৮৮-২৯৪। 

ভবরঞ্জন মজুমদার 

বিক্রমপুরবাসীর চরিত-কথা (১) “গিরিশচন্দ্র মজুমদার। বিক্রমপুর ৷ ২/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২১, পৃ 
২১১-২২৩। 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : বীরতারা। বিক্রমপুর 10/2, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ১০৬-১১৩। 
ভুবনমোহিনী দেবী 

নিরাকুলির ব্রত। বিক্রমপুর | ১/৩, কার্তিক ১৩২০, পৃ ১০০-১০৩। 

আকুলির ব্রত। বিক্রমপুর ৷ ১/৪, মাঘ ১৩২০, পৃ ১৯৭-১৯৮। 

ভুবনেশ্বর চৌধুরী 

কোণ্ডার খন্দকার সাহেবের সমাধি (ভাগ্যবস্ত রায়)। মাহিয্য-সমাজ | ১/৯, পৌষ ১৩১৮, 
পৃ ২১৮-২২১। 

[১৩১৮। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা শিক্ষা-সমাচার হইতে উদ্ধৃত] 

মণীদ্ৰ্ৰভূষণ গুপ্ত 

আড়িয়লের কাগজ। প্রবাসী | ৩৪/২/১, কার্তিক ১৩৪১, পৃ ২৬-৩০। সচিত্র 

বিক্রমপুরের কাগজ। দেশ। ৩/৩৫, ইরা শ্রাবণ ১৩৪৩, পৃ ৬৮২-৬৮৫। সচিত্র 

আউটসাহীর প্রাচীন শিল্প৷ দেশ । ৩/৪৮, শারদীয়া সংখ্যা, ৩১ আশ্বিন ১৩৪৩, পৃ ৮২৫-৮২৯। 
সচিত্র 


১৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


গ্রামের স্মৃতি। প্রবাসী ৷ ৪৬/১/৬, আশ্বিন ১৩৫৫, পৃ ৫২৩-৫২৮ | 
আউটসাহী গ্রামের সংস্কৃতিচর্যা প্রসঙ্গে। 
মণীন্দ্রমোহন বসু 
সিমুলিয়ার বসুবংশ বিক্রমপুরের কাঠাদিয়া সিমুলিয়া)। কায়হথ-সমাজ | ৯/৩, আষাঢ় ১৩৩৫, পৃ 
১৫৯-১৬৩। 
মনোমোহন রায় 
ঢাকা জেলার একটি প্রাচীন কীর্তি । প্রবাসী | ২০/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩২৭, পৃ ১৩৯-১৪৩। সচিত্র 
দাশোড়া গ্রামের শিববাড়ি প্রসঙ্গে | 
মন্মথনাথ পাল 
বর্ষাকালে বিক্রমপুরের অবস্থা। বিক্রমপুর | ২/৭, কার্তিক ১৩২১, পৃ ২৯৬-৩০০ | 
মহম্মদ আবদুল বারী 
পারুলিয়ার মস্জিদ। ছাত্র-সুহৃদ্‌ (কালীগঞ্জ, ঢাকা)। থানাত ১৩১৯, পৃ ১০৭-১০৯ | 
মহিউদ্-দীন বিক্রমপুরী, মোঃ 
ঢাকা জিলার কতিপয় প্রাচীন কীর্ত্তি। মাসিক মোহাম্মদী । ৩/৯, আষাঢ় ১৩৩৭, পৃ ৬৭৭-৬৮০ | সচিত্র 
আলোচিত কীৰ্ত্তি: লালবাগের কেল্লা, বড় কাটরা, হাজীপুরের কেল্লা ও ইদ্রাকপুরের কেল্লা, হাজীগঞ্জের 
অট্টালিকা, বাবা আদমের দরগা, কাজী কসবার মসজিদ, ধাইদার ঢাল-তরবারী ও দোড়রা, মণিপুরের 
গীৰ্জ্জা। 
মহিমচন্দ্র ঠাকুর 
ঢাকায় জন্মাষ্টনীর মিছিল। প্রবাসী | ১১/২/১, কার্তিক ১৩১৮, পৃ ৯০। 
মহিমচন্দ্ৰ নন্দী 
পাঁচদোনার দেওয়ান দৰ্পনারায়ণ। প্রতিভা । ৪/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩২১, পৃ ২৪২-২৫৩। 
র পাগল সাহেবের দরগা। প্রতিভা (ঢাকা)। ৫/১, বৈশাখ ১৩২২, পৃ ২৪-২৮। 

রঘুনাথ গোস্বামী। প্রতিভা | ১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭, পৃ ১১৬-১১৯ | 
মাখনলাল চক্রুবতী - 
শিয়ালদির চন্দ্ৰমাধব। বিক্রমপুর | ৫/৩, আষাঢ় ১৩২৪, পৃ ২৪৭-২৪৯ ৷ 
মুহম্মদ ইয়াকুব আলী 
ঢাকার মহল্লাগুলির নামকরণের ইতিহাস। মাহে-নও (ঢাকা)। ১/১১, ফেব্রুয়ারী ১৯৫০, পৃ ৩২-৩৭ | 
মেঘনাদ সাহা 
ধামরাই গ্রামস্থ যশোমাধবের ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধ্বংলাবশেষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। প্রতিভা। ২/৪, 
শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ ২০৭-২১৩। 
* ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য 
কেদার রায় ও চাদ রায়! ভারতী ও বালক | ১৬/৩, আযাঢ় ১২৯৯, পৃ ১২৩-১২৬ ৷ 
মোজাম্মেল হক 
হোসেনী দালান। সওগাত | ১/১/২, পৌষ ১৩২৫, পৃ ৮০-৮১ | 
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম চৌধুরী 
বিক্রমপুরের কতিপয় মোস্লেম এতিহাসিক স্থানের পরিচয়। সওগাত | ১/৯, শ্রাবণ ১৩২৬, পৃ 


৬৬১-৬৬৬ | 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৭১ 


মুলী-গঞ্জ, আবদুল্লাপুর, কাজি কসবা, ফতেজঙ্গপুর, রিকাবী বাজার, ফিরিঙ্গী বাজার, শ্রীপুর, মালখী 

নগর, লড়িকুল (নূরকুলী)। 

মোহাম্মদ ইসমাইল সলিমাবাদী 

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ। মাসিক মোহাম্মদী | ৪/১, কার্তিক ১৩৩৭, পৃ ৩৯-৪২। 

মোহাম্মদ মহতসম বিল্লা চৌধুরী 

আকা বাকের ও আকা সাদেক। নবনুর 1 ২/১, বৈশাখ ১৩১২, পৃ ৫-১৪। 

যতীন্দ্ৰমোহন দাশগুপ্ত 

স্যার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ OS | তোবিণী (ঢাকা)। ৬/৬, আশ্বিন ১৩২২, পৃ ১৩৪-১৩৫। 

যতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত 

পণ্ডিত চণ্তীচরণ সাৰ্ব্বভৌম। বিক্রমপুর | ২/১, বৈশাখ ১৩২১, পৃ ১৭-২৬। 

পণ্ডিতপ্রবর "জগবন্ধু তর্কবাগীশ। বিক্রমপুর ৷ ২/৪-৫, শ্রাবণ-ভাত্র ১৩২১, পৃ ১৭১-১৭৯ ৷ 

যতীন্দ্রমোহন রায় 

ঢাকা ও ঢাকেশ্বরী। ভারতী। ২৬/৯, পৌষ ১৩০৯, পৃ ৮৭৯-৮৮৪ | 

ঢাকার প্রাচীন কাহিনী (২) লালবাগের কেল্লা ও রাজপ্রাসাদ ও বেগমের সমাধি। সুধা (মুর্শিদাবাদ)। 

৩/১, বৈশাখ ১৩১০, পৃ ৩৮-৪৩; (©) বিদ্রোহ। ৩/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১০, পৃ ১৩৫-১৪৩; 
(8) ইমামবাড়া। ৩/৪, শ্রাবণ ১৩১০, পৃ ২৪৯-২৬১; (৫) হাম্মাম্‌, মসজিদ্‌ ও কেন্লা। ৩/৫, ভাদ্ৰ 
১৩১০, পৃ ৩৪৫-৩৫৫; (৬) জিঞ্জিরার প্রাসাদ ও নবাব-পরিবারবর্গের পরিণাম। ৩/৮-৯, অগ্রহায়ণ- 
পৌষ ১৩১০, পৃ ৫৮৮-৬০১ | 

বিদুষী আনন্দময়ী! নবপ্রভা। ৩/৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ ১২৫-১৩২। 

* এই প্রবন্ধটি Dacca Wellington Institute পঠিত হইয়াছিল। 

সেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ। প্রতিভা ঢোকা)। ১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ ২০৫-২১০; ১/৫, ভাদ্ৰ 
১৩১৮, প্‌ ২৫৬-২৬১। 

কাসেম খাঁ। প্রতিভা। ১/৬-৭, আশ্বিন-কাৰ্তিক ১৩১৮, পৃ ৩১৫-৩১৯। 

ইব্রাহিম খা ফতেজঙ্গ। প্রতিভা। ১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৮, পৃ ৩৭৭-৩৮৫। 

সাযেস্তা খার শাসন সংস্কার। প্রতিভা। ১/৯, পৌষ ১৩১৮, পৃ ৪৫০-৪৫৪। 

ঢাকা জেলার বিল ও ঝিল। প্ৰতিভা! ১/১০, মাঘ ১৩১৮, পৃ ৫৪০-৫৪২। 

“ঢাকার ইতিহাসের” অন্তর্গত ভৌগোলিক বিবরণের এক অংশ। 

ঢাকার ইতিহাস [ভৌগোলিক বিবরণ] : নদ নদী। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (ঢাকা)। ১/১১, ফাল্গুন 
১৩১৮, পৃ ৪৩০-৪৩৫। 

ঢাকার ভৌগোলিক বিবরণের এক পৃষ্ঠা :নদীর প্রাচীন প্রবাহ নির্ণয়। প্রতিভা ১/১২, চৈত্র ১৩১৮, পৃ 

৬০৮-৬১২! 

ঢোকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত) 

ঢাকার বস্তরশিল্প। প্রতিভা। ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, পৃ ১১০-১১২; বস্তু শিল্প। ২/৩, আষাঢ় ১৩১৯, পৃ 
১৭৩-১৭৮ | 

(ঢাকার ইতিহাসের জন্য লিখিত) 

জিঞ্জিরা। প্রতিভা। ২/৫, ভাদ্র ১৩১৯, পৃ ২৮৮-২৯২। 

কাৰ্পাস সুত্রশিল্প। জাহন্বী। ২/৪,” শাবদীয়া সংখ্যা, কার্তিক ১৩১৯, পৃ ৩২০-৩২৬। 


১৭২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


টাকায় ইউরোপীয় বণিকগণের বাণিজ্য কুঠী। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। ২/৭, কার্তিক ১৩১৯, পৃ 
২৮৬-২৯০। 

ঢাকার দুইটী প্রাচীন দেবালয়। সুপ্রভাত। ৬/৫, অগ্রহায়ণ ১৩১৯, প্‌ ২১৬-২১৯। সচিত্র 
আলোচিত প্রসঙ্গ : ১। রমনার কালী; ২। সিদ্ধেশ্বরী ও মালীবাগের আখড়া। 

ঢাকার প্রাচীন কীর্তি । ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন। ২/৯, পৌষ ১৩১৯, পৃ ৩৬৫-৩৬৮] 
একডালা দুর্গ আলোচনা)। ঢাকা রিভিউ ও সশ্মিলন। ২/৯, পৌষ ১৩১৯, পৃ ৩৮২-৩৮৫। 
ঢাকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। বিজয়া। ১/৬, ফাল্গুন ১৩১৯, পৃ ৩১০-৩১৪। 

লালা কীর্তিনারায়ণ। SATS! ৪/৫, ভাদ্র ১৩২০, পৃ ৪১৪-৪১৭। 

ঢাকার জন্মাষ্টমী। ভারতবর্ষা ১/৪, আশ্বিন ১৩২০, পৃ ৫০৫-৫১১ ৷ সচিত্র 

বল্লালসেনের রাজধানী : প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের আবিষ্কৃত। বিক্ৰুমপুর। ২/৯-১০, পৌষ-মাঘ ১৩২১, পৃ 
৩৭৭-৩৮৪। 

শ্রীবিক্রমপুর। সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা। ২২/১, ১৩২২, পৃ ৬৩-৭১ | 

বিক্রমপুরের একটি জলযুদ্ধ। GH] ৮/১, বৈশাখ ১৩২৪, পৃ ৩৯-৪২। 

যতীন্দ্রমোহন সিংহ 

অর্থকালী। আরতি (ময়মনসিংহ)। ৩/১, আষাঢ় ১৩০৯, পৃ ২-৭। 

দুই খণ্ড শিলালিপি । প্রবাসী । ৪/৯, পৌষ ১৩১১, পৃ ৪৯৩-৪৯৪। সচিত্র 

অকলঙ্ক শশী৷ ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন । ১/৯, পৌষ ১৩১৮, পৃ ৩৩৪-৩৪১। সচিত্র 

লেখকের সহপাঠী, জলপাইগুড়ির প্রধান উকিল শশিকুমার নিয়োগী প্রসঙ্গে স্মৃতিকথা ইনি ত্রিস্রোতার 
প্রকাশক ছিলেন। 

ঢাকায় রথযাত্রা। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (ঢাকা)। ৬/৪, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ১০৯-১১৫। 

* পূৰ্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য কর্তৃক পঠিত। 

ঘামিনীকান্ত সেন 

মস্লিন শিল্প। বসুমতী | শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৭, পৃ ১০৮-১১৩। সচিত্র 

যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত 

ঢাকায় সঙ্গীত B61 | প্রতিভা (ঢাকা)। ১০/৩, আষাঢ় ১৩২৭, পৃ ১০৬-১০৯১১০/৪, শ্রাবণ ১৩২৭, 
পৃ ১৬৪-১৭২১০/৫, ভাদ্র ১৩২৭, পৃ ১৯১-২০২ ; ১১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৮, পৃ ২৮৭-২৯৬। 
(ঢাকা নগরী ও তন্নিকটবর্তী স্থানের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের এবং যাত্রা নাটকাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণী) 
(ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত) 

যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত বর্ম রায় 

পারজোয়ার সমাজ পোরজোয়ারের কায়স্থ বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ)। কায়স্থ-সমাজ । ১/১১, ভাদ্ৰ 
১৩২৭, পৃ ৬৫৯-৬৬৩ ৷ 

পারজোয়ার সমাজ : রক্ষিত পরিবারের বিবরণ কায়স্ব-সমাজ। ২/১-২, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮, পৃ 
১৩-২১। 

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত। আরতি মেয়মনসিংহ)। ৬/১২, পৌষ ১৩১৩, পৃ ৩৪৯-৩৫৫ | 
বাঙ্গালীর নৌ-যুদ্ধ। বাণী৷ ২/৯-১০, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৪, পৃ ২৬৭-২৭২। 

স্বৰ্গীয় গিরীশচন্দ্র বসু। নব্যভারত। ২৫/১০, মাঘ ১৩১৪, পৃ ৫৫২-৫৫৫। 

বিক্রমপুরে ছাদ রায় ও কেদার রায়ের কীর্তি। জাহন্বী। ৩/১১, ফাল্গুন ১৩১৪, পৃ ৪০২-৪০৯। 


বাংলা সাময়িকপত্ৰে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৭৩ 


আলোচিত প্রসঙ্গ : শ্রীপুর, রাজাবাড়ীর মঠ, কেদার বাড়ী, কাচ্‌কীর দরোজা, কেসার মার দীঘি। 

বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রাচীন স্থান। SI ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫, পৃ ৫১-৫৮। 

রিকিব-বাজারের মস্জিদ, ল্কর-দীঘির শিবমন্দির, টাচুরতলা ঠারইন বাড়ী বা সিদ্ধেশ্বরী কালী-মন্দির। 

রাজনগর প্রবাসী। ৮/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৫, পৃ ২৮৩-২৮৭ ৷ 

বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত (৯)। আরতি ৷ ৮/১, পৌষ ১৩১৫, পৃ ১৮-২২। 

ঢাকার ইতিহাস। এঁতিহাসিক চিত্র । ৪/১২, চৈত্র ১৩১৫, পৃ ৫৬৩-৫৭০;৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, পৃ 

45-2 | 

বৌদ্ধযুগে বিক্রমপুর। সুপ্রভাত | ২/১০, বৈশাখ ১৩১৬, পৃ ৩৬৯-৩৭২ | 

বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তি ও দৰ্শনীয় স্থানসমূহ। প্রবাসী । ৯/১, বৈশাখ ১৩১৬, পৃ ৩৭-৩৯ | সচিত্র 

নপাড়ার চৌধুরী। জাহন্বী । ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, পৃ ৭৭-৮০ | 

বিক্ৰমপুরে প্রাপ্ত রজতনিৰ্ম্মিত বিষ্ণুমূৰ্ত্তির বিবরণ। প্রবাসী । ৯/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬, পৃ ৮৫ | 

ইংরেজ শাসনে বিক্ৰমপুর। এতিহাসিক চিত্র ৫/৩, আষাঢ় ১৩১৬, পৃ ১২৮-১৩৬ | 

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অষ্টধাতু নিৰ্ম্মিত বিষ্ণুমূৰ্ত্তির বিবরণ। মানসী । ১/৬, শ্রাবণ ১৩১৬, পৃ ২৮৪-২৮৫ ৷ 

পাল ও সেন রাজাদিগের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা। এতিহাসিক চিত্র ৫/৫, ভাদ্র ১৩১৬, পৃ ২০৭- 

২১২। 

চাদ ও কেদার রায়। সাহিত্য | ২০/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৬, পৃ ২৭৫-২৮৫। 

কিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূৰ্ত্তি! প্ৰবাসী । ৯/৭, কার্তিক ১৩১৬, পৃ ৫০৪-৫১২। 

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। এতিহাসিক চিত্ৰ ৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৬, পৃ ৩৩৭-৩৫৪ | 

বিক্রমপুরে সৌর প্রভাব। সুপ্রভাত । ৩/৮, PE ১৩১৬, পৃ ৩৪২-৩৪৮ 

বিক্রমপুরে সৌর প্রভাব। এঁতিহাসিক চিত্ৰ | ৫/১২, চৈত্র ১৩১৬, পৃ ৫২৯-৫৪৩। 

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 

সোণাবিবি। MRE ১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, পৃ ৮৫-৮৯। 

স্বর্গীয় কালীপ্রসম্ন ঘোষ। নব্যভারত | ২৮/৪, শ্রাবণ ১৩১৭, পৃ ২৩৮-২৪২। 

কাপাসিয়া। সুপ্রভাত | ৪/২, ভাদ্ৰ ১৩১৭, পৃ ৭০-৭২। 

সতী ঠাক্রুণের মঠ/ প্রাচীন পঞ্জী। বাণী 1 ৩/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৭, পৃ ২৯৮-৩০০। 

শ্রীত্রীজগন্নাথ ঠাকুরের বাস্তভিটা। প্রবাসী | ১০/১/৬, আশ্বিন ১৩১৭, পৃ ৫৩১-৫৩৫ | 

স্বর্গীয় কালীকিশোর গুহ। নব্যভারত | ২৮/৬, আশ্বিন ১৩১৭, পৃ ৩৮০-৩৮২। 

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত প্রাচীন বিষ্ণুমূৰ্ত্তির বিবরণ । বাণী । ৩/৬-৭, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১৭, পৃ ৩৩৮-৩৪১। 

বিক্রমপুরের বিখ্যাত ‘বাউলিয়া’ বৃক্ষ। প্রবাসী । ১১/১/৩, আষাঢ় ১৩১৮, প্‌ ২৮৭-২৮৮ | সচিত্র 

বিক্ৰমপুরে প্রাপ্ত রজত-নিৰ্ম্মিত বিষুরমূর্তি। সুপ্রভাত | ৪/১২, আষাঢ় ১৩১৮, প্‌ ৫৩৬-৫৩৮। সচিত্র 

সুধারাম বাউল। প্রতিভা ঢোকা)। ১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮, প্‌ ১৮৫-১৯০। 

বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাব। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (ঢাকা)। ১/৪, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ ১৫০-১৫৫। 

সচিত্র 

টাদরায়-কেদার রায়। বাণী । ৪/৯, পৌষ ১৩১৮, পৃ ৩৩১-৩৪০। 

বিক্রমপুরের স্থাপত্য HS সুপ্রভাত | ৫/১১, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯, পৃ ৪৫০-৪৫৫! সচিত্র 

ভি :সতী ঠাক্রুণের মঠ,আবিরপাড়ার মঠ, হল্দিয়া BAG, কনকসারের মঠ, আউটসাহীর 
| 


১৭৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা 


বিক্রমপুরের স্থাপত্য-চিহ্ন (২) সুপ্রভাত | ৬/৮, FA ১৩১৯, পৃ ৩৫৫-৩৬০ | সচিত্ৰ 

বিক্রমপুর পরগণার শ্রীনগরে লালা কীৰ্ত্তিনারায়ণ, পাথরঘাটা মস্জিদ, ফুল্পশালী বা ফুরশাইল, রায়পুর, 
দ্বিপাড়া। 

পণ্ডিত কমলাকান্ত সাৰ্ব্বভৌম। বিক্রমপুর ৷ ১/১, বৈশাখ ১৩২০, পৃ ৬-১২। 

কাঞ্চনমালা। বিক্রমপুর । ১/১, বৈশাখ ১৩২০, পৃ ২৩-২৫ ৷ C 

* বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত উপকথা | 

স্বৰ্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়। বিক্রমপুর | ১/২, শ্রাবণ ১৩২০, পৃ ৫০-৫৫ | সচিত্র 

বেণুবতী। বিক্রমপুর | ১/২, শ্রাবণ ১৩২০, পৃ ৫৫-৫৯ | 

+ বিক্রমপুর অঞ্চলে প্ৰচলিত উপকথা। 

স্বৰ্গীয় রেবতীচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নব্যভারত। ৩১/৭, কাৰ্তিক ১৩২০, পৃ ৪২৬-৪২৯ | 

বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কৰ্য্য-কীৰ্ত্তি। বিক্রমপুর | ১/৩, কার্তিক ১৩২০, পৃ ১১৮-১২৫; ১/৪, মাঘ 
১৩২০, পৃ ১৮২-১৮৫ | সচিত্র 

চাদ রায় কেদার রায়ের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা। সুপ্রভাত ৷ ৭/৬, পৌষ ১৩২০, পৃ ২৬০-২৬৩ | 
সচিত্র 

বিক্ৰমপুরে প্রাপ্ত নটরাজ শিবমূর্তি। ভারতবর্ষ ৷ ১/২/১, পৌষ ১৩২০, প্‌ ১১-১৭। সচিত্র 
টেপাই। বিক্রমপুর | ১/৪, মাঘ ১৩২০, পৃ ১৫৬-১৬০। 

(বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত উপকথা) 
“রায় অভয়াচরণ মিত্র বাহাদুর। বিক্রমপুর ৷ ১/৪, মাঘ ১৩২০, পৃ ১৬০-১৬২। 

কেদার রায় কীর্তি-কথা। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন | ৩/১০, মাঘ ১৩২০, পৃ ৩৩৯-৩৪৭ ;৩/১১, 
WIA ১৩২০, পৃ ৩৫৪-৩৬০। 

পণ্ডিত “অদ্বৈতচন্ত্ৰ ্যায়রত্ব। বিক্রমপুর | ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ ৫০-৫১! 

বিক্রমপুর রঘুরামপুরের পুষ্করিণী খননের বিবরণ। বিক্রমপুর ৷ ২/৩, আষাঢ় ১৩২১, প্‌ ১৩৭-১৪২। 
সচিত্র 


বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : পালদিয়া। বিক্রমপুর | ২/৪-৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২১, পৃ ১৯৪-১৯৭ | 
বিক্রমপুরবাসীর চরিত-কথা (2) :স্বর্গীর ভুবনমোহন দাস। বিক্রমপুর ৷ ২/৪-৫, শ্রাবণ-ভাত্র ১৩২১, 
পৃ ২২৩-২২৭। 

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন শ্রীমূর্থি-পরিচয়। সঙ্কল্প 1 ১/১/২, আশ্বিন ১৩২১, পৃ ২২৩-২২৮। 
সচিত্র 


বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : রাড়িখাল। বিক্রমপুর | ২/৭, কার্তিক ১৩২১, পৃ ২৮৪-২৮৯। 
ভাগ্যকুলের Peseta | বিক্রমপুর | ২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ ৩৪১-৩৪৪ ১২/৯-১০, পৌষ- 
মাঘ ১৩২১, পৃ ৩৯৪-৪০০ ;৩/৩, আষাঢ় ১৩২২, পু ১৪৬-১৪৯ ;৩/৪, শ্রাবণ ১৩২২, পৃ ২২৭- 
২৩৮ [২২৮]। 

অমর গজারি বৃক্ষ। তোষিদী ঢোকা)। ৫/৯, পৌষ ১৩২১, প্‌ ২১২-২১৩ ৷ 

ইছাপুরা গ্রামের পঞ্চরত্ন মঠ। বিক্রমপুর | ২/৯-১০, পৌষ-মাঘ ১৩২১, পৃ ৩৬৬-৩৬৮। 

রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুর। বিক্রমপুর । ৩/৪, শ্রাবণ ১৩২২, পৃ ২১৪-২২৫ ;৩/৫-৬, ভাদ্ৰ-আশ্বিন 
১৩২২, প্‌ ৩০৬-৩০৭। 


গ্রাম্-বিবরণ/বিবিধ-প্রসঙ্গ। বিক্রমপুর । ৩/৭, কার্তিক ১৩২২, পৃ ৩৫৮-৩৬০। 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৭৫ 


বিক্রমপুরের কথা। তোবিণী | ৬/৯, পৌষ ১৩২২, পৃ ১৯৫-১৯৮ | সচিত্র 
বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : ফেগুণাসার। বিক্রমপুর ৷ ৪/১, বৈশাখ ১৩২৩, পৃ ২৪-২৬ ৷ 

স্বৰ্গীয় পূৰ্ণচন্দ্ৰ রায়। বিক্রমপুর | ৪/৩, আষাঢ় ১৩২৩, পৃ ৯৪-১০০। 

রাজাবাড়ীর মঠ। বাঁশরী । ১/২৪, ৫ আশ্বিন ১৩৩০, পৃ ৯-১০। সচিত্র 
বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গ। প্ৰতিভা | ১৫/৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৩২, পৃ ১৫৪-১৫৮। 

* বিক্রমপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষোড়শ অধিবেশনে পঠিত। 

ঢাকার কুটীর-শিল্প। তত্তবায়-সমাচার | ১/৪, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, পৃ ৯৯-১০০। 

বিক্রমপুর ইছাপুরা গ্রামের কয়েকটি শ্রীমূর্তির পরিচয়। প্রবাসী জিবি ভাদ্র ১৩৪২, পৃ ৬৫৮- 
wes | সচিত্র 

বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্যের কথা।. দেশ | ৩/৩১, জারা, ১৩৪৩, পৃ ৪১২-৪১৫; 
8৪৩০ | 

বাঙ্গলা সাহিত্য ও বিক্ৰমপুর। দেশ৷ ৩/৩২, ১৩ আষাঢ় ১৩৪৩, পৃ ৫১০-৫১১ | 

বিক্ৰমপুরে প্রাপ্ত সদাশিব মূৰ্ত্তি। ভারতবৰ্ষ | ২৪/২/১, পৌষ ১৩৪৩, পৃ ২৫-২৭ সচিত্র 
বিক্রমপুরের প্রত্ব-সম্পদ। ভারতবর্ষ । ২৪/২/৪, চৈত্র ১৩৪৩, পৃ ৫৭২-৫৭৬। সচিত্ৰ 

বিক্রমপুরের শিল্পসম্পদ্‌। প্রবাসী ৷ ৩৭/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪, পৃ ২০৯-২১১। সচিত্র 

বিক্রমপুরের প্রতু-সম্পদ। ভারতবর্ষ | ২৫/১/৩, ভাদ্র ১৩৪৪, পৃ ৩৮৭-৩৯৮। সচিত্র 

বিক্রমপুরের ও বাঙ্গালার সৰ্বপ্ৰথম অৰ্দ্ধনারীশ্বর মুর্ত্তি। ভারতবর্ষ | ২৬/১/৪, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ 
৬১৪-৬১৯। সচিত্র 

বিক্রমপুর লস্কর দীঘির শিবমন্দির। প্রবাসী | ৩৮/২/৬, চৈত্র ১৩৪৫, পৃ ৮১২-৮১৫। সচিত্র 
পূর্ববঙ্গের নাট্যশালা ও নাট্যকার। উত্তরা কোশীধাম)। ১৪/৩, ভাদ্র ১৩৪৬, পৃ ৯৫-৯৯ ; ১৪/১০, 
চৈত্র ১৩৪৬, পৃ ৪২১-৪২৫; ১৪/১১, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃ ৫০১-৫০৬; ১৪/১২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭, পৃ 
৫৪৮-৫৫২ ; ১৫/২, শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃ ৯৭-১০৩। 

আলোচিত প্ৰসঙ্গ: ঢাকার পূৰ্ববঙ্গ নাট্যশালা, ইলিসিয়ান থিয়েটার, কুঞ্জলাল নাগের লেখা বিম্বমঙ্গল 
(১৮৮৬) ও সীতা নির্বাসন (১২৯৩) নাটক। 

বিক্রমপুরের কয়েকটি প্রাচীন মঠ। প্রবাসী | ৪০/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃ ৩২০-৩২৬। সচিত্র 
আলোচিত প্রসঙ্গ : সতীঠাকরুণের মঠ, বাঁরৈখালির মঠ, ফেগুনাসারের মঠ, কামারখাড়ার মঠ, দুয়াল্লীর 
মঠ। 

রাজবল্লভের গয়ায় ভূমিদান ও তৎকালীন দলিল- পত্র। ভারতবর্। wie চৈত্র ১৩৪৭, পৃ ৪৬৭- 
৪৭৩। সচিত্র 

বিক্রমপুর আউটসাহী পল্লী-কল্যাণাশ্রমের বাসুদেবমূর্তি। ভারতবর্ষ । ২৯/১/১, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ 
১০৩-১০৪ | সচিত্র 

বিক্ৰমপুরে প্রাপ্ত নবগ্রহমুর্তির পরিচয়। ভারতবর্ষ ।৩১/১/২, শ্রাবণ ১৩৫০, পৃ ১১১-১১৩ ৷ সচিত্র 
ঢাকার জন্মাই্টমীর মিছিল : সেকাল ও একাল। প্রবর্তক | ২৮/১/৫, ভাদ্র ১৩৫০, পৃ ২৫২-২৫৬। 
বিক্রমপুরের ইতিহাসের কয়েকটি কথা। ৬৬ আষাঢ় ১৩৫১, পৃ ২১-২৩ | সচিত্র 
এই প্রবন্ধের সহযোগী লেখক বিশ্বেশ্বর চক্ৰবৰ্তী | 

যমারি মূৰ্ত্তি বিক্রমপুর! ভারতবর্ষ | ৩৩/২/১, পৌষ ১৩৫২, পৃ ৪৮-৪৯ | সচিত্র 

বিক্রমপুরের কথা। TRAP | ১৩/২/২, মাঘ ১৩৫২, পৃ ১৮৪-১৮৬ ; ১৩/২/৩, ফাল্গুন ১৩৫২, পৃ 
২৩০-২৩৯ | সচিত্ৰ 


১৭৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


বিক্ৰমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তির পরিচয়। প্ৰবাসী | ৪৬/১/৩, আষাঢ় ১৩৫৩, পৃ ২৩৭-২৩৮ ৷ 
রত্বসম্ভব--খ্যানী বুদ্ধ, লোকনাথ, পদ্মপাণি লোকনাথ, মারীচি। 

সিদ্ধৈকবীরো মঞ্জুত্রী। ভারতবর্ষ | ৩৪/১/৪, আশ্বিন ১৩৫৩, পৃ ৩২২-৩২৩। সচিত্র 

কুচবিহার শিক্ষাবিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ। কুচবিহার দর্পণ ( কোচবিহার)। ১০/৩, আষাঢ় ১৩৫৪, পৃ 
১২৫-১২৭। 

কাশীকাস্ত মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে | 

ঢাকাপ্রকাশ ও বাঙ্গলার প্রাচীন কথা। বঙ্গশ্ৰী ১৫/১/৩, ভাদ্র ১৩৫৪, পৃ ২৪৪-২৪৮ ;১৫/১/৪, 
আশ্বিন ১৩৫৪, পৃ ৩০১-৩০৫। 

বিক্রমপুরের অতীত এখ্বৰ্য্য। ভারতবর্ষ | ৩৮/২/৫, বৈশাখ ১৩৫৮, পৃ ৩৮৩-৩৮৮। সচিত্র 
চন্দ্র-পাল-বর্ম্ম-সেন বংশের রাজত্বকালে বিক্রমপুরের সামাজিক অবস্থা। TAP | ১৯/১/৫, কার্তিক 
১৩৫৮, পৃ ৩৯৯-৪০২। 

বিক্রমপুরের নানা কথা। বঙ্গশী | ১৯/২/১, পৌষ ১৩৫৮, পৃ ৪২-৪৮। সচিত্র 
যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ 

ভাগবতভূষণ রাধারমণের কথা। রবি (আগরতলা, ত্রিপুরা)! ৫/১, আষাঢ় ১৩৩৯ | বজ 
বঙ্গাব্দ), প্‌ ২-৮; ৫/২, আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ ১১৬-১২১; ৫/৩, পৌষ ১৩৩৯, পৃ ১৯৩-১৯৭ | 
ত্রিপুরারাজ বীরচন্দ্ৰ মাণিক্যের প্রাইভেট সেক্রেটারী রাধারমণ ঘোষ প্রসঙ্গে 

যোগেশচন্দ্ৰ চৌধুরী 

পূর্ব-বাঙ্গালায় মনুষ্য-বিক্ৰয়। ভারতবৰ্ব। ১৭/২/৫, বৈশাখ ১৩৩৭, পৃ ৮৪২-৮৪৩। সচিত্র 
যোগোশচন্দ্ৰ দাস 

ঢাকার সেতারশিল্পী ভগবান ওস্তাদজী। শাস্তি (ঢাকা)। ৪/১, FRA ১৩৩৫,প্‌ ৩৫-৩৬ | সচিত্র । 
ঢাকার এসরাজ শিল্পী শ্যামটাদ দাস। শান্তি। ৪/৩, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃ ১১৮-১১৯ ৷ 
যোগেশচন্দ্র পাল 

লক্ষ্মণ সেন। মানসী ও TAT ২০/১/৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ ৩৬৭-৩৬৯ | 

যোগেশচন্দ্র সেন 

বিক্রমপুরে খাল না রাস্তা £। বিক্রমপুর! ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ৮৪-৮৭। 

রবীন্দ্রনাথ সেন 

বাউল ঠাকুর রামদাস। প্রতিভা ৩/১, বৈশাখ ১৩২০, পৃ ৬৩-৬৪। 

রমাকান্ত গুপ্ত [আনন্দনাথ রায়] 

আনন্দময়ী। ভারতী ৷ ২১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪, পৃ ১১৯-১২৪। 

রমাকান্ত সেন [আনন্দনাথ রায়] 

কবি শিবচন্দ্র সেন। MET! ১/৭, কার্তিক ১৩০৫, পৃ ২২৬-২৩১। 

রমাপ্রসাদ চন্দ 

বিক্রমপুর-_একালে ও সেকালে। প্রবাসী। ৩৪/২/৫, FRA ১৩৪১, পৃ ৭০৬-৭১৩ | সচিত্র 
রমেশ বসু 

নূতন ধরণের RER (বিশ্বরূপ)। পঞ্চপুষ্প। ৪/১/১, বৈশাখ ১৩৩৮, পৃ ২০-২২। 

একটি গ্রাম্য চিত্রশালা। প্রবাসী | ৩৩/২/৫, ফাল্গুন ১৩৪০, পৃ ৬৪৯-৬৫৬। সচিত্ৰ 

আড়িয়ল গ্রামের চিত্রশালা প্রসঙ্গে | 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৭৭ 


স্থানীয় চিত্রশালা গঠনের অন্তরায়। বঙ্গশ্ৰী। ২/২/৩, আশ্বিন ১৩৪১, পৃ ৩৪৬-৩৪৮। সচিত্র 
আড়িয়ল গ্রামের চিত্রশালা AAC | 

রসিকচন্ত্র বসু 

রঘুনাথ গৌঁসাই। আরতি মেয়মনসিংহ)। ২/৫, কার্তিক ১৩০৮, পৃ ১০৯-১১৭। 

শ্রীবিক্রমপুর! সৌরভ মেয়মনসিংহ)। ৩/৩, পৌষ ১৩২১, পৃ ৮১-৮৪। 

রঘুনাথ গৌসাই। সৌরভ | ৪/১১, ভাদ্র ১৩২৩, পৃ ৩১৭-৩১৮। 

রসিকলাল og 

মহারাজ রাজবল্পভ ও তাহার সমকালবর্তী বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ/ আমাদের এঁতিহাসিক oreta ভারতী। 
২৮/৫, ভাদ্ৰ ১৩১১, পৃ ৪৬৩-৪৭৩। 

পরলোকগত ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন। মন্দার-মালা। ১/৪, অগ্রহায়ণ ১৩২০, পৃ ১৫৭-১৬৩! 
রামপাল। মন্দার-মালা। ১/৮, চৈত্র ১৩২০, পৃ ৩৪৯-৩৫৮; ১/৯, বৈশাখ ১৩২১, পৃ ৪১৩-৪২২। 
রাজেন্দ্রকুমার বণিক 

ধামরাই-দর্শন। গন্ধবণিকৃ | ৮/১১, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, পৃ ৩৮৩-৩৮৫। 

রাজেন্দ্রলাল আচার্য 

রামপাল। মানসী । ৭/১/১, AT ১৩২১, পৃ ৩৫-৪৩ 3৭/১/২, চৈত্র ১৩২১, পৃ ১৫৩-১৬৩। 
রাধাগোবিন্দ বসাক 

মদনপুরে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্র-দেবের নূতন তাত্রশাসন। ভারতবর্ষ | ৩৪/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, পৃ 
৫১৪-৫১৮। সচিত্র 

রাধারমণ গোস্বামী 

ঢাকার কাহিনী। THA | ৬/২/৩, আশ্বিন ১৩৪৫, পৃ ৪০৮-৪১২ ;৬/২/৬, পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৮২২- 
৮২৯। সচিত্র 

রাসমোহন চক্রবর্তী 

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। শাস্তি ঢোকা)। ৩/৪, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৫, পৃ ২০৭-২১০। 
রেবতীমোহন গুহ 

বিক্রমপুর প্রেতিবাদ)। প্রতিভা ৷ ৫/৯, পৌষ ১৩২২, পৃ ৩২৮-৩৩৭। 

নগেন্দ্রনাথ বসুর লেখা প্রবন্ধের সোহিত্য-পরিষৎ-পররিকা, ২২/১, ১৩২২) প্রতিবাদ | 
রোহিলীকুমার নাথ 

রায় সাহেব AHA GS | নব্যভারত | ৩৪/১, বৈশাখ ১৩২৩, পৃ ৪২-৪৭। 

ললিতমোহন ঘোষ 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : ঘোষের কোলাপাড়া। বিক্রমপুর | ২/১১-১২, ফাঙ্গুন-চৈত্র ১৩২১, পৃ 
8১৩-৪১৭ | 

শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবাসী । ২১/২/৬, চৈত্র ১৩২৮, পৃ ৭৬৬-৭৬৮ | 

শরচ্চন্দ্র সেন 

চন্দ্রমল্ল বা চীনমাল। অৰ্চ্চনা । ১৭/৫, আষাঢ় ১৩২৭, প্‌ ১৬৭-১৬৮ | 


১৭৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ও সংখ্যা 


শ্যামলাল গোস্বামী 

অতীত ও বর্তমান ঢাকা। অৰ্চ্চনা | ১০/৫, আষাঢ় ১৩২০, পৃ ১৯২-১৯৬ ৷ 

* এই প্রবন্ধটী প্রসিদ্ধ East and West নামক মাসিকপত্ৰে প্রকাশিত Dacca Past and Present 
নামক প্ৰবন্ধাবলম্বনে লিখিত। 

শ্রীশচন্দ্র গুহ 

রাজাবাড়ীর মঠ : কেদার রায়ের কীর্তি প্রাচী (ঢোকা)। ১/১/৪, আশ্বিন ১৩৩০, পৃ ৩৮৪-৩৯০। 
সচিত্র 

ঢাকাই মস্লিনের যুগ। প্রবর্তক | ২৬/১/৩, আষাঢ় ১৩৪৮, পৃ ২৪৯-২৫০ | 

বাংলার বস্ত্রব্যবসায়ের সমৃদ্ধির যুগ। প্রবর্তক | ২৫/১/৪, শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃ ৩৫৪-৩৫৬) 

শ্রীচরণ চক্রবর্তী 

"রায় রামশঙ্কর সেন বাহাদুর। সংসার । ১/৫, ২৯ জানুয়ারী ১৮৯৮, ১৭ মাঘ ১৩০৪, পৃ ৩৭-৩৯ | 
শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

সমাজ-সংস্কারক রাসবিহারী সুখোপাধ্যায়। প্রদীপ । ৩/৮, আবণ ১৩০৭, পৃ ২৪৭-২৫৩। সচিত্র 
শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ 

“ঢাকার জন্মাষ্টমী”। সন্তোষ গেফরগাঁও, ময়মনসিংহ)। ১/৫, ভাদ্র ১৩২২, পৃ ১০৪-১০৫। 
শ্রীশপদ গুহনিয়োগী 

দিয়াবাড়ীর রাহা বংশ। কায়স্থ-সমাজ । ৯/৫, ভাদ্র ১৩৩৫, পৃ ২৪১-২৪৩। 

সতীভূষণ সেন গুপ্ত 

মোগল রাজত্বে ঢাকা। সুধা । ৩/২-৩, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১০, পৃ ১৭৪-১৭৮। 

সতীশচন্দ্ৰ সরকার 

স্বৰ্গীয় নীলকান্ত সরকার এম, এ, স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান। নকরমপুর (ঢোকা)। ২/৯-১০, পৌষ-মাঘ 
১৩২১, পৃ ৩৯২-৩৯৪। 

সতীশচন্দ্র সেন 

স্বর্গগত প্রচারক গিরিশচন্দ্র সেন। নব্যভারত | ২৮/৫, ভাদ্ৰ ১৩১৭, পৃ ২৭৯-২৮৩। 

সত্যভূষণ সেন 

জগতের সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ গণিতবিদ্যাকৌশলী সোমেশচন্দ্র বসু। প্রবাসী | ২৯/১/১, বৈশাখ ১৩৩৬, পৃ 
১২৭-১৩১। 

সত্যেন সেন 

ঢাকায় নীলকর। সোনার বাংলা ঢোকা)। শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৪, প্‌ ৪৯-৫২। 
সত্যেন্্রকুমার দাস 

বিক্রমপুরে দাসতৃ-প্রথা। মানসী ও মন্মর্বাণী | ১৯/১/৫, আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ ৪২৬-৪২৭। 
সত্যেন্্রকুমার দাস সাহিত্য-রত্ব 

বিক্রমপুরের প্রাচীন-সাহিত্য। ভারতী | ৪৮/৮-১০, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৩১, পৃ ৮০১-৮১০। 

দ্বিজ জগন্নাথের মনসা-মঙ্গল প্রসঙ্গে 


সত্যেন্্রকুমার বসু 
মধুপুর-জঙ্গল ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ। GHATS | ৩/৭, কার্তিক ১৩১৯, পৃ ৪৮২-৪৮৫ | 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৭৯ 


সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিক্রমপুরের শব্দ-সম্পদ। বিক্রমপুর ৷ ২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ ৩৪৫-৩৫২ ;৩/৭, কার্তিক ১৩২২, 
পৃ ৩৩০-৩৩৭ | 

রাসবিহারী-স্মৃতি। বিক্রমপুর । ৩/৭, কার্তিক ১৩২২, পৃ ৩৪৭-৩৪৮ | 

কবি ও সমাজ-সংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে l 

সমর বসু 

ব্যায়ামে বাঙ্গালী : পরেশনাথ ঘোষ। সংহতি | ২৯/৩, আষাঢ় ১৩৬৯, পৃ ১২৯-১৩২ [১৩৩-১৩৬]। 
সচিত্র 

ব্যায়ামে বাঙ্গালী : শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সংহতি | ২৯/৫, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ ২১৪-২১৭ ৷ সচিত্র 
সমরেন্দ্রচন্দ্র দেব বৰ্মা 

ঢাকা। বাধিক বসুমতী | শারদীয়া ১৩৩৩, প্‌ ১৩৫-১৪৪ | সচিত্র 

সমরেন্দ্রকিশোর বসু 

দক্ষিণ-বিক্রমপুরের লাঠিখেলা। অত্ৰি ১/৫, বৈশাখ ১৩৪৪, পৃ ২৮৯-২৯৩। 

বিক্রমপুরের ইতিহাস। শ্রীভারতী | ৩/৫, পৌষ ১৩৪৭, পৃ ২৬৭-২৭৪। 

যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্তের “বিক্রমপুরের ইতিহাস’ গ্রন্থের সমালোচনা। 

সরঘুবালা গুহ 

হরিষ মঙ্গলচণ্তীর ব্রত। বিক্রমপুর | ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, প্‌ ৬৫-৬৮। 

সামস্উদ্দিন আহমদ্‌ 

ঢাকার পুরাতন সহর। অবসর | ৮/৮, চৈত্র ১৩১৮, পৃ ৩৪৮-৩৫১। 

সুকুমার সেন 

সপ্তদশ শতাব্দীর তিনখানি দলিল ও একটি গ্রামিক বিরোধের কাহিনী। ইতিহাস ৷ ১/২, অগ্রহায়ণ 
১৩৫৭, পৃ ৮৭-৯০ | * 

সুখবিন্দু সেনগুপ্ত 

একটি পুরাতন দুৰ্গ । এঁতিহাসিক চিত্র | ৫/৬, আশ্বিন ১৩১৬, পৃ ২৯৫-৩০৪ [২৭৯-২৮৮] ; ৫/৭, 
কাৰ্তিক ১৩১৬, পৃ ৩২৯-৩৩৫ | 

বিক্ৰমপুরে বৌদ্ধ প্রভাব। এঁতিহাসিক চিত্র | ৫/৭, কাৰ্তিক ১৩১৬, পৃ ২৯৬-৩০৯ | 

* সাহিত্যপরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত “বিক্রমপুরের এঁতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ” প্রবন্ধের একাংশ। 
বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুৰ্গ ৷ সাহিত্য-পরিষৎ-পৱ্ৰিকা ১৬/৪, ১৩১৬, প্‌ ২৩৩-২৩৯ | 
সুখবিন্দু সেন 

বিক্রমপুরের এঁতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ২০/৪/৯৪৭, আষাঢ় ১৮৪৪ শক, পৃ 
৫৯-৬৩ | 

* সাহিত্যপরিষদের ছাত্রসভ্যের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। 

বিক্রমপুরের এতিহাসিক প্রাচীনত্ব। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ২০/৪/৯৫৪, মাঘ ১৮৪৪ শক, পৃ ২৬৪- 
২৬৮। 

সুদর্শনচন্ত্র বিশ্বাস 

পূৰ্ববঙ্গে পালরাজগণ : প্ৰতিবাদ। প্ৰতিভা । ২/১১, PAA ১৩১৯, পৃ ৬৭৪-৬৭৬ | 
সুদৰ্শনচন্দ্ৰ বৰ্মা [বিশ্বাস] 

প্রাচীন অভিজাত জমীদার বংশ : পাটগ্রামের রায়। মাহিব্য-সমাজ ৷ ১৫/১১, BRA ১৩৩২, পৃ ৫৪৯- 


১৮০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


৫৫৫ ; ১৫/১২, চৈত্র ১৩৩২, পৃ ৬০৪-৬১২। 

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় 

ফতেজঙ্গপুর। প্রতিভা | ২/৪, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ ২৩২-২৩৪ | 

বিক্রমপুরের ধর্ম্মসম্প্রদায়। বিজয়া । ৩/৫, মাঘ ১৩২১, পৃ ৪১৩-৪১৯ ৷ 
বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : ঝিঝারী। বিক্রমপুর । ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃ ৬৪-৭২ | 
বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : গাওদিয়া। বিক্রমপুর | ৪/৩, আষাঢ় ১৩২৩, প্‌ ১৩২-১৩৮ | 
ইদিলপুর কি বিক্রমপুরের সীমান্তর্ভুক্ত? বিক্রমপুর ৷ ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, পৃ ১৫১-১৫৬। 
কবি কৃষ্ণকান্ত পাঠক। প্রতিভা (ঢাকা)। ৭/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪, পৃ ৬২-৭০। 

সুনীলচন্দ্ৰ দে 

লুপ্ত মসলিন ব্যবসায়। তন্তবায় সমাচার | ২/২, আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ 891 

* Dacca in 1840 প্রবন্ধটি ‘Bengal Past & Present' Journal-4 (July-September, 1921) 
প্রকাশিত হয়। ...লুপ্ত মসলিন ব্যবসায়’ উক্ত প্রবন্ধের অনুদিত অংশবিশেষ। 

সুবিমল বসাক 

বিয়ার গীত। অমৃত | ১৭/২৮, ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪, পৃ ৪৫-৫৩। 

সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : মধ্যপাড়া | বিক্রমপুর । ৩/৪, শ্রাবণ ১৩২২, পৃ ২০৮-২১৩। 
বিক্রমপুরের “ভুল উড়ান”। বিক্রমপুর ৷ ৩/৭, কার্তিক ১৩২২, পৃ ৩২৮-৩৩০। 

পণ্ডিত “emia বিদ্যালঙ্কার। বিক্রমপুর ৷ ৪/১১, PIA ১৩২৩, পৃ ৫৩৬-৫৩৯। 
বিক্রমপুরের প্রাচীন সাহিত্যিক প্রতিভা। অঙ্চ্না | ২৮/১২, মাঘ ১৩৩৮, পৃ ৩৮০-৩৯২। 
বিক্রমপুরের সাহিত্যিক প্রতিভা। অর্চনা | ২৯/৫, আষাঢ় ১৩৩৯, পূ ১৫২-১৫৮১২৯/১০, অগ্রহায়ণ 
১৩৩৯, পৃ ৩২৬-৩২৮ ; ২৯/১২, মাঘ ১৩৩৯, পৃ ৩৭৮-৩৭৯। 

বিক্রমপুরের সাহিত্যিক প্রতিভা। অৰ্চ্চনা | ৩০/১০, অগ্রহায়ণ ১৩৪০, পৃ ৩১৬-৩২০। 

কবি নিবারণচন্দ্র বসু, কবি শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ, কবি দ্বিজ 
চন্দ্রকুমার, শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, কবি শ্রীপুরুষোত্তম চক্রবর্তী ঠাকুর। 

বিক্রমপুরের সাহিত্যিক প্রতিভা। অৰ্চনা । ৩১/১১, পৌষ ১৩৪১, পৃ ৩৩৭-৩৩৯। 
সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী, স্বর্গীয় অতুলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়। 

বিক্রমপুরের ব্রতকথা : মুস্কিল আসানের ব্রত। অর্চনা। ৩০/৬, শ্রাবণ ১৩৪০, পৃ ১৮৩-১৮৬। 
বিক্রমপুরের ব্রতকথা : সুবচনী ব্রত। তদেব। ৩০/৮, আশ্বিন ১৩৪০, পৃ ২৫৩-২৫৪। 
বিক্রমপুরের ব্রতকথা : ইয়াতলি ব্রত। তদেব। ৩০/১২, মাঘ ১৩৪০, পৃ ৩৮১-৩৮২। 
বিক্রমপুরের ছেলে ভুলান ছড়া! রামধনু। ৮/৮, ভাদ্র ১৩৪২, পৃ ৩৬৩-৩৬৯। 

১৮টি ছড়ার সংগ্ৰহ} 

হরকুমার মুখোপাধ্যায় 

পূৰ্ব্ববঙ্গের সমাজ-সংস্কারক রাসবিহারী। নি্্মার্ল্য। ৩/৫, ভাদ্র ১৩০৭, পৃ ১৬৮-১৭৫। সচিত্র 
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় AA | 

হরিপ্রসন্ন দাসকুঞ্জ 

বাঙ্গালার তক্ষণ-শিল্পের নমুনা। প্রবাসী | ১২/২/৬, চৈত্র ১৩১৯, পৃ ৫৫৮-৫৬৫ | সচিত্র 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৮১ 


“বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কয়েকখানি মূর্তির পরিচয়’। 

হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত 

বিক্রমপুরের গ্রাম ও তাহার নাম রহস্য দৌ, দীয়া, সার)। বিক্রমপুর ! ৪/১২, চৈত্র ১৩২৩, পৃ ৬১৩- 
৬১৫। 

হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ 

বঙ্গে FHS পূজা। প্রবাসী | ১৩/২/৫, ফাল্গুন ১৩২০, পৃ ৪৬৭-৪৬৯। সচিত্র 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় 

কেদার রায়। অঙ্কুর | ১/৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩, প্‌ ১৭৭-১৮০ ; ১/৬, আষাঢ় ১৩১৩, পৃ ২১২-২১৫। 
হরেন্দ্রনাথ ঘোষ 

সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন | ৪/৫-৬, ভাদ্র-আশ্ষিন ১৩২১, পৃ ১৯০- 
১৯৫। 

হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যরত্ব 

বিক্রমপুরের পুরাণকথা। বীণা (নোরায়ণগঞ্জ)। ৩/৭, চৈত্র ১৩৩৪, পৃ ৩০৩-৩০৪ ; ৩/৯, জ্যৈষ্ঠ 
১৩৩৫, পৃ ৩৭৫-৩৭৭ | 

হেমচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় . 

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যাভূষণ। বিক্রমপুর | ৩/৫-৬, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২, পৃ ২৮৮-২৯০ | 

হেমচন্ত্র রায় 

বিদুষী আনন্দময়ী। ভারত-মহিলা (ঢাকা)। ৯/৫, ভাদ্র ১৩২০, পৃ ১৪৭-১৪৮। 

ঢাকার কথা। তোষিণী ঢোকা)। ৫/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২১, পৃ ১৮৫-১৮৮। সচিত্র 

টাদ রায়। কায়স্থ-পতিকা, নবপর্ধ্যায়। ৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ৮২৮৭। 

রায় সাহেব ARMA গুপ্ত। তোবিণী 1 ৬/১১, FRA ১৩২২, পৃ ২৪৮। সচিত্র 

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 

বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ : বিদর্গাও। বিক্রমপুর | ২/৬, আশ্বিন ১৩২১, পৃ ২৩৮-২৪৩ | 

বঙ্গবীর শ্যামাকান্ত। বঙ্গজী | ১৮/২/৩, ফাঙ্গুন ১৩৫৭, পৃ ২০৫-২১৬। সচিত্র 

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে | 

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 

রাজাবাড়ীর মঠ। মাসিক বসুমতী | ২/২/১, কার্তিক ১৩৩০, পৃ ৭-১১। সচিত্র 


নোয়াখালি 


অজ্ঞাত : 

“এড্মিরাল কার্ভালোর জীবনী ও সম্বীপের যুদ্ধ কাহিনী”। নোয়াখালী | ২/১, মাঘ ১৩২৩, পৃ ৩৯- 
৪৪1 

অনঙ্গমোহন দাস 

সন্দ্বীপে পর্তুগীজ প্রভাব। নোয়াখালী | ১/১, মাঘ ১৩২২, পৃ ১৬-২৪ | 

পর্তুগীজ অধঃপতন “সন্দ্বীপে পর্তুগীজ প্রভাব” প্রবন্ধের পরিশিষ্ট)। নোয়াখালী | ১/৩, শ্রাবণ ১৩২৩, 
পৃ ২১২-২১৭। 

সন্দ্বীপের “ঢল”। নোয়াখালী 1 ২/৩, শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ ১৭২-১৮০। 

ঢল অর্থ জলপ্লাবন। 

দিলালরাজার কথা! নোয়াখালী ৷ ২/৪, কার্তিক ১৩২৪, পৃ ২৯৮-৩১০। 

আনন্দনাথ রায় 

বারভূঞা : লক্ষ্মণ মাণিক্য। নব্যভারত | ১৮/১২, চৈত্র ১৩০৭, পৃ ৬৩৩-৬৪০। 

আবদুল ওয়াহেদ 

মাহিসওয়ার। নোয়াখালী । ১/২, বৈশাখ ১৩২৩, প্‌ ১১৭-১২০। 

মাহিসওয়ারের বংশাবলী সহ। 

অতীতের এক টুক্রা। নোয়াখালী ৷ ২/২, বৈশাখ ১৩২৪, পৃ ১২৯-১৩৫। 

আলী আহমদ 

ভুলুয়ার রাজবংশ। বাংলা একাডেমী পত্রিকা ঢোকা)। বিনা ১৩৮৯, পৃ ১-১১। 


কৃষ্তকমল ভট্টাচাৰ্য 

পল্পী-কথা :খিলপাড়া। নোয়াখালী 1 ১/২, বৈশাখ ১৩২৩, প্‌ ১৫৩-১৫৬। 

গণপতি সরকার বিদ্যারত্ব 

ভুলুয়া ও SANA রাজবংশ । কায়স্ব-পরিকা নেব পর্য্যায়)। ১২/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৮, পৃ ৯৯-১০৬। 
গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

পরগণা অমরাবাদ ও চৌমুহনী বা হাট মদনগঞ্জ। নোয়াখালী | ১/৩, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ১৮৬ -১৯০। 
নোয়াখালীর সেদিন আর এদিন। নোয়াখালী ৷ ১/৪, কার্তিক ১৩২৩, পৃ ২৯৭-৩০৩। 

হাতিয়ার পুরাকীর্তি প্রতিধ্বনি। নোয়াখালী। ২/১, মাঘ ১৩২৩, পৃ ৬-৭ | 
নোয়াখালী সম্মিলনী থেকে পুনমু্রিত। 

নোয়াখালী ধ্বংস-মুখে। নোয়াখালী | ২/২, বৈশাখ ১৩২৪, পৃ ৮৬-৮৯। 

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

“বিরিষ্চি'র বাসুদেবমূর্তি। ভারতবর্য | ৩/১/৩, ভাদ্র ১৩২২, প্‌ ৫৮৯-৫৯২। সচিত্র 

RARI বাসুদেবমূর্তি। নোয়াখালী | ১/২, বৈশাখ ১৩২৩, পৃ ১১২-১১৫। 

* “ভারতবর্ষ” হইতে মুদ্রিত। 

তরণীকান্ত দাস 

নোয়াখালী: POA চর-নামকরণ-জীবাবাস। নোয়াখালী | ১/১, মাঘ ১৩২২, পৃ ১১-১৪। 
মেঘনার ভীষণতা। নোয়াখালী । ১/৩, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ২১৭-২২১। 

তারকবন্ধু শুর 

CHANG ও মহাত্মা উদয় দাস। নোয়াখালী | ২/২, বৈশাখ ১৩২৪, পৃ ১৫১-১৫২। 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা :রচনাপঞ্জি / ১৮৩ 


সাধু চৌধুরীমহাশয় ও মোহনগঞ্জ ব্ৰহ্মৰ্য্যাশ্ম। নোয়াখালী | ২/৩, শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ ২৩৩-২৩৭ | 


দীনবন্ধু সাহা 
আমার জন্মভূমি (হাতীয়া)। ব্ৰহ্মবাদী বেরিশাল)। ৩২/১২, চৈত্র ১৩৩৮, পৃ ২৫৯-২৬২ ৷ 
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


ভূলুয়ার রাজবংশ ও বারাহী দেবী। প্রবাসী | ৪৬/২/৪, মাঘ ১৩৫৩, পৃ ৩৯৩-৩৯৯। 

নোয়াখালী শ্রীরামপুরের পূৰ্ব্বকথা। প্রবাসী | ৪৬/২/৫, ফাল্গুন ১৩৫৩, পৃ ৪৯৩-৪৯৫ | 
দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

গদাধর-কুণ্ড (সোনাইমুড়ী)। নোয়াখালী । ১/৪, কার্তিক ১৩২৩, পৃ ২৮৭-২৯০; ২/১, মাঘ ১৩২৩, 
পৃ ৫৮৬০। 

নগেন্দ্রকুমার গুহরায় 

নোয়াখালীর ভাষা-বৈচিত্র্য। বিজয়া । ২/৫, মাঘ ১৩২০, পৃ ৪০৯-৪১৪ | 

প্যারীমোহন সেন 

নোয়াখালী সহর (প্রাচীন ইতিবৃত্ত)। নোয়াখালী ৷ ১/১, মাঘ ১৩২২, পৃ ৭৮-৮০। 

বসন্তকুমার সেনগুপ্ত 

ভুলুয়া। নোয়াখালী। ১/১, মাঘ ১৩২২, প্‌ ৩৩-৩৬। 

মহারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য। নোয়াখালী | ২/৪, কার্তিক ১৩২৪, পৃ ২৮৬-২৯৭। 
বিপিনবিহারী সরকার ভক্তিরত্ব কাব্যভূষণ 

নোয়াখালীতে কৃষিকার্য্য। নোয়াখালী | ১/১, মাঘ ১৩২২, পৃ ৫২-৫৫। 

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সরকার ভক্তিরতু মহাশয়ের “নোয়াখালীর ইতিহাসের” পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্ধৃত। 
কেল্লার দীঘি। নোয়াখালী | ১/৩, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ১৯০-১৯২। 

জ্ঞানচূড়ামণি। নোয়াখালী | ২/১, মাঘ ১৩২৩, পৃ ৩২-৩৫। 

মুকুট দান (ফেণী উপকূলে যুদ্ধের বিবরণ)। নোয়াখালী | ২/২, বৈশাখ ১৩২৪, পৃ ৯৩-৯৬। 
কালের ভায়েরী। নোয়াখালী। ২/৩, শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ ১৯৫-২০১। 

খণ্ডলে কুকি-বিদ্রোহ। নোয়াখালী। 2/8, কার্তিক ১৩২৪, পৃ ২৫৪-২৫৮। 

ভারতচন্দ্র নাথ 

সুজা বাদসাহের রাস্তা। নোয়াখালী। ২/২, বৈশাখ ১৩২৪, পৃ ১৩৬-১৪১। 

দালাল বাজারের জমিদার বংশের ইতিহাস। নোয়াখালী। ২/৩, শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ ২১৫-২১৯; ২/৪, 
কার্তিক ১৩২৪, পৃ ২৭৭-২৮৬। 

ভারতচন্দ্র মজুমদার 

সেকাল ও একালের নোয়াখালী। বঙ্গশ্ৰী। ৫/২/৪, কার্তিক ১৩৪৪, পৃ ৫৩৭-৫৪৩। 

বাঙ্গালীর জীবিকা ও অর্থ-সমস্যা। VRP ৫/২/৫, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪,পৃ ৭৩৪-৭৩৮ | 
নোয়াখালীর কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী। বঙ্গশরী। ৫/২/৬, পৌষ ১৩৪৪, পৃ ৮৯১-৭৯৬ [৮৯৬]। 
নোয়াখালীর চর, দ্বীপ ও নদী। TRA | ৬/১/১, মাঘ ১৩৪৪, পৃ ১১৫-১২০। 

নোয়াখালীর জলপথ ও স্থলপথ। বঙ্গশ্রী। ৬/১/৩, চৈত্র ১৩৪৪, পৃ ৩৪৫-৩৫০। 
মনোমোহন শীল 

“হাতিয়া”। নোয়াখালী | ২/৩, শ্রাবণ ১৩২৪, পৃ ২১৯-২২১। 

মনোরঞ্জন চৌধুরী 

নোয়াখালী গীতিকা। মাসিক বসুমতী | ৩৭/২/৬, চৈত্র ১৩৬৫, পৃ ১০৭২-১০৭৪। 


১৮৪ / সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


মহিমচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী 
ভুলুয়ায় বারাহী। নোয়াখালী ৷ ১/২, বৈশাখ ১৩২৩, পৃ ১২১-১২৫ ৷ 
দেবী বারাহী প্রসঙ্গে খিলপাড়ার জগচ্চন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর লেখা ১টি মালত্রী গান, পৃ ১২৬। 
মহেন্্রকুমার মজুমদার 
বাবুপুর ও প্রভুভক্ত আত্মারাম। নোয়াখালী | ২/১, মাঘ ১৩২৩, পৃ ২৯-৩২। 
বাবুপুর ও চৌধুরীর লড়াই। নোয়াখালী ৷ ২/৪, কার্তিক ১৩২৪, পৃ ২৬২-২৬৭। 
মোহাম্মদ আছাদোল হক সন্ধীপী 
সন্হীপের প্রাচীন কীর্তি। আল্‌-এসলাম | ৫8] /১১-১২, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৫, পৃ ৬১০-৬১৭ | 
চি SNe eT RIN leet ee ae Se ete 
মোজাফ্ফর আহ্মদ 
কৃতবিদ্য মুসলমান ছাত্ৰ/বিবিধ প্ৰসঙ্গ। প্ৰবাসী | ১২/২/২, অগ্রহায়ণ ১৩১৯, পৃ ২২৩-২২৪ সচিত্র 
খনিতত্ত্বিৎ এম ওবায়দুল্লা AAA | 
সন্দ্বীপের পুন্নাল বৃক্ষ পুন্নাল তৈল। নোয়াখালী | ১/৩, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ১৯৩-১৯৪ | 
মোহাম্মদ মহতসমবিল্লা চৌধুরী j 
সাৰ্দ্ধ-সপ্ত পরিবারের ইতিবৃত্ত। নবনূর । ২/১০, মাঘ ১৩১১, পৃ 809-882] 
যতীন্দ্ৰমোহন সিংহ . 
চৌধুরীর লড়াই। নব্যভারত | ১৮/৪, শ্রাবণ ১৩০৭, পৃ ২১৮-২২৩ ; ১৮/৯, পৌষ ১৩০৭, a 
৪৬৯-৪৭৮ | 
ষোগেশচন্ত্ৰ দত্ত 
গুটিকয়েক কথা (নোয়াখালীতে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে)। নোয়াখালী ৷ ১/১, মাঘ 
১৩২২, পৃ ৩৬-৪১। 
বজ্রার মস্জিদ। নোয়াখালী । ১/২, বৈশাখ ১৩২৩, প্‌ ১৩৩-১৩৯। 
প্রজার অবস্থা- সন্দবীপ। নোয়াখালী ৷ ১/১, মাঘ ১৩২২ পৃ ৫৫-৬০। 
‘কিবি’ “নন্দকুমার দাস চেরবদু)। নোয়াখালী | ২/২, cas ১৩২৪, পৃ ১০৯-১১২। 
রাধিকাচন্দ্র গুহ | 
কেশরাঙ্গার শিব। নোয়াখালী । বি ১৩২৩, পৃ ২৯১-২৯২। 
শরচ্চন্দ্র ঘোষ বৰ্মা 
ভুলুয়ার শুর-রাজবংশ। কায়স্ব-পরিকা নব পৰ্য্যায়)। ৯/১, বৈশাখ ১৩২৫, Ee 
শিবচরণ চক্রবর্তী 
শবরী দুৰ্গামণির দান। নোয়াখালী | ২/৪, কাৰ্তিক ১৩২৪, পৃ ২৬৮-২৭০। 
সারদাচরণ চক্রবর্তী 
পরশুরামে মাতঙ্গী মূর্তি! নোয়াখালী | ১/৩, শ্রাবণ ১৩২৩, পৃ ২৩০-২৩১ | 
সুধাংশুচরণ চক্রবর্তী | 
“পঞ্চসাগরে বারাহী দেবী” মৌমাংসা ৭২/ বেতালের বৈঠক)। প্রবাসী | ২৩/২/১, কার্তিক ১৩৩০, 
পৃ ৯২-৯৩। 
সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী 
নোয়াখালীর ভাষা | নোয়াখালী । ae বৈশাখ ১৩২৪, পৃ ৯৬-৯৯ | 


ফরিদপুর 


অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 

নলিয়ায় রাজা সীতারাম। বিচিত্রা। ৬/২/২, ফাল্গুন ১৩৩৯, পৃ ২৬৪-২৭২। সচিত্র 
ফরিদপুরের একটি পুরাতন গ্রাম। প্রবাসী। ৩৩/১/৬, আশ্বিন ১৩৪০, পৃ ৭৬৯-৭৭৭ | সচিত্র 
বালিয়াকান্দি থানার নিয়া গ্রাম প্রসঙ্গে | 

নলিয়া গ্রামের রস-কলা-সম্পদ্‌। প্রবর্তক। ১৯/২/৪, মাঘ ১৩৪১, পৃ ৪০৪-৪১২। 
অজ্ঞাত ` 
এশরচন্দ্র শান্ত্রী। নব্যভারত। ৩৪/১, বৈশাখ ১৩২৩, পৃ ৬০-৬৩। 

লেখক শাস্ত্ৰী মহাশয়ের পুত্র | 

স্বৰ্গীয় রসিকলাল রায়। কায়স্থ-পার্রিকা নবপর্য্ায়। ৭/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৩, পৃ ২৯২-২৯৫ ৷ 
অশোকনাথ শাস্ত্রী 

“রাজকুমার বসু। কায়স্ব-পরিকা। ৩৪/১০, মাঘ ১৩৪২, পৃ ৩০৭-৩০৮। 
অশ্বিনীকুমার সেন 

মীমাংসা ৬৮/বেতালের বৈঠক। প্রবাসী। ২১/১/১, বৈশাখ ১৩২৮, পৃ ১১৬। 
মথুরাপুরের দেউল প্রসঙ্গে। 

আজাহার উল্‌ইস্লাম - 

ফরিদপুরের এঁতিহাসিক কীর্ত্তি। মাহিয্য-সমাজ | ১২/৮, অগ্রহায়ণ ১৩২৯, পৃ ৩৪৮-৩৫২। 
আনন্দনাথ রায় 

সংগ্রাম সাহ। প্রদীপ। ৪/৮, শ্রাবণ ১৩০৮, পৃ ২৭৪-২৮২ ৷ 

ফরিদপুরের প্রাকৃতিক বিবরণ। নব্যভারত। ২২/১০, মাঘ ১৩১১, পৃ ৫১৯-৫২৪। 

বীর কাহিনী বা ফরিদপুরের ইতিহাসের একাংশ। এঁতিহাসিক চিত্র। ২/৯-১০, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১২, 
পৃ ২৪৩ [৪৪৩]-৪৫৯। 

* এই ATH) ১৩১২ সালের ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সাহিত্যপরিষদে পঠিত হয়। 

জপসার কীর্তিপরিচয়। বিজয়া | ২/১১, শ্রাবণ ১৩২১, পৃ ১০০৭-১০১৩। সচিত্র 
(ফরিদপুরের ইতিহাসের জন্য লিখিত।) 

কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ। MATS | ৫/৫, ভাদ্র ১৩২১, পৃ ৪৩১-৪৩৭ | 

জপসার কীর্তি-পরিচয় (পরিশিষ্ট)। বিজয়া। ৩/১, আশ্বিন ১৩২১, পৃ ১৮-২১। সচিত্র 
জপ্‌সার বুড়াশিব। নন্দিনী (শিবপুর, হাওড়া)। ৫/১, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ ৩-৭। 

শ্রী স্থাক্ষরিত। 

ইদিলপুর। নন্দিনী। ৫/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, পৃ ৪২-৪৫। 

+ ফরিদপুরের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, হইতে ATE | এই গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 


১৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


ফরিদপুরের জেলা সংস্থাপনের বিবরণ। বিদ্যুৎ নগর, ফরিদপুর)। ১/৩, চৈত্র ১৩২৮, প্‌ ৪৩-৪৫ | 
* ফরিদপুরের ইতিহাস ২য় খণ্ড হইতে। 

আলতাফ হোসেন 

ফরিদপুরের এতিহাসিক সম্পদ। ইসৃলাম-দশন। ১/১, বৈশাখ ১৩২৭, পৃ ১৬-২১। 

* মুকসুদপুরে “ফরিদপুর মুসলমান-সাহিত্য-সভার” প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। 

কাজী মোতাহার হোসেন 

নওয়াব আবদুল লতিফ। বুলবুল! 8/4, কার্তিক ১৩৪৪, পৃ ৪৭৮-৪৮১। 

গুরুসদয় দত্ত 

মধুরাপুর দেউল। প্রবাসী। ৩৩/২/৬, চৈত্র ১৩৪০, পৃ ৮৪৪-৮৫২। সচিত্র 

মথুরাপুর দেউল ভারতের প্রন্বানম্/রসশ্রী। বঙ্গলক্ষ্মী। ৯/৫, চৈত্র ১৩৪০, পৃ ৩০৫-৩০৯। সচিত্র 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 

কোটালিপাড়ার গ্রাম্য কবি। পঞ্চপুষ্প। ২/৩, আষাঢ় ১৩৩৬, পৃ ৩২৭-৩৩৩। 

সূর্যের নৃতন পাঁচালী। সাহিত্য-পরিষৎ-পারিকা। ৪০/১, ১৩৪০, পৃ ১-১২। 

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২১এ মাঘ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 

ফরিদপুরের “মাঘমণ্ডল ব্ৰত’ প্ৰসঙ্গে 

মাঘমশুল (2) | সাহিত্য-পরিবৎ-পরিকা। ৪১/৩, ১৩৪১, পৃ ৮০-৮৩। 

জলধর সেন 

খীতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ। মাধবী (মেদিনীপুর)। ৩/৫-৬, মাঘ-ফাল্ধুন ১৩৩১, পৃ ১৯৫-১৯৭। 
মথুরাপুর দেউলের প্রতিষ্ঠাতা সংগ্রাম সাহ প্ৰসঙ্গে। 

[জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার ] 

মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন। প্ৰজাপতি৷ ২১/১১, PHA ১৩৩৬, পৃ ১৬৩-১৭৬; ২১/১২, 
চৈত্র ১৩৩৬, প্‌ ১৭৭-১৮১ | 

জ্ঞানেন্দ্ৰমোহন দাস l 

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী am ও চীনপ্রবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামলাল সরকার। প্রবাসী। ২৩/১/৫, ভাদ্ৰ 
১৩৩০, পৃ ৬৬৬-৬৭১। সচিত্র 

দীনেশচন্দ্র সেন 

স্বৰ্গীয় দিগম্বর সাম্যাল। প্রদীপ। ৪/৩, FA ১৩০৭, পৃ ৮২-৯১। সচিত্র 

ুর্গানাথ ঘোষ | 

ভারতী ঠাকুর। সৌরভ। ৫/৯, আষাঢ় ১৩২৪, পৃ ২৫৬-২৬০ | 

স্বামী রামানন্দ ভারতী প্রসঙ্গে। 

নগেন্দ্রনাথ বসু 

স্ত্রী কবি বৈজয়ন্তী। বঙ্ভাষা (আগরতলা, ত্রিপুরা)। ১/৬, আশ্বিন ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ [১৩১০], পৃ 
১৫৯-১৬৩। 

বিদুষী প্রিয়ংবদা। বঙ্গভাবা। ২/৩-৪, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪ ব্রিপুরাব্দ [১৩১১], পৃ ৮৭-৯১। 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী 

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নবাবিষ্কৃত লিপি ৷ ভারতবর্ধ। ২৯/২/৩, FRA ১৩৪৮, পৃ ২৬৯-২৭১। সচিত্ৰ 
হরিবশ্ম্মদেবের সামস্তসার তাত্রশাসন। ভারতবর্ধা ২৫/২/২, মাঘ ১৩৪৪, প্‌ ১৬৯-১৭৪ 


বাংলা সাময়িকপত্ৰে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৮৭ 


ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। ভারতবৰ্ষ। ২৪/১/৪, আশ্বিন ১৩৪৩, পৃ ৫৮২-৫৮৩ | 
বিজয়কুমার ভৌমিক 

বিদুষী গৃহলক্ষ্মী প্রিয়ংবদা। মাতৃমন্দির। ৫/১, বৈশাখ ১৩৩৪, পৃ ২৫-২৬। 

বিজয়কুমার সেন 

স্বীয় নবাব আবদুল লতিফ্‌ খাঁ বাহাদুর। সখা। ১১/৭, জুলাই ১৮৯৩, পৃ ১০৭-১০৮। সচিত্র 
বিনয়েন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 

পক্ষিপ্রবাদ ফেরিদপুর)। পরিচারিকা (কোচবিহার)। ২/৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫, পৃ ৪৯১। 
বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী 

একখানি নবাবিস্কৃত BAYS) ভারতবর্ষ! ২৯/২/৫, বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ ৫২৯। সচিত্ৰ 
আড়িয়লখী ah) ভারতবর্যা ৩১/১/৬, অগ্রহায়ণ ১৩৫০, পৃ ৪৮০-৪৮২। মানচিত্র 
Ropa ভট্টাচাৰ্য 

পূর্ববাঙ্গালায় MAGA | প্রবাসী। ৪/৩, আষাঢ় ১৩১১, পৃ ১২৪-১২৬। 

ফতেয়াবাদ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪০/৩, ১৩৪০, প্‌ ১০৭-১১০। 

* ১৩৪০ সালের ২০এ ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
ভূষণা। প্রবাসী। ৩৪/১/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, পৃ ২০৪-২১০। 
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী) 

মোহাম্মদ মোহসেন। বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পৰরিকা | ৬/২, শ্রাবণ ১৩৩০, পৃ ১৪৭-১৪৯। 
ফরাজী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়তুন্লার পুত্র দুধু মিঞা বা মোহাম্মদ মোহসেন প্রসঙ্গে। 
যতীন্দ্রমোহন রায় 

মুকুন্দরাম রায়। অৰ্ঘ্য। ৯/৬, আশ্বিন ১৩২৫, পৃ ১২৫-১২৭। 

যতীন্দ্রমোহন সিংহ 

ফরিদপুরের ধন্বস্তরি। নব্যভারত। ২৭/১, বৈশাখ ১৩২৬, পৃ ৪৯-৫৩। 

কবিরাজ ছ্বারকানাথ সেন প্রসঙ্গে 

পণ্ডিতপ্রবর *শশধর তর্কচূড়ামণি। ভারতবর্য। ২৫/২/৫, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ ৭৮৯-৭৯২। 
যদুনাথ চক্রবর্তী | 

বন্যাপ্রবাহ ও ম্যালেরিয়া। FSH ১/১/১, ভাদ্র ১৩২১, পৃ ৬৫-৬৭ | 

যোগেন্দ্ৰনাথ ag 

ফরিদপুর খাট্রার বাসুদেব মুর্তি। মানসী । ৩/১০, অগ্রহায়ণ ১৩১৮, পৃ ৭০২-৭০৭ ৷ 
পূৰ্ব্ব বাঙ্গলার অতীত সম্পদ। ভারতবৰ্য। ৪২/১/৪, আশ্বিন ১৩৬১, পৃ ৪৪৫-৪৪৮। সচিত্র 
ফরিদপুর জেলার রুদ্রকর গ্রামের এক ব্ৰাহ্মণ জমিদার পরিবার ও তাদের কীর্তি প্ৰসঙ্গে। 
রসিকলাল রায় 

কবিরত্ব বিহারীলাল। কায়স্থ-পত্রিকা নেবপর্য্যায়)। ৬/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, পৃ ১০০-১০৪। 
বিহারীলাল গুহরায় প্রসঙ্গে। শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাময়িকপত্র পরিচালক! 

ব্লাধাগোবিন্দ নাথ 

বিদূষী প্রিয়ন্থদা দেবী। সমাজ। ২/৪, ফাল্গুন ১৩১৭, পৃ ৫৯-৬৪ | 

শরচ্চন্দ্র ঘোষ 

মজলিস আউলিয়া। আৰ্য্য-কায়স্থ-প্ৰতিভা। ৬/৬, আশ্বিন ১৩২০, পৃ ২৭১-২৭৩ | 


১৮৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


শরচ্চন্দ্র ঘোষ বৰ্মা 

কবি কাশীনাথ। কায়স্থ-সমাজ৷ s/e, PIA ১৩২৬, পৃ ২৯৯-৩০১ | 

আলগী গ্ৰামনিবাসী কবি কাশীনাথ মজুমদার প্রসঙ্গে। 

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী 

রামচরণ সৰ্ব্বজ্ঞ। সাহিত্য-সংবাদ হোওড়া)। ২/৩, আশ্বিন ১৩১৯, পৃ ১২৯-১৩২। 
শ্রীশচন্ত্র শর্মা 

খাটরার বাসুদেব। মালঞ্। ৭/৪, শ্রাবণ ১৩২৭, পৃ ২৫১-২৫৫। 

সমর বসু 

ব্যায়ামে বাঙ্গালী : ashe সংহতি। ২৯/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৬৯, পৃ ৩৮৬-৩৮৮ | 
ব্যায়ামে বাঙালী : কৈলাস বাঘা। HT! ৩০/১০, মাঘ ১৩৭০, পৃ ৪৭৩-৪৭৮। 
ব্যায়ামে বাঙালী : লাঠিয়াল শ্যাম টিকাদার। সংহতি। ৩১/৭, কার্তিক ১৩৭১, পৃ ৩০১-৩০৪। 
সুরেন্দ্রনাথ সেন 

ছবি খাঁ। ঢাকা রিভিউ ও সাম্মিলন। ১/৭-৮, ১৯৬ ১৩১৮, "পৃ ২৯৯-৩০৩ | 
হরিহর ভট্টাচার্য 

স্ত্রীকবি জয়ন্তী দেবী। অন্র্না। ১০/১, ফাল্গুন ১৩১৯, পৃ ১৪-১৯। 

হরিহর শাস্ত্ৰী 

*চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন। HB] ১৭/৭, ভাদ্র ১৩২৭, পৃ ২৩৭-২৪৪। 

* বারাণসী-শাখা-সাহিত্য- পরিষদের অধিবেশনে পঠিত। 

হেমচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য. 

কোটালিপাড়া কাহিনী। প্রবাসী! ৬৬/১/৪, শ্রাবণ ১৩৭৩, পৃ ৪৮২-৪৮৫;৬৬/১/৫, ভাদ্ৰ ১৩৭৩, 
পৃ ৫৬৬-৫৭০। 


অজ্ঞাত 

রামচন্দ্রপুরের গুহ চৌধুরী। কায়স্থ সমাজ | ১৭/৬, আশ্বিন ১৩৪৩, পৃ ২৪৭-২৬১ ; ১৭/৭, কার্তিক 
১৩৪৩, পৃ ২৭৯-২৮০ | 

অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সংক্ষিপ্ত জীবনী)। পথিক বেরিশাল)। ১/৮, অগ্রহায়ণ 
১৩৩২, প্‌ ৩০৯-১১৬ [৩১৬]। 

অনন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 

৬চণ্তীচরণ তর্কবাগীশ। পথিক (বরিশাল)। ১/৬, আশ্বিন ১৩৩২, প্‌ ২০২-২০৭ | 
অনুকূ্চন্দ্র বসু 

“গৈবি আওয়াজ”/আলোচনা। প্রবাসী । ২০/১/৫, ভাদ্ৰ ১৩২৭, পৃ ৪৮৫ | 
বরিশাল গান (Gun) প্ৰসঙ্গে। 

অম্বুজাসুন্দরী দাস 

বাখরগঞ্জ বরিশাল। বামাবোধিনী পত্রিকা । ৪০ বৰ্ষ ৭ কল্প ৩ ভাগ ৪৭২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩০৯, পৃ 
২৪৮-২৫২। 

অশ্থিনীকুমার সেন 

চন্দ্ৰদ্বীপ রাজবংশের ইতিবৃত্ত। পল্লীচিত্র (বাগেরহাট, খুলনা)। ৪/৪, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ ৭০-৭৪ | 
চন্দ্রত্বীপ রাজবংশের ইতিবৃত্ত। বিজয়া | ২/৮, বৈশাখ ১৩২১, পৃ ৭৫২-৭৫৭ ৷ 
উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ মিত্ৰ বৰ্মা 

চন্দ্ৰদ্বীপে বৌদ্ধ রাজবংশ। কায়স্থ-পত্ৰিকা (নব পর্য্যায়)। ৪/৬, আশ্বিন ১৩২০, পৃ ২৮৪-২৮৯ | 
এম. সি. ভট্টাচার্য 

বরিসালের গ্রাম্য ভাষা। সাহিত্য-সংহিতা | ১২/৪, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃ ১৪৪-১৪৬। 

১৩৭টি শব্দ ও তার অর্থ। 

কার্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত 

যোগী সাঁজাল। নব্যভারত | ২৪/৮, অগ্রহায়ণ ১৩১৩, পৃ 803-834 | 

(বরিশাল “সাহিত্য-সভা”র এক বিশেষ অধিবেশনে পঠিত) 

কৈলাসচন্দ্র সিংহ 

বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস : সূচনা। ভারতী | ৪/৯, পৌষ ১২৮৭, পৃ ৪৩৪-৪৪৮। 
DARA রাজবংশ প্রসঙ্গে | 

CHEN পাঠক 

প্রাচীন সূর্যের গান। শাকদ্বীপি ব্ৰাহ্মণ । ৪/৯-১০, পৌব-মাঘ ১৩৩৪, পৃ ২৬৫-২৭৬। 

FEAR গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যের গান। 


১৯০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


খগেন্দ্ৰনাথ মিত্ৰ 

বরিশাল তোপ। KT । ১/১০, মাঘ ১৩১৯, পৃ ২২৮-২৩২ ৷ 

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 

অধ্যাপক হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী। সমকালীন | ১৭/৩, আষাঢ় ১৩৭৬, পৃ 999-980 | 

চণ্ডীচরণ তৰ্কবাগীশ 

জানকীবল্লভ। সাহিত্য-সংবাদ হোওড়া)। ৪/১, শ্রাবণ ১৩২১, পৃ ৪২-৪৭। 

ভাগন্ধন্ধু ভদ্ৰ 

বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক (১) SENA কন্দৰ্পনারায়ণ রায়। বান্ধব ঢোকা)। ৬/১০, মাঘ ১২৮৮, পৃ 
৪৪৩-৪৪৮ ;৬/১২, চৈত্র ১২৮৮, পৃ ৫৫২-৫৫৫ | 

জলধর সেন 

অশ্বিনীকুমার HS ভারতবর্ষ ১৭/১/৫, কার্তিক ১৩৩৬, পৃ ৮০৬-৮০৭ | 

জিতেন্দ্ৰনাথ বিশ্বাস 

“রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়! পথিক বেরিশাল)। ১/৪, শ্রাবণ ১৩৩২, প্‌ ১২২-১২৪। 

তরণীকান্ত চক্রবর্তী সরস্বতী 

প্রাচীন কবি শ্রীবিজয় গুপ্ত। নব্যভারত | ২৮/৬, আশ্বিন ১৩১৭, পৃ ৩৬৬-৩৭৩। 

ছিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী 

প্রাচীন অৰ্ব্বাচীন তথ্যে বরিশীল। প্রবর্তক | ৪৬/৪, শ্রাবণ ১৩৬৮, পৃ ১২৬-১৩২। 

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৬৯ খ্ৰীষ্টাব্দ--১১৭৬ বঙ্গাব্দ)। প্রবর্তক | ৫৪/৪, শ্রাবণ ১৩৭৬, পৃ ১২৫- 
১২৬। 

বরিশালের কাশীপুর-_কাঠগড় পল্লীর * মহামায়া বিগ্ৰহ প্রবর্তক 1 ৫৪/৭, কার্তিক ১৩৭৬, পৃ ২৬৯- 
২৭০। 

দানসাগরে নৈয়ায়িক ভুবনমোহন এবং তদীয় অনুজ স্মার্ত মধুসৃদন। প্রবর্তক | ৫৪/৯, পৌষ ১৩৭৬, 
পৃ ৩৪১-৩৪৩। 

ছ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সংগৃহীত 

এরোহিশীকুমার রায় চৌধুরী। পথিক বেরিশাল)। ১/১১, ফাল্গুন ১৩৩২, পৃ ৪২৬-৪৩৩ | 
নলিশীকান্ত ভট্টশালী 

কাশীপুরের বিরূপাক্ষ। তরুণ বেরিশাল)। ২/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১, পৃ ৫৫-৫৬। 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য 

বিজয় গুপ্তের মনসার পাঁচালী । সাহিত্য-পরিষৎ-পৰিকা | ৩/২, শ্রাবণ ১৩০৩, পৃ ১২৮-১৩৭। 
(১৩০৩ সালের ১লা ভাদ্ৰ, 5585 
মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধির কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে লেখা | 

নীলকান্ত বসু ঠাকুর 

বরিশাল “গান” (Barisal = Gun) | বিক্রমপুর । ৪/৭, কার্তিক ১৩২৩, পৃ ৩২৪-৩২৯ | 

প্রমথনাথ ঘোষ 

সেলিমাবাদে ভৌমিকরাজ্য। কায়স্ব-পত্ৰিকা । ২৯/১, বৈশাখ ১৩৩৭, পৃ ২৭-৩২ ;২৯/২, জ্যৈষ্ঠ 
১৩৩৭, পৃ ৭১-৭৭। 

“গুণানন্দ ও বলুভরায়” প্রবন্ধের প্রতিবাদ। কায়স্থ-পর্িকা | ২৮/৬, আশ্বিন ১৩৩৬, পৃ ২৭৮-২৮১। 
যোগেন্দরচ্দ্র ঘোষের লেখা প্রবন্ধের জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) প্রতিবাদ। 


বাংলা সাময়িকপত্রে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা : রচনাপঞ্জি / ১৯১ 


উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে : রায়ের কাঠীর রাজবংশের অমূলক নিন্দার প্রতিবাদ। কায়ন্ব-সমাজ | 
১০/৯, পৌষ ১৩৩৬, পৃ ৪৬৯-৪৭৫। 

বাক্লার জলগপ্লাবন ও পরমানন্দ রায়। কায়স্থ-পাত্রিকা | ২৮/১০, মাঘ ১৩৩৬, পৃ ৪৯৯-৫০৮। 
বসন্তকুমার মিত্র 

চন্দ্ৰদীপ। অনুসন্ধান। ৯/৪, ১৫ আষাঢ় ১৩০২, পৃ ১৫৬-১৫৮। 

রোহিণীকুমার রায়চৌধুরী লেখা ‘চন্দ্ৰদীপ’ প্রবন্ধের প্রতিবাদ 

বিজয়গোপাল বসু 

বাখরগঞ্জের কলারোন পল্লীর প্রাচীন বৈভব। বিশ্ববাণী | ১০/৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫, পৃ ১৯১-১৯৩। 
বৃন্দাবনচন্ত্র পুতত্গু বিদ্যাবিনোদ 

প্রাচীন বাখরগঞ্জের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। ব্রনাবাদী (বেরিশাল)। ৩০/১০, মাঘ ১৩৩৬, পৃ ১২০-১২৪ 
[২২০-২২৪] ;৩০/১১, ফাল্গুন ১৩৩৬, পৃ ২৪২-২৪৬। 

* বিগত ২৬ শে আবণ ১৩৩৬, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-বরিশাল-শাখার উনবিংশ বার্ষিক বিশেষ 
অধিবেশনে পঠিত। 

ভুবনমোহন দাশ 

SAY সত্যদেব। ভারতবর্ষ | ২৭/১/৫, কার্তিক ১৩৪৬, পৃ ৭৯৯-৮০০। 

মধুসূদন সরকার 

মদনমোহন সরকার। কায়স্ব-পরিকা নবপর্ধ্যায়। ৭/৯, পৌষ ১৩২৩, পৃ ৫০৪-৫০৭ | 
যতীম্দ্ৰমোহন রায় 

বাঙ্গালীর বীরত্ব : চন্দ্ৰদীপের কন্দৰ্পনারায়ণ। বাসত্তী। ২/৪, ১২ শ্রাবণ ১৩৩০, eo 
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 

বাংলার নৌবাণিজ্য। পথিক বেরিশাল)। ১/৬, আশ্বিন ১৩৩২, পৃ ২০৮। 
চন্ত্ৰদ্বীপ রাজ্যের বহিৰ্ব্বাণিজ্য ও বৈদেশিক সম্বন্ধ। পথিক | ১/৬, আশ্বিন ১৩৩২, পৃ ২২১-২২৪। 
অথ বাক্লা চন্দ্ৰদ্বীপ বর্ণনং। পথিক (বরিশাল)। ৩/১, বৈশাখ ১৩৩৪, পৃ ২৪-৩৪। 

দেশাবলি বিবৃতি থেকে মূল ও বঙ্গানুবাদ | 

রায়ের কাঠির রাজবংশ। কায়স্থ-সমাজ | ৮/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ ৮৯-৯৪ ;৮/৩, আষাঢ় ১৩৩৪, পৃ 
১৪৩-১৫৩ ; ৮/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, পৃ ৪১২-৪১৯। 

বাক্লার জীব বসু। কায়স্থ-সমাজ | ৯/৪, শ্রাবণ ১৩৩৫, পৃ ২২২-২২৫। 
সোন্দারকুল বা সিলেমাবাদ। কায়হ-সমাজ | ১০/১০-১১, WBA ১৩৩৬, পৃ ৫৪১-৫৫৪ | 
গুণানন্দ ও বলুভরায় : প্রতিবাদের উত্তর। কায়স্থ-পত্রিকা | ২৯/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পৃ ৬৭-৭১। 
প্রমথনাথ ঘোষের লেখা ‘বাক্‌লার জলপ্লাবন ও পরমানন্দ রায়’ প্রবন্ধের (মাঘ ১৩৩৬) প্রতিবাদ | 
যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত 

চন্দ্ৰদ্বীপ রাজবংশ : কন্দর্পনারায়ণ রায়। নারায়ণ ৷ ১/২/৫, আশ্বিন ১৩২২, পৃ ১১৮৮-১১৯৮। 
বারতুঁইয়ার ইতিহাস : চন্দ্ৰদ্বীপের রাজা কন্দৰ্প নারায়ণ রায়। বঙ্ষত্রী। ২০/১/১, আষাঢ় ১৩৫৯, পৃ 
৩৯-৪২। 

বারতুইয়ার ইতিহাস : বাক্লার রাজা। wd) | ২০/১/৫, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ ৪৩৮-৪৪২ ৷ 
বাকলার চন্দ্ৰদীপের রাজা রামচন্দ্র রায়। সংহতি। ২২/৭, কার্তিক ১৩৬২, পৃ ৩৭৫-৩৭৭ | 
যোগেশচন্দ্র রায় 

“বরিশাল গান”/আলোচনা। প্রবাসী | ২০/১/১, বৈশাখ ১৩২৭, পৃ ৫৮-৫৯। 


১৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৩ সংখ্যা 


প্লাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

দনুজমৰ্দ্দদদেব ও মহেন্দ্রদেব। প্রবাসী । ১২/১/৪, শ্রাবণ ১৩১৯, পৃ ৩৮৫-৩৮৯ 

রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার 

বরিশালের ATS | সাহিত্য-সংহিতা | ৮/৩, আষাঢ় ১৩১৪, পৃ ১৬১-১৬৩। 

বরিশালের গ্রাম্য-গীতি। সাহিত্য-পরিবৎ-পর্রিকা | ১৪/২, ১৩১৪, পৃ ১২৪-১২৮ | 
রেবতীমোহন গুহ 

চন্দ্ৰদ্বীপের রাজবংশ ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (ঢাকা)। ৪/২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, পৃ 40-98 | 
রোহিণীকুমার সেন eg রায় চৌধুরী] 

DEM | অনুসন্ধান । ৮/২১, ৫ আশ্বিন ১৩০১, পৃ ৫৮৩-৫৮৬ ; ৮/২৫, ১৬ কার্তিক ১৩০১, পৃ 
৬৮৫-৬৮৭ | - 

২য় কিস্তিতে এবং বাৰ্ষিক সুচিতে রায় চৌধুরী। 

শরৎকুমার সেন 

পূৰ্ব্ববঙ্গের প্রথম নাট্যকার মহেশচন্দ্র দাশ। প্রবাসী | ১২/২/৬, চৈত্র ১৩১৯, পৃ ৫৮৯-৫৯৪ | সচিত্ৰ 
গৈলার মহেশচন্দ্র দাশ AATA | 

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ব 

রাজা দনুজমন্দন দেব ও মহেন্দ্র দেব। হর | ১৮/১/১, বৈশাখ ১৩৪৬, পৃ ৯৬-১০১। 
সচিত্র 

চন্দ্ৰদ্বীপের ইতিহাস। মাসিক বসুমতী | ১৮/১/৫, ভাদ্র ১৩৪৬, পৃ ৭৯৪-৭৯৮। 

Jaga বন্দ্যোপাধ্যায় 

আওরঙ্গপুর। পথিক বেরিশাল)। ১/৪, শ্রাবণ ১৩৩২, প্‌ ১৩৯-১৪৬। 

সতীশচন্দ্র মিত্র 

দনুজমদ্দন দেব। প্রবাসী । ১ শ্রাবণ ১৩১৯, প্‌ ৩৮০-৩৮৪ | 

সরলকুমার দত্ত 

বরিশালের সদনুষ্ঠান। তরুণ বেরিশাল)। ১/১, বৈশাখ ১৩৩০, পৃ ৪২-৪৬ 

সুরেন্দ্রনাথ সেন 

ছবি খাঁ। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন (ঢাকা)! ১/৭-৮, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩১৮, প্‌ ২৯৯-৩০৩ 
সুরেশচন্দ্র গুপ্ত 

বাখরগঞ্জে গৌরাঙ্গপার্যদ। তরুণ | ১/৮, অগ্রহায়ণ ১৩৩০, পৃ ৩৮০-৩৮৪ ;১/৯, পৌষ ১৩৩০, পৃ 
৪৩৭-৪৪১। 

হেমকান্ত দাশ 

জাগ্‌-গান/আলোচনা। প্রবাসী | ২৮/২/৫, PRA ১৩৩৫, পৃ ৭০৪-৭০৫ | 

হেমস্তকুমার বসু 

DHA! আধ্যাবৰ্্ত ২/১১, ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৮০৭-৮১৬। 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 


ন্যাসরক্ষক সমিতি 
১৪১০ বঙ্গাব্দের ন্যাসরক্ষকগণ 


ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্ৰ 

অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস প্রেয়াত) 

ড. কানাইচন্দ্র পাল 

ড. অশোক ভট্টাচাৰ্য 

--[ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর] 
৫. অধ্যাপক অশোক রায়চৌধুরী (কোষাধ্যক্ষ) 

_ ন্যাসরক্ষক সমিতির আহায়ক। 


কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত যে-কোন ন্যাসরক্ষক তিনটি কার্যকাল অর্থাৎ একাদিক্ৰমে 
নয় বৎসরের অধিক কাল পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। 
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পরিষৎ প্রকাশনের নতুন সম্ভার 


দীর্ঘকাল অমুদ্রিত থাকার পর 

নব কলেবরে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে 
বাংলার বৈষ্ণব সংকলনের ধারায় সুবৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
সতীশচন্দ্ররায় সম্পাদিত 


সাহিত্য সাধক চরিতমালা 
নবতম সংযোজন 
জসীমউদ্দীন / বন্দিরাম চক্রবর্তী ২৫.০০ 
সুকুমার রায় / পার্থ বসু ২০.০০ 
গোপাল ভট্টাচাৰ্য / ইলা সেনগুপ্ত ২৫.০০ 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / নির্মল নাগ ২৫.০০ 


প্রকাশিত হচ্ছে i 
বৌদ্ধ গান ও দৌহা (নূতন মুদ্ৰণ) / হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত . 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ / ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় 
গোপাল হালদার / অমিয় ধর 
- অদ্বৈত মল্লবর্মণ / অচিন্ত্য বিশ্বাস 
প্রফুল্লচন্ত্র রায় / অজয় নন্দী 
ৰ ডি 





সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


১১০ বৰ্ষ ৪ সংখ্যা 
১৪১০ 


৫1 
TS Y 


eo 


পত্ৰিকাধ্যক্ষ 
প্রভাতকুমার দাস 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ' 
কলকাতা ৭০০ ০০৬7 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


১১০ বৰ্ষ ৪ সংখ্যা 
১৪১০ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 
প্রভাতকুমার দাস 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬ 


সাহিত্য-পরিষতৎ-পৱিকা 
১১০ বৰ্ষ ৪ সংখ্যা 
১৪১০ 
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প্রকাশ : ৮ শ্রাবণ ১৪১১ 


প্রকাশক : 
শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩/১ আচাৰ্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৬ 


বর্ণবিন্যাস ও মুদ্ৰণ : 


শ্যামল সাউ, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ 


দাম: ৬০.০০ টাকা 


সূচিপত্র 
পত্রিকা প্ৰসঙ্গ = 
প্রভাতকুমার দাস 
লেখক-পরিচিতি 
অক্সফোর্ড বাংলা কবিতার কৃষ্ণগহ্র 
নিত্যপ্রিয় ঘোষ / ১ 
শতবর্ষে জসীমউদ্দীন 
অরুণকুমার বসু / ২৮ 
জসীমউদ্দীন : আমার স্বপ্নের বাস্তব 
হায়াৎ মামুদ /৩৭ 
জসীমউদ্দীনের উপন্যাস, নতুন পাঠ 
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় / ৪২ 
জসীমউদ্দীন : জীবন পঞ্জি ও গ্ৰন্থ পঞ্জি 
বন্দিরাম চক্ৰবৰ্তী / ৫৪ 
অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও অজিত দত্ত 
নিবিড় বন্ধুতার এক ইতিহাস 
চিত্ররথ দত্ত / ৫৮ 
পত্রগুচ্ছ 
(অজিত দত্তকে লিখিত) 
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত / vo 


বিচিত্রা 
মুরলীধর বসু / ৭৯ - 
কালি-কলম : সংখ্যানুক্রমিক সূচি 
অশোককুমার রায় / ৮২ 
প্রসঙ্গ : কালি-কলম " 
প্রভাতকুমার দাস / ১০৩ 
অধ্যাপক নীহাররঞ্জান রায়ের ইতিহাস চিন্তা 
রমাকান্ত চক্রবর্তী / ১১৪ 
শতবর্ষে মনোরঞ্জন ভষ্টাচার্য 
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় / ১২৮ 
প্রমথনাথ বোস- এক বিস্মৃত বিজ্ঞানী 
অমরকুমার মজুমদার / ১৩৬ . 
কথা-বলা কম্পিউটার . 
বিদ্যুত্বরণ চৌধুরী / ১৫০ 


বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্র্য 
নীলাদ্রিশেখর দাশ /১৬৬ 


বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী / ১৯৫ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর “বাঙ্গালা ব্যাকরণ” এবং তারপর ' 
নির্মল দাশ / ২০১ 


পরিষৎসংবাদ 
স্ব. ব./ প্র. /২১২ 


১৪১০ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা / ২১৪ ' 


পত্রিকা প্রসঙ্গ 


প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও কয়েকটি অস্বস্তিকর কারণে শেষ পর্যন্ত যথা সময়ে ১৪১০ 
বঙ্গাব্দের সর্বশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করা সম্ভব হল না। অথচ সাম্প্রতিক কালের পাঠক 
মাত্রেই জানেন, সম্মিলিত চেষ্টায় আমরা পত্রিকা প্রকাশের কাজটি অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম 
করে অবশেষে প্রায় নিয়মিত করে ফেলতে পেরেছিলাম। পিছিয়ে পড়া এই সময় পূরণ 
করতে তবু যে আমরা বদ্ধপরিকর, সেই আশার সংবাদ দিয়েই এই প্রসঙ্গ শুরু করা হচ্ছে। 
সহৃদয় লেখক পাঠক সবসময় এই কাজে আমাদের পাশে আছেন, এই বিশ্বাসই কঠিন 
ব্রত যাপনে প্রধান শক্তি__-আশাকরি সংকট কাটিয়ে প্রত্যাশা পূরণের সামর্থ আমরা ফিরে 
পাবো। চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমসাধ্য লেখা তৈরি করে দিয়েছেন এমন কয়েকজন গবেষক- 
লেখকের কাছে অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। এই অভিজ্ঞতা থেকে 
ভবিষ্যতে তারা অন্য কোনো অজুহাত দেখিয়ে এরকম প্রশ্রয় দিতে যাতে কুঠিত না হন 
সেই অনুরোধ পূর্বাহ্ন জানিয়ে রাখছি। 


উৎসাহী পাঠকরা নিশ্চয় সূচিপত্ৰের উল্লেখে লক্ষ করেছেন বিলম্বিত হলেও, রচনা সম্ভারের 
বৈচিত্র্য এবং যথেষ্ট পরিমাণ পাঠযোগ্য উপকরণের সমাহারে বর্তমান সংখ্যাটিকে মর্যাদাবান 
করে তোলার চেষ্টার ক্রটী করা হয়নি। প্রায় আশি বছর আগে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি 
প্রেস উদ্যোগ নিয়েছিলেন বাংলা কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের। দ্য অক্সফোর্ড 
বুক অব বেঙ্গলি ভাস শীর্ষক কাব্য সঞ্চয়নটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি__সেই পরিকল্পনার 
বিষয়ে প্রাপ্ত প্রায় যাবতীয় তথ্য একত্রে বিশ্লেষণ করে “অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্ণ 
গহ্র নিবন্ধটি প্রস্তুত করে দিয়েছেন প্রবীণ রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ। রবীন্দ্রভবন 
: শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত THT সংকলন ৪১ থেকে একটি পাণ্ডুলিপি চিত্র 
এই প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী চারটির মধ্যে তিনটি রচনাই প্রস্তুত হয়েছে 
প্রাথমিকভাবে জসীমউদ্দীন জম্মশতবর্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা হিসেবে | এই গুচ্ছের প্রথমতমটি 
সাহিত্য-পরিষদ ও বাংলা আকাদেমির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যাপক অরুণকুমার 
বসুর লেখা মূল ভাষণের সংশোধিত পাঠ, সেটি স্বয়ং লেখক কর্তৃক পঠিত হয়েছিল। 
পরের দুটি লিখেছিলেন যথাক্রমে জনাব হায়াৎ মামুদ এবং শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়-_ 
সাহিত্য অকাদেমির আহানে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে জসীমউদ্দীনের প্রাসঙ্গিকতায় 


আলোচ্য নিবন্ধগুলি রচিত, বলাবছল্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এই লেখাগুলির 
পর্যালোচনায় নতুন করে ভাববার অবকাশ তৈরি করে দেবে! সাহিত্য অকাদেমির আঞ্চলিক 
সচিব ড. রামকুমার মুখোপাধ্যায় পূর্বের মতো এবারেও আমাদের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে 
লেখাগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন ৷ জসীমউদ্‌দীনের জীবনীকার শ্রীবন্দিরাম 
চক্ৰবৰ্তী আমাদের দাবি মেনে নিয়ে তীর জীবনপঞ্জি ও গ্ৰন্থপঞ্জি প্রস্তুত করে দিয়েছেন। 


‘পত্ৰগুচ্ছ' বিভাগটিও সমৃদ্ধ হয়েছে, আর একজন সাহিত্যিক অচিন্তযকুমার সেনগুপ্তের 
জন্মশতবর্ষ উদ্যাপনের লক্ষ্যে। কবি অজিত দত্তকে লেখা অচিন্ত্যকুমারের ফোলোটি 
অপ্রকাশিত পত্র বিস্তারিত পরিচিতি এবং একটি মুখবন্ধ সহ প্রকাশ করার সুযোগ করে 
দিয়েছেন শ্রীচিত্ররথ wae পরবর্তী অংশে সংকলিত হয়েছে কালি-কলম পত্রিকার 
সংখ্যানুক্রমিক সুচি, করেছেন শ্রীঅশোককুমার রায়। এধরনের শ্রমলন্ধ কাজে তিনি 
ইদানীংকালে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন। কালি-কলম পত্রিকার সাংগঠনিক দিকটি 
অত্যন্ত নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সততার সঙ্গে দেখতেন মুরলীধর বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দকে 
তিনি সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন, কিন্তু তারা শেষ পৰ্যন্ত উৎসাহ হারিয়ে পত্রিকার 
সঙ্গে পর পর সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কালি-কলম প্রকাশের অন্তরালে মুরলীধরের প্রচেষ্টাকে 
নতুন করে স্মরণ করা হয়েছে। এই অংশ সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে মুরলীধরের 
সুযোগ্য পুত্ৰ শ্ৰীসুৱত বসুর সহযোগিতা অত্যন্ত শ্ৰদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। 


শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে আরো দুজন কৃতী বাঙালির। বাঙালীর ইতিহাস প্রণেতা নীহাররঞ্জন 
রায়ের আবির্ভাবের শতবৰ্ষীয় অনুষ্ঠান না করতে পারার ক্রুটি কিছুটা মুক্ত করতে পরিষৎ- 
ভবনে অধ্যাপক রমাকাস্ত চক্রবর্তী যে মনোজ্ঞ ও মূল্যবান ভাষণটি দিয়েছিলেন সেটি এই 
উপলক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হল। আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, নীহাররঞ্জনের 
বৰ্ণময় বহুমুখী পাপ্তিত্যের আরো কয়েকটি দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞজনের কাছ থেকে 
যাতে HHS সংগ্রহ করা সম্ভব BH | পরবর্তী রচনাটিতে রামধনু পত্রিকার সম্পাদক, অল্লায়ু 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে স্মরণ করেছেন পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, সে রচনারও উপলক্ষ সদ্য 
অতিক্রান্ত শতবর্ষ। পরিষৎ-পত্রিকায় এই সংখ্যা থেকে অনেকটা নিয়মিত প্রতি সংখ্যায় 
বিস্মৃত বাঞ্জলি পথিকৃৎ মনীষীদের স্মরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে! এবারে ভূবিজ্ঞানী 
শিক্ষাবিদ্‌ প্রমথনাথ বোসের সামগ্রিক পরিচয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন শ্রীঅমরকুমার 
মজুমদার। ৃ 

নিরীক্ষা করে চলেছেন কমপিউটার-বিজ্ঞানী অধ্যাপক বিদ্যুত্বরণ চৌধুরী, তার নিবন্ধ ‘কথা- 
বলা কম্পিউটার” দৃষ্টিহীনদের কাছে নিশ্চয় একটা উপযোগিতার পথ খুলে দেবে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক অশোক 
দত্তের তত্বাবধানে ১৯৯১-এ যখন কথা-বলা কম্পিউটার প্রথম উদ্ভাবিত হয় তখন সেই 
প্রকল্পের সহযোগী ছিলেন অধ্যাপক চৌধুরী | পরে কথা বলা অভিধান ও দৃষ্টিহীনদের জন্য 
কথা-বলা কম্পিউটারের উপযোগিতা বিষয়ে কাজ করার সূত্ৰেই ভারতী ব্রেল থেকে 
স্বয়ংক্রিয় কথা বলার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন বিদ্যুত্বরণ। পাশাপাশি এ কথাও বলা দরকার 
মুক ও বধিররাও এই ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। বর্তমান প্রবন্ধটিতে তিনি তীর 


কাজের অভিজ্ঞতা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী রচনাটি লিখেছেন তরুণ 
ভাষাবিজ্ঞানী শ্রীনীলার্রিশেখর দাশ__-বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্র্য’ 
শীর্ষক নিবন্ধের ভিতর দিয়ে তিনি এখনকার একটি গুরুতর সমস্যার বিষয়ে আলোচনা 
করেছেন। তীর বিশ্বাস, বাংলাতে স্বয়ংক্রিয় বানান-নিরূপণ পদ্ধতি, সাধারণ ও বৈদ্যুতিন 
অভিধান তৈরি, ব্যাকরণ বই লেখা, স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা, বাংলা ভাষা 
শেখার জন্য নানা ধরনের বইপত্র তৈরি করার, ক্ষেত্রেও এই আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য 
নানা ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে I লক্ষ করার বিষয়, পত্রিকার পরবর্তী দুটি রচনার 
সঙ্গে এই নিবন্ধের একটি যোগসূত্র বা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া সম্ভব 


এত বিচিত্র বিষয় সম্ভারের মধ্যে হয়তো এই সংখ্যার একটা বড়ো আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত 
হবে শেষাংশে উপস্থাপিত দুটি নিবন্ধ । প্রথমটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত “বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ 
নিবন্ধের পুনমুন্রণ। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১১ শ্রাবণ তারিখে পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে 
সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে লেখক রচনাটি পাঠ করেছিলেন। পরে রামেন্দ্রসুন্দর 
ত্রিবেদীর সম্পাদনায় সাহিত্য-পরিষৎ-পরিকা-র ১৩০৮ বঙ্গাব্দে অষ্টম ভাগ প্রথম সংখ্যায় 
সেটি প্রকাশিত হয়েছিল। একশো তিন বছর পরে নিবন্ধটি পুণমুদ্রণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, 
এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পুনর্বিবেচনা করার জন্য। আলোচ্য নিবন্ধটি যে শুধু 
সভাস্থলে উপস্থিত স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীদের মতামত বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছিল 
তাই নয়, ব্যাকরণ বিষয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা ক্ষেত্রেও একটা সম্ভাবনার সূত্রপাত 
ঘটিয়েছিল। সেই সূত্ৰ ধরে নতুন ভাবে প্রবন্ধটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও বর্তমান কালে তার 
প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নির্মল দাশ। বিংশ শতাব্দীর 
গোড়ায় রচিত এই ‘বীজ প্রবন্ধটি'-র এঁতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা, 
এবং পুনমুল্যায়ন নিশ্চয় একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকে ভাষাবিদ্দের সামনে বাংলা 
ব্যাকরণ বিষয়ে নতুন চিন্তার অবকাশ তৈরি করে দেবে। 


পরিষদের সঙ্গে যুক্ত সদস্য মাত্রেই খুশি হবেন, পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা থেকে ‘পরিষৎ- 
সংবাদ’ নামে একটি নতুন বিভাগের সংযোজন করা হল। পরিষদের অভ্যন্তরে নানা বিভাগের 
তৎপরতায় বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের যে নতুন বাতাবরণ তৈরি 
হয়েছে তারই সংবাদ সাধারণের অবগতি জন্য পরিবেশন করাই আমাদের লক্ষ্য। 


চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে 
জন্মেছিলেন কলকাতার বউবাজার অঞ্চলে কবিতা পত্রিকার প্রথম দিককার কয়েকটি 
সংখ্যায় যেমন তার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, তেমন অগ্রণী এবং গণবার্তী-তেও তিনি 
লিখেছেন। কবি বিষ্ণু দের নেপথ্য উৎসাহে পরিচয় পত্রিকার রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা 
থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে যখন সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়, তখন তার উপরই প্রথম 
সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন এবং অনুবাদ করেছেন। 
অলিয়াস ফ্রাসেজ থেকে নিয়ম করে ফরাসি শিখেছেন, নিজের চেষ্টায় তিনি গ্রিক ও লাতিন 
ভাষা পড়তে পারতেন। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল বাল্যকালে 
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সান্নিধ্যে এসে। জ্যোতিরিন্দ্রর মাধ্যমে কবি বিষ্ণু দের সঙ্গে পরিচয় 


হয়ে ওঠেন। FATT ও অন্যান্য কবিতা; বসুন্ধরা; কয়েকটি প্রেমের কবিতা প্রভৃতি গ্রন্থের 
প্রণেতা mee আলিগিএরি নামে একটি প্রবন্ধের বই লিখেছিলেন। শোনা যায় একদা 
ছোটোদের জন্য একটি অভিধান সংকলন করায় মনোযোগী হয়েছিলেন। শেষ বয়সে 
দাস্তের ডিভাইন কমোডি-র ব্যাখ্যা শুরু করেছিলেন। দাস্তের উদ্ধৃতি তার একটি অনুবাদের 
বই। সাহিত্যক্ষেত্রে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকলেও ইদানীংকালে এবং এই সময় পত্রিকা 
এবং উক প্রকাশনীর আগ্রহেই তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘদিন আমেরিকা-প্রবাসী 
আহিও শহরের একটি নার্সিংহোমে গত ২৩ জুন ২০০৪ রাত তিনটেয় তিনি প্রয়াত হয়েছেন। 


আমাদের সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে দিয়ে, একেবারে তার নিজের স্বভাবের মতোই নিঃশব্দে 
অকালে চলে গেলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপিকা 
ড. পম্পা মজুমদার, গত ৬ জুলাই, বিকেল তিনটে পয়ত্রিশ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত 
হয়ে। মনোমোহন ঘোষ, যিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত ছিলেন, তার কন্যা পম্পার জন্ম কলকাতায় 
১৯৪০, ২৬ আগষ্ট। বেথুন স্কুল-কলেজ, প্রেসিডেন্সি, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-_সব 
জায়গাতেই কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশুনা করেছেন, বি.এ অনার্স পরীক্ষায় নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের 
মধ্যে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুজাতা দেবী, সারদা এবং ক্ষিরোদাসুন্দরী পদক 
পেয়েছিলেন। এম.এ. পাশ করে বিশ্বভারতী রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে আচার্য প্ৰবোধচন্ত্ৰ 
সেনের অধীনে গবেষণা করেছেন। প্রায় দশ বছর কাজ করবার পর ১৯৭২-এ গ্ৰন্থাকারে 
সেটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস নামে। সেই বৃহদায়তন গ্ৰন্থ 
পণ্ডিত মহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তার লেখা 
প্রথমনাথ বিশীর জীবনী প্রকাশ করেছে। জন্মশতবর্ষে সাহিত্য পরিষদের আহানে 
(২৯ ভাদ্র ১৪০৯) তিনি প্রমথনাথের সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। অত্যন্ত বিনয়ী, 
বিদূষী, লাজুক স্বভাবের, কিন্তু ছাত্রছাত্রী-সহকর্মী মহলে এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে তার 
এই বিদায় শিক্ষা জগতের এক অসামান্য ক্ষতি হিসেবেই দেখা দিয়েছে, যা সহজে পুরণ 
হবার নয়। 


এই সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ১৪১০ বৰ্ষ সম্পূর্ণ করা গেল। রচনা সংগ্রহ ও অন্যান্য 
চক্ৰবৰ্তী, শ্রীস্বপন বসু, শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, শ্রীঅশোককুমার রায়, শ্রীপ্রণব বিশ্বাস__এই 
উপলক্ষে এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকদের সহযোগিতার 
জন্যও খণ স্বীকার করছি। 


চলতি ১৪১১ বর্ষের পত্রিকা প্রকাশের বিলম্ব পূরণ করার লক্ষ্যে কত দ্রুত আমরা উদ্যোগ 
নিতে পারি সেটাই সামনের দিনশুলির একটা বড়ো পরীক্ষা | এই পরীক্ষার জয়ের আনন্দ 
সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেলেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হবে। 


৮ শ্রাবণ ১৪১১ প্রভাতকুমার দাস 
পত্রিকাধ্যক্ষ 


লেখক পরিচিতি 


অমরকুমার মজুমদার (১৯৩৭) ভূবিজ্ঞানী। কর্মজীবনের শুরু থেকে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব 
ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত, ১৯৯৫-এ অবসর নিয়েছেন, পূর্বাঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ারিং জিওলজি 
ডিভিশনের ডাইরেক্টুর পদে কাজ করে। ১৯৯৯-এ ব্রিটিশ কাউন্সিল ও দিল্লির কথা 
প্রকাশনের যৌথ উদ্যোগে সাউথ এশিয়া ট্রানশ্লেশন প্রতিযোগিতায় আখতারুজ্জামান 
ইলিয়াসের বাংলা গল্প ‘উৎসব’ অনুবাদ করে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। 


অরুপকুমার বসু (১৯৩৩) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন অধ্যাপক। 
বাংলা কাবাসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত; সলিল থেকে সুমন এবং তারপর প্রভৃতি গ্রন্থের 
প্রণেতা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নজরুল জীবনীর জন্য নজরুল পুরস্কার পেয়েছেন। 
তার সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সঞ্চয়িতা ২/ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
সরোজিনী বসু পদক দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বর্তমান 
বর্ষে জলসাঘর এবং বিদ্যাসাগর বক্তৃতা দিয়েছেন। বিমল মিত্র সাহিত্য সংস্থা তাকে বিমল 
মিত্র পুরস্কার প্রদান করেছেন। এখন আকাদেমি পরিকা সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন। 


অশোককুমার রায় (১৯৪০) পেশায় কনসালটিং স্টাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু সাহিত্যচৰ্চা তার 
প্রধান নেশা | বেশ কয়েকটি গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রপত্রিকার সূচি সংকলন করেছেন তীর উল্লেখ্য 
কাজ : বাংলা সাময়িক পত্রে কলকাতা চর্চা ;বিবিধাথ সংগ্রহ ও রহস্াসন্দর্ভ : ইতিহাস ও 
রচনাপঞ্রি। বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে ক্রমবিকাশ পঞ্জি ১৮১৮- ১৯৬৮); কলকাতা 
নিবার্চিত গ্রস্থপঞ্জি ; প্রচার : ইতিহাস ও রচনাপপ্রি। ইউনেস্কোর হ্যাবিট্যাট প্রোগ্রামের 
সদস্য রূপে প্রায় সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। 


চিত্ররথ দত্ত (১৯৩৭) কবি-অধ্যাপক অজিত দত্তের পুত্র। গল্পকার। তিনি অজিত দত্তকে লেখা 
সমসাময়িক কৃতী সাহিত্যিকদের পত্রগুচ্ছ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সম্পাদনা করার কাজে 
লিপ্ত আছেন। 


জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪২) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, গুরুদাস কলেজ থেকে অবসর 
নিয়েছেন ২০০২-এ। গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি প্রবন্ধ রচয়িতা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতির 
অধিকারী | সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাস আবর্তএবং যমুনাবতী সরস্বতী ও অন্যান্য 
গল্প সংকলন। তার সর্বশেষ প্রবন্ধের বই শিল্প লিয়ে সাহিত্য নিয়ে | ত্ৰিপুরা সরকার 
প্রদত্ত অদ্বৈত মল্পবর্মণ পুরস্কার পেয়েছেন। 


নিত্যপ্রিয় ঘোষ (১৯৩৪) ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র। বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ। স্বভাবত স্বতন্ত্ৰ 
IRENY; LE একক রবীন্দ্রনাথ; ডাকঘরের হরকরা; আমার জীগর্পাতা; শুকনো পাতা 
মলিন কুসুম ক্ষণকালের লীলালোতে প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। এখন সাহিত্য অকাদেমির 
ইংলিশ রাইটিংস অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর চতুর্থ খণ্ডের সম্পাদনার কাজ SAT | 


নির্মল দাশ (১৯৪১) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়েছেন 
২০০১-এ| সমাজ, ভাষা বিজ্ঞান তীর চর্চার প্রধান CHA | বছর কয়েক আগে তার লেখা 
বাংলা ভাবার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। চযার্গীতি 
পরিক্রমা ও ভাবা পরিচ্ছেদ তার লেখা আরো দুটি গ্রন্থ। বাংলা ভাষার সামাজিক 
ইতিহাস এবং বাংলা ব্যাকরণ রচনার রীতি পদ্ধতি নিয়ে দুটি বৃহদায়তন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি 
প্রস্তুত করছেন বর্তমানে | 


নীলাদ্রিশেখর দাশ (১৯৬৭) তরুণ ভাষাবিজ্ঞানী। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটির সঙ্গে 
যুক্ত। কেরালার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অব দ্রাবিড়িয়ান লিঙ্গুইস্টিকস থেকে শীঘ্রই প্রকাশিত 
হবে তার লেখা কাস ল্যাঙুয়েজ এন্ড ল্যাঙ্ুয়েজ টেকনোলজি শীর্ষক গ্রন্থ । নানা 
আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত তার লেখা বেশ কয়েকটি ভাষা প্রযুক্তি বিষয়ক 
নিবন্ধ প্রশংসিত হয়েছে। 


পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৬৪) অবনীন্দ্ৰনাথ বিষয়ে পিএইচডি, বাংলা ছড়ার বিবর্তন বিষয়ে ডিলিট। 
মূলত ছোটোদের জন্য লেখেন, পাশাপাশি প্রবন্ধের চর্চা করেন। রচিত ও সম্পাদিত 
গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঁচাত্তর ।গ্রস্থাকারে রংমশাল, ভারতী, IIND, সাহিত্য, উত্তরা, নারায়ণ, 
মানসী ও মমর্বাণী প্রভৃতি পত্রিকার ইতিহাস ও রচনা সংকলন করেছেন। 


বন্দিরাম চক্রবর্তী (১৯৩৯) ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকতা করেছেন। পরিষদের সঙ্গে 
দীর্ঘদিন যুক্ত থেকে কোষাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন, বর্তমানে 
সহ সভাপতি। শিশুপাঠ্য জীবনী লিখেছেন রামকৃষ্ণ- সারদা, বিধানচন্দ্ৰ, ইন্দিরা গান্ধীর। 
সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে জসীমউদ্দীন | 


বিদ্যুত্বরণ চৌধুরী (১৯৫০) ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টক্যাল ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার ভিসান wre 
প্যাটার্ন রিকগনিশান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। সম্প্রতি কম্পিউটার নিয়ে ভারতীয় ভাষায় 
গবেষণার জন্য জওহরলাল নেহরু ফেলোশিপ পেয়েছেন। ফলিতবিজ্ঞানে গবেষণার 
জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তাকে ২০০৩-এর হোমি ভাবা পুরস্কার দিয়েছেন। 
কম্পিউটার নিয়ে ভাষাচর্চার বাইরে হাসির বৈজ্ঞানিক ও নান্দনিক দিক নিয়ে গবেষণা 
করছেন। 


রমাকান্ত চত্রচ্বতী (১৯৩২) সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক। বিশিষ্ট এঁতিহাসিক। বর্তমানে এশিয়াটিক 
সোসাইটির হিস্টোরিক্যাল আর্কিওলজিক্যাল সেক্রেটারি। তার সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ 
বাঙালির সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্ম | এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে টলারেন্স এন্ড 
রিলিজিয়ন” শীর্ষক বিশেষ সংখ্যায় ‘হিন্দুইজম’ নামে প্রবন্ধ লিখেছেন ৷ 


হায়াত মামুদ (১৯৩৯) বাংলাদেশে প্রথিতযশা লেখক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি 
লিয়েবেদেফ জীবনী লিখেছেন | জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপনা করে অবসর 
নিয়েছেন। অখণ্ড গয়ওচ্ছ ও রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ নামে দুটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। 
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Introduction : Oxford Book of Bengali Verse— 


রবীন্দ্রনাথের অসম্পূৰ্ণ রচনার পাণ্ডুলিপি চিত্ৰ ৷ 


অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্ণগহবর 


নিত্যপ্রিয় ঘোষ 


কলকাতার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রায় আশি বছর আগে বাংলা কবিতার সঞ্চয়ন, The 
Oxford Book of Bengali Verse, প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক সংকলক, অনেক 
সম্পাদক, অনেক কৰ্মী প্রায় কুড়ি বছর এই সঞ্চয়নের পিছনে ছিলেন, যাঁর প্রধান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঞ্চয়নটি বের হয়নি। যে-পাগুলিপি তৈরি হয়েছিল, সেটারই-বা কী 
গতি হলো, কেউ জানেন না। ই পি টমসন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের এ মিলফোর্ডকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেই গ্রন্থটির শেষ পৰ্যন্ত পরিণতি কী হলো, পাণ্ডুলিপি কোথায় গেল, এই 
সংক্রান্ত ফাইলটি কোথায়। ১৯৮৬ সালে তিনি প্রশ্নটি করেছিলেন, তার কারণ তার বাবা এভোয়ার্ড 
টমসনই (১৮৮৬-১৯৪৬) ছিলেন সঞ্চয়নটির প্রস্তাবক। এডোয়ার্ড টমসন রবীন্দ্রনাথের কিছু 
কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে দুটো গ্ৰন্থও রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথউমসন 
সম্পর্ক বিষয়ে গ্রন্থ, Alien Homage (১৯৯৩) রচনার উপকরণ সংগ্রহের জন্য ই পি টমসন 
অক্সফোর্ডকে ওই প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে জানলেন, ফাইলটি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। 

নষ্ট হয়েছে, তবে পুরো নয়। Book History, Vol. 4 যেটা প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে 
এজন গ্রীনস্প্যানের সম্পাদনায়, তার একটি নিবন্ধের নাম Canon Without Consensus | 
শীর্ষনামটি বিশদ করা হয়েছে : Rabindranath Tagore and “The Oxford Book of 
Bengali Verse” | নিবন্ধটি লিখেছেন রিমি বি চ্যাটার্জি। বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে 
তিনি OUPA ওয়াপ্টন স্ট্রিট মহাফেজখানায় একটি ফাইলের সন্ধান পান : File 1B 0000 0011 
(Thompson / Tagore / OBBV) | ফাইলটি পরীক্ষা করে তিনি দেখেন, এই প্রস্তাবিত গ্ৰন্থটি 
সম্পর্কে OUPA ইংল্যান্ডের অফিসের যাবতীয় চিঠিপত্র, মতামত, দলিল সব ফেলে দেওয়া 
হয়েছে, কিন্তু OUPA বোম্বাই অফিসের চিঠিপত্র রক্ষিত আছে কোনও অনির্দিষ্ট কারণে! বোম্বাই 
অফিসের কাগজপত্র দেখে রিমি গ্রন্থবিষয়ক ঘটনাগুলি পুনৰ্নিৰ্মাণ করেছেন, যতদূর সম্ভব। 

লেখিকা বিশ্বভারতীর মহাফেজখানা দেখেননি, তার নির্মাণসূত্র 00৮-এর এই ফাইলটি। 
আমরা এই প্রস্তাবিত গ্রন্থ সম্পর্কে এ-পর্যস্ত যা জেনে এসেছি, তা বিশ্বভারতী সূত্ৰে। এই দুটো সূত্র 
একসঙ্গে দেখলে, কাহিনিটির কিছু ফাকফোকর ভরতে পারে, তবে কিছু ফাক থেকেই যাবে। 

কাহিনির শুরু রিমি পেয়েছেন, ব্রিটিশ লাইব্রেরির Oriental and India Office 
Collection-4 Noel Carrington-44% অপ্রকাশিত স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপি থেকে। নোয়েল 
ক্যারিউটন যুদ্ধে আহত হয়ে সৈন্যদল থেকে ছাড়া পেয়ে অক্সফোর্ড ফিরে গিয়েছিলেন পড়াশুনা 
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শেষ করতে। কিন্ত সেখানে তিনি 0UP-তে চাকরি নিয়ে ১৯১৯ সালে বোম্বাই আসেন এবং 
১৯২০ সালে কলকাতা আসেন OUPA কলকাতা অফিস খোলার জন্য। ওল্ড পোস্ট অফিস 
, স্ট্রিটে ছোটো অফিস খোলা হলো। ১৯২০ সালে সেখানে হঠাৎ হাজির এক ভদ্রলোক। তিনি 
কোনও ভণিতা না করে জানালেন, তার নাম এডোয়ার্ড টমসন, বাঁকুড়া নামক এক পাশুববর্জিত 
স্থানে ওয়েসলেয়ান কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ক্যারিঙ্টন জানাচ্ছেন, এরপর টমসন 
তাকে জ্ঞান দিয়েছিলেন OUA কী কী কর্তব্য ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে | কয়েক 
সপ্তাহ পরে টমসনের আবার উদয় হলো, এবার তার প্রস্তাব OBBV তৈরি করা হোক। 

টমসনের তখন বয়স চৌত্রিশ। বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি বিশিষ্ট নাম হয়ে উঠবেন 
অচিরে, ১৯২১ সালে Rabindranath Tagore, His Life and Work প্রণয়ন করে। ১৯১৪ 
সাল থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে যাওয়া-আসা করছেন, গল্প-কবিতা অনুবাদ করছেন এবং 
সেই সুত্রে প্রশান্তচন্্র মহলানবিশের ঘনিষ্ঠ । প্রশান্তচন্দ্র (১৮৯৩-১৯৭২) কেন্্রিজের ট্রাইপস, 
পদার্থবিদ্যা ও গণিতে পারদর্শী হলেও সাহিত্যানুরাগী, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হলেও 
১৯২১-৩১ সালে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রস্থটিতে টমসন জানিয়েছেন, 
প্রশাস্তচন্দ্রের সাহায্য ছাড়া তিনি রবীন্দ্রবিষয়ে লেখার সাহস পেতেন না। ১৯২৬-এ তার 
রবীন্দ্রবিষয়ক দ্বিতীয় গ্ৰন্থ Rabindranath Tagore, Poet and Dramatis ngA তুমুল বিরূপ 
সমালোচনাকালে টমসনের আশ্রয় ছিল প্রশান্তচন্দ্রের সাহচর্য এবং রবীন্দরচর্চা! টমসন OBBV- 
এর সম্পাদনার কাজে প্রশান্তচন্দ্রকে রাজি করালেন। তিনি বাংলাকাব্য সঞ্চয়নে যোগ্য ব্যক্তি নন, 
এই অছিলায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও টমসনের কাছ থেকে ছাড়া পেলেন না। চিঠিপত্র 
১৬-র সম্পাদক সুতপা ভট্টাচার্য লিখেছেন, OBBV-A প্রস্তাব হলে রবীন্দ্রনাথ টমসনকে বলেন 
প্রশান্তকে সম্পাদক করতে | 0UP-র ফাইলে এমন কোনও তথ্য নেই; সেখানে টমসনই প্রশান্তের 
প্রস্তাবক। 

The Oxford Book of English Verse প্ৰথম প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে স্যার 
আর্থার কুইলার কুচের সম্পাদনায়। তারপর থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছিল বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন 
ভাষার কাবৃসঞ্চয়ন ওই Oxford Book of Verse সিরিজে । বিভিন্ন সম্পাদকের মর্জির উপর 
নির্ভর করত, সংকলনটা বিশেষজ্ঞদের জন্য হবে, না, জনমনোরঞ্জনের জন্য হবে। কিন্তু অক্সফোর্ডের 
OPA থাকায়, এই সঞ্চয়নগুলোর বেশ নামডাক ছিল। 

ক্যারিগটনের কাছেটমসন যখন প্রশান্তচ্্রকে সম্পাদক হিসেবে প্রস্তাব করলেন, ক্যারিওটন 
সানন্দে রাজি হলেন। টমসন প্রস্তাব করলেন, তিনি এবং প্রশাস্তচন্দ্র যুগ্মসম্পাদক হবেন। তার 
প্রস্তাব, বাংলা ভাষায় সংকলনের সম্পাদক হবেন প্রশান্তচন্দ্র; একটি দ্বিভাষিক সংকলনে প্রশাস্তচন্দ্ 
এবং টমসন; একটি ইংরেজি সংকলনে টমসন | ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্বে টমসন। এসব ১৯২০ 
সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের কথা! টমসনের ধারণা, ১৯২১-এই সংকলনটির প্রকাশ সম্ভব। 

ক্যারিঙ্টনেরও ধারণা ছিল, কাজটা সম্ভব। বোম্বাইয়ের OUPA কর্তাদেরও উৎসাহ 
যথেষ্ট। তারা এমনও ভাবছেন, Times of 17019-র প্রেস থেকেই বইটি ছাপাবেন, দেখিয়ে 
দেবেন ভারতবর্ষেও ইংল্যান্ডের সমকক্ষ মুদ্ৰণ সম্ভব, যদিও বাঁধাই হবে ইংল্যান্ডে, কারণ ক্ল্যারেন্ডন 
প্রেসে বাঁধাইয়ের খরচ কম। বোম্বাই থেকে ১৫ জানুয়ারি ১৯২১ তারিখের কাম্বারলেজ-এর 
চিঠি ক্যারিঙ্টনকে, OBBV প্রসঙ্গে OUP মহাফেজখানার ফাইলে প্রথম চিঠি। 
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অন্য সব কাজ ফেলে প্রশান্তচন্দ্রের পক্ষে এমন ত্বরিত গতিতে কাজ করা সম্ভব ছিল না। 
১৯২১-এর এপ্রিল নাগাদ তিনি বৈষ্ণব পদাবলী, ভারতচন্ত্র রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্ৰ 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্ত্র সেন থেকে নিৰ্বাচন করে উঠতে পেরেছিলেন। কিন্তু আধুনিকদের 
নিয়েই সমস্যা। যে সংকলনে রবীন্দ্রনাথ থাকবেন, প্রশান্তচন্দ্র ভাবছেন, সেখানে তুল্যমান অন্য 
কোনও কবির কবিতা নেওয়া সম্ভব নয়। 

জুলাই ১৯২১) প্রশান্তচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের শরণ নিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত সংকলনের 
একটি ভূমিকা লিখতে রাজি হলেন, আর বৈষ্ণব পদাঁবলীর সংকলনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 
দিলেন। প্রশান্তচন্দ্রের নির্বাচনও তিনি দেখে দিলেন সেপ্টেম্বর মাসে। গ্রন্থের পরিসর বাড়াতে 
বললেন তিনি এবং আশা দিলেন যে বিদ্যালয়ে পাঠ্য হলে এই গ্রন্থের জন্য OUPA অর্থহানি হবে 
না। 

এর পরে কাগজপত্রের অভাবে বোঝা যাচ্ছে না কাজটি কোথায় অটিকে গেল। ই পি 
টমসন তার বাবার কাগজপত্র এবং রিমি OUPA কাগজপত্র ঘেঁটে জানাচ্ছেন, কেন যে এবং 
কোথায় কাজটা আটকে গেল বোঝা যাচ্ছে না। ই পি জানাচ্ছেন এপ্রিল ১৯২২-এ প্রশান্তচন্ত্ 
১৯২২-এর গ্রীষ্মে সংকলনটি নিয়ে বসবেন। ই পি না বললেও, বোঝা যাচ্ছে, প্রশান্তচন্দ্রই দায়ী 
সংকলন প্রস্তুতির শ্লথ গতির জন্য | আগস্টে টমসন বৈষ্ণব পদাবলী নাড়াচাড়া করছেন, বাংলা 
সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি এবং অনুবাদের জন্যই। মনে হয়, ১৯২৩ সালে টমসন ভারত ছেড়ে 
ইংল্যান্ডে চলে যান এবং OBB VA প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়-_000৮-র ভাষায় ploughed | ১৯২৩ 
জানুয়ারিতে ভারত ছাড়ার সময় টমসন প্রশাস্তকে বললেন, তাহলে ধীরেসুস্থেই কবিতা বাছো। 

08৪8৬-র প্রথম অধ্যায় এখানেই শেষ। ই পি যদিও বলছেন, দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু ১৯৩২ 
সালে, যখন টমসন ভারতে আসেন রোডস ট্রাস্টের টাকায়, কিন্তু রিমি জানাচ্ছেন OUPA ফাইল 
ঘেঁটে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু ১৯২৯-এ। এখন বোম্বাই OUPA কর্তৃত্বে আছেন R C Goffin 
এবং লন্ডনে W D Hogarth | হোগার্থ গফিনকে জানাচ্ছেন, টমসন আবার লম্ভনে 00-তে 
আনাগোনা করছেন, উদ্দেশ্য OBBVA পুরনো প্রস্তাবের পুনরুজ্জীবন। তবে শুধুই টমসন হন। 
এরকম প্রস্তাব দিয়েছেন শেষাদ্রি, ভারত সম্পর্কে ইংরেজি কবিতার সংকলন করার জন্য। এই পি 
শেষাদ্রি বিদ্যালয়ে পাঠ্য করার জন্য বেশ কয়েকটি সংকলন করেছেন এবং রিমি জানিয়েছেন 
OUP তীর প্রস্তাব plough করলে ম্যাকমিলান কোম্পানিতে চলে যাবেন। শেষাদ্বি এর আগেই 
অবশ্য ম্যাকমিলানের হয়ে Anthology of Indian Historical Verse প্রকাশ করেছেন। রিমি 
বলেছেন OUP- প্রত্যাখ্যাত হয়ে ম্যাকমিলানে গেছেন। শেষাদ্ৰি ১৯১৫-সালে সংকলন 
করেছিলেন মাদ্রাজের এক প্রকাশকের জন্য Anglo-Indian Poetry| Dunn প্রস্তাব করছেন 
The Muse in Exile প্রকাশের জন্য। Dunn সম্পর্কে রিমি কোনও খবর দেননি! এলাহাবাদের 
Muir Central College-এর অধ্যক্ষ T O D Dunn সম্পাদনা করেছিলেন The Bengali 
Book of English Verse | ১৯১৮ সালে এটা প্রকাশ করে বোম্বাইয়ের লঙম্যানস, গ্রীন, আ্যান্ড 
কোং। ডান রবীন্দ্রনাথের সাহায্য পেয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ বাঙালি কবিদের ইংরেজি কবিতার 
এই প্রথম সংকলনের ইতিহাসে ভূমিকা লিখে দেন। পরবর্তীকালে বাঙলিদের বা ভারতীয়দের 
ইংরেজি কবিতার সংকলনের Dunn- সংকলনটি গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত হয়। ১৯১৮ সালেই 
বোশ্বাইয়ের OUP ছাপে ডান-এর আরেকটি সংকলন India in Song : Eastern Themes in 


৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


English Verse | ১৯২১ সালে থ্যাকার, স্পিঙ্ক আযাল্ড কোং ছাপে ডান-এর সম্পাদনায় Poets 
of John Company | মাদ্ৰাজের জেমস কাজিন চাইছেন ভারতীয় কবিদের কবিতার ইংরেজি 
অনুবাদের সংকলন। ইংল্যান্ডের জনৈক মানরো চাইছেন সংস্কৃত কাব্যের সংকলন। এবং সব 
্রস্তাবই ploughed | টমসনের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না, কারণ, হোগাৰ্থের ধারণা, বাংলা কাব্য অতি 
সাধারণ মানের, অক্সফোর্ডের যোগ্য নয়। 

রিমি ব্যাখ্যা করেননি, হোগার্থ কীসের ভিত্তিতে বাংলা কাব্যের গুণ বিচার করলেন। তিনি 
কি বাংলা জানেন? বাংলা কবিতার কোনও অনুবাদ তিনি দেখেছেন? প্ৰশান্ত কি কোনও পাণ্ডুলিপি 
জমা দিয়েছিলেন? 

যাই হোক, এখন কলকাতা 0UP-তে আছেন G Vaughan Jones | জোনস জানালেন, 
বাংলা কবিতার মান যাই হোক, বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক চেহারা খুব জটিল। ইংরেজিতে 
বাংলা কবিতা নিয়ে বাঞ্জলিদের এখন কোনও আগ্রহ নেই। সুতরাং OBBV বাংলায়, ভারতে বা 
বহির্বিশ্বে কোথাও আদৃত হবে না। জোনসের কথা সমর্থন করে বোম্বাই থেকে গফিন জানালেন, 
প্রস্তাবটি অক্সফোর্ডের সিরিজের যোগ্য নয় এবং টাকাও উঠবে না। 

কিন্ত টমসন অদম্য | ১৯৩০-এ তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলার অধ্যাপক, সুতরাং 
তাকে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। তিনি OUPA লোকজনকে বোঝালেন, ভারতবর্ষে 988৬ 
তিরিশ হাজার বিক্রি করা কোনও ব্যাপারই নয়। লণ্ডন OUPA এখন কর্তা Humphrey Milford | 
তিরিশ হাজার বিক্রি তো উত্তম প্রস্তাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য করতে পারলে তো ভালোই হতো, 
সমস্যা হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই তার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে। ম্যাট্রিকুলেশন না 
হলেও, বিএ'র পাঠ্য হিসেবে সরোজিনী নাইডুর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে OUP গভীর গাড্ডায় পড়ে 
গেছে, কলকাতায় তো বটেই। 

ফাইলে যে বাংলা কবিতার অনুবাদ আছে, সেইসব অনুবাদ পড়ে, মিলফোর্ডের ধারণা, 
রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা কবিতার মান 0UP-তে ছাপানোর যোগ্য নয়। ফাইলে রক্ষিত মিলফোর্ডের 
এই চিঠির তারিখ ১২ মে ১৯৩১! অর্থাৎ ওই তারিখে, OBBVA ফাইলে বাংলা কবিতার 
ইংরেজি অনুবাদ ছিল। সেসব নষ্ট হয়েছে, অথবা রিমি উল্লেখ করেননি। বর্তমান অবস্থায়, ফাইলে 
অনুবাদের নাম, অনুবাদের জন্য রয়ালটি বা কোনও শর্ত কিছুই নেই, রিমি জানিয়েছেন। কিন্ত 
চিঠির সঙ্গে কিছু বাংলা টাইপের নমুনা ছিল, রবীন্দ্রনাথের বাংলা বানান নিয়ে কথাবার্তা ছিল। 
অর্থাৎ OBBV বাংলাতেই হবে, এমন প্রস্তাব পুরোপুরি খারিজ হয়ে যায়নি, অথবা একসময়ে 
গুরুত্ব নিয়েই বিবেচিত হয়েছিল। 

ই পিজানিয়েছেন,টমসন ১৯৩২-এ আসার সময় রোডস ট্রাস্টকে জানিয়েছিলেন, OUP 
থেকে সংস্কৃত, পার্সিয়ান, উৰ্দু, হিন্দি এবং বাংলা কাব্য প্রকাশের উদ্যোগ তিনি নেবেন। অর্থাৎ, 
টমসনের ব্যক্তিগত wie ছিল OBBV প্রকাশে। ইংল্যান্ডে ছুটি কাটাতে এসেছেন গফিন ১৯৩২- 
এ ৷ টমসন তীর সঙ্গে আলোচনা করে OUPA লন্ডন অফিসের হামফ্রে মিলফোর্ডকে দীর্ঘ চিঠি 
দিলেন ৮ জুন ১৯৩২। চিঠির মর্ম এই : 

-088৬-র বাণিজ্যিক সম্ভাবনা উজ্জ্বল। হিসেবটা এরকম। ভাবল ক্রাউন প্রতি পাতা 
ছাপতে ১০০০ বইয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ মুদ্রককে দেন ১২ টাকা, বড়ো জোর ১৫ টাকা। সাধারণ 
মুদ্রণের জন্য কলকাতায় খরচ হয় ১০০০ বই ছাপতে, ৯ বা ১০ টাকা; পরবর্তী ১০০০-এর জন্য 


অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার FEIRA / ৫ 


৩ থেকে ৫ টাকা! কাগজের দাম পাউণ্ডে চার আনা। প্রস্তাবিত OBBV-A আয়তন হবে বড়ো 
জোর ৩০০ পৃষ্ঠা। সূচিতে থাকবে, টমসনের ধারণায়, 


সূৰ্যবন্দনা, ডাক, খনার বচন ৩০ পৃষ্ঠা বড়ো জোর 


চণ্ডীদাস (চসারের সমসাময়িক) ১২পৃষ্ঠা 

বিদ্যাপতি (১৮শ শতাব্দী) ৫ পৃষ্ঠা 

পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তারা ২০ পৃষ্ঠা বড়ো জোর 
কবিকঙ্কন (১৬শ শতাব্দী) ৫ পৃষ্ঠা 

দুই সংস্কৃত মহাকাব্যের বাংলা অনুবাদ ৮ পৃষ্ঠা 

রামপ্রসাদ (১৮শ শতাব্দী) ১২ পৃষ্ঠা 

অন্যান্য ১৮শ শতাব্দীর কবিরা ৮ পৃষ্ঠা 

উনিশ শতকের কবিরা ৫০ পৃষ্ঠা 

টেগোর ৫০/৬০ পৃষ্ঠা 
সত্যেন্দ্ৰ দত্ত ১০ পৃষ্ঠা 

আধুনিক কবিরা ২৫ পৃষ্ঠা 

জীবিত কবিরা ২৫ পৃষ্ঠা 

মোট ২৫০ বা বড়ো জোর ৩০০ পৃষ্ঠা 


টমসন আরও জানালেন, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ 0873৬-র অনেকটা জুড়ে থাকবেন এবং তার বয়স 
হয়েছে, সুতরাং OUP যেন রবীন্দ্রনাথকে জানিয়ে দেয়, এই কাব্যসঞ্চয়নের আদর্শ সম্পাদক 
তিনিই হলেও, তাঁকে করা হচ্ছে না, পাছে তিনি তার নিজের কবিতা বেশি নিতে সঙ্কোচ অনুভব 
করেন। টাইপ করার খরচ, স্বত্বজনিত খরচ কত হবে, সেটা প্রশান্ত মহলানবিশকে জিজ্ঞাসা 
করতে হবে। OBBV-A সম্পাদনার দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে, এবিষয়ে টমসন প্রস্তাব করলেন: 

প্রেসিডেন্সি কলেজের মহলানবিশ, কলকাতা এবং পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক, সুধীন্দ্ৰ 
দত্ত, কলকাতা | এঁদের দুজনের কাজ কীরকম হচ্ছে তার জন্য জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষকে উপদেষ্টা 
রাখতে হবে। ফরিদপুর, বাংলার, হুমায়ুন কবীরকে রাখতে হবে, মুসলমান স্বার্থ রক্ষার জন্য। 
দিল্লির ড. গুহ ঠাকুরতাকে রাখা যেতে পারে। 

সম্পাদকদের সম্বন্ধে রিমি জানিয়েছেন, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ কে, সেবিষয়ে তিনি বিশেষ 
কিছু জানেন না। তবে, এটুকু জানেন, জ্যোতিষচন্ত্র অক্সফোর্ডে টমসনের ছাত্র ছিলেন, অবশ্য 
টমসন বলেন, কে ছাত্র কে শিক্ষক বলা মুশকিল। (১৯৪৮ সালে জ্যোতিষচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাস লিখেছিলেন, প্রকাশ করেছিল OUP! ১৯৬০-এর দশকে জ্ঞোতিষচন্দ্র বিশ্বভারতীতে 
কাজ করতে এসেছিলেন, কিন্তু কোনও এক গণ্ডগোলে বিশ্বভারতী ছেড়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান) 
সাহিত্য সংসদের (১৯৯৮ সংস্করণ) বাঙ্গালি চরিতাভিধান-এ রিমি এঁকে পাননি, কিন্তু ফাইলে 
যতটুকু আছে, তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষচন্ত্র, এবিষয়ে রিমির সন্দেহ নেই। 

১৯৩২-এ জ্যোতিষচন্দ্র অক্সফোর্ডের উপকণ্ঠে Boars’ Hill-এ থাকতেন। কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করে জ্যোতিষচন্দ্ৰ ইংল্যান্ডে আসেন অধ্যাপনা করতে। 


৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯১৭ সালে এম. এ পাশ করেন। সেই হিসেবে জন্ম ১৮৯৫ 
সালে। সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যকার টমাস অটওয়ের উপর তার প্রণীত গ্রন্থ ইয়োরোপে প্রামাণিক 
হিসেবে স্বীকৃত টমসনের পরে তিনি অক্সফোর্ডের বাংলার অধ্যাপক হন, পরে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলেও, বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়ে প্রধান অধ্যাপক কখনই হতে পারেন 
নি। তীর চরিত্র সম্বন্ধে একটি কাহিনিই আভাস দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ চীন থেকে 
ফিরে এসে জোড়াসীকোতে (১৯২৪) তার অভিজ্ঞতার কথা বলছেন, গুণমুগ্ধরা মগ্ন হয়ে শুনছেন, 
কেউ কেউ গদগদ হয়ে প্ৰশস্তি বাক্যের ছটা ছেটাচ্ছেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার অক্সফোর্ডে 
গবেষণা কর্মে গিয়ে (১৯২৯-১৯৩৩) বাঙালি ছাত্রদের অভিভাবকস্থানীয় জ্যোতিষচন্দ্ৰের সঙ্গে 
ওঠাবসা করতেন। তিনি জ্যোতিষচন্দ্ৰের মুখে শুনেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধদের ভক্তির 
আতিশয্যে উত্ত্যক্ত হয়ে জ্যোতিষচন্ত্র জিজ্ঞাসা করেছিলেন, গুরুদেব, আপনি চীনাদের ইদুর- 
আরশোলা-ব্যাঙ খেতে দেখেছেন? সভায় সবাই এই অর্বচীনের মুখরতায় স্তম্ভিত, কিন্ত গুরুদেব 
উচ্চহাস্য করে ওঠায় সভায় সবাই SPH | 

১৯২৮ সালে হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯) যান অক্সফোর্ডে ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে 
গবেষণা FATS | ১৯৩২ সালে টমসন যখন লেখেন মুসলমান স্বার্থ দেখার জন্য হুমায়ুন কবীরকে 
রাখতে হবে, তখন বোঝাই যায় মর্লি মিম্টৌোর ভূত টমসনের ঘাড়ে বেশ ভালোই চড়ে আছে। 
২০০১ সালে Book History Vol.4 প্রকাশের সময় কবীর পরিচিত নাম, রিমি তার পরিচয় 
দেওয়া বাহুল্য মনে করেছেন। দিল্লির গুহঠাকুরতা কে, সেবিষয়েও রিমি কিছু বলেননি। ফাইলে 
লেখা আছে গুহ-ঠাকুরতাকে, টমসন মনে করছেন, দরকার to supply a leavening of old- 
fashionedness—8y কী স্পষ্ট নয়। 

ওই চিঠিতে টমসন গফিনকে আশ্বস্ত করেছেন, আধুনিক বাংলা কবিতা SA (inde- 
cent) নয়, বৈষ্ণব পদাবলীর কোনও কোনও পদ অম্লীল হলেও। মিলফোর্ডকে টমসন অশ্লীলতা 
বিষয়ে মন্তব্য করছেন---মনে হয়, বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিষ্বেবে OBBV প্রস্তাবিত হচ্ছে।টমসন 
আরও লিখছেন, প্যালগ্ৰেভের গোল্ডেন ট্রেজারিতে যেমন সংক্ষিপ্ত টাকা আঁছে কবিতার সঙ্গে 
সঙ্গে, 0873৬-তেও তেমন থাকা CSS | টমসন জানিয়েছেন, সংকলনটি পুরোপুরি প্ৰশান্ত এবং 
সুধীন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। পাশ্চাত্য কাব্যের যে মান, সেই মানের উপযুক্ত কবিতা 
খোঁজার জন্য হুমায়ুন কবীর এবং জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের পরামর্শ আবশ্যক! সম্পাদকদের বলা 
উচিত, নির্বাচিত কবিতাগুলোর একটা গদ্য অনুবাদও যেন করা হয়। সেই গদ্য অনুবাদ এখনই 
ছাপতে হবে, এমন প্রতিশ্রুতি না দিলেও, OUP জানতে পারবে তারা কী ছাপতে যাচ্ছে। অবশ্য 
উমসনের নিজের কোনও সন্দেহ নেই যে প্রস্তাবিত সংকলন OUPA যোগ্যই হবে। সম্পাদকেরা 
এতে উৎসাহের সঙ্গে রাজি হবেন বলেই টমসনের ধারণা। 

ফাইলটা পড়ে রিমির ধারণা, OBBV প্রস্তাবিত হয়েছিল বাংলা ভাষায় AAA জন্য | 
যদিও টমসন জানতেন, বাঙালি সম্পাদক দুজন বাংলা ভাষায় সংকলনের চাইতে বেশি উৎসাহী 
হবেন তার ইংরেজি অনুবাদের সংকলনের জন্য, যাতে অবাঙালি ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক 
পাঠক বাংলা কাব্যের স্বাদ পান। 

উমসন এখনও কেবল বাংলা কবিতা এবং অনুবাদের সংকলনের প্রস্তাবই করছেন না। 
তিনি উৰ্দু, হিন্দি, সংস্কৃত এবং পারসিক কবিতারও সংকলনের কথা বলছেন অক্সফোর্ডের এই 


অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্ণগহ্বর / ৭ 


কবিতার সিরিজের জন্য | টমসন জানাচ্ছেন, OUP থেকে লণ্ডনের টাইমস পত্রিকায় চিঠির মাধ্যমে 
জানিয়ে দেওয়া উচিত, অক্সফোর্ড এমন প্রস্তাব করছে, কেননা টাইমস পত্রিকা এবং অক্সফোর্ড 
প্রেসের গুরুত্ব আছে। 

মিলফোর্ডের কাছ থেকে গফিন টমসনের প্রস্তাব জেনে ১৫.অক্টোবর ১৯৩২ কলকাতা 
অফিসের রঙ্গলাল সেনকে চিঠি লিখলেন, টমসনের প্রস্তাব সম্পর্কে রঙ্গলালের কী মত। মিলফোর্ড 
গেছে। i 

১৮ অক্টোবর ১৯৩২ রঙ্গলাল বোম্বাইতে গফিনকে জানালেন, প্রস্তাবটি নিয়ে কাজ শুরু 
করা যেতে পারে, কিন্তু সম্পাদকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে আনতেই হবে। এদিকে মিলফোর্ডও 
গফিনকে জানাচ্ছেন ৩১ অক্টোবর ১৯৩২ যে HRH দত্ত টমসনকে লিখেছেন, কেন রবীন্দ্রনাথকেই 
মুখ্য সম্পাদক করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংকলন অন্য দুই সম্পাদকেরা করুন, বাকিটা 
রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু গফিনের এই পরামর্শটা সংগত মনে হলো না। যে-সংকলনে রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা থাকবে সেই সংকলনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ কী করে হন। গফিন জানালেন, কাজটা 
হচ্ছে বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন এবং সেই সংকলনের বিক্রয়যোগ্যতা। 
টমসন আর জ্যোতিষচন্দ্রই তো এই কাজ করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথকে কী দরকার? আর 
রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদক করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তারা কী চোখে দেখবেন সেটাও ভেবে দেখার 
মতো। গফিনের এই চিঠির তারিখ ১৮ নভেম্বর ১৯৩২1 - 

দেখা যাচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি 
প্রচ্ছন্ন কলহ বিষয়ে OUPA কর্তারা বেশ খবর রাখেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্রনাথের 
দীনেশচন্দ্র সেনকে সম্পীদক হিসেবে নেওয়া হোক। গফিন সম্ভবত আরও দুজন সম্পাদকের 
_ নাম প্রস্তাব করেছিলেন, একজন মুসলমান আর একজন ভারতীয়-পর্তুগীজ মহিলা | এমন প্রস্তাব 
শুনে ইংল্যান্ডে ফিরে আসা টমসন ক্ষেপে গেলেন। তিনি লিখছেন মিলফোর্ডকে, গফিনকে কটু- 
কাটব্য করে মমিলফোর্ড গফিনকে জানাচ্ছেন, কী কটু-কাটব্য সেটা আর তিনি লিখছেন at), 
এমন একটা উদ্ভট সম্পাদকমণ্ডলীর কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না। দীনেশচন্দ্র সেন খুবই 
ভালো মানুষ, কিন্ত পণ্ডিত ধরনের এবং ছিটগ্রস্ত, সাহিত্যরস আস্বাদনে ঘোরতর রক্ষণশীল, 
আধুনিক কবি, বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের উপর খড়াহস্ত-_এঁর হাতে নির্বাচনভার দিলে -তিনি 
_আধুনিকদের সর্বনাশ করে ছাড়বেন। টমসন এই চিঠি লিখছেন ২৮ নভেম্বর ১৯৩২+ টমসনের 


_ বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া এই সংকলন করা যাবে না, রবীন্দ্রনাথই সম্পাদক আর প্রশান্ত 


রবীন্দ্ররচনার সংকলক। এটাই একমাত্র পথ। রবীন্দ্রনাথকে একটি সংস্কৃত কাব্যসঞ্চয়ন প্রকাশের 
সম্পাদকও করা যেতে পারে। 

মিলফোর্ড টমসনের বক্তব্য জানিয়ে গফিনকে লিখলেন, ১ ডিসেম্বর ১৯৩২, টমসনের 
সব কথাই ধর্তব্য নয়, তবে OUP শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্রির কথাই ভাবে না, সাহিত্যপাঠকের 
কথাও ভাবে, দীনেশ সেনের কি সাহিত্যিক জগতে কোনও প্রভাব আছে? টমসন আর কিছু না 
পারুন, OUPA বিশেষজ্ঞদের মন বিষিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। 

বকুনি খেয়ে গফিন মিলফোর্ডকে লিখছেন ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩২, তিনি যা লিখেছিলেন 


৮/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


সেটা কেবলই প্রাথমিক চিন্তা | দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে রবীন্দ্--সহচরদের আদায়-কীচকলা সম্পর্ক 
সত্যসত্যই, তবে দীনেশচন্দ্র অবসর নিয়েছেন, এসেছেন খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র। টমসন যা বলছেন, 
তাই হোক, অর্থাৎ 

প্রথম খণ্ড : উনিশ শতক পৰ্যন্ত, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ 

দ্বিতীয় খণ্ড : রবীন্দ্রনাথের ৫০-৬০ পাতা, সম্পাদক প্রশান্ত 

তৃতীয় খণ্ড : অন্যান্য আধুনিক ও সাম্প্রতিক কবি, সম্পাদক সুধীন্দ্র দত্ত 

এবং মিস রাওল্যান্ডস বা অন্য কেউ। 

ওই চিঠিতে প্রস্তাবিত 08BBV-র মুদ্ৰণ বিষয়ে গফিন আরও“তথ্য জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা 
করছেন। রয়্যালটির জন্য রবীন্দ্রনাথকে শতকরা ৫ দেওয়া হোক, কারণ তিনি সাধারণত শতকরা 
২৫ নিয়ে থাকেন, কিন্ত গ্রন্থটির পাঁচ ভাগের এক ভাগে তার রচনা থাকবে। টাকাটা দিতে হবে 
বিশ্বভারতীকে, কেননা তখন রবীন্দ্ররচনার স্বত্ব বিশ্বভারতীর। সম্পাদনার জন্য অবশ্য তাকে 
আরও টাকা দিতে হবে, সম্ভবত বিশ্বভারতীকে বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানকে দান হিসেবে | ইংল্যান্ডের 
ক্ল্যারেন্ডন প্রেসে বাংলা টাইপ কী কী আছে? যে সব বাংলা টাইপ ক্ল্যারেন্ডন প্রেস ব্যবহার 
করেছে, যেমন Catalogue of Bengali and Assamese Manuscripts in the India 
077০৫ _-সে সব টাইপ, প্রশান্ত মহলানবিশের মতে বাংলা কাব্য সঞ্চয়নের পক্ষে বেমানান। 
087৬ কি ভারতে মুদ্রিত করা যায়? এটা বোধহয় করতেই হবে, কেননা রবীন্দ্রনাথ যে ধরনের 
বানানে লেখেন সেসব বানান বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান নয়। (রিমি ওই ফাইলে “কোথায় আলো 
কোথায় ওরে আলো’ কবিতার ২৬ পংক্তি বাংলা টাইপে রক্ষিত দেখেছেন)। ওই টাইপ চলতে 
পারে, নিতান্ত প্রাচীন ধরনের নয়, যদিও ওই কবিতায় কোনও যুক্তবর্ণ নেই। 

এদিকে, OUP-A মুখ্য উপদেষ্টা Kenneth 315810-কে টমসন তাগাদা দিয়েই যাচ্ছেন। 
এই সাইসামকেই ১৯৩০ সাল থেকে টমসন বুঝিয়ে আসছিলেন, OBBV বাণিজ্যিক সম্ভাবনা 
উজ্জ্বল। বাসে দেখা হলেই টমসন সাইসামকে উত্ত্যক্ত করেন 087*-র সম্পাদকমগ্ডলী যার 
কথা গফিন ভাবছিলেন (অর্থাৎ দীনেশ সেন এবং অন্যান্য) সেটা না করে টমসনের পছন্দসই 
মণ্ডলী করা হলো কিনা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, প্রশান্ত এবং সুধীন্দর। 

অবশেষে ১৯৩২-এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে OUP রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানাল 
07873৬-র সম্পাদক হওয়ার জন্য | তারা জানাল, 083 খ-কে একটি নিছক বাণিজ্যিক সংকলন 
ভাবা হচ্ছে না, অন্যান্য ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সংকলনের মতোই হবে 087৬ | অক্সফোর্ডের 
কাব্যসংকলনের যে ধারা, সেই ধারাতেই এটা সংকলিত হবে, একটু হয়তো স্বক্পদৈর্ঘ্যের, ধরা যাক 
২৫০-৩০০ পৃষ্ঠার । ক্ল্যারেন্ডন প্রেস থেকে ছাপা হবে, প্রাচীন, আধুনিক এবং সমকালীন শ্ৰেষ্ঠ 
কবিতার সঞ্চয়ন হবে এটি-_সুতরাং রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ এবং সমর্থন এর সাফল্যের জন্য 
অত্যাবশ্যক! 

সাইসামের অবশ্য ধারণা শতকরা ৫ রয়্যালটি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 
রচনার রয়্যালটি আর সম্পাদনার জন্য একসঙ্গে টাকা দেওয়াই ভালো। সম্পাদনার জন্য পৃষ্ঠাপিছু 
৬ টাকা দেওয়া হোক। 

অক্সফোর্ড থেকে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন সচিব অমিয় চক্রবর্তী গফিনকে রবীন্দ্রনাথের 
সম্মতি জানালেন এবং রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ কোন্‌ কবিতা নির্বাচিত হলো তার তালিকা বিশ্বভারতী 


অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্গহ্বর / ৯ 


গ্ৰন্থন বিভাগকে জানাতে বললেন। প্রস্তাবিত 08.8 ঘ-তে রবীন্দ্রনাথের রচনা নির্বাচন ও সংকলনের 
দায়িত্বে ছিলেন প্রশান্ত | প্ৰশান্ত তার দায়িত্ব সম্পাদন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করেছিলেন, কেননা, 
দেখা যাচ্ছে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের সচিব চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য OUPA কলকাতা অফিসকে ২৬ 
জানুয়ারি ১৯৩৩-এই এই রবীন্দ্র-রচনার নির্বাচন ও সংকলনে বিশ্বভারতীর সম্মতি জানিয়ে 
দিয়েছেন। | 

সমস্যা হয়ে উঠল প্রস্তাবিত OBB V-র আদ্য ও অন্ত্য বিভাগ | বিশেষ করে অন্ত্য বিভাগ। 
OUP-র বোম্বাই অফিস থেকে গফিন লিখছেন লণ্ডনে OUP মিলফোৰ্ডকে, জীবিত কবিদের 
বাদ দেওয়া হোক, গ্রন্থের আয়তন কমানোর জন্য এবং মিলফোর্ড তার ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ 
চিঠিতে গাফনকে জানাচ্ছেন, জীবিত কবিদের বাদই দেওয়া হোক, রবীন্দ্রনাথকে রেখে। গফিনের 
ইচ্ছা, বইয়ের দাম কমানোর | মিলফোর্ডের প্রস্তাব, আপাতত রবীন্দ্রনাথকে রেখে অন্য জীবিতদের 
বাদ দেওয়া; রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, পরিপূরক আর একটি খণ্ড বার করা যাবে। সাইসাম অবশ্য 
জানাচ্ছেন, টমসন জীবিত কবিদের বাদ দেওয়া হবে শুনে CAS করেছিলেন (snorted), 
তবে মিলফোর্ড টমসনের আপত্তিকে পান্তা দিচ্ছেন না। রবীন্দ্রনাথ এই জীবিত কবিদের বাদ 
দেওয়াটাকে গ্রন্থের ভূমিকায় কী ব্যাখ্যা দেবেন, তা.নিয়ে অবশ্য মিলফোর্ড oases আছেন। 
১৯৩৩-এর নভেম্বরে, ফাইল থেকে দেখা যাচ্ছে, HENA রবীন্দ্রনাথের রচনার অংশ গ্রন্থের 
এক-পঞ্চমাংশ থেকে বাড়িয়ে এক-তৃতীয়াংশ করা হবে,তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে 
গ্রন্থের চাহিদা বাড়বে। কিন্ত এইসব প্রস্তাবে কলকাতা OUPA রঙ্গলাল সেন বিব্রত হয়ে পড়েছেন। 
২৯৩৪-এর সেপ্টেম্বরে তিনি বোম্বাই অফিসকে জানালেন, হুমায়ুন কবীর প্রশাস্তকে বলেছেন, 
জীবিত কবিদের বাদ ০০০০০০০০০০০ 
জীবিতরাও থাকুন। 

রঙ্গলালকে যে-চাপই দেওয়া হোক না প্রশান্ত বা হুমায়ুনের পক্ষ থেকে, যার উপর উনিশ 
শতক এবং আধুনিক কবিদের কবিতা নির্বাচন করার দায়িত্ব ছিল সেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১- 
১৯৬ ০) টমসনকে জানাচ্ছেন ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৩, OUP তাকে যে-দায়িত্ব দিয়েছে এবং A- 
দায়িত্ব নিতে তিনি স্বীকার করেছেন, তিনি কাজ শুরু করেছেন এবং OUP- ইচ্ছামতো জীবিত 
কবিদের বাদ দিয়েছেন। এটা ভালোই হলো, অযথা ঈর্ষা এবং বিরূপ সমালোচনা থেকে রক্ষা 
পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে উনিশ শতক আর জীবিতদের বাদ বিশ শতকের কবিতা 
সংকলন করে সুধীন্দ্র মূল সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং যার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের 
চিঠি ১৭ মে ১৯৩৩ | পরবর্তী কালে, এই OBBV প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ সহচরদের কাছে অনুযোগ 
করবেন প্রশান্ত আর সুধীন্দ্র অলস, কাজ করে না, কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, দুজনেই, প্রশান্ত 
আর সুধীন্দ্র তাদের অংশের নির্বাচন দ্ৰুত করেছেন, প্রশান্ত মাত্র এক মাসের মধ্যে, সুধীন্দ্র তিন- 
চার মাসে, কেননা OUP থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে সম্মতিপত্র চাওয়াই হয়েছিল ১৯৩২-এর 
ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। এর পরে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে সম্মতিপত্র গেছে এবং সুধীন্দ্রের 
চিঠি টেমসনকে, ২৪.১.৩৩) থেকে জানা যাচ্ছে সুধীন্দ্র ১৬৬১৯ প্রশান্তও) সম্মতিপত্র 
পাঠিয়েছেন। 

সংকলনের আদি পর্বের, অর্থাৎ বাংলা কাব্যের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিতাচয়নের 
ভার ছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। ১৯৩৩-এ রবীন্দ্রনাথের বয়স ৭২ এবং তার অজস্র কাজ। বলাই 


১০ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


বাহুল্য, তাঁর পক্ষে এই চার শতাব্দীর প্রাচীন কাব্য পাঠ করে নির্বাচন করার সময় এবং উৎসাহ 
থাকার কথা নয়। তিনি প্রাথমিক নির্বাচনের ভার দিয়েছিলেন প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশকে। প্রশান্ত 
একথা জানিয়েছেন টমসনকে, যখন সংকলনটির প্রস্তাব বাতিল হওয়ার কথা হাওয়ায় ভাসছে, 
১০ মার্চ ১৯৩৬-এর চিঠিতে ৷ 

প্রাচীন কাব্য থেকে নির্বাচন করতে প্রশান্তের ৫০০০ পৃষ্ঠারও বেশি পাতা পড়তে হয়েছে। 
তার থেকে ৭/৮ শো পৃষ্ঠা চয়ন করে রবীন্দ্রনাথকে দেখালে, তার উপদেশ মতো প্রশান্ত ১০০ 
পৃষ্ঠা নিজের হাতে লেখেন। মনে রাখতে হবে ১৯৩২ সালে টমসন যখন প্রথম প্রস্তাব করেন 
088৬-র এবং যেটার ভিত্তিতেই কাজটা হতে যাচ্ছে, তাতে আদি পর্বে, অৰ্থাৎ আঠারো শতকের 
শেষ পর্যন্ত কবিতার জন্য টমসন ১০০ পৃষ্ঠাই ধাৰ্য করেছিলেন। প্রশাস্তের কাজটি কী ছিল সেটা 
বোঝাতে তিনি টমসনকে জানাচ্ছেন, মনসামঙগল-এর একুশটি পাঠ তাকে পরীক্ষা করতে হয়েছিল, 
কিন্ত সংকলনযোগ্য কিছুই পাননি--আসলে এইসব কাব্য সম্পর্কে লোকে যতটা শোনে ততটা 
পড়ে না। মনসামঙ্গলের চারপাঁচশো AREA অধ্যায়গুলোকে সংহত করে চল্লিশপঞ্চাশ পংক্তি 
করলেও কবিতা হিসাবে দানা বাধে না। কবিকঙ্কন, যার সম্পর্কে টমসন বলছেন তার প্ৰশান্তকে 
লেখা চিঠিতে, থেকে সংকলন করা খুবই কঠিন। কবিকঙ্কণ থেকে নির্বাচন করার সময় প্রশান্ত 
শুধু সুধীন্দ্রনাথ নয় রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই বসেছিলেন, কিন্তু কিছুই তেমন পান নি। 

টমসনকে প্রশান্ত এই চিঠিতে জানিয়েছেন, তার নির্বাচিত অংশগুলো দেখে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, এসব থেকে ভালো কবিতা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথও পাননি। এটা শুধু 
প্রাচীন কাব্য ব্যাপারেই ঘটেনি; আধুনিকদের নিয়েও এই একই সমস্যা। সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত থেকে 
নির্বাচিত অংশ দেখালে রবীন্দ্রনাথ প্রশাস্তকে বলেছেন, এসব থেকে ভালো কবিতা নিশ্চয়ই 
আছে। কিন্তু ওই কবির চারপাচটা কাব্যগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে দিলে তিনি তন্নতন্ন করে পড়েও কিছু 
ভালো কবিতা খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে বলেছিলেন, কবিতা এত দ্রুত বাসি হয়ে যায়! 

টমসনকে এই বৃত্তান্ত জানিয়ে প্রশান্ত সেই ১০ মার্চ ১৯৩৬-এ জানিয়েছিলেন, OBBV- 
র জন্য তারা প্রচুর সময় এবং শ্রম দিয়েছিলেন। প্রাচীন বাংলা কাব্য নিয়ে তিনি এবং রবীন্দ্রনাথ 
যে নির্বাচন করেছিলেন, সেসব কবিতা ছাড়াও নির্বাচন যে হয় না তা নয় তবে তার গুণগত 
কোনও উন্নতি হবে কিনা, সন্দেহ আছে। আসলে, দুটি-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের প্রাচীন 
কাব্যের মান বড়োই নিচু-_হাজার মাথা খাটালেও এই মূল সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না, 
টমসনের কাছে প্রশান্তের আক্ষেপ। 

প্রশান্তের এই চিঠির (যেটা পাওয়া গেছে ই পি টমসনের Alien Homage-4 এবং 
রবীন্দ্রবীক্ষা ৪১-এ) উপলক্ষ গুরুতর! ১৯৩৫ সালেই OBB V-A সম্পাদকেরা, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, 
প্রশান্ত, সুধীন্দ্র 038-র পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন। সেই পাগুলিপিতে বিশ শতকের জীবিত 
কবিরাও ছিলেন। 0873৬-র ফাইল থেকে দেখা যাচ্ছে, হুমায়ুন কবীর এবং প্রশান্তের চাপে পড়ে 
রঙ্গলাল সেন রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন, জীবিত কবিদেরও নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 
একসময়ের সচিব, যিনি এখন অক্সফোর্ডে গবেষণারত, তিনি রঙ্গলালকে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 
জীবিত কবিদের রাদ দিলে সম্পাদক হতে রাজি নন। রঙ্গলালকে অমিয় আরও বলেছিলেন, 
টমসন তো OUPA Fea অফিসের মিলফোর্ডের কাছেও গিয়েছিলেন এবং মিলফোর্ডও তো 
জীবিতদের নিতে রাজি হয়েছেন।রঙ্গলাল সেন বোস্বাইতে লিখেছেন, এই অমিয় চক্রবর্তী লোকটি 
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কে, তাঁর কথার কী দাম তিনি জানেন না, সুতরাং প্রশান্তের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন এবং তার 
আগে লন্ডন অফিসকে কিছু বলার দরকার নেই৷ প্রশান্তের সঙ্গে কথা বলে উৎফুল্ল রঙ্গলাল 
জানালেন বোম্বাইকে, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, জীবিতদেরও নেওয়া হবে, যেমনটা গোড়াতেই 
ভাবা গিয়েছিল। নির্বাচন হয়ে গেছে, ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরেই পাণ্ডুলিপি হাতে এসে যাবে। 
কয়েকটি বানান নিয়ে সমস্যা আছে, সেগুলো ঠিকঠাক করা কঠিন কিছু নয়। রঙ্গলালের এই 
চিঠির তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪। 

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ OUP লন্ডন থেকে বোম্বাইতে পাঠালো, নির্বাচিত কবিদের 
তিনটি তালিকা। একটি OBB V-a নিযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলীর, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ-প্রশাস্ত-সুধীন্দের। 
বাকি দুটি কার, রিমি ফাইল থেকে নাম খুঁজে পাননি, তার ধারণা, একটি জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের 
হতে পারে। কিন্ত তালিকার সঙ্গে OUPA উপদেষ্টার মতামতও এসে গেল। এবং সেটা বেশ 
রূঢ়। মতামত : 

> ইতিহাসকে মান্য করে যে কোনও সামগ্রিক নিরীক্ষায়, যত ধরনের কবিতা হতে 
পারে, সব ধরনকেই নিতে হবে। যে নির্বাচিত রচনা পাঠানো হয়েছে, তাতে আলংকারিক আর 
আবেগপ্রধান কবিতার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে ব্যঙ্গ এবং কৌতুকের কবিতাকে তেমন 
আমল দেওয়া হয়নি। যেসব কবি বা কবিতা বাদ গেছে, তাদের দৃষ্টান্ত : 

ক) কামিনী রায় 

খ) বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কবিতা, যেমন বাউলের গান 

গ) হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক এবং ব্যঙ্গ কবিতা 

ঘ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

ও) নিধুবাবু * 

চ) ভারতচন্ত্ৰ রায় (এঁর কবিতা আরও বেশি দিতে হবে) 

ছ) অবক্ষয়ী মোগল যুগের রাজসভার কাব্য (ইতিহাসকে মান্য করতে হবে) 

২ কয়েকজন কবির কাব্যের প্রতিনিধিত্বমূলক অংশ নেওয়া হয়নি। যেমন ডি এল রায় 
(ফাইলে অবশ্য লেখা ডি এম রায়)। এঁর চারটি কবিতা নেওয়া হয়েছে (দ্র পাগুলিপির ৪৯-৫২ 
পাতা, উনিশ শতকের খণ্ড)। এঁর খ্যাতি ব্যঙ্গ ও কৌতুকের কবিতার জন্য, কিন্তু নির্বাচিত কবিতার 
মধ্যে একটিমাত্র কৌতুকের কবিতা, বাকি তিনটিই গম্ভীর আলংকারিক (rhetorical) কবিতা। 

৩ নির্বাচিত অনেক কবিতাই পুরো নেওয়া হয়নি, মাঝখানে তারকাচিহ, দিয়ে, বাদ দিয়ে, 
নেওয়া হয়েছে। কবিতা পুরো নিতে হবে, যদি বাদ দিতে হয়, তেমন কবিতা না নেওয়াই ভালো, 
অন্য কবিতা নিতে হবে। : 

৪ রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্ৰম, কিন্তু অন্য জীবিতদের বাদ দিতে হবে। 

00৮-র উপদেষ্টার মতে, নিৰ্বাচন দেখে মনে হয় সম্পাদকেরা সচেষ্ট ছিলেন, বাংলা কাব্যের যে 
রূপটা শিল্পগতভাবে উজ্জ্বল, সেটাকে প্রাধান্য দিতে। কিন্তু যে সময়ের যে কবিতা তাই নির্বাচিত 
করতে হবে, অশ্লীল বা কুৎসামূলক বলে বাদ দিলে ইতিহাসকে মান্য করা হয় না। 

এই উপদেক্টাটি কে, রিমি নাম খুঁজে পাননি, তবে তার ধারণা জ্যোতিষচন্দ্র। এঁকে আর 
কবীরকে ১৯৩২ সালে টমসন প্রস্তাব করেছিলেন, OUP- সম্পাদকদের নির্বাচনে তদারকি 
করতে বলা হোক। রিমির অনুমান সত্য বলেই মনে হয়, তার কারণ উপদেষ্টার একটি মন্তব্য 


১২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


ছিল, নিৰ্বাচন দেখে মনে হয় এটা কোনও ছাত্রীর (girl student) করা, নিৰ্বাচনে কোনও শ্রম বা 
বিবেচনার সাক্ষ্য নেই। এমন তীক্ষু মন্তব্য জ্যোতিষচন্দ্রের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়, হীরেন মুখোপাধ্যায় 
তার তরী হতে তীর গ্রন্থে যার প্রভূত উদাহরণ দিয়েছেন। এই মন্তব্যটি সুধীন্দ্রকে ক্ষেপিয়ে 
দিয়েছিল-_সুধীন্দের প্রতিক্রিয়াতে আমরা পরে আসব। 
প্রশান্ত টমসনকে ওই চিঠিতে আরও লিখেছেন, OUP-S উপদেষ্টার কোনও কোনও 
আপত্তি যথার্থ । কামিনী রায় সত্যই বাদ গেছেন। ওঁকে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কবিতাটি টুকতে 
প্রশান্ত ভুলে গিয়েছিলেন। কিছু কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথের আপত্তিতে বাদ গেছে, কারণ তিনি 
সংকলনটিকে ক্কুলকলেজে পাঠ্য হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন__ভারতচন্দ্রের অনেক কবিতা 
যেজন্য বাদ গেছে, তীর আঙ্গিক নিপুণতা, কাব্যের ছোঁয়াচ থাকলেও, মেয়েদের সামনে ঠিক পড়া 
যায় না। হেমচন্দ্ৰ, ডি এল রায়ের দেশাত্মবোধক বা তথাকথিত হাস্যরসের কবিতা এখন বাসি 
হয়ে গেছে। অক্সফোর্ডের বিশেষজ্ঞের চিঠিটি বরানগরে বসে রবীন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
প্রশান্ত আলোচনা করেছিলেন-_বিশেষজ্ঞের কথামতো যদি সত্যসত্যই ইতিহাসকে মান্য করে 
প্রতিনিধিত্বস্থানীয় করতে হয়, তবে কিছু বাজে কবিতা (awful stuff) ঢোকাতে হবে। 
OUP-র বিশেষজ্ঞের জবাবে সুধীন্দ্রনাথ টমসনকে লিখেছিলেন ৫ মার্চ ১৯৩৬, অর্থাৎ 
প্রশান্তের জবাবের পাঁচ দিন আগে। সুধীন্দ্রনাথও মনে করেন, অন্যরকম সংকলনও সম্ভব, তবে 
তাদের প্রস্তাবিত সংকলনের চাইতে সেটা বেশি ভালো হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। উনিশ 
শতকের কবিতা, তীর করা সংকলনগুলোকে OUPA বিশেষজ্ঞ রদ্দি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাই 
বলেছিলেন। কিন্তু ওই শতকের অন্যান্য কবিতা দেখালে, রবীন্দ্রনাথ অনেকবার পড়ে, তারপর 
সিদ্ধান্তে এসেছেন, যে সুধীন্দ্রনাথের সংকলনের চাইতে ভালো কিছু নেই। প্রশান্তের আদি পর্ব 
থেকে আঠারো শতকের সংকলন দেখে সুধীন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল একই রকম 
বাজে, অথচ পরে আরও খোঁজাখুজির পরেও ভালো কিছু পাওয়া যায়নি। সমস্ত নির্বাচন হয়ে 
যাওয়ার পরে, পুরো সংকলনটিই-_আদি থেকে আধুনিক রবীন্দ্রনাথ সতর্ক হয়ে পরীক্ষা করেছেন 
এবং সুধীন্দ্রকে প্রচুর কাটাকুটি করতে বলেছেন। এত কাণ্ড করার পরেই সংকলনটির পাণ্ডুলিপি 
- OUP-@ দেওয়া হয়েছিল। | 
OUPA প্রস্তাবিত OBBV-A কাজ কীভাবে এগোচ্ছিল, সেটা আর একবার সংক্ষেপে 
দেখা যাক। আদিপর্ব-আঠারো শতকের কবিতা চয়ন করার দায়িত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ 
প্রশাস্তকে বলেছিলেন, প্রাথমিক নির্বাচন করতে। দ্বিতীয় পর্বে, রবীন্দ্রনাথ দায়িত্বে প্রশান্ত । প্রশান্ত 
রবীন্দ্র-রচনার সংকলন করে দিয়েছেন, OUP বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের মুদ্রণের অনুমতি চেয়েছে 
এবং বিশ্বভারতী সম্মতি জানিয়েছে ২৬ জানুয়ারি ১৯৩৩। তৃতীয় পর্বে, উনিশ ও বিশ শতক 
(জীবিত কবি বাদে)। দায়িত্বে সুধীন্দ্র। সুষীন্দ্ৰও Wo সংকলন করেছেন, রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছেন 
বিবেচনার way রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্ৰের নিৰ্বাচনে খুশি হয়ে বলেছেন, তিনি তেমন উদার নন, সুধীন্দর 
বেশ উদার, এবং প্রশাস্তের কাজটাও (অর্থাৎ আদি-আঠারো শতক) যেন সুধীন্দ্র করে CHA! ১৭ 
মে ১৯৩৩ রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিতে এই কথা লিখেছেন, সেই চিঠিটির প্রাসঙ্গিক অংশ : 
“তোমার সঙ্কলন পড়লুম। যা নিতান্ত বৰ্জ্জনীয় তাই আমি PRS [চিহ্নিত] করেছি। কিন্তু 
দেবেন্দ্র সেন, অক্ষয় বড়াল প্রভৃতি যারা লোকবিশ্রত তাদের থেকে আরো কিছু ভালো 
জিনিষ না দিলে তোমাকে দুঃখ পেতে হবে। আমার বিশ্বাস সব বই তুমি পাও নি। 


অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্ণগহ্বর / ১৩ 


(দেবেন্দ্র, অক্ষয় এই সময় জীবিত নেই]! সত্যেন্্রের অনুবাদ অংশ থেকে কিছু পেতে 
পারো। তার নাটকে যদি ভালো গান থাকে খোঁজ কোরো । [সত্যেন্্রও এই সময় মৃত]। 
“আমার দায় (অর্থাৎ আদি থেকে আঠারো শতক) তোমাকেই নিতে হবে। আমি 
অত্যন্ত খুতখুঁতে_ বাছাই করতে যে পরিমাণ ওদার্য্য আবশ্যক আমার তা AZ | তোমারও 
নেই বলে বিশ্বাস ছিল, এবারে সে ভুল ভেঙেচে ৷ সাহিত্যের আদ্য বিভাগের দায় তুমিই 
নিয়ো। ময়মনসিংহ গীতিকা ইত্যাদিকে মন্থন কোরো। কিন্তু পুরোনো গানগুলির প্রতি 
বিমুখ হোয়োনা। ওদের মধ্যে একটা প্রিমিটিভ সরলতা অকৃত্রিমতা হৃদ্যতা পাওয়া যায় 
যা লিরিকের প্রধান সম্পদ। এমন কি ছন্দের শিথিলতার মধ্যে আমি রস পাই। আমি 
দাশুরায়ের ভক্ত নই। কিন্তু কবিওয়ালাদের ঝুলি থেকে কিছু কিছু পাবে। সেগুলিকে 
ঈশ্বরগুপ্তের আমলের বলে তুমিও দাবী করতে পারো। প্রাচীন কাব্যে ঘোরতর রিয়লিজম্‌, 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সেইটেই বৈশিষ্ট্য। তেমনি তার উল্টো জিনিষ বৈষ্ণব পদাবলী--- 
সে সংগ্রহ আমার আছে। আমার বিশ্বাস, এই সঙ্কলনের সমস্তটাই একমাত্র তোমাকেই 
করতে হবে। কারণ প্রশান্ত হাত দেয় নি, দেবেও না, এবং তার বাছাইয়ের উপর আমার 
বিশ্বাস নেই। সে একটা কিছু থিয়োরি খাড়া করে সেইটের মাপে কৰ্ত্তব্য সাধন করবে। 
তার চেয়ে রসাস্বাদটাই নির্ভরযোগ্য প্রবাসী প্রভৃতি থেকে কতকগুলো বাউল পাবে 
সেগুলো হয়তো মধ্যবিভাগে সংগ্রহযোগ্য। [OUPA বিশেষজ্ঞ বাউল গান বাদ গেছে 
বলে বিরক্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাউল নিতে বলছেন; মনে হয় প্রশান্ত কামিনী রায় 
টুকতে যেরকম ভুলে গিয়েছিলেন, বাউলও সেরকম]। রজনীসেনের ভক্তিরসের কিছু 
গান না দিলে ধিক্কার লাভ করবে। 
“আদ্য অংশে রামপ্রসাদ প্রভৃতি শাক্তদের ভুলোনা ৷” 
আদ্য অংশের জন্য অর্থাৎ আঠারো শতক পৰ্যন্ত রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তকে অনুরোধ করেছিলেন। সেই 
অংশে কামিনী রায় বা রজনীকান্তের থাকার কথা নয়। তারা উনিশ শতকের লোক, যাঁদের কবিতা 
নির্বাচন করবেন সুধীন্দ্রনাথ। কিন্তু কামিনী রায়ের অনুপস্থিতির দায় প্রশান্ত নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, 
বিভিন্ন পর্বের জন্য সম্পাদকেরা শেষ পর্যন্ত একসঙ্গেই নির্বাচন করেছিলেন, বিভিন্ন পর্বের মধ্যে 
মধ্যে কোনও কাল্পনিক দেওয়াল না তুলে। এই ১৭ মে ১৯৩৩-এর চিঠির পুনশ্চ অংশ তাই 
বলে : “প্ৰশাস্তর হাতে পড়েচে তোমার সঙ্কলন। উদ্ধার করতে পারি যদি, তোমাকে পাঠিয়ে 
দেব। রানীকে বলেচি আমাকে সাহায্য করতে।” | 
OBBV-4 ফাইল থেকে বোঝা যায়নি, পাণ্ডুলিপি কবে জমা পড়েছিল। রঙ্গলাল সেন 
জানিয়েছিলেন বোম্বাই অফিসকে যে তিনি পাগুলিপি ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরের মধ্যে আশা 
করছেন। কিন্তু, তিনি তা পাননি, সেটা বোঝা যাবে, অমিয় চক্রবর্তী ও সুষীন্দ্ৰনাথকে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে। 
১ জানুয়ারি ১৯৩৫, অমিয়কে : 
“বাংলা সঞ্চয়িকা সম্প্ৰতি সুধীন্দ্রের হাতে এসে আটকা পড়ে আছে--কবে উদ্ধার পাবে 
জানিনে--এরা সৌখীন লোক, অল্প কাজ করা এবং প্রভূত পরিমাণে না করা মিশিয়ে এদের দিন 
ভৰ্তি হয়। তাকে তাড়া দিয়ে এসেছি।” 


১৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


১২ জানুয়ারি ১৯৩৫, সুধীন্দ্ৰকে : 
'_ +; “একসময় থেকে দেখচি অক্সফোর্ড বাংলা কাব্যের ঝুলির সম্বন্ধে তোমার ও প্ৰশান্ত 
উভয়েরই উৎসাহ হঠাৎ একেবারে নির্বাপিত। আমিই তৎ্পূৰ্ব্বে এই গ্রন্থপ্রকাশের সক্কটজাল 
থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে চেয়েছি। তোমাদেরও যদি সেই দশা হয়ে থাকে তাহলে ছেড়ে দাও না 
ANT যদি মানতে না চাও তবে তাকে নিরর্থক বোঝার মতো সুদীর্ঘ কাল বয়ে বেড়াচ্চ কী 
ভাবে? এই বই প্রকাশ নিয়ে আমার ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে, তার উপরে লজ্জার কারণ যোগ 
করচ কী জন্যে?” . 

৩ মে ১৯৩৫ 
- “অত্যন্ত ভুল বুঝেছ। প্রশান্তর চিন্তবৃত্তি আমার অধিগম্য বলে আমি লেশমাত্র 
করিনে। এইটুকু জানি, স্ট্যাটিস্টিক্সের গাণিতিক ছক কাটা-ছাড়া অন্য সকল কাজেই উপকরণ 
সংগ্রহ পর্যন্তই তার চিন্তা বিচার পরামর্শ উদ্যোগ। যেই সেটাকে আকার দিয়ে প্রকাশ করবার 
সময় আসে অমনি তার মনটা BASS [তৃষ্কীভূত] ওদাসীন্যে অবিচলিত হয়ে পড়ে। একেবারে 
মা ফলেষু কদাচন-__ওর কোনো কাজেই ফলের টিকি দেখবার জো নেই। ওর একটা নাকতোলা 
উদ্ধত চেহারার ছোট ক্যামেরা আছে, সেটাতে কম্‌ সে কম্‌ হাজার খানা ছবি নিয়েছে, তার 
একটিও পরিস্ফুটিত করে নি, তারা অব্যক্তের অনন্ত পার্গেটরিতে প্রদোষচ্ছায়ায় অবলুপ্তি যাপন 
করছে। একদা সমস্ত মধ্যয়ুরোপা ওকে নিয়ে ভ্রমণ করেছি__আমার সেই ভ্রমণটা ঘটনাবহুল। 
প্রশান্তের হাতে সৰ্ব্বদাই নোটবই থাকত, যখনি কোনো শ্ৰুতকীৰ্তি মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ 
হয়েছে দ্রতবেগে চলেচে ওর পেন্সিল। অথচ আমার সমস্ত ভ্রমণের মধ্যে এই ভ্রমণই সম্পূর্ণ 
মৌনী। শুনেছি বক্ষ্যমান কবির সাহিত্যজীবনঘটিত তথ্যে ও তারিখে ওর খাতাপত্র পরিপূর্ণ 
উপস্থিত হলেই ওর আয়োজন ছিপ-ছেঁড়া এক মোণ ওজনের মাছের মতো তলিয়ে যায় অতলে। 

“তোমাদের 0.8.8.৬"র ভাগ্যঠিকুজির যে প্রকোষ্ঠে প্রশান্ত আছে গ্রহরূপে বিরাজমান 
সেখানে কোনো প্রশ্ন করলে চরম উত্তর পাওয়া যাবে না। আমার কথা যদি বলো এই ব্যাপারটা 
নিয়ে ব্যর্থধিকারে ক্ষুব্ধ আমার মন। গোড়াতেই কোনো দায় নিতে আমি অনিচ্ছুক। এটাতেও 
শেষ পর্য্স্ত আমার অনিচ্ছা ছিল প্রবল। এখনো জানি এই প্রবন্ধটাকে কুক্ষিগত করে আমার 
শনিগ্রহ একদা অত্যন্ত উল্লাস প্রকাশ করবে। SAGE, আমার স্কন্ধে তোমরা যখন দায় চাপিয়েছ 
তখন ওর অন্ত্যেষ্টিসৎকার পৰ্য্যন্ত আমার শান্তি নেই। এখন তোমার উপরেই শেষ ভরসা | সংগ্রহের 
খাতায় মাঝে মাঝে তোমার এবং আমার নোট আছে। অর্থাৎ কোনো কোনো আধুনিক কবির যে 
পরিমাণ খ্যাতি সে পরিমাণে তাদের পসরা সাজানো হয় নি। মৃত কবিরা wee, কিন্তু জীবিত 
আধুনিকের নখদন্ত আছে__এটা চিন্তার বিষয়। মুফ্কিল এই তাদের দংশনের সমস্ত বিষ একলা 
আমারি মধ্যে সক্ৰিয় হয়ে উঠবে---তোমরা থাকবে আমার পশ্চাতে 1 যাই হোক যদি ভদ্র রীতি 
অনুসারে এঁ বইটা সম্বন্ধে তোমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করা অপরিহার্য বোধ করো তবে তুমি 
একলা যা পারো কোরো, অধ্যাপক বা কবির উপর ভার দিয়ো না। একটা জিনিষ আভাসে 
অনুমান করেছি এই কাজটাতে অমিয়র সহযোগিতা প্রশান্তর ভালো লাগেনি। সেইটে যদি সত্যকার 
অন্তরায় হয় তাহলে ওকে বৰ্জ্জন করলে সাংঘাতিক হবে না। সজীব আধুনিকের ভার তোমারই 
নেওয়া উচিত। নিজ্জীব আধুনিকের সঙ্গে ওদের শ্রেণীর পার্থক্য অযৌক্তিক--আধুনিক কালে 


অক্সফোৰ্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্ণগহবর / ১৫ 


TAR এবং আধুনিককালে বেঁচে থাকায় প্রভেদ ঘটানো যাকে বলে ইন্ভীডিয়াস্‌।” 

আমরা আগে দেখেছি সুধীন্দ্রনাথ তার অংশের নির্বাচন দ্রুতই করেছিলেন প্রথমে, যে 
নির্বাচন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ১৭ মে ১৯৩৩ মন্তব্য করেছিলেন। সেই সময় কথা ছিল, জীবিতদের 
নেওয়া হবে না। তার পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায়, জীবিতদের নিতে হবে | জীবিতদের 
নিয়ে সমস্যা হতেই পারে, সুধীন্ত তার পুরো নির্বাচন মে ১৯৩৫ পর্যন্ত করে উঠতে পারেন নি, 
এমনই দেখা যাচ্ছে। 

পের অংশ নিয়ে অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাকে লেখা রবীজনাথের চিঠি এই 
প্রসঙ্গে দেখা যাক! 

২৬ আগস্ট ১৯৩৪ _ 

অক বাংলা কাব্য RAT নিয়ে 'আমার কাছেনতাগিদপত্র এসেচে। গেলবার যখন 
এসেছিলে যদি লেখাগুলো পাওয়া যেত চোখ বুলিয়ে ঠিক করে দিতুম। মোটের উপর এই 
ব্যাপারে আমার মন বিমুখ হয়েচে। অনর্থক একটা শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটাতে আজকাল আমার 
‘অত্যন্ত অনিচ্ছা। এই সঙ্কলনের মধ্যে সেই কারণ প্রচুর রয়েচে_আমাকে নিষ্কৃতি দিলে হাফ 
ছেড়ে বাঁচব। সুশীল দে প্রভৃতি যাঁরা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখে খ্যাতি পেয়েচেন তাদের 
কাউকে চেষ্টা দেখো। তোমাকে জানিয়ে রাখলুম। আমি যথাস্থানে হয়তো চিঠি লিখে মুক্তি 
নেব” 

প্রশান্ত পদার্থবিদ্যার লোক, সাহিত্যে উৎসাহ থাকলেও | প্রাচীন বাংলা কবিতার সঙ্গে 
তার পরিচয় থাকার কথা নয়। তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন সজনীকান্ত দাসের। সজনীকাস্ত নিজেই 
জানিয়েছেন তীর আত্মস্থাতি-তে যে তিনি রবীন্দ্রনাথের.কাছে অস্পৃশ্য ছিলেন ১৯২৮ থেকে 
১৯৩৮-এর জুলাই ALS | মধ্যে হেমন্তবালার উদ্যোগে ১৯৩৪ সালে সজনীকান্তগ্রহণীয় হয়েছিলেন 
কিন্তু ১৯৩৪-এর শেষে চার অধ্যায়-এর সমালোচনা লিখে আবার অস্পৃশ্য। ১৯৩৪ সালে অবশ্য 
তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে পারছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৩৪ সনের মার্চ মাসের মাঝামাঝি 
OUP রবীন্দ্রনাথকে 08BBV-র প্রস্তাব দেন। ৬ মে ১৯৩৪ রবীন্দ্রনাথের সিংহলযাত্রার আগে 
পর্যন্ত সজনীকান্ত প্রশান্তের সঙ্গে গিয়ে ঘন ঘন মিলিত হতেন কবির সঙ্গে। কাজ অনেক দূর 
এগিয়েছিল, কিন্তু চার অধ্যায়-এর সমালোচনা লেখায় কবির সঙ্গে তার যোগসূত্র আবার নষ্ট হয়। 
১৯৩২-৩৪-এ সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে, তাই জানেন না, 0737৬-এর প্রস্তাব ১৯৩৪-এ 
নয়, ১৯৩২-এর শেষে এসেছে এবং কাজ অনেকটাই এগিয়েছে; প্রশাপ্তচন্দ্রের অংশ ছাড়া। 

চার অধ্যায়-এর সমালোচনা পাঠের পরে রবীন্দ্রনাথ আবার সজনীকান্ত সম্পর্কে ক্ষিপ্ত 
হয়ে প্রশান্তকে লিখলেন (এই চিঠির তারিখ পাওয়া যায়নি, তবে চার অধ্যায় বের হয় ১৯৩৪-এর 
ডিসেম্বর) : 

“বুঝতে পারচি ব্যাপারটা অনেকদূর এগিয়েচে_-তোমরা নিষ্কৃতি দেবে না কিন্তু একটা 
কথা জোর করেই বলব, সজনীর নাম যদি এই বইয়ে থাকে তবে আমার নাম থাকবে না। কোনো 
নৈর্ব্যক্তিক ওদার্য্যের দোহাই দিয়ে আমাকে সম্মত করতে পারবে না। এতে আমার যা ক্ষুদ্রতা 
প্রকাশ পাবে তা মেনে নেব। যদি মোটের উপর নিষ্কৃতি দাও তাহলে সজনীকাস্তকে প্রধান 
এডিটর করলেও আমি আনন্দ প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।” 

৩ মে ১৯৩৫-এর, সুধীন্দ্রকে লেখা চিঠিতেও, রবীন্দ্রনাথ সজনীকান্ত সম্পর্কে বিতৃষ্ণা 


১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


করবে।” 

_ ওই ৩ মে ১৯৩৫-এর চিঠিতে আরও দেখা যাচ্ছে, প্রশান্তর সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর 
বনিবনা হচ্ছে না। অমিয় কোথা থেকে এলেন? প্রশাস্তের কাব্যবোধের উপর রবীন্দ্রনাথের আস্থা 
ছিল না_ তিনি প্রান্তের সংকলনে সুধীন্দ্রের হস্তক্ষেপ যেমন চেয়েছিলেন, নিশ্চয়ই অমিয়েরও 
হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। প্ৰশান্ত যে তার সংকলন নিয়ে গড়িমসি করছেন, তা হয়তো এই অন্যদের 
হস্তক্ষেপে । শেষ পৰ্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্ৰকে বলছেন, কোনও কবি বা অধ্যাপকের সাহায্যের 
দরকার নেই। কবি হয়তো অমিয়, কিন্তু অধ্যাপক? OBBV সংকলনে কোনও অধ্যাপকের প্রসঙ্গ 
রবীন্দ্রভবন বা OUP-A মহাফেজখানায় পাওয়া যায়নি। ২৬ আগষ্ট ১৯৩৪-এ রবীন্দ্রনাথই অবশ্য 
প্রশান্তকে লিখেছিলেন, সুশীল দে-কে এই দায়িত্ব দিতে। সুশীল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক 

শেষ পর্যস্ত ১৯৩৫-এর মাঝামাঝি যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং লন্ডনে পাঠানো হয়ে 
গেছে, তার প্রমাণ মিলফোৰ্ডকে পাঠানো হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ প্রস্তাবিত 08BBV-র 
কবিদের তালিকা | সেই তালিকা এবং OUPA বিশেষজ্ঞের (সম্ভবত জ্যোতিষচন্ত্র) মন্তব্য বোম্বাই 
অফিসে ২৩ অক্টোবর ১৯৩৫-এই আসে। 

এই বিশেষজ্ঞের সম্ভবত মন্তব্য ছিল, সংকলনের মান যথেষ্ট উন্নত নয়, অতএব সংকলন 
বাতিল হোক। বিশেষজ্ঞের মন্তব্য নিয়ে বরাণগরে ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারিতে প্রশান্ত, সুধীন্দ্র এবং 
রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছিলেন, এই খবর আমরা আগেই পেয়েছি প্রশান্তের চিঠিতে | টমসনকে 
লেখা ওই ১০ মার্চ ১৯৩৬-এর চিঠিতে প্রশান্ত লিখেছিলেন এত পরিশ্রম করার পর শোনা 
যাচ্ছে, OBBV ছাপা হবে না, তবে এই পশুশ্রম করে আর কী লাভ? সুধীন্দ্রনাথও এর পাঁচ দিন 
আগে উমসনকে জানিয়েছেন, আগে OUP ঠিক করুক 07৬ বেরুবে কি না, তার পরে এই 
বিষয় নিয়ে ভাবা যাবে। সম্পাদকেরা ক্ষুব্ধ, 9873৬ বাতিল হওয়ার গুজব শুনে (হয়তো টমসনের 
কাছে, যিনি OUPA বিশেষজ্ঞের মতামত শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন) __এই খবর পেয়ে 
OUPA কলকাতা অফিস প্রশান্তকে জানিয়েছিল, প্রস্তাব বাতিল হয়নি। সেই কথাটাও প্রশান্ত 
জানিয়েছেন তার ৩ মে ১৯৩৫-এর চিঠিতে টমসনকে। প্রশান্ত রঙ্গলালকেও জিজ্ঞাসা করে 
জেনেছিলেন OUPA কলকাতা বা বোম্বাই অফিস প্রস্তাব বাতিল হওয়ার কোনও কথা শোনেনি, 
বরং গফিন কলকাতায় এসে রঙ্গলালকে জিজ্ঞাসা করছেন, কাজটি কতদূর এগিয়েছে, ধীর গতির 
কারণ কী? রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ একটা কারণ। কোন্‌ বানান নেওয়া হবে তা নিয়ে দ্বিধা একটা কারণ। 
OUP বানানবিধি প্রস্তুতও করেছিল (কিন্তু ফাইলে সেই চিঠিটি রিমি পান নি)। গফিন দেখে খুশি, - 
পাণ্ডুলিপির ৯০ শতাংশ সম্পূর্ণ। গফিনের চিঠির তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ ৷ তীর চিঠি পেয়ে 
ইংল্যান্ডের মিলফোর্ড জানাচ্ছেন, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭। তার ইচ্ছে হচ্ছে টমসনের টুটি চেপে 
ধরা, যে বাগড়া দিচ্ছে। গফিনও পাণ্ডুলিপি কোন্‌ প্রেসে পাঠাবেন, Art Press বা অন্য কোনও, 
খোঁজ খবর নিচ্ছেন। ১৯৩৭-এর মধ্যেই 087৬ বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
অসুস্থতার জন্য কাজটি সাত মাস পিছিয়ে গেল। ১৯৩৭ ২১শে ৬৬৬৬৬ 
কবি সুস্থ এবং 0BBV-ও পুনৰ্জীবন লাভ করল। 


অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্ণগহ্বর / ১৭ 


OUP যখন জানে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ থাকায় OBB VA কাজ এগোচ্ছে না, তখনও রবীন্দ্রনাথ 
এই ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন না। ৩ মার্চ ১৯৩৭-এ তিনি প্রশান্তকে বিরক্ত হয়ে লিখছেন, 

“আলোচ্য বিষয় অঞ্সফোর্ডের বাংলা কাব্যসংগ্রহ। আমাকে তুমি গোটাকতক বাজে কাগজ 
দিয়ে গেছ সেগুলো নিতান্ত এঁটো জাতীয় জিনিস তাকে কোনো ভদ্রব্যবহারে লাগানো আমার 
সাধ্য নয়। তুমি যদি অবিলম্বে সমস্ত পাগুলিপিটা পাঠাও-_ আমার অংশটা বাদে-_তাহলে আমি 
পাঁচসাতদিনের মধ্যে জিনিষটাকে সম্পূর্ণ করে দিতে পারি। পয়লা বৈশাখের পরেই যেতে হবে 
পতিসরে- এবং তারপরে কোথায় ঠিক জানিনে। এই অল্প কয়দিনের অবকাশ যদি ব্যর্থ না হতে 
দাও তাহলে এই বিলম্বমান দায়টা মিটিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। পরিণামে দায়িত্ব আমারি 
পরে__সেইজন্যেই আমাকে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়।” 

088৬-র ফাইলে, ১৯৩৭-এর সেপ্টেম্বরে আশার পরে ১৯৩৮-এর জুনে চরম নিরাশা। 
কলকাতার OUP থেকে স্তম্ভিত রিপোর্ট এল অমৃতবাজার পত্রিকার একটি খবর সহ। বিশ্বভারতী 
থেকে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় বাংলা কবিতার একটি সংকলন বেরিয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে 
আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের এবং কাব্যের সংকলন। বেশ কয়েকজন 
আধুনিক কবিও আছেন। কবি এক দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন, পরিশিষ্টে আছে কবি ও কবিতার 
সংক্ষিপ্ত টীকা। এটা বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সিরিজের প্রথম বই। ডিমাই অক্টাভো পাতার ৩৭৪ 
পৃষ্ঠা, ১২৬ জন কবি, তাদের মধ্যে ৭০ জন SHAS | রবীন্দ্রনাথের জন্য ৪৭ পৃষ্ঠা, প্রাচীনদের জন্য 
৫৬, নবীনদের জন্য ১০৬ পৃষ্ঠা, কবির ভূমিকা ৭ পৃষ্ঠা OUPA কলকাতা অফিস আরও জানালো, 
তাদের হাতে এখন OBBV-A জন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্তের করা নির্বাচিত পাগুলিপিটাই আছে 
[পাণুলিপিগুলো কলকাতা-বোম্বাই-লম্ডভন ঘোরাফেরা করছিল];মিলিয়ে দেখা গেল, বেশ কয়েকটি 
কবিতা যা এই সংকলনে আছে, প্রস্তাবিত 08.8 4-তেও আছে। “অবশ্য এটা হতেই পারে। 
সবচেয়ে লক্ষণীয়, এই সংকলনে আধুনিক বিশেষ করে জীবিত কবিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 
আমরা জীবিতদের বাদ দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জোর করছিলেন, জীবিতদের নিতেই 
হবে। এই সংকলনের জন্য 08৬ বেশ বেকায়দায় পড়ে গেল। যাই হোক, পুরো পাণ্ডুলিপি 
আনিয়ে আমরা দেখছি OBB Va নির্বাচন বিশ্বভারতীর এই নির্বাচনকে কতটা প্রভাবাধ্বিত করেছে।” 
এই চিঠির তারিখ ১৮ জুন ১৯৩৮। 

বিশ্বভারতীর এই বাংলা কবিতার সংকলন, বাংলা কাব্যপরিচয়, বাজারে আসে ১৩ জুন, 
১৯৩৮। কয়েকজন কবির আপত্তিতে, গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাণ্টে নতুন পৃষ্ঠা জুড়ে, সংশোধিত 
গ্ৰন্থটি কবে আসে জানা যায়নি, তবে ১৯৩৮, ২৬ জুলাইয়ের আগে। তার পরে গ্ৰন্থটি প্রত্যাহৃত 
হয়, কাননবিহারীর কথায় “কয়েক সপ্তাহ পরে” নতুন এক সংস্করণের আশা দিয়ে। নতুন সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়নি। দায় 

OUPA কলকাতা অফিসের রঙ্গলাল সেন পুরো ব্যাপারটা লক্ষ করে যাচ্ছেন। বাংলা 
কাব্যপরিচয় বিষয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে, এটা তিনি দেখছেন। ২৯ জুলাই ১৯৩৮ তিনি 
লিখছেন, বাংলা কাব্যপরিচয় সম্ভবত প্রত্যাহৃত হতে যাচ্ছে। ছয় বছরের চেষ্টায় (১৯৩৩ থেকে 
0873৬-র সংকললের কাজ চলছে) OBBV-A এই অগ্রগতিতে রঙ্গলাল বিরক্ত হয়ে বলছেন, 
হয়তো OBBV-A পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। 087৬-র উপদেষ্টা নির্বাচন সম্পর্কে যেসব 
বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে বাংলা কাব্যপরিচয় সম্পর্কে সেই সব বিরূপ মন্তব্য করা 


১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


হচ্ছে : খামখেয়ালি নির্বাচন এবং অপেশাদারি সম্পাদনা। সময়, অর্থ, শ্রম প্রচুর ব্যয় হয়েছে 
OBBV-2 পিছনে, এখন কী করা সিদ্ধান্ত নিতে হবে_ রঙ্গলালের বক্তব্য। 

১ আগস্ট ১৯৩৮-এ কলকাতা অফিস জানালো, রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়া 08৬ 
সংকলন করা অসম্ভব; রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত 08BBV-র সংকলন স্থগিত থাকুক। 

সংকলনের কাজ অবশ্য স্থগিত থাকেনি। ১৯৩৯-এ টমসন আবার এসেছেন ভারতবর্ষে | 
তিনি OUPA কলকাতা অফিসে এসে জানলেন, OBBV প্রেসে যাবে, কিন্তু পাণ্ডুলিপি খুঁজে 
পাওয়া যাচ্ছে না। পাণ্ডুলিপি হারিয়েছিলেন প্ৰশান্ত, তিনিই আবার খুঁজে পেলেন। কিন্তু OBBV 
প্রকাশিত হলো at এর পর দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ। OBBV প্রকাশের ব্যাপারে এর পর ফাইল 
নিস্তৱ্ধ। 
বিশ্বভারতীর কাগজপত্রে অবশ্য দেখা যাচ্ছে 08BV-র কাজ থেমে থাকলেও, বন্ধ হয় 
নি। | 

প্রশ্ন হচ্ছে : 078৬-এর প্রস্তাব এবং নির্বাচন-সম্পাদন চলা কালেই রবীন্দ্রনাথ আবার 
বাংলা কাবাপরিচয়-এর. পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কেন? 0BBV-র গয়ংগচ্ছ ভাবের জন্য তিনি 
ভেবেছিলেন সেটা বের হবে নাঃ দোষ তিনি চাপিয়েছিলেন প্রশান্ত আর সুধীন্দ্রের উপরে। 
অথবা, OBBV এবং কাব্য পরিচয়ে কোনও দ্বন্ নেই? একটি সাধারণের জন্য আর একটি 
ছাত্রছাত্রীদের জন্য? অথবা OBB ৬-এর বৌক মূলত বাংলা কবিতার নির্বাচনের, পরে ইংরেজি 
অনুবাদের উপর? 

বাংলা PY HAT পরিকল্পনার কৃতিত্ব দাবি করেছেন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায (১৯১১- 
২০০০) যিনি ১৯৩৬-১৯৩৮, জুলাই-এ ছিলেন শান্তিনিকেতনে, অধ্যাপনানৃত্রে। তিনি ১৯৪০- 
এ লেখেন মানুষ রবীন্দ্রনাথ ওই দুই বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। রবীন্দ্রভক্তদের গ্ৰন্থটি সন্তুষ্ট 
করেনি অগভীরতার জন্য, তবে 088৬ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তার গ্রন্থে, বাংলা 
কাব্যপরিচয় বিষয়ে তো বটেই, কেননা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই কাব্যসংকলনটির ভূমিকায় কাননবিহারীর 
সাহায্যের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ করেছিলেন। 

কাননবিহারী জানিয়েছেন, শান্তিনিকেতনে কাজে যোগ দেওয়ার কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথ 
তাকে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক লেখার প্রস্তাব দিলে, কাননবিহারী একটি বাংলা কাব্যসঞ্চয়নের পরিকল্পনা 
দেন গোল্ডেন ট্রেজারি আর মডার্ন লিরিকস ধাঁচের এবং রবীন্দ্রনাথ খুশি হন। এটা ১৯৩৬-এর 
মাঝামাঝি হওয়ার Bat | রবীন্দ্রনাথ কাননবিহারীকে, 

“বললেন বছরখানেক আগে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি একখানি বাংলা কাব্য সংকলন 
প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন! | তারা প্রশাস্তকে ভার দিয়েছিলেন। আমাকেও তারা এর মধ্যে 
আটক রেখেছেন। একখানা খসড়া তৈরী হয়েছিল। কিন্তু কি জানি প্রশান্ত শেষ পর্যন্ত কি করলে। 
দেখি কোলকাতায় যাচ্ছি ত। খোঁজ করব।” 

আমরা দেখেছি আগে যে ১৯২০-২১ সালে টমসন OBB ৬-র প্রস্তাব করেছিলেন, OUP 
রাজি হলে টমসন আর প্রশান্ত সম্পাদক হবেন, রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লিখবেন, এমনই ঠিক হয়েছিল | 
কাজ কিছু এগোনোর পরে, ১৯২৩ সালে টমসন ভারত ত্যাগ করলে, কাজ বন্ধ হয়ে যায়। 
১৯৩৩-এর গোড়ায় আবার যখন কাজ শুরু হলো তখন রবীন্দ্রনাথ, প্রশান্ত, সুধীন্দ্র সম্পাদক 
এমনই প্রস্তাব ছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যদি কাননবিহারীকে বলে থাকেন ১৯৩৬-এর “বছরখানেক 
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আগে’ OUP প্রশাস্তকে ভার দিয়েছিলেন, তখন তিনি পুরো কথাটা বলার প্রয়োজন মনে করেন 
নি। “একখানা খসড়া তৈরি হয়েছিল’ কথাটিও সত্য-_0873-র পাণ্ডুলিপি ১৯৩৫ সালে জমা 
পড়েছে, সে বিষয়ে OUP-A বিশেযজ্ঞের মতামত এসেছে এবং ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারিতে মতামত 
নিয়ে প্রশান্ত, সুধীন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করছেন। ১৯৩৭-এর মার্চেও তিনি প্রশান্তকে 
08৮৬ নিয়ে তাগাদা দিচ্ছেন, সেটাও আমরা দেখেছি। 

রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে বাংলা কাব্য পরিচয়-এর প্রথম উল্লেখ পাই ৩ মে ১৯৩৭। 
কিশোরীমোহন সীতরাকে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন রধীন্দ্রনাথের মত_-সংকলনটি তিনভাগে করা, 
তৃতীয় বর্গ, ম্যাট্রিক আর ইউনিভার্সিটির জন্য। কাননবিহারীও জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ 088৬ 
বিষয়ে কলকাতায় খোঁজখবর করে এসে তাকে বলেছিলেন, সাধারণের জন্য কাব্যসংকলন 
প্রশান্তরাই করছেন, কাননবিহারী যেন ইন্টারমিডিয়েট স্ট্যান্ডার্ডের কাজ শুরু করে দেন। ১ জ্যৈষ্ঠ 
১৩৪৪ (মে ১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ কাননবিহারীকে চিঠি লিখছেন, 

“আশা করি, কাজটা শেষ করতে বেশী দেরী হবে না। Oxford Book of Bengali 
Verse সম্বন্ধে আমার উৎকণ্ঠা নেই। ওর দায়িত্ব যাদের তারা উদাসীন ভাবে বছর তিন কাটিয়েছেন, 
আরো পাঁচ বছর কাটতে পারে। আমার নাম থাকাতে আমি জড়িয়ে পড়েছি, সেইজন্যেই স্থির 
থাকতে পারিনে।” 

বাংলা কাব্যপরিচয়'এর কাজ বেশ তাড়াতাড়িই হয়েছিল-_-১৯৩৭-এর মাঝামাঝি শুরু 
এবং ১৯৩৮-এর মাঝামাঝি গ্রন্থের প্রকাশ। অথচ OBBV-A কাজ ১৯৩৩-এ শুরু, ১৯৩৯-এও 
চলছে। হয়তো, একটা কারণ,কাব্যপরিচয়ের দায়িত্বে যীঁরা,--কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, ন্দগোপাল 
সেনগুপ্ত, কিশোরীমোহন সীতরা-_তারা সবাই বিশ্বভারতীতে কাজ করেন, বিশ্বভারতীর 
বেতনভোগী। 0BBV-র দায়িত্ব প্রশান্তচন্্র এবং সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ হলেও, তাদের 
অন্য কাজ আছে, থাকেনও দূরে কলকাতায়। OBBV-44 প্রকাশনায় OUP-A উপদেষ্টার মত 
গুরুত্বপূর্ণ, OUPA কর্তাব্যক্তিদের মর্জিও অন্যরকম এবং তারা মূলত ব্যবসা করেন, সাহিত্য 
নিয়েও | কাব্যপরিচয়ে অত বাধা নেই, রবীন্দ্রনাথের মতামতই শেষ কথা । কাব্যপরিচয় প্রকাশের 
দুমাস আগে ২৭ এপ্রিল ১৯৩৮ রবীন্দ্রনাথ নন্দগোপালকে (১৯১০-১৯৮৮) চিঠি লেখেন, 

“Oxford Book of Bengali Verse-43 চরমগতি প্ৰশান্ত তোমাকে দিয়ে করিয়ে 
নিতে চান। এ সম্বন্ধে আপত্তি করা আমাকে সাজে AT | আমাকে এই বইটার সঙ্কলন কর্তার মঞ্চে 
খাড়া করা হয়েছে_ লঙ্জাকর শৈথিল্যের চাপে পাণ্ডুলিপি মৃতবৎ পাঞুলিপি হয়ে গেছে__ 
আমার দোষ নেই, আমার দুজন সহযোগী দীর্ঘকাল জোয়ালে কাধ পাততে গড়িমসি করে 
এসেছেন-_সুধীন্দ্রের সাড়াই পাওয়া যায় না, প্রশান্ত থেকে থেকে হঠাৎ ধড়ফড় করে ওঠেন, 
তার পরেই নিস্তব্ধ হয়ে তার নামকে সার্থক করেন। তুমি যদি ওর শেষকৃত্য করে দিতে পারো, 
তাহলে তিনজন অকৃতী সহযোগীর মান রক্ষা হয়। অক্সফোর্ডওয়ালারা মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে।” 

রবীন্দ্রনাথ সত্যসত্যই OUP-CF অনুরোধ করেছিলেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে OBBV- 
র কাজে নিযুক্ত করা হোক--“ তিনি বাংলা কাব্যপরিচয় সংকলনে সাহায্য করেছেন” এই প্রশংসাপত্র 
দিয়ে, কিন্ত OUP রাজি হয়নি। রিমি ফাইল থেকে খোঁজ নিয়ে এই কথা বলছেন। এ-কথাও 
বলেছেন, 9873৬-র প্রস্তুতি কলকাতায় গোপন রাখা হয়েছিল। এটা রিমির অনুমান। বুদ্ধদেব 
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বসু লিখেছেন, অবশ্য বহুবছর পরে, “আমাদের কবিতাভবন’ গ্ৰন্থে, তারা গুজব শুনেছিলেন, 
টমসনের উদ্যোগে, রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়, বের হবে OBBV আর বেরোলো কিনা বাংলা 
কাব্যপরিচয়! ACSA থাকেন না, এমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও টমসনকে বকেছিলেন ১৯৩৯ 
সালে, খামোখা তাকে কেন খাটানো হলে OBB V-A জন্য? তিনি বহু প্রাচীন কবিতা টুকেছিলেন, 
সেগুলো সাজিয়েছিলেন, কিন্তু টমসন তার কিছুই ব্যবহার করলেন না।টমসন সাফাই গেয়েছিলেন, 
তিনিকী করতে পারেন, গোড়ার দিকে তিনি সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু তার পরে তো অন্য সম্পাদক। 
এই খবর পাওয়া যাচ্ছে Alien Homage~ | 

রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী ছিলেন গোড়া থেকেই | ১৯৩৪-এই তিনি লিখে ফেলেছিলেন OBBV- 
র ভূমিকা, যদিও অসম্পূর্ণ (যেটা ছাপা হয়েছে রবীন্দ্রবীক্ষা ৪১-এ)। রিমির ধারণা, সুধীন্দ্রনাথের 
গৌসা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার নির্বাচন পছন্দ করেননি বলে এবং ১৯৩৬-এ রবীন্দ্রনাথের কথামতো 
নতুন নির্বাচন করতে রাজি হননি। রিমির এই অনুমান সত্য নয়--রবীন্দ্রনাথ নতুন নির্বাচন করতে 
বলেছিলেন ১৯৩৩-এ, সুধীন্দ্র করেওছিলেন। তাদের নির্বাচন এবং পাণ্ডুলিপি জমাও পড়েছিল। 
১৯৩৬-এ তারা, OUPA বিশেষজ্ঞের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, ঝাড়াই-বাছাইও করেছিলেন। 
এবং ১৯৩৮-এও কাব্যপরিচয় বেরিয়ে যাওয়ার পরেও 087৬ বাতিল হয়নি। ১৯৩৯-এও 
টমসন 0UP-এর কলকাতা অফিসে এসে দেখেছেন, প্রস্তাবটি জীবিত আছে। যদিও মধ্যে একবার 
প্রশান্ত অভিযোগ করেছিলেন যে সুধীন্দ্রনাথ মিটিঙে আসেন না, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ অভিযোগ 
অস্বীকার করেন। ১৯৩৯-এ OUPA পথ পরিষ্কার-_বাংলা কাব্যপারিচয় আর বেরোয় নি। 
কিন্তু, ফাইলে, এবিষয়ে আর কোনও তথ্য নেই! আছে, একেবারে, ১৯৫৭ নাগাদ। লণ্ডন অফিস 
জিজ্ঞাসা করছে বোম্বাই অফিসকে, 0BBV-র ফাইল কি ফেলে দেওয়া হবে। চিঠিপত্র চালাচালি 
হচ্ছে, ফেলা হবে কি হবে না সেবিষয়ে দোদুল্যমানতা। শেষ পর্যন্ত 08BBV-র লন্ডন ফাইল 
ফেলে দেওয়া হলো। ভাগ্যক্রমে বোম্বাই ফাইল, সেটা লন্ডনে পাঠানো হয়েছিল, যেটা টিকে 
গেল, এখনও আছে। ই পি টমসন আক্ষেপ করেছেন, এমন মূল্যবান কাজটির যে কী গতি হলো 
তার কোনও চিহ্নই নেই, একেবারে কৃষ্ণ গহুর__৮1৪০%1১০1৩--সেটা সম্পূর্ণ সত্য AT | ইতিহাসটি 
টিকে গেছে, আর সবচাইতে বড়ো কথা-_নির্বাচিত কবিতাগুলোর চিহ্ন নেই বটে কিন্তু নির্বাচিত 
জীবিত কবিদের নামগুলো টিকে গেছে। 

087৬-র জন্য সংকলন করার সময় রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, মৃত কবিরা 
wee, কিন্তু জীবিত আধুনিকের নখদন্ত আছে। বাংলা কাব্যপরিচয় প্রকাশ করে জীবিত 
আধুনিকদের নখদন্তের আঁচড়ে তিনি কাব্যপরিচয় তুলে নিতে বাধ্য হন। 0BBV-র জন্য তিনি 
কাদের নির্বাচন করেছিলেন, এবার দেখা যাক। ফাইলে তিনটি তালিকা (আধুনিকদের) পাওয়া 
যায়। ক. OBBV-A জন্য OUP নিযুক্ত সম্পাদকদের (রবীন্দ্রনাথ, প্রশান্তচন্ত্র, সুধীন্দ্রনাথ)। খ. ও 
গ 0.07-এর দুই বিশেষজ্ঞ--নাম নেই ফাইলে, তবে রিমির অনুমান, একজন জ্যোতিষচন্ত্র। 
অপরজন হতে পারেন হুমায়ুন কবীর। খ ও গ এর কোন্জন কে জানার উপায় নেই। এই তিন 
তালিকা নিয়ে রিমি একটি সারণি তৈরি করেছেন। আমরা তার সঙ্গে ঘ যুক্ত করেছি। ঘ. কাব্যপরিচয়ে 
আধুনিকেরা। ইংরেজি বর্ণের ক্রম অনুসারে সারণি প্রস্তুত হয়েছে। 
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দাস, সজনীকান্ত 

দাসী, গিরীন্দ্ৰ মোহন (মোহিনী হবে) — 

দত্ত, অজিত কুমার J — 
দত্ত, রাধারাণী ৮ _ =-- — 
(রিমি পরে রাধারাণী দেবীকে উল্লেখ করেছেন, মনে হয় তিনি ভুল করে দুবার রাধারাণীকে 
এনেছেন, সেখানে আবার ক অংশে রাধারাণী দেবী নেই) 
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দত্ত, সুধীন্দ্র নাথ ৮ 4 = / 
দে, বিষ্ণু / — Vv — 
দে, কৃষ্ণচন্দ্ৰ (কৃষ্ণধন হবে) E ই J NA 
দেব, নরেন্দ্র — ৮ J s 
দেবী, অপরাজিতা s ৮ — J 
দেবী, মৈত্ৰেয়ী 7 ৮ J ৮ 
দেবী, নিরুপমা ৮ — — J 
দেবী, প্ৰিয়ম্বদা I -- Vv J 
দেবী, রাধারাণী — / vi J 
দেবী, উমা — == ৮ J 
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ঘোষ কান্তি চন্দ্র 

ঘোষ, মৃণাল কান্তি 
ঘোষ, রমণী মোহন 
গুপ্ত, মৃণালিনী 
ইসলাম, কাজি নজরুল 


মুখোপাধ্যায়, সুবল চন্দ্র (বনফুল) 
মুস্তাফা, গোলাম 
রায়চৌধুরী, ভুজঙ্গধর 
রায়, দিলীপ কুমার 
রায়, হেমেন্দ্রকুমার 
রায়, হেমেন্দ্রলাল 
রায়, জীবনময় 

রায়, কালিদাস 

রায়, সুবিনয় 

সরকার, যোগীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য 
সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র নাথ 
সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল 
সেনগুপ্ত, প্যারীমোহন 
উদ্দীন, জসীম 


ভট্টাচার্য, অজয় (১৯০৬-১৯৪৩) 
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কাদির, আব্দুল (১৯০৬-১৯৮৪) 
চট্টোপাধ্যায়, আশু (১৯০৮-১৯৯০) 

* দেবী, ইন্দিরা (১৮৭৯-১৯২২) 
নেওয়াজ, কাজী কাদের (১৯০৯-১৯৮৩) 
* চট্টোপাধ্যায়, কিরণধন (১৮৮৭-১৯৩১) 
রায়, ক্ষিতীশ (১৯১১-১৯৯৫) 

* দাস, গোবিন্দচন্দ্ৰ (১৮৫৫-১৯১৮) 
দেবী, ছায়া (১৯০৬-১৯৯৮) 

দাশ, জীবনানন্দ (১৮৯৯-১৯৫৪) 

ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯৩৫) 

** দাস, দিনেশ (১৯১৩-১৯৮৫) 

* সেন, দেবেন্দ্ৰনাথ (১৮৫৮-১৯২০) 

* ঠাকুর, দ্বিজেন্্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) 

* বাগচী, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ (১৮৭৩-১৯২৭) 
মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ (১৯০৬-১৯৮৯) 
* সেন, নবীনচন্দ্র (১৮৪৭-১৯০৯) 

ঘোষ, নিৰ্মলচন্দ্ৰ 0 ? ) 

বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন (১৯০৪-১৯৮৭) 
* ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ (১৮৭০-১৮৯৯) 

** ঠাকুর, বাসবেন্দ্রনাথ (১৯১৬- ) 

** মুখোপাধ্যায়, বিরাম (১৯১৫-১৯৯৩) 
* চক্ৰবৰ্তী, বিহারীলাল (১৮৩৫-১৮৯৪) 
ঘটক, মণীশ (১৯০২-১৯৭৯) 

চৌধুরী, মহীউদ্দিন (১৯০৬-১৯৭৫) 

* মৈত্র, রবীন্দ্রনাথ (১৮৯৬-১৯৩২) 
চক্রবর্তী, রাধাচরণ (১৮৯৩-১৯৩৮) 

দত্ত, রামেন্দু (১৯০০-১৯৬২) 

* রায়, সতীশচন্দ্ৰ (১৮৮২-১৯০৩) 

* দত্ত, সত্যেন্দ্ৰনাথ (১৮৮২-১৯২২) 

বসু, সুকোমল (১৯০৮-১৯৮৭) 
রায়চৌধুরী, সুধাকান্ত (১৮৯৬-১৯৬৯) 

** সেনগুপ্ত, সুধাংশুশেখর (১৯১৮-১৯৯৭) 
কর, সুধীরচন্দ্ৰ (১৯০৫-১৯৭৭) 

সুফী, মোতাহার হোসেন (১৯০৭-১৯৭৫) 
দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ (১৮৮৭-১৯৫২) 
মৈত্র, সুরেন্দ্রনাথ (১৮৮১-১৯৪৫) 
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চক্ৰবৰ্তী, সুরেশচন্দ্র (১৯০১-১৯৭৩) = ২8৮, = 
* স্বামী, বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) 2 ই এ 
** মিত্র, হরপ্রসাদ (১৯১৭-১৯৯৪) = ==. ' == 
দেবী, হাসিরাশি (১৯১১-১৯৯৩) 2e E লি 
বাগচী, হেমচন্দ্ৰ (১৯০৪-১৯৭৭) = ৫5 
* বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্ৰ (১৮৩৮-১৯০৩) = == JA 


৭৯ ৭৯ ৭৯ NNN 


+ * * চিহ্নিত অংশের পরে উল্লিখিত কবিদের কথা রিমি তালিকায় আনেননি, তার একটি কারণ 
হলো, তিনি বলেছেন, তিনি নিয়েছেন Contemporary Poets, সাম্প্রতিক কবিদের ৷ সাম্প্রতিক, 
অর্থাৎ জীবিত? সেই অর্থে হলে তার গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) আর সুকুমার রায়কে 
(১৮৮৭-১৯২৩) তালিকায় আনা সম্ভবত অনবধানের জন্য | OBB V-A ফাইলে জসীম উদ্দীনের 
(১৯০৩-১৯৭৬) নাম না থাকলেও, এঁকে তালিকায় আনার কারণও বোঝা গেল না। জসীম 
উদ্দীনের নাম হয়ত ছিল, সারণি করার সময় রিমি ভুল টিক দিয়ে থাকতে পারেন। 

যেহেতু রিমি উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর জীবিত কবিদের দিয়েই (রবীন্দ্রনাথ বাদে) তীর 
সারণি করেছেন, সেই হেতু ধরে নেওয়া যায় * * * এর পরবর্তী কবিদের মধ্যে * চিহ্নিত প্রয়াত 
কবিদের নেননি। 0BBV-র সম্পাদকেরা এঁদের নিয়েছিলেন কিনা বোঝা গেল AT | 0BBV-এর 
তালিকাটি ছিল ১৯৩৫ সালের, বাংলা কাব্যপরিচয়এর তালিকা ১৯৩৮ সালের। তিন বছর 
পরেই রবীন্দ্রনাথ বাকিদের নিয়েছেন | তিন বছর আগে না নেওয়ার একটা কারণ, তাদের অনেকেই 
তখন কবিতা লেখা শুরু করেননি, বা খ্যাতি লাভ করেননি । এমন কবিদের * * চিহ্ন দেওয়া 
হয়েছে। 

তাহলে স্পষ্টতই অনুমান করা যায়, সুধীন্দ্রনাথ (যাঁর উপর ভার ছিল OBB খ-এর জন্য 
উনিশ-বিশ শতকের কবিতা নির্বাচনের) যাদের লক্ষ করেননি, কিন্তু কাননবিহারী এবং নন্দগোপাল 
কাদির, আশু চট্টোপাধ্যায়, কাজী কাদের নেওয়াজ, ক্ষিতীশ রায়, ছায়া দেবী, জীবনানন্দ দাশ, 
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র ঘোষ, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীশ 
ঘটক, মহীউদ্দিন চৌধুরী, রাধাচরণ চক্ৰবৰ্তী, রামেন্দু দত্ত, সুকোমল বসু, সুধাংশু রায়চৌধুরী, 
সুধীরচন্দ্র কর, মোতাহার হোসেন সুফী, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সুরেশচন্দ্র চক্ৰবৰ্তী, 
হাসিরাশি দেবী, হেমচন্দ্ৰ বাগচী। 

এঁদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ OBBV-A সম্পাদকদের লক্ষগোচর কেন হলেন না, তার 
কোনও ব্যাখ্যা নেই। ১৯২৮ থেকেই রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতা লক্ষ করে আসছেন, 
১৯৩৫-এও তাকে কবি মনে করছেন না, যদিও তিন বছর পরে করবেন। সুধীন্দ্রনাথেরও ১৯৩৫- 
এ লক্ষ না-করার কথা নয়, তীর ‘পরিচয়’ পত্রিকাতেও জীবনানন্দ লিখছেন। অন্য যাঁদের OBBV- 
র সম্পাদকেরা নিয়েছিলেন, তাদের পাশে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, হেমচন্দ্ৰ বাগচীর স্থান না-হওয়ার 
কথা শয়। . 
OBB V-44 ফাইলে উল্লিখিত জীবিত কবিদের নেওয়া না-নেওয়া ব্যাপারটা লক্ষ করা 
যাক। যে সব কবিদের একই সঙ্গে 98৬-র সম্পাদকেরা, 00৮-র বিশেষজ্ঞরা এবং কাব্যপরিচয়ের 


অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্ণগহবব / ২৫ 


সম্পাদক সংকলনযোগ্য মনে করেছিলেন, তারা হলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, মৈত্ৰেয়ী দেবী, নজরুল ইসলাম, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মোহিতলাল 
মজুমদার, কালিদাস রায়, এবং অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। যদি রাধারানী দেবীকে রিমি রাধারানী দত্ত না 
ভেবে থাকেন, তাহলে রাধারানী দেবীও অবিসংবাদিত কবি এঁদের সবার চোখে। 

মানকুমারী বসুকে (১৮৬৩-১৯৪৩) রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫-এ কবি ভাবছেন, কিন্তু ১১৩৮- 
এ ভাবছেন At | এটা আশ্চর্যের | একই কথা জগদীশ ভট্টাচার্যের (১৯১২) ব্যাপারে, তবে জগদীশ 
নবীন কবি, তিন বছর আগে কাব্য-প্রতিভার যে স্বাক্ষর পাওয়া গিয়েছিল (তার কাব্যগ্ৰন্থ বেরিয়েছে, 
অষ্টাদশী, ১৯৩০-এ), হয়তো তিন বছরে সেটা পূর্ণ হয়নি। রাধাচরণ চক্রবর্তী (১৮৯৫-১৯৩৮) 
১৯৩৫-এ প্রতিষ্ঠিত কবি তোর আলেয়া ও দীপ কাব্যগ্রন্থ বেরিয়ে গেছে), কিন্তু ১৯৩৫-এ না- 
হলেও ১৯৩৮-এ গ্রাহ্য হচ্ছেন। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৬৫) দুটোর কোনও 
সংকলনেই গৃহীত হননি, কিন্তু ১৯৩৫-এ তিনি প্রতিষ্ঠিত কবি। সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) 
রবীন্দ্রনাথের কাছে ১৯২৭-১৯৩৮ পৰ্যন্ত অস্পৃশ্য ছিলেন, সুতরাং ১৯৩৫-এ গৃহীত না-হওয়া 
আর ১৯৩৮-এ গৃহীত হওয়ার কারণ বোঝা যায়, যদিও ব্যক্তিগত সম্পর্কের চাইতে কাব্যগুণের 
বিচারই কাম্য ছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) ১৯৩৫-এ গৃহীত হন নি কেন, বোঝা 
যায় না। বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) ১৯৩৫-এ গৃহীত হলেন, ১৯৩৮-এ হলেন না, এর ব্যাখ্যাও 
দুর্জেয়, তবে ১৯৩৫-এ OUPA দুই বিশেষজ্ঞও বিষ্ণু দে-কে কবি মনে করছেন না। কৃষ্ণধন দে 
(১৮৯৮-১৯৭০) ১৯৩৫-এ যা ছিলেন, ১৯৩৮-এও তাই, সুতরাং ১৯৩৫-এ গৃহীত না হওয়ার 
কারণ দেখা যচ্ছে না। নরেন্দ্র দেব (১৯৮৮-১৯৭১) ১৯৩৫-এ গৃহীত হননি, ১৯৩৮-এ হয়েছেন। 
তবে ১৯৩৮-এ নরেন্দ্র দেবকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, তার কাছ থেকে অনুরোধ করে কবিতা 
আনানো হচ্ছে। সেটা রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হচ্ছে না, কিশোরীমোহন সীঁতরাকে খুঁজতে বলছেন, 
বাদ দিলে নরেন্দ্র দুঃখ পাবে-_এইসব বলছেন, দেখা যাচ্ছে কিশোরীমোহনকে লেখা চিঠিতে। 
উমা দেবী (১৯০৪-১৯৩৯) ১৯৩৫-এ গৃহীত হননি, ১৯৩৮-এ হয়েছেন। উমা রবীন্দ্রনাথের 
স্নেহের পাত্রী, তার বাতায়ন কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ১৯৩১ সালে। তীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে, উমা কবির প্ল্যানচেটের মিডিয়াম। এঁকে কবির ভুলে যাওয়ার কথা 
নয়, কিন্ত ১৯৩৫-এ নেননি সংকলনে । BRA ঘোষকে (১৮৮৬-১৯৪৯) কবি ১৯৩৫-এ 
নেননি, OUPA বিশেষজ্ঞরা নিলেও | ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ অনুবাদ করে কান্তি ১৯২১-এ 
বিখ্যাত, কবিতা লেখেন, রবীন্দ্রনাথের পরিচিত-_কিস্তু সংকলনদুটোতে স্থান পাননি। বিজয়চন্দ্র 
মজুমদারকে (১৮৬১-১৯৪২) রবীন্দ্রনাথ কোনও সংকলনেই নেননি, OUP-A এক গবেষক 
নিলেও। বনফুলের কবিতা ১৯২৩-এ বেরিয়ে গেছে, কিন্তু বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) রবীন্দ্রনাথের 
কাছে ১৯৩৮-এ গৃহীত হলেও ১৯৩৫-এ নন। গোলাম মুস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪) ১৯৩৮-এ 
কবি হিসেবে মান্য, ১৯৩৫-এ নন। GHAR রায়চৌধুরীও (১৮৭২-১৯৪০) SJAL প্রমথ 
রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯) ১৯৩৫-এ মান্য, ১৯৩৮-এনন। হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩) 
১৯৩৫-এ হিসেবে কিন্তু তিন বছর পরে তিনি তাকে নিলেন, কিশোরীমোহনকে এই চিঠি লিখে 
(২৭ বৈশাখ ১৯৪৪) “হেমেন্দ্রকুমারের কিছু পেলে খুশি হই কেননা আমার প্রতি সে শ্রদ্ধাবান।” 
হেমেন্দ্রকুমার অবশ্য ১৯৩৫-এও শ্রদ্ধাবান ছিলেন, ভারতী গোষ্ঠীর সাহিত্যিক। উপ্টো ঘটনা 
ঘটলা হেমেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৯২-১৯৩৫) CHT | সুকুমার রায়কে (১৮৮৭-১৯২৩) ১৯৩৫ 


২৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


সালে না-নেওয়া আশ্চৰ্যকর; ১৯৩৮-এ তিনি কিশোরীমোহনকে বলছেন, “হাস্যরস হলে ক্ষতি 
নেই ৷ যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথের কাছে কবি হিসেবে স্বীকৃতি পাননি। 
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৮৯৩-১৯৪৭) ১৯৩৫-এ গ্রাহ্য হননি। 

বাংলা কাব্যপরিচয়এর সমালোচকদের আক্রমণের একটা কারণ ছিল, রবীন্দ্রনাথ তার 
সাহায্যকারীদের উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন নির্বাচনের জন্য, এমন সন্দেহ ৷ কিশোরীমোহন 
সাঁতরাকে লেখা চিঠি পড়লে অন্য রকম্‌ ধারণাই হয়; রবীন্দ্রনাথই সহায়কদের সাহায্য করছেন 
কোথায় কোথায় খোঁজ করতে হবে। নবীন কবিদের সন্ধান তার পক্ষেই সম্ভব কেননা যশঃপ্রার্থী 
কবিরা রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভের জন্য তাদের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্ৰন্থ রবীন্দ্রনাথের কাছে 
পাঠাতে বিলম্ব করতেন না। “একজন নবীন কবির নাম মনে পড়েচে, সুরেশ বাঁড়জ্জে। ঘোরতর 
আদিরসিক", “হুমায়ুন কবিরের নাম হঠাৎ মনে পড়ল, তাকে বাদ দেওয়া চলবে না”, “অজয় 
ভট্টাচার্যের ‘তমসা’ বই দেখেছ?” “সুকুমারের কি কোনো কবিতা দেওয়া যেতে পারে?”, 
“রাধারাণী এবং অনেক পুরুষ কবির চেয়ে নিরুপমা উঁচুদরের-_অথচ ওঁর কবিতা যায় নি আবিষ্কার 
করে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হয়েছি”, “সাবিত্রীপ্রসন্ন সম্বন্ধে কী বক্তব্য ?”, “হরপ্রসাদ মিত্র বলে কোনো 
শ্রদ্ধেয় কবি আছে কি”, ইত্যাদি প্রশ্ন এবং সন্ধান থেকে রবীন্দ্রনাথের সজাগ মনের পরিচয় পাওয়া 
যায়। 0BBV-র সম্পাদনার সময় তুলনায় দীর্ঘকালের, প্রশান্ত এবং সুধীন্দ্রও কবির ধারণায় 
অলস, সুতরাং সন্ধান-বিবেচনা কবি 0873৬-র জন্য অনেক বেশি নিজেই করেছিলেন, এমন 
অনুমান করাই যায়। কাব্যপরিচয় প্রকাশের পরেও OBBV প্রকাশের কথা চলছে, অতএব এটাও 
অনুমান করা যায়, 083 ৬-র জন্য নির্বাচিত কবিতা বাদ দিয়ে কাব্যপরিচয়-এর কবিতা নির্বাচিত 
হয়েছিল। প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা বাছতে হলে কাব্যপরিচয়-এর কাজটা কঠিনতর ছিল, সন্দেহ 
Gz কিন্তু 08BBV-র ফাইলে জীবিত কবিদের নামটাই কেবল পাওয়া গেছে, নির্বাচিত কবিতার 
নামধাম পাওয়া যায়নি। 

রবীন্দ্রবীক্ষা ৪১-এ প্রকাশিত 087৬-র জন্য মুখবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে ১৯৩৪-এই 
রবীন্দ্রনাথ মুখবন্ধটি লেখেন। রচনাটি সম্পূর্ণ নয়__কেবল প্রাচীন থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
আলোচনা হয়েছে, মুখবন্ধে যাকে রবীন্দ্রনাথ মুসলমান যুগ বলেছেন। ১৯৩৫-এ পুরো সংকলনটি 
জমা পড়ে__মুখবন্ধটি লেখার সময়, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের নির্বচিনটি হাতে পান নি অথবা 
মনস্থির করেননি, ARIA, কী লিখবেন। মুসলমান যুগের বাংলা সাহিত্যের দুটো লক্ষণ নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন_ হিন্দু কাব্য সম্পর্কে মুসলমান শাসকদের ওদার্য ও উৎসাহদান এবং 
উচ্চবর্গের হিন্দু কবিদের মুসলমান সংস্কৃতি সম্পর্কে ওদাসীন্য, কিন্ত নি্নবর্গে হিন্দু-মুসলমান 
সংস্কৃতির সমন্বয়, যার পরিচয় পাওয়া যায় বাউলগানে। 

088৬ যে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো না, রবীন্দ্রনাথ ও সহসম্পাদকদের শৈথিল্য মূল 
কারণ নয়। মূল কারণ, বাংলা সাহিত্যের মান নিয়ে OUP- কর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের সংশয়, 
রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বাংলা কাব্যপরিচয়-এর প্রকাশ- যে গ্রন্থের প্রকাশ OBB V-A ব্যবসায়িক 
সাফল্য সম্পর্কে সংশয়ের জন্ম দিয়েছিল। ১৯৪০-এর জুলাইয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা হয়তো এই সংশয়কে ঘন করে-_তবে 
0873৬-র ফাইলে উল্লেখ বা অনুল্লেখ, কোনওটাই রিমি করেননি। 


অক্সফোর্ড-বাংলা কবিতার কৃষ্ণগহবর / ২৭ 


তথ্যসূত্র 


১ Canon Without Consensus : Rabindranath Tagore and The Oxford Book of Bengali 
Verse 
An article by Rimi B. Chatterjee in Book History Vol 4, edited by Ezra Greenspan, 
2001. নিখিল সরকারের সৌজন্যে। 

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত বাংলা কাব্যপরিচয়--ভূমিকা ও তথ্যসংকলন, সুমিতা চক্রবর্তী, 

সাহিত্যলোক, ২০০৩। 

বাংলা সাহিত্যসঙ্গী : সংকলন ও সম্পাদনা, শিশিরকুমার দাশ, সাহিত্য সংসদ, ২০০৩। 

রবীন্দ্বীক্ষা, সংকলন ৪১, ২০০২, বিশ্বভারতী | 

৫ চিঠিপত্র ১৬, সম্পাদক সুতপা ভট্টাচার্য, ১৯৯৫, বিশ্বভারতী। 


০০ ó 


শতবর্ষে জসীমউদ্দীন 


অরুণকুমার বসু 


গত শতকের তৃতীয় দশকে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের স্তিমিত পন্বলে 
বন্যার কল্লোল এনে দিয়েছিল। সেই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের সামান্য আগে-পরে বাংলা 
সাহিত্যক্ষেত্রে এবং সমাজজীবনে মুসলিম জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে একটি ধর্ম-ভাষা সমাজ 
ও সংস্কৃতি-গত আইডেনটিটি প্রবল হয়ে উঠছিল। বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত থেকেও 
বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী তরুণ মুসলমান সাহিত্যসেবী, চিন্তাভাবনা সৃষ্টিক্রিয়া সংগঠন ও শিক্ষার 
ক্ষেত্রে সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্যগুলিকে শনাক্ত করতে চাইছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম অবশ্যই 
এঁদের মধ্যে সর্বাধিক বিস্ফোরক প্রতিভাধর ছিলেন। অন্যান্য কয়েকটি নামের মধ্যে কাজী আকরম 
হোসেন, আবদুল করীম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বন্দে আলী মিঞা, কাদের নওয়াজ, গোলাম 
TR এই শ্রেণির কয়েকজন লেখক-কবি তাদের কমবেশি সীমাবদ্ধ প্রতিভাদীপ্তি দিয়ে 
সাহিত্যলোকের উপর স্বকীয়তার আলো ফেলেছিলেন। জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) তাদেরই 
একজন। 

পশ্চিমবঙ্গীয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সাহিত্যসমাজে জসীমউদ্দীনের জন্য স্বতন্ত্র আসন ছিল। 
একজাতীয় আকর্ষক দুর্বলতা ছিল, তার কবিতার স্মৃতি জাগরুক ছিল। তার সাহিত্যকে বাঙালি 
পাঠক গভীর অন্তরঙ্গতায় গ্রহণ করেছিল ত্রিশের দশক থেকে। মুসলিম সমাজবৃত্তের সীমাবদ্ধ 
এলাকা থেকেই যে তিনি কবিতার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, ঠিক তাও নয়। বরং সমগ্র 
হিন্দুমুসলমান সমাজের পল্লিজীবন থেকে বিচিত্র সম্পদ নিয়ে, তিনি গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতি ও 
জীবনচেতনার নবভাষা রচনা করে, গ্রামছুট প্রজাতিরিক্ত, নাগরিক মননে একটি Raw বিতরণ 
করেছিলেন। তিনি সেই সময়ের নাগরিক সাহিত্যধর্মের তাড়নায় রবীন্দ্র প্রতিবাদী কোনো গোস্ঠীরই 
প্রতিনিধি-কবি হতে চাননি, পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে পাওয়া কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ব বা আদর্শের 
দোয়াতেও নিজের কলম ডুবিয়ে নেননি। তাই সমসাময়িক মুসলিম কবিদের সঙ্গে তীর স্বাতন্ত্য 
তাকে ‘পল্লিকবি’ অভিধায় যেন কিছুটা দূরবর্তী করে রেখেছিল। অন্যদিকে, সাহিত্যের বহুতর 
ক্ষেত্রে তার অনুপ্রবেশ ঘটলেও, জন্মশতবর্ষপর্তিকালে জসীমউদ্দীনের সেই সনাতন পল্লি প্ৰীতি 
ও লোকজীবন-সম্তোগ প্রবণতার পুনরুদ্ধারের প্রতিই এপার বাঙালির আগ্রহ ও শ্রদ্ধা যেন সবচেয়ে 
বেশি বলে মনে হচ্ছে। কলকাতার সংস্কৃতি-মঞ্চে এর আগে নকসিকীথার মাঠবা সোজনবাদিয়ার 
ঘাট এত যত্নে, এত পরিণত পেশাদার উদ্যমে আগে কখনও এতবার প্রদর্শিত হয়েছে? 
জসীমউদ্দীনের কাব্যকবিতার পুনর্মুব্রণ ও সম্প্রচার যতটা হয়েছে, তার অন্য গদ্য রচনার প্রচার 
ততটা হয়নি। একথা মনে রাখতে হবে। 


শতবর্ষে জসীমউদ্দীন / ২৯ 


জসীমউদ্দীনের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। মুহম্মদ আবদুল হাই 
তার বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে জসীমউদ্দীনের জন্মসাল ১৯০২ লিখেছেন ৷ ঢাকা থেকে প্রকাশিত 
অন্যান্য অভিধান-অনুসারে জসীমউদ্দীন ফরিদপুর জেলার তান্ুলখানা গ্রামে কবির মাতুলালয়ে 
১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক নিবাস ওই জেলারই গোবিন্দপুর গ্রাম। কবির 
পিতা আনসারউদ্দীন মোল্লা ছিলেন ফরিদপুর শহরের হিতৈষী পাঠশালার শিক্ষক। জসীমউদ্দীন 
ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. এবং 
বি.এ. পাশ করেন ১৯২৯ সালে। ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা নিয়ে এম.এ. 
পাশ করেন। স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নকালেই জসীম্উদ্দীন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র 
সেনের কাছ থেকে লোকগীতি সংগ্রহের কাজে উৎসাহ পেয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই 
সময়েই পূর্ববঙ্গের নানাপ্রান্ত থেকে পল্লিগীতি ও লোকগাথা সংগ্রহের চমকপ্রদ নানা ঘটনায় 
একজাতীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। বিশিষ্ট লোকগীতিসংগ্রাহক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ১৯২৯ 
সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। তখনই লোকগীতি-সংগ্রাহক 
হিসেবে তীর নাম অনেকের কাছে পরিচিত ছিল। ১৯৩০-এ লোকশীতি-সংগ্রাহকরূপে মনসুরউদ্দীন 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন। চৈত্র ১৩৩৪ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ 
‘বাউল-গান’ শীর্ষক আলোচনায় লিখেছিলেন, “মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন বাউল-সংগীত সংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই তার সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে আলাপ হয়েছিল। আমিও তাকে 
অন্তরের সঙ্গে উৎসাহ দিয়েছি?” এই পূর্বপট জসীমউদ্দীনকেও উৎসাহিত করেছিল। ১৯৩১ 
থেকে ১৯৩৭ সময়কালে তিনি দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু রিসার্চ আযাসিস্ট্যান্ট বৃত্তি নিয়ে 
লেগে গেলেন লোকগীতি ও লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের কাজে। ইতিমধ্যে চন্দ্রকুমার 
দে-র সহযোগিতায় দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ গীতিকা প্রকাশ করে লোকগীতিকা বা ব্যালাড শাখার 
পুনরাবিষ্কারে বাংলা বিদ্যাচর্চায় বিপ্লব এনেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্যসূচিত বাংলা বিভাগের 
অধ্যাপনায় জসীমউদ্দীন সুযোগ পেলেন ১৯৩৮-এ। ১৯৪৩ পর্যন্ত ছিলেন সেই পদে। ১৯৪৪ 
সালে জসীমউদ্দীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের তথ্য প্রচার আধিকারিক পদে যোগ দিলেন। দেশ 
বিভাগের পর তিনি পাকাপাকিভাবে পূর্বপাকিস্তানে চলে যান এবং আ্যাডিশনাল সঙ্‌ পাবলিসিটি 
অর্গানাইজার পদে যোগদান করেন! সেখান থেকে প্রচারবিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে উন্নীত 
হয়ে ১৯৬২ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তারপর ঢাকার কমলাপুরে স্বনির্মিত গৃহে আমৃত্যু 
বাস করেন। কৰ্মসূত্ৰে বুবার তিনি বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি 
আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ ছিল। পূর্বপাকিস্তান সরকার ষাটের দশকের শেষ দিকে বেতারে ও 
অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে রবীন্দ্রসাহিত্য বা রবীন্দ্রসংগীত প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তিনি প্রকাশ্যে 
তার বিরোধিতা করেছিলেন বলে জানা যায়। বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে (১৯৬৬- 
৭১) তার নাম পৃষ্ঠপোষক রূপে যুক্ত ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একুশের পদক লাভ করেন। 
বিশ্বভারতী থেকে তিনি দেশিকোত্তম উপাধি পান। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও তাকে ডিলিট 
উপাধি দিয়েছিল। ১৯৭৬-এর ১৩ মার্চ তার জীবনাবসান হয়। তার অন্তিম ইচ্ছানুসারে ফরিদপুরের 
অশ্থিকাপুর গ্রামে তার দাদীর কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। 

ছাত্রজীবনে লেখা ‘কবর’ কবিতা জসীমউদ্দীনকে কবিখ্যাতি দিয়েছিল। কবিতাটি তৎকালীন 
ম্যাট্রিকুলেশান-এর বাংলা পাঠ্যগ্রন্থেও স্থান পেয়েছিল। নকাশিকাথার মাঠও জসীমউদ্দীনের স্নাতক 


৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


শ্রেণিতে পাঠকালে রচিত। তীর রচনাবলিকে বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত করা যেতে পারে; 
গাথাকাব্য নকশিকীথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), সকিনা (১৯৫৯১, মা 
যে জননী কান্দে ১৯৬৩) 
কবিতা সংকলন রাখালী(১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), ধানক্ষেত(১৯৩১), রূপবতী 6১৯৪৬), মাটির 
কান্না (১৯৫১), সুচয়নী (১৯৬১), জলেব লেখন (১১৬৯), শ্রেষ্ঠ কবিতা 
(২০০০), হলুদবরণী (১৯৬৬), মাগো জ্বীলায়ে রাখিস আলো (১৯৭৬)। 


গদ্য যাঁদের দেখেছি (১৯৫২), ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় (১৯৬১), জীবনকথা (১৯৬৪), 
ভযাবহ সেই দিনগুলিতে (১৯৭২), স্মৃতির পট (১৯৬৮), স্মরণের সরণীবাহি 
€(১৯৭৮)। 

ভ্রমণ চলে মুসাফির (১৯৫২), হলদে পরীর দেশ (১৯৬৫), যে দেশে মানুষ বড়ো 


(১৯৬৮), জামাৰ্নীর শহরে বন্দরে (১৯৭৬) 

গল্প-উপন্যাস বোবা কাহিনী (১৯৬৪), বাঙ্গালীর হাসির গল্প (১৯৬০) 

নাটক AMAT (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১). মধুমালা (১৯৫১), পল্লীবধু 
(১৯৫৬), গ্রামের মায়া €?), ওগো APA (1) 

শিশুসাহিত্য হাসু (১৯৩৮), এক পয়সার বাঁশি (১৯৪৮), ডালিমকুমার (১৯৬৩), পাকিস্তানি 
উপকথা (১৯৫১), বাউল (১৯৯৯), 

গবেষণাগ্র্থ জারী গান (১৯৬৮), মুশির্দা গান (১৯৭৭) 

গীতিসংকলন রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩২), গাঞ্জের পাড় (১৯৫৪) 


জসীমউদ্দীনের কয়েকটি গ্রন্থ তার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ 
থেকে তার আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যা এই তালিকায় অনুল্লেখিত। পদ্মানদীর 
প্রবন্ধ সংগ্রহ__এই বইগুলির নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত বন্দিরাম চক্রবর্তী লিখিত 
সাহিত্য সাধক-চরিতমালা-র ১৫০ সংখ্যক জসীমউদ্দীন (১৪১০) গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 
" হয়েছে। কিন্তু জীবনীকারও বইগুলি, স্বচক্ষে দেখেননি বলে মনে হয়। EM Milford কর্তৃক 
কবির নকশিকীথার WS The Embroderd Quilt নামে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। সোজনবাদিয়ার 
ঘাট-এর ইংরেজি অনুবাদের নাম Gypsy Wharf (১৯৬৯)। অনুবাদকের নাম জানা যায় নি। 
কবিরূপেই জসীমউদ্দীনই স্মরণীয় হরে রইলেন। তার অন্যান্য সাহিত্যপ্রয়াস এপার বাংলা ওপার 
বাংলায় তেমন জনপ্রিয়তা বা জনস্বীকৃতি পায়নি! ১৯৮৭-র ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের এশিয়াটিক 
সোসাইটি ছদিন-ব্যাপী এক সেমিনারে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্ৰ, মীর মশারক হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎচন্দ্র, নজরুল, জসীমউদ্দীন, জীবনানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ও সৈয়দ 
মুজতবা আলী এই কজন বাঙালি সাহিত্যিকের “শিল্পকর্মের মূল্যায়ন ছারা তাদের প্রতিভার স্বতন্ত্ৰ 
প্রবণতা ও তাৎপর্য নির্ণয় করা’-র উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বর্তমান আলোচক স্বয়ং সেই সেমিনারে 
উপস্থিত ছিলেন। তার স্মরণে আছে, প্রথম অধিবেশনের সভাপতি, তৎকালীন ঢাকা বাংলা 
একাডেমির মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তাফা কামাল এই আলোচ্য সাহিত্যিক তালিকায় গুণমানে 
মূল্যায়নে জসীমউদ্দীনের অন্তর্ভুক্তিতে বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। শতবর্ষপূর্তির উপলক্ষ 
ও জসীমউদ্দীনকে প্রথম শ্রেণির কবি এই স্বীকৃতি দিতে পারেনি। 





শতবৰ্যে জসীমউদ্দীন / ৩১ 


জসীমউদ্দীনের বাল্য-কৈশোরে যে নিজস্ব কবিত্বের প্রতিভা বিকাশ ঘটেছিল, তা একজাতীয় 
গ্রামীণ পটভূমি ও জীবনযাত্রারই স্নিগ্ধ সৌন্দর্যমোড়া ছবির বর্ণনায় একটু বিপদের ছোওয়া থাকত। 
মুসলমান জীবনকে কাছ থেকে দেখেছিলেন, তাই সেই জীবনেরই উপকরণ তার কবিতায় প্রবেশ 
করতে চেয়েছে। অথচ তৎকালীন সেই বাংলা কবিতার, বিশেষত নাগরিক কবিতার ছন্দই তিনি 
রপ্ত করেছিলেন! তাই গোড়া থেকেই তার পল্িমুখী কবিত্বে নাগরিক রুচি, শোভনতা, মান্য ভাষা 
ও শব্দের অভাব হয়নি। কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে তার যোগ ঘটেছিল। কিন্তু তাই বলে কল্লোল-এর 
কবিদের মতো নগরবাক্তবতাকে তিনি নিজের স্টাইলের সঙ্গে সখ্যস্থাপনের ঘটনা ঘটাননি। 
র কাছাকাছি সময়ে নজরুল থেকে শুরু করে আরও কয়েকজন বালি কবি 
পল্লিবাংলার মাঠে-ঘাটে ঘুরে কবিতার জমি খুঁজে বেড়াতেন শহরের পরিধান বেশভূষা পরেই 
কিন্ত তাতে কোনো আত্মবিরোধ বা আত্মপ্রতারণা ছিল না। সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসের চতুর্থ খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে ২৮৮ পৃষ্ঠায় একটিমাত্র অনুচ্ছেদে কনকভৃষণ 
মুখোপাধ্যায়, রামেন্দু দত্ত, সুনির্মল বসু, গোলাম মোস্তাফা, জসীমউদ্দীন, কাদের নওয়াজ, 
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বন্দে আলী মিয়া, অপূৰ্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য, বিজয়লাল 
চট্টোপাধ্যায়, সুশীলকুমার দে, কৃষ্ণদয়াল বসু, কালীকিস্কর সেনগুপ্ত, শান্তি পাল, প্রভাতমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকিরণ বসু, সুবীরকুমার কর, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মৈত্ৰেয়ী দেবী, লীলাময় 
দে, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি একগুচ্ছ নাম এবং তাদের দুএকটি কাব্যের 
কথা। তবু সাহিত্য-ইতিহাসকারের অনবকাশের উজান ঠেলে জসীমউদ্দীনের নাম উঠে আসে 
প্রথম সারিতেই।দু-দশক আগে থেকেই বাঙালি কবিদের কয়েকজন তাদের কবিতায় পল্লিমুখিতার 
একটি আধুনিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্তের পর কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, সাবিশ্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিরা গ্রাম 
বাংলার নিসর্গপ্রকৃতি সরল অনাড়ম্বর জীবন দুঃখক্লিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক উৎসব ও অনাহার 
এসবের দিকেই তাদের উদ্বেগ ও কৌতূহল সজাগ রেখেছিলেন। জসীমউদ্দীন সেই ধারার 
সঙ্গেই একটি নতুন মাত্রা যোগ করলেন। এবং পাঠক সমাজ সেটি সাদরে গ্রহণ করল। ময়মনসিংহ 
গীতিকা ও পৃরর্বঙ্গ গীতিকার পালাগুলি আবিষ্কৃত ও জনপ্রিয় হওয়ার পর আধুনিক গ্রামজীবনের 
পটভূমিতে এই জাতীয় আখ্যান তৈরির কথাই জসীমউদ্দীন ভেবেছিলেন। তার কৈশোর বয়সের 
‘কবর’ কবিতাতেও এই আখ্যানপট গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল। নকশিকাথার মাঠ ও 
সোজনবাদিয়ার ঘাট-এ তারই বিস্তার ও বিস্ফার ঘটল। গ্রামবাংলার চারপাশে কত প্রেম, কত 
আত্মত্যাগ, কত হানাহানি ঈর্ষা সংঘাতের ছোটোছোটো জনশ্ৰুতি ছড়িয়ে আছে। কত মাঠের নাম, 
দিঘির নাম ঘাটের নাম গ্রামের নামে সেইসব অখ্যাত কিংবদন্তি লোকশ্ৰুতি মিশে আছে। কবি 
জ্সিমউদ্দীন যেন সেগুলিই উদ্ধারে নেমেছেন। এসবই হল ময়মনসিংহ গীতিকা নামক প্রাচীন 
বা তথাকথিত প্রাচীন ব্যালাডূগুলির প্রভাবে তারই একটি আধুনিক পুনৰ্নিৰ্মাণ লোককথার ক্ষেত্রেও 
এইজাতীয় আধুনিক পুননির্মাণতন্ত ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে, কাজী নজরুল ইসলামও এই জাতীয় 
কৃত্রিম ব্যালাড তৈরি করেছেন মধুমালা-য় (১৯৩৯), জসীমউদ্দীনও মধুমালা নামে আরেকটি 
ব্যালাড লিখেছেন (১৯৫১), লিখেছেন পদ্মাপার (১৯৫০)। 
ময়মনসিংহ গীতিকার কবিদের ভাষা ও স্টাইল প্রায় অনুকৃত হয়েছে তার লেখনীতে, 
যেমন পদ্মাপার -এর মুখবন্ধ গীতিটি : 


৩২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


আমি তোরে শুনাব মোর গান রে নিঠুরা 
তোবে আমি দেখাব মোর প্রাণ রে 
ধীরে ধীরে 
ও ধীরে ধীরে ধীরে রে। 
আজ সাগরে উইঠ্যাছে জোয়ার, বাতাস বহে জোরে, 
ও কার শুন্য কলসীর কান্দন কান্দে R করে রে 


afta লিখন লিখি পত্মীর পাখায় 
বাতাসে উড়াইযা দিমু সেই না কন্যার গায় রে 
নিঠুরা! 


এইভাবেই পল্লিজীবনের পঠধুলিকায় এক জাতীয় গ্রাম্য আখ্যানের আসন বোনার কারুশিল্পে 
জসীমউদ্দীনের দক্ষতা পাঠকসমাজের স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। তিনি তার নিজস্ব পরিশীলিত ভাষায় 
ও ছন্দে যেন সব পূর্ববঙ্গগীতিকা রচনা করেছেন। তাই কলকাতার মঞ্চে মাধবমালব্জী কইন্যা ও 
সোজনবাদিয়ার ঘাট একই ধরনের প্রয়োগশিল্পে দর্শক-অভিনন্দনের বাজার পেয়ে যায়। বাঁকুড়ার 
গাছতলায় পুজো-পাওয়া ধর্মঠাকুরের বাহন শহুরে ড্রইংরুমে যেমন হয়ে ওঠে ঝকৃঝকে বিষুঃপুরের 
পোড়ামাটির ঘোড়া । 
জসীমউদ্দীনের কাব্যমূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রয়াত ভাষাবিজ্ঞানী ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার 
মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের অভিমত উদ্ধৃত করার ইচ্ছা সংবরণ করা কঠিন। অল্প কয়েকটি বাক্যে 
সঙ্গে। গ্রাম্য জীবন এবং গ্রাম্য পরিবেশ তার কাব্যের উপাদান জুগিয়েছে এবং তার কবিতার PA- 
কৌশলের মধ্যেও গ্রাম্য আবহকে আমরা মূর্ত হতে দেখি। কিন্তু তাই বলে তিনি পরিপূর্ণভাবে গ্রাম্য 
কবিনন। তার কারণ উপমারূপক প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন। এবং কাব্যকাহিনী 
নির্মাণে উপন্যাসের গঠনপ্রকৃতিকে অবলম্বন করেছেন। অবশ্য গোবিন্দচন্দ্র দাস যতটা পল্লিকবি, 
জসীমউদ্দীন তার চাইতে বেশি পল্লিকবি। তার কারণ জসীমউদ্দীনের কাব্যে গ্রাম্য বিষয়বস্তু ও 
জীবনেব যতটা প্রাচুর্য আছে গোবিন্দ দাসের মধ্যে ততটা নেই। জসীমডদ্দীন বাংলা কাব্যক্ষেত্রে 
আত্মপ্রকাশ করেন “কবর” কবিতাটি নিষে। এ কবিতার মধ্যে অতর্কিতে আমরা একটা নতুন বেদনাব 
সুর শুনতে পেলাম। অসাধারণ হৃদয়াবেগ বা বলিষ্ঠ কোনো জীবনাদর্শ নেই, অথচ সাধারণ জীবনের 
তুচ্ছ বেদনা যে মর্মান্তিক হতে পারে তার পরিচয় আমরা আগে কখনও পাইনি। 


ঢাকা বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বাংলা পীডিয়া-য় জসীমউদ্দীনের পরিচিতি সংক্ষিপ্ত 
হলেও FUE | তাদের ভাষায় : “তার কবিতা অনাড়শ্বর কিন্তু রূপময়। গ্রামবাংলার এতিহ্য ও 
লোকজীবন জসীমউদ্দীনের কবিতায় নতুন রূপলাভ করেছে। বাংলাদেশের মানুষের সুখদুঃখ, 
হাসিকান্না ও জীবনসংগ্রামের কাহিনীই তার কবিতার প্রধান উপজীব্য। তার কবিতায় দেশের 
মাটির সাক্ষাৎ উপলব্ধি ঘটে | এজন্য ‘পল্লিকবি’ হিসেবে তার বিশেষ ও স্বতন্ত্র পরিচিতি রয়েছে।” 


শতবর্ষে জসীমউদ্দীন / ৩৩ 


গীতিকার অনুকরণের মতো বাউল-মুর্শিদা-জারী গানের সংগ্রাহক জসীমউদ্দীন লোকগীতির 
অনুকরণেও অনেক গান রচনা করেছিলেন। এসব গান তার সোজনবাদিয়ার ঘাট-এ ব্যবহৃত 
হয়েছে, পদ্মাপার-এ ব্যবহৃত হয়েছে। আব্বাসউদ্দীনের মতো লোকগীতির শিল্পী জসীমউদ্দীনের 
লোকগীতে সুর দিয়ে সেগুলি প্রচার করেছেন। অকৃত্রিম এঁতিহ্যাশ্রিত খাঁটি লোকসংগীতের প্রতি 
মানুষের মনোযোগকে এইভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে নকল শহরে শিক্ষিত কবি ও শিল্পীর আধুনিক গানকেই 
পল্লির ভাষা ও সুরে মুড়ে পল্লিগীতি বা লোকগীতি বলে চালানোর ব্যাপক বাণিজ্য চালু হয়ে 
গেছে। আব্বাসউদ্দীন-জসীমউদ্দীন উভয়েই তার অংশীদার। এর ভালোমন্দের এঁতিহাসিক দায় 
তাদের বহন করতেই হবে। 

আব্বাস্উদ্দীনের গাওয়া এই তথাকথিত কৃত্রিম লোকগীতগুলি কবি জসীমউদ্দীনের 
রচনা : আমার গহিন গাঙের নাইয়া, আমায় ভাসাইলি রে ডুবাইলি রে, ও আমার দরদী আগে 
জানলে, ও কি গাঙের কুল রে গেল ভাঙিয়া, ও তুই যারে আঘাত হানলি রে, ওলো তোরা কে 
কে যাবি লো জল আনিতে, ও বাজান চল মাঠে যাই, ও মাঝিরে ঝড়তুফানে চালাও তরী, ও 
রঙিলা নায়ের মাঝি, নদীর কুল নাই কিনার নাই, পেটের জ্বালায় জ্বইলা মলাম রে, মনই যদি নিবি 
বন্ধু রে, আমার হাড় কালা করলাম রে, প্রাণ-মাঝিরে ওই শোনো কদম্বতলে, হারে পাগল দিলে 
মুখে লও আল্লার নাম ইত্যাদি। 

সতর্ক শিল্সিত অনুকরণে এগানগুলি লোকসুরাশ্রিত আধুনিক গানমাত্র বিশুদ্ধ লোকসংগীত 
নয়। কিন্তু লোকগীতের রীতিপ্রকৃতি জসীমউদ্দীন নিপুণভাবে অনুসরণ করতে শিখেছিলেন। 
যেমন এই গানটি : 


কে যাসরে বর্লঙিলা মাঝি সামের আকাশরে দিয়া 
আমার বাজানরে বলিস খবর নাইওরের লাগিয়া রে। 
অভাগিনীর বুকের নিশ্বাস পালে নাও ভরিয়া 

ছয় মাসের পন্থ যাইবা একদণ্ডে উড়িয়া 

তালুইতে লিখিলাম লেখন সিস্তার সিন্দুর দিয়া 
আমার বাপের দেশে দিয়া আইস গিয়া রে। 


পরবাসে পাঠাইল বাজান যারে সঁইপা দিয়া 
সেযে শিশিরের গয়না দিল দুর্বাশীষে জিয়া 

-কুয়াসার শাড়ি দিল বাতাসে ভরিয়া 

অঙ্গে না পরিতে তাহা গেল যে উড়িয়া রে। 


সাগরের ফেনায় পতি বানল বাসরঘরে 
দুষ্কের দাগাতে তাহা দাপায় জনমভর; 
অবলা ভারাইল সে যে কাঞ্চা পিতল নিয়া 
এমন ঠকের ঘরে রহি কি করিয়া রে। 


পরের ছেলের সঙ্গে বাজান আমার দিল বিয়া 
একদিনের তরে আইসা না গ্যাল দেখিয়া; 


৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


জনমের মতো গেল বনবাসে দিয়া 
এবার- জুড়াইব মনের দুক্ষু সায়রে ডুবিয়া রে।। 


যেমন লোকগীতি, তেমনি লোকগীতিকার ক্ষেত্রেও জসীমউদ্দীনের পদ্ধতিবিদ্যা একই। 
জসীমউদ্দীনের কবিতা : রচনাকৌশল ও শব্দ আবয়ব’ শীর্ষক নিবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বিদগ্ধ অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ জসীমউদ্দীনের তথাকথিত জনপ্রিয় লোকগীতিকা সম্পর্কে সঠিক 
মুল্যায়ন করেছেন : 

জসীমউদ্দীনের 'নকসীকীথার মাঠ’ ও “সোজন বাদিয়ার ঘাট’ আমাদের প্রাকৃত লোকগীতিকারই 
বিশ শতকী রূপ। লোকগীতিকা সাধারণত কোনো এক গায়ক কবির রচিত ছন্দোবন্ধ সুরে-বাঁধা 
উপাখ্যান, যা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে পুকষ পরম্পরায় গীত হয় গায়কদের কঠে। তবে “সাহিত্যিক 
গীতিকা’ লিখিত হয় পাঠকদের জন্যে, তাকে সাহায্য করে লোকগীতিকার সমস্ত বৈশিষ্ট্য, শুধু সুরটুকু 
ছাড়া। জঙ্গীমউদ্দীন লিখেছেন “সাহিত্যিক গীতিকা’। তবে নকসীকীথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার 
ঘাট পাঠ্যগ্রন্থ হিসেবে যতটা আকর্ষণীয়, গায়কের কণ্ঠস্বরের সহায়তায় আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে 
তার থেকেও বেশি। তাই তার গীতিকাকে লৌকিক ও সাহিত্যিক গীতিকার সম্বিত রূপ বলে গণ্য 
করা ষায়। গীতিকা বেশ সহজ সরল হয়ে থাকে সাংগঠনিকভাবে, — গীতিকার বক্তব্য হয় সামান্য! 
সাধারণত একটি বিশেষ ঘটনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় গীতিকায়, এবং সবরকম জটিলতা এড়িয়ে 
পরিবেশিত হয় ঘটনার রূপরেখাটুকু। বাংলা লোকগীতিকা যদিও সাংগঠনিকভাবে, বক্তব্যের দিক 
দিয়ে বেশ সরল, তবে সেগুলির বিস্তৃতি চোখে পড়ার মতো। গীতিকা সাধারণত হয়ে থাকে নাট্যিক 
ও নৈর্বক্তিক,__কবি বটনা থেকে পুরোপুরি নিজেকে দূরে রেখে ঘটনা-পরম্পরা ও সংলাপের 
সাহায্যে বর্ণনা করেন কাহিনী | তিনি তার ব্যক্তিক আবেগ-অনুভূতি প্রবণতাকে স্বাভাবিক প্রতিভাবলেই 
চেপে যান। জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত গীতিকা দুটি সাংগঠনিকভাবে পূরণ করে লোকগীতিকার এ 
শর্তরাশি, এবং তুলে ধরে জসীমউদ্দীনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা একান্তভাবে Gia | ওইটুকু তিনি 

যোগ করেছেন প্রথাগত লৌকিক গীতিকার সংগঠনে | 
আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রতিভা : Wego; সম্পাদক ওয়াকিল আহমদ, 
এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৭; পৃ ১৫৯-৬০ 


এই আলোচনার প্রেক্ষিতেই জসীমউদ্দীন রচিত এই গীতিসংলাপাংশটি প্রাকৃত গীতিকার পরিপূরক 
সাহিত্যিক গীতিকার একটি চিত্তাকর্ষক উদাহরণ হয়ে ওঠে : , 


ফুল যদি হইতাম বন্ধু 
পরতা গলায় মালা, 
বাতাসে ছড়ায়া বাস 
জুড়াইতাম জ্বালা। 
পাখি যদি হইতাম বন্ধু 
উইড়া পড়তাম গায়, 
হাতে লয়া করতা আদর 
মনে যত চায়। 
কইরা কুলের বালা, 
কোন পরানে বইব বুকে 
তোমার আদর-মালা! 


শতবর্ষে জসীমউদ্দীন / ৩৫ 


জুড়িলা পীরিতি। 


জসীমউদ্দীনও জীবনানন্দের মতোই নিজের চোখ দিয়ে বাংলার মুখ দেখেছেন, দেখেছেন নদীর 
ঘাটে জলের আহানে সাড়া দেওয়া সোনার বরণী কন্যাকে : 


সোনার বরনী কন্যা 


সোনার বরণী কন্যা সাজে নানা রঙ্গে, 
কালো মেঘ যেন সাজিল রে। 
সিনান করিতে কন্যা হেলে দুলে যায়, 
নদীর ঘাটেতে এসে ইতি উতি চায়। 
বাতাসে উড়িছে শাড়ি, ঘুরাইয়া চোখ, 
শাসাইল তারে করি কৃত্রিম রোখ। 
হলুদ মাখিয়া কন্যা নামে যমুনায়, 
অঙ্গ হলুদ হইয়া জলে ভাইসা যায়। 
ডুবাইয়া দেহ জলে থাকে চুপ করে, 
জল ছুঁড়ে মারে কভু আকাশের পরে। 
খাড়ু জলে নাইম্যা কন্যা খাড় মাঞ্জন করে, 
আকাশের রামধনু হেলেছুলে পড়ে... 


কখনও হলুদ-বাটা গৃহললনাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেছে তীর : 


হলুদ বীটিছে মেয়ে 

হলুদ বাঁটিছে হলুদবরণী মেয়ে, 
হলুদের পাটা হাসিয়া গড়ায় রাঙা অনুরাগে নেয়ে। 
দুই হাতে ধরি কঠিন পুতারে ঘসিছে পাটার পরে, 
কাচের চুড়ি যে রিনিক ঝিনিক নাচিছে খুশির ভরে। 
দুইটি জঙ্ঘা দুইধারে মেলা কাঠ-গড়া কামনার, 
তাহার উপর উঠিতে নামিতে সোনার দেহটি তার : 
মর্দিত দুটি যুগল সারসী শাড়িসরসীর নীরে, 
ডুবিতে ভাসিতে পুষ্প-ধনুরে স্মরিতেছে ঘুরে ফিরে। 


হলুদ বাঁটিছে হলুদবরনী মেয়ে, 
রঙিন উষার আবছা হাসিতে আকাশ ফেলিল ছেয়ে। 
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মিহি-সুরী গান গুন গুন করে ঘুরিয়ে হাসিল ঠোটে, 
খুশির ভোমরী উড়িয়া শ্রীমুখ-পদ্মের দল লোটে। 
সারাটি পাটারে হলুদে জড়ায়ে গড়াযে রঙিছে ক্ষিতি। 
গাছের ডালে যে বুলবুলি বসি ভরিয়া দুখানা পাখ, 
লিখিয়া হইতে তারি এতটুকু মেলিছে সুরেলা ডাক। 


হলুদ বাঁটিছে হলুদবরনী মেযে, 
হলুদে লিখিত রঙিন কাহিনী গড়াইছে পাটা বেয়ে। 


জসীমউদ্দীন এই হলুদে লিখিত রঙিন কাহিনিরই আধুনিক পল্লিকবি। 


পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিবৎ আয়োজিত জসীমউদ্দীন শতবর্ষ উদ্যাপন সভায় ২ ডিসেম্বর, ২০০৩ 
তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সভাঘরে প্ৰদত্ত APS | 


জসীমউদ্দীন : আমার স্বপ্নের বাস্তব 


হায়াৎ মামুদ 


জসীমউদ্দীনের (১৯০৪-৭৬) জন্মশতবর্ষে নিশ্চিতই আক্ষেপোক্তির মতো শোনাবে যদি বলি, 
“আমরা এখন আর জসীমউদ্দীন পড়ি না।” তিনি প্রয়াত হয়েছেন সিকি শতাব্দীর ওপর। তার 
অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে? সে তো হতেই পারে। জীবদ্দশায় বিক্রমশীল, প্রচণ্ডভাবে জীবন্ত, 
প্রভাবপ্রসারী, অথচ গতায়ু হওয়ার অল্পকালের ভিতরেই বিস্মৃত হয়েছেন__এমন উদাহরণ অন্যত্র 
কতদূর জানি না, কিন্তু একালের বাংলা সাহিত্যে অন্তত একাধিক। জসীম উদ্দীনের অনুপস্থিতিতে 
তাকে আর মনে পড়ছে না, ব্যাপারটা কি এরকম? তবে কী ঘটনা এমন যে, তিনি যতদিন বেঁচে 
ছিলেন ততদিন নিজের প্রবল প্রতিপত্তি তিনি উপভোগ করে গেছেন? তার সবচেয়ে বিখ্যাত দুটি 
কাব্য নঙ্গী-কাথার মাঠ ১৯২৯) ও সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩) তাদের প্রথম প্রকাশ থেকে এ 
পর্যন্ত যে-পরিসংখ্যান তুলে ধরছে তাতে বোঝা যায় পাঠকের নিকট এদের চাহিদা কখনো কমেনি; 
কবি অন্তত এ-দুই কাব্যের যথাক্রমে তেরোটি ও বারোটি সংস্করণ প্রকাশিত হতে দেখে গেছেন। 
দেখা যাচ্ছে, উর্ধ্পক্ষে সাত ও নিন্নপক্ষে এক বৎসরের ব্যবধানে এদের পুনঃপ্রকাশ করতে 
হয়েছে! বর্তমান অবস্থাও প্রায় এর কাছাকাছিই। তার পাঠকভাগ্য ঈর্ষণীয় বললেই যথার্থ ছবি 
ফুটে ওঠে। এখানে প্রাসঙ্গিক__তবে তত জরুরি না-হলেও কৌতৃহলোদ্দীপক ও কৌতুকপ্রদ-_ 
একটি তথ্য জানাবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। আমার তরুণ বয়সে আমি দেখেছি, 
ঢাকার বইপাড়া বাংলাবাজারে তিনি বইয়ের দোকানে বই দিচ্ছেন, বিক্রির পয়সা আদায় করছেন 
এবং আড্ডা দিচ্ছেন। ঢাকায় বসবাসকালে তিনি নিজের বই নিজে ছেপেছেন, বাইরের কোনো 
প্রকাশককে বই দেননি, নিজে প্রকাশকের ভূমিকা নেওয়ায় প্রকাশনসংস্থার একটা নাম উদ্ভাবন 
নিজেই লেখক-প্রকাশক-দোকানদার-বিক্রেতা-হিসাবরক্ষক একাধারে সব কিছুই। এর কারণ, 
তিনি পূর্ণ অবহিত ছিলেন তার বইয়ের কাটতি ব্যাপারে । তিনি জানতেন, ওগুলো ক্লাসিক্স পর্যায়ে 
বই পাঠ্য করে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠ্যসূচির তা অন্তৰ্ভুক্ত । আমি নিজে তার লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত 
চলে মুসাফির পড়ে সে-আমলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম, মনে আছে। এর সরল অর্থ নির্ভেজাল 
এক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে, সেটি এই : তার বইয়ের বিক্রয় এতখানিই নিশ্চিত ছিল যে কোনো 
প্রকাশকের চিস্তাকে তিনি আমল দেন নি। বইয়ের বিক্রি তো বায়বীয় ব্যাপার নয়, শেষমেশ 


৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ,৪ সংখ্যা 


পাঠকেরই হাতে তা যায়। তিনি সঙ্গতভাবেই জানতেন, মুখে না বললেও বা লিখে না জানালেও 
জানতেন, যে জসীমউদ্দীনের পাঠকসংখ্যা বিপুল এবং তা হাসমান নয়। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে, 
কবির বয়স তখন ষাট, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়ে অনুজপ্রতিম কবি ফজল শাহাবুদ্দীন তার 
মুখে তিরিশের কবিদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য শুনে বিস্ময়াহত প্রশ্ন করেছিলেন, “ওদের [অর্থাৎ 
রবীন্দোত্তর আধুনিক কবিদের] যদি আলাদা করে না চেনে পাঠকরা তবে আপনাকে কি আলাদা 
করে চেনে?’ ফজল শাহাবুদ্দীন লিখছেন : “জসীমউদ্দীন এক বিস্ময়কর আত্মবিশ্বাস নিয়ে 
কোনো ভুল ধারণার প্রশ্রয়ে নয়। জসীমউদ্দীন তার প্রত্যক্ষ পাঠককে চিনতেন। 

এর পরেও আমার আক্ষেপ অন্য এক ধরনের রূঢ় বাস্তবতা যে, আমরা এখন আর 
জসীমউদ্দীন পড়ি না” এবং আমি আমার এ-মন্তব্য প্রত্যাহার করতে উৎসুক নই, কারণ সত্যের 
এও আরেকটি মুখ। বোঝাই যাচ্ছে, কবির বিপুলসংখ্যক রসভোক্তার ভিতরে আমরা অন্তর্ভুক্ত 
নই। কবি আল মাহমুদ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন : “আমি যখন ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় 
আসি, এসেছিলাম কেবল একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। আর সে সলজ্জিত বাসনার নাম নিঃসন্দেহে 
কবি হওয়ার গূঢ় এঁকান্তিক বাসনা। আমি মফস্বল থেকেই জসীমউদ্দীনের কাব্য-আঙ্গিককে 
আমার জন্য পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করার সাহস সঞ্চয় করলেও তার অবিশ্রান্ত বিষয় যে গ্রাম, 
শস্য, নারী, নৌকা, চর ও দিগন্তের ব্যাপকতায় ভাসমান কর্মঠ মানুষ এবং তাদের অনার্য বাক্ভঙ্গি 
তা অপরিহার্য বলে নিশ্চিত জেনেছিলাম!” লক্ষণীয়, আল মাহমুদ কাব্যবিষয়ের উপাদান আবশ্যিক 
বিবেচনা করার পরও জসীমউদ্দীনের কাব্য-আঙ্গিক “পরিত্যাজ্য” বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ কবির 
উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর ভিতরে আল মাহমুদ ও তার সমচরিব্রের সহগামীবৃন্দের অবস্থান নেই। 

আমাদের মনে রাখতেই হয় যে, কবি জসীমউদ্দীনের কোনো প্রত্যক্ষ পূর্বসূরি নেই এবং 
তার প্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী কবিখ্যাতি সত্ত্বেও তাকে কেউ অনুকরণ করার কথা ভাবেননি-_অন্তত 
উল্লেখযোগ্য বা স্মরণীয় কেউ। তিনি নিজে যে তার “আলাদা” পাঠকের কথা বলেছেন তা তৈরি 
হয়েছে তিনি কবি হিসেবে “আলাদা” বলেই। 

পাঠক বা রসভোত্তার এই নক্সাটি আমাদের স্বস্তি দেয় না। সেই অস্বস্তি থেকে কিছু প্রশ্ন 
ধীরে ধীরে মনের মধ্যে সংগোপনে তৈরি হতে থাকে এবং সে-সবের উত্তর বা মীমাংসা প্রায় 
জরুরি হয়ে ওঠে। যদি যুক্তিপরম্পরাগতভাবে বিন্যস্ত করতে চাই তা হলে সেগুলো এরকমই 
হবে বলে মনে হয় : 

১ বাংলা কাব্য ইতিহাসে রবীন্দ্রপরব্তী যে-যুগ “আধুনিক কাল’ বলে চিহ্নিত জসীমউদ্দীনের 
কালিক অবস্থান সেখানে হলেও তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজ, মত ও পথের কবি। এর 
কারণ কী? 

২ জসীমউদ্দীনের পাঠকের গণ্ডি কি ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়েছে? তার পাঠকের কাব্যরুচি 
ও চারিত্র্য সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা কি সম্ভব? সম্ভব হলে সেগুলো কী? 

৩ বাংলা কাব্যধারায় তার নিৰ্দিষ্ট স্থান ঠিক কোন্থানটিতে? তিনি কতখানি অনন্য? 

৪ আমরা একালে যদি তাকে আর পাঠ না করি তো তার দায়ভাগ কতখানি তার? পাঠকের 
হৃদয়-পরিবর্তনও তো খুব বড়ো একটা কারণ হতে পারে। 

৫ তারমানে কি এ-ই যে, জসীমউদ্দীন একান্তই সময়-শাসিত কবি, তিনি এখন অপ্রয়োজনীয়, 


জসীমউদ্দীন : আমার স্বপ্নের বাস্তব / ৩৯ 


l এবং তার কাছে কবিতারসিক বা কাব্যচৰ্চাকারী কারুরই কিছু আর শিখবার নেই? 
ভাবনাচিস্তা ও খোলাখুলি মত বিনিময় হয়তো কোনো দিকে আলো ফেলতেও পারে। 


X 
আদিতেই একটি মৌল (fundamental) বিশ্বাস মেনে নিয়ে আলোচনায় নামলে অন্তত পথ 
হারাবার কোনো ভয় থাকে না; সেটি হল : জসীমউদ্দীন নিশ্চিতভাবেই ‘কবি’ এবং বিশেষ 
কাব্যগোত্রের এক অত্যন্ত শক্তিশালী কবি। 

তার নিজের মনোগঠন, আমার বিবেচনায়, তাকে ঠেলে দিয়েছিল এমন কাব্যধারার পথে 
হাঁটতে যা পরিত্যক্ত হয়েছিল অনেক আগেই। সেই পথ গাথা-কাব্য বা 91190-এর। নজরুল- 
জীবনানন্দ (উভয়েরই জন্ম ১৮৯৯) থেকে ৪/৫ বছর আর সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী (উভয়েরই 
জন্ম ১৯০১) থেকে মাত্র ২/৩ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ কবিযশপপ্রার্থী এক তরুণ এমন এক সরল 
আবেগোন্ম্ত হৃদয়, অসংস্কৃত মনষ্টিয়া ও প্রথাসিদ্ধ কাব্ভাষা সকলের সামনে উপস্থিত করলেন 
যে হতভম্ব হতে VA | মনে হতে পারে, সে-সময়ের আধুনিকতার তপস্যা তার সামর্থ্যের বাইরে 
থাকায় এমনটি ঘটতে পেরেছিল। এ বিষয়ে তার নির্মম বয়ান লিপিবদ্ধ আছে ঠাকুর-বাড়ির 
আঙ্গিনায় বইয়ে। সেখানে তিনি জানাচ্ছেন : “আমি তখন সবে আই. এ. ক্লাসে উঠিয়াছি। আমার 
লিখিতাম, বহু কাগজে তাহা ছাপা হইয়াছে। এমনকি ‘প্রবাসী’ কাগজে পর্যন্ত আমার লেখা প্রকাশিত 
হইয়াছে। কিন্ত গ্রাম্য জীবন লইয়া গ্রাম্য ভাষায় যখন কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম, 
কেহই তাহা পছন্দ করিল না। কাগজের সম্পাদকেরা আমার লেখা পাওয়া মাত্র ফেরত পাঠাইয়া 
দিতেন। সবটুকু হয়তো পড়িয়াও দেখিতেন না। সেই সময় আমার মনে যে কি দারুণ দুঃখ হইত, 
তাহা বর্ণনার অতীত!” এই মোড় বদলের দুটি সম্ভাব্য প্রতিযোগী কারণ ব্যাখ্যা হিসেবে দাঁড় 
করাতে পারি। প্রথমত, তিনি রবীন্দ্রানুসরণ তীর নিজের জন্য বর্জনীয় বলে মনস্থির করেছিলেন। 
দ্বিতীয়ত, তিনি না বললেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, যাঁদের আমরা পরবর্তী কালে রবীন্দ্রোত্তর 
প্রথম ও শ্রেষ্ঠ ‘আধুনিক’ বলে চিহ্নিত করব তাদের পথে পা ফেলা যে তার স্বভাবের অনুকূল 
ছিল না তা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তৃতীয়ত, কাব্যের ভাব ও বিষয় এবং ভাষাভঙ্গি তথা 
কাব্যভাষা (poetic diction) তীর জন্য সাবলীল, অনায়াসসাধ্য ও সে-সবই তার স্বাভাবিক 
প্রবণতা__খুব সম্ভব তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং সে-কারণেই সম্পাদকবৃন্দের অজস্ৰ 
প্রত্যাখ্যানও তাকে দমাতে পারেনি! অর্থাৎ তিনি শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে পরবশ্যতা মানেননি, চলতি 
হাওয়ার পন্থী হতে শিল্পরুচি বাদ সেধেছিল, তিনি স্ববশে চলেছিলেন। 

তা হলে, এর অন্তরালে আর কোনো গূঢ় গোপন কারণ লুকানো রয়ে গেল হয়তো-বা__ 
এমন সন্দেহ কি উকি দেয় না? এমন হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব যে, তিনি আধুনিকতার 
বিপরীতে বাংলা কাব্যশিল্পের ভিন্ন কোনো মূল্যমান বা paradigm নির্মাণ করতে চাইছিলেন? 
তার চোখের সামনে হাজার বছরের কাব্য-ইতিহাস তো পড়েই ছিল, যেখানে তিনি বাঙালি 


৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


কাব্যরসিকের মনের গড়নে বাংলা কবিতায় চর্চিত গ্রহণযোগ্য বিষয়াদি ও কাব্যভাষার একটা স্পষ্ট 
ছক দেখতে পেয়েছিলেন। সেখানে কবিতার রস আস্বাদনে গণসম্পৃক্তির এঁতিহ্য ছিল। ফলে, 
এমন কি হতে পারে না যে, তীর কাগুজ্ঞানই তাকে শিখিয়েছিল যে--কাব্যরস উপভোগে সাধারণ 
মানুষের কাব্যরুচিকে মান্য ও সম্মান করতে হলে যাকে ‘আধুনিক কবিতা” বলা হচ্ছে তা অন্ততপক্ষে 
তার পথ নয়। উপরস্ত তার ব্যক্তিচরিত্রে যে-নিষ্কলুষ সারল্য ছিল সেখানে নাগরিক মনের বঙ্কিমতা 
অসম্ভব ছিল। তা হলে তার পক্ষে অন্য কোন পথ বেছে নেওয়া সম্ভব ছিল যা রবীন্দ্রনাথের নয়, 
যা প্রাক্-রবীন্দ্রের নয় (যেমন মাইকেলী,_ব্যর্থ কায়কোবাদ তো সামনেই ছিল), যা 
রবীন্দ্রোত্তরদেরও নয়? যে-পথ ছিল তা, বিভূতিভূষণের কথায় বললে, সুঁড়ি পথ : সরু পায়ে- 
চলা পথ, আদিতে ব্যাপ্ত ও কবিজনপদভারে উল্লোলিত থাকলেও পরে ক্রমশ পরিত্যক্ত হওয়ায় 
তা সঙ্কীৰ্ণ হয়ে গেছে। সে-পথেই তো বাঙলার লোকজীবন ও লোকমানসকে আলিঙ্গন, সেই 
ভূগোল ও ইতিহাসের একচ্ছত্র সম্রাট তো পল্লিবাংলা। তার হৃদয় ও মননশক্তি উভয়ই শাশ্বত 
বাঙালির জীবনচর্চার এক রূপরেখা তার চোখে স্পষ্টভাবে এঁকে রেখেছিল, তা গ্রামীণ বাংলা, 
তার মানুষজন খেটে-খাওয়া সাধারণ লোক, তাদের মন সাম্প্রদায়িক কলুষতামুক্ত। হ্যা, নিশ্চিতই 
এ গ্রাম তীর প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, এবং কে জানে, এও হয়তো-বা 
গ্রামীণ গরিমাপ্রসূত এক জেদ, পূর্ববঙ্গের ‘বাঙালের গোঁ’, যে এই গ্রামীণ চৰ্চিত ইতিহাসকেই 
শাশ্বত করে রাখতে পারেন কিনা নিজের শিল্পরচনায় তা তিনি দেখবেন। পূর্বসূরি ছিলেনই তো 
কেউ কেউ : কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ। বাংলা কবিতার এও তো আরেক ঘরানা। 
তার ‘কবর’ কবিতা, আক্ষরিক অর্থেই তার কিশোর-বয়সের রচনা, সে-যুগের কালাপাহাড়ী পত্রিকা 
কল্লোল-এর পাতা থেকে সোজা যে হেঁটে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে চেপে 
বসল- সেই সাফল্য কি তাকে তার নিয়তিনির্দিষ্ট রাজপথ চিনিয়ে দেয়নি? খণ্ডকবিতার সংকলন 
রাখালী তীর প্রথম কাব্য, বেরয় ১৯২৭-এ, বলা যেতে পারে তার কবিজীবনের ‘প্ৰস্তাবনা’ 
খণ্ড; এই উৎস থেকেই মূল ‘রচনা’ খণ্ড গড়িয়ে যাবে দুটি কাব্যে : নক্সী-কীথার মাঠ ১৯২৯)ও 
সোজন MAMA ঘাট ৫১৯৩৩)। 
এই তার কালজয়ী, হয়তো-বা চিরস্থায়ী, কাব্যশিক্প- দুটি গাথা কবিতা । আমাদের মনে 
পড়ে কী-রকম সঙ্কোচের সঙ্গে বন্ধু মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের মাতামহ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
পাঠকের সামনে কবিকে হাজির করেছিলেন। নক্সী-কীথার মাঠ কাব্যের প্রারম্ভে তিনি 
লিখেছেন : 
aS eta মাঠ রচয়িতা শ্রীমান জসীমউদ্দীন নতুন লেখক, তাতে আবার গল্পটি একেবারে নেহাতই 
যাকে বলে--ছোট এবং সাধারণ পল্লী-জীবনের। শহরবাসীদের কাছে এই বইখানি সুন্দর কাথার 
মতো করে বোনা লেখার কতটা আদর হবে জানি না। আমি এইটিকে আদরের চোখে দেখেছি, কেন 
" না এই লেখার মধ্য দিয়ে বাংলার পল্লী-জীবন আমার কাছে চমৎকার একটি মাধুৰ্য্যময ছবির মতো 
দেখা দিয়েছে। 
এই কারণে আমি এই নক্সী-কীথার কবিকে এই বইখানি সাধারণের দরবারে হাজির করে দিতে 
উৎসাহ দিতেছি। জানি না, কিভাবে সাধারণ পাঠক এটিকে গ্রহণ করবে ;হয়তো গেঁয়ো যোগীর মতো 
এই লেখার সঙ্গে এর রচয়িতা এবং এই গল্পের ভূমিকা লেখক আমিও কতকটা প্রত্যাখ্যান পেয়েই 
বিদায় হব। কিন্তু তাতেও ক্ষতি নেই বলেই আমি মনে করি, কেননা ওটা সব নতুন লেখক এবং 
তাদের বন্ধুদের অদৃষ্টে চিরদিনই ঘটে আসছে দেখছি। | 


জসীমউদ্দীন : আমার স্বপ্নের বাস্তব / ৪১ 


অবনীন্দ্ৰনাথের শংসাপত্ৰের গুণেই প্রথম প্রকাশ থেকে অদ্যাবধি কাব্যটি জনপ্ৰিয়তা বঙ্গায় রেখেছে, 
এতখানি নিশ্চয়ই কোনো চরম নিন্দুকও বলবেন না। তার গ্রন্থসংখ্যা কম নয় : কাব্যগ্ৰন্থই ২০টি, 
এ ছাড়া আছে উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনি, আত্মজৈবনিক রচনা, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি, সব মিলিয়ে 
অন্তত চল্লিশটি। নিষ্ঠুর সমালোচনা ব্রতীও বলবেন, এদের ভিতরে সন্দেহাতীত ভাবেই গাথাকাব্য 
দুটি ও গুটিকয়েক বিচ্ছিন্ন খণ্ডকবিতা বাঙালি পাঠককে চিরকাল মুগ্ধ করে রাখবে। 


৩ 
তা হলে আমরা, সেই পুরনো ধুয়োয় ফের ফিরে আসি, এখন আর জসীমউদ্দীন পড়ি না কেন? 
আনা দরকার। প্রশ্নের GUTS আবদারটি হল, এই “আমরা” মানে সকল বাঙালি কিংবা বাঙালির 
সাক্ষর পাঠকসমাজ। কিন্তু এই রায় হাঁকার দায়িত্ব, সকলের হয়ে, আমাকে কেউ তো দেয়নি। 
জসীমউদ্দীন এই প্রশ্ন শুনে নির্ঘাৎ বিরক্ত হয়ে | কুঞ্চন করে বলতেন-_ “আমরা”? মানে তোমরা, 
তা তোমরা কারা হে? আধুনিক কবিরা! তোমরা সংখ্যায় কত জন হবে? তো মন না গেলে 
পড়বে কেন, পড়ো না। আমার কবিতা পড়ে, পড়ে কাদে, আমি তাদের ভালোমতো চিনি। 

বস্তৃতপক্ষে এটিই জসীমউদ্দীনের কবিভাগ্য। তার কাব্য আমাদের সমাজের মনোবিন্যাস 
বুঝে নেওয়ার এক উত্তম মাপকাঠি রূপে বিবেচিত হতে পারে | আমার নিজের কোনোই সন্দেহ 
নেই যে, জসীমউদ্দীনের পাড়াগী এখন আর নেই, বা কোথাও কোনোখানে ছিটেফোঁটা থেকে 
গেলেও বর্তমান একবিংশ শতকের প্রথম বিশ/পঁচিশ বৎসরের ভিতরে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। 
বিভৃতিভূষণের নিশ্চিন্িপুর এখন কোথায়? শরগচন্দ্রের পল্লি-সমাজের কুচুটে লোকগুলো বহাল 
তবিয়তে বেঁচেবর্তে আছে, কিন্তু সেই গ্রাম তো কবেই হারিয়ে গেছে। বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবী 
গ্রাস করে নিতে যে monoculture, একসংস্কৃতি, ছুটে আসছে তার বিশাল মুখগহ্রের ভিতরে 
গ্রাম, গ্রামের মানুষ, তাদের জৈব প্রকৃতিজ সংহতিবোধ, হৃদয়বিন্যাস যাবতীয় কিছু-_সব-- 
এবং সঙ্গতভাবে এই ‘আধুনিক’ আমরা তার পল্লিসংসর্গে ব্যঙ্গপ্রবণ উন্নাসিক হাসি হাসব। রূপাই- 
সাজু কিংবা সোজন-দুলীর প্রেমের উপাখ্যান যে-রাখালিয়া এঁতিহ্যের স্মৃতি বহন করে সে তো 
মৈমনসিংহ গীতিকার পথ ধরে প্রাক্‌-পুরাণিক লোকোত্তর রাধা-কৃষ্ণ পর্যন্ত চলে গেছে। আমার 
কাছে কোনোক্রমেই এ সব প্রত্যক্ষ বাস্তব নয়, বলা চলে স্বপ্নের বাস্তব। আমার জন্যে, কিন্তু 
সকলের জন্য নিশ্চয়ই এখনই হয়তো নয়। 

পৃথিবী ধ্বংসের পরেও চিহ্ন রয়ে যায় ফসিলে। সভ্যতার চিহ্ন আত্মগোপন করে থেকে 
যায় শিল্পকলায়। গ্রাম বাংলা ও শাশ্বত বাঙালির অখণ্ডিত রূপ কি জসীমউদ্দীনে রয়ে যাবে না? 


১৩1২২০০৪ তারিখে সাহিত্য অকাদেমি আয়োজিত জসীমউদ্দীন জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন আলোচনাচক্রে 
পঠিত ও সাহিত্য অকাদেমির অনুমতিক্ৰমে মুদ্রিত। 


জসীমউদ্দীনের উপন্যাস, নূতন পাঠ 


জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় 


জসীমউদ্দীন মূলত কবি। এক বিশেষ ধরণের কবি। তার নামের আগে প্রায় অনিবার্ধভাবেই 
ব্যবহৃত হয় একটি বিশেষ আখ্যা, পল্লিকবি। 

অনেকেই মনে করেন কবিতা আপনা থেকে হৃদয় খুঁড়ে বেরিয়ে আসে না। যা বেরিয়ে 
আসে তাকে কবিতা করে প্রকাশ করতে প্রসাধন প্রয়োজন। কবিতা এক বিদগ্ধ ও সচেতন নির্মাণ। 
এ-ঘরের বাসিন্দা নন জসীমউদ্দীন। 

তবু তার কবিতা ভালো লেগেছিল রবীন্দ্রনাথের! ভালো লেগেছিল একেবারে ভিন্ন, 
প্রায় যেন এক বিপরীত কারণে। তিনি বলেছিলেন, তরুণ জসীমউদ্দীন ‘নতুন ধরণে*র কাব্য 
লিখছেন এবং ‘প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজে যাদের লিখবার ক্ষমতা 
নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না!” 

হৃদয়ের গভীর অনুভূতি, সে অনুভূতি প্রকাশে আন্তরিক সততা, গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতার 
গভীরতা, দুঃখী মানুষের প্রতি অপার দরদ এবং উদার এক মানবিক জীবনদর্শন জসীমউদ্দীনের 
আসল মূলধন। এই মূলধন তাঁর আসল পরিচয়ও বটে। এই পরিচয়ই নির্ধিধায় প্রকাশিত তার 
পদ্যে যেমন, AHS তেমনই। 

গদ্যকার জসীমউদ্দীন খুব ভাগ্যবান এমন কথা খুব জোর দিয়ে বলা যায় না। তুলনার 
মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, এ ব্যাপারে তিনি অনেকটাই যেন নজরুলের কাছাকাছি। কবিতার বা 
গানের নজরুল আমাদের যতটা চেনা, ততটাই অচেনা গদ্যকার নজরুল। তার গদ্য শুধু উপেক্ষাই 
AR | এমনকী আচার্য সুকুমার সেনের মতো মনীষীও তার আকর গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
এ নজরুল-সাহিত্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে একবার উল্লেখও করেন না ;নজরুল গদ্যও লিখেছেন। 
জসীমউদ্দীনের গণ্যও প্রায় উপেক্ষিতই বলা যায়। 

শুধুই কি তার গদ্য? সামগ্রিকভাবেই বা তাকে কীভাবে ও কতটা গ্রহণ করেছে বাংলার 
বিদ্বৎংসমাজ? জসীমউদ্দীন শতবর্ষে এ প্রশ্ন বোধহয় অবান্তর বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। 

নিজের মূল্যায়নে তেমনভাবে না গিয়েও সাধারণভাবে কোনও কোনও প্রসঙ্গে তিনি যা 
বলেছেন, মনে হয় যেন এ প্রশ্ন তাকে নাড়া দিত। 

প্রাক স্বাধীনতা বাংলায় মুসলমান সমাজ নিয়ে কতটা চর্চা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে, 
সাহিত্যচর্চায় সাধারণভাবে মুসলমান সাহিত্যিকদের স্থান কী ছিল? কোথায় ছিল? দেশভাগ ও 
স্বাধীনতা-পর পূর্ব পাকিস্তানেই বা তাদের সাহিত্যচর্চার অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল? তখন লেখকরা 
কী নিয়ে লিখেছেন? কেমনভাবে লিখেছেন? 


জসীমউদ্দিনের উপন্যাস, নূতন পাঠ / ৪৩ 


এইসব এবং এ জাতীয় বিবিধ প্রশ্ন নিয়ে জসীমউদ্দীনের নিজস্ব কিছু ভাবনাচিস্তা ছিল | 
সোভিয়েত দেশ ভ্রমণীস্তে তিনি যে দেশে মানুষ বড় নামে একটি বই লেখেন ৫১৯৬৮)। 
ওদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে নিজের দেশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেন, 
তার কিছু উল্লেখ আছে সে বইয়ে। তাতে এসব প্রশ্নের কিছু উত্তর আমরা পেয়ে যাই। তিনি 
লিখেছেন : 
স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের জীবন লইয়া, বিশেষ করিয়া আমাদের মুসলিম সমাজ 
লইয়া তেমন কোন ভাল উপন্যাস লেখা হয় নাই। অসংখ্য হিন্দু লেখকদের মধ্যে আমাদের মুসলমান 
লেখকেরা ঢাকা পড়িয়াছিল। কতকগুলি বড় গাছের নিচে অন্য গাছ জন্মাইতে পারে না। তখনকার 
দিনে কোন নাম করা হিন্দু লেখক দেখিলে আমাদের মুসলিম পাঠকেরা তীহাকে অনুরোধ করিতেন, 
“আপনি আমাদের জীবন লইয়া কিছু লিখুন 
দেশভাগের পর সেই ‘বড় গাছটি” অপসৃত হয়ে গেলে? তখন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যচৰ্চা 
নিয়ে তিনি লিখেছেন : 
আমাদেব পূর্ব পাকিস্তানে কাব্যসৃষ্টিতে তিনটি প্রকাশধারা প্রবাহিত হইতেছে। একদল বলিতেছেন, 
আমরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি আমাদের তহজিব তমদ্দুনকে রূপায়িত করিবার জন্য। পাকিস্তান 
যেমন নতুন দেশ আমাদের সাহিত্যও হইবে তেমনি নতুন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ 
আলাদা ।.....যেখানে যেখানে পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে সে সকল সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া আমরা 
আরবী, ফারসী ও উর্দু সাহিত্য হইতে উপমা, অলংকার আহরণ করিয়া প্রকৃত ইসলামি সাহিত্য গঠন 
করিব। 
সিন্দুর, ধানদুর্বা, শঙ্খ, তমাল, কদম্ব, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে হিন্দু পৌত্তলিকতার 
সংস্পর্শ আছে বলিয়া এইসব শব্দ-সমন্বিত কোন লেখাকে তাহারা শুধু অবজ্ঞাই করেন না, তাহাদের 
কোন পত্র-পত্রিকায় এইস্রব লেখা কখনো ছাপা হইতে পারে না। এই লেখকদের মধ্যে সবচাইতে 
ক্ষমতাবান লেখক ফররুখ আহমদ। .... সৈয়দ আলী আহসান, আলী আশরাফ প্রমুখ...ফররুখ 
আহমদের সমমতাবলম্বী। 
ছড়াইতেছেন, তাহাদের সাহিত্য হইতে আমাদের সাহিত্য হইবে সম্পূর্ণ আলাদা। ....এই নতুন 
সাহিত্য গড়িতে তাহারা ইউরোপ, আমেরিকার কবিদের মতাদর্শ এবং প্রকাশভঙ্গিমা অবলম্বন করিয়া 
এক ধরণের কবিতা রচনা করিতেছেন। ইহারা কেহ কেহ পশ্চিমবঙ্গের অতি আধুনিক কবিদের 
ভাবশিষ্য। ....যদিও ইহাদের বইপুত্তক কতকটা এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যেই সীমাবন্ধ। কিন্তু 
ই'হাবা দলে ভারী। ....এই দলেব মধ্যমণি শামসুর রহমান। ...আবুল হোসেন, আহসান হাবীব, 
সৈয়দ শামসুল হক, হাসান হাফিজর রহমান আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রভৃতি করিয়া এই দলভুক্ত। 
আর একদল কবি আছেন, GIA বলেন, আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জন লোকই 
যখন গ্রামে বাস করে তখন আমাদের সাহিত্য ভরা থাকিবে তাহাদের সুখদুঃখ। তাহাদের আশা- 
আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের জীবন-জিজ্ঞাসার সবকিছু লইয়া আমবা সাহিত্য করিব। ....আমি নিজে এবং 
আশরাফ সিদ্দিকী, রওসন ইজদানী, আবদুল হাই মাসরেকি প্রভৃতি কবিরা এই দলভুক্ত। 
এই পৰ্যন্ত বলে, সাহিত্যচর্চার কোন ধারায় তীর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি নিজের লেখালেখি 
এবং কেন লেখেন তা নিয়েও কিছু কথা বলেন: 
আমার এক ধরণের লেখায় গ্রামবাসীদের আশা-আকাঙঙ্ষা, সুখ-দুঃখ লইয়া সাহিত্য করিয়াছি। 
আমার দেশের অধিকাংশ লোক লেখাপড়া জানে না। আমার লেখক জীবনের এই দুর্ভাগ্য যে, আমি 
যাহাদের লইয়া সারা জীবন সাহিত্য করিলাম তাহারা একজনও আমার লেখা পড়িল না। দেশের 
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অর্ধশিক্ষিত আর শিক্ষিত সমাজ আমার পাঠক পাঠিকা। তাহাদের কাছে আমি গ্রামবাসীদের সুখ- 

দুঃখ ভুলিয়া তাহাদের মনে গ্রামবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে চেষ্টা করি। তাহাদের দুঃখ ও শোষণ- 

পীড়নের কাহিনী বলিয়া শিক্ষিত সমাজের মধ্যে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি জাগাইতে চেষ্টা করি। 

আর চাই, সারা দেশের এই অগণিত জনগণকে তাহাদের সহজ সরল জীবনের সুযোগ লইয়া 

তাহাদিগকে শোষণ করে, তাহাদের মুখের আহার কাড়িষা লইয়া তাহাদিগকে দারিদ্রের নির্বাসনে 

ফেলিয়া রাখে, তাহাদের বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষিত সমাজেব মনে বিদ্বোহের আগুন জ্বালাইতে। 
জসীমউদ্দীনের উপন্যাসেও এই মন, মেজাজ ও আদর্শ অবিচল প্রতিফলিত হয়েছে। জসীমউদ্দীন 
শুধু কবি নন। তার অধিকারে ছিল এক বহুমুখী কলম। তিনি কাহিনিকাব্য রচনা করেছিলেন 
সাতটি স্মৃতিকাহিনি পাঁচটি, ভ্রমণকাহিনি পাঁচটি, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি বই এবং দু'খানি উপন্যাস, 
বোবা কাহিনী এবং বউ টুবানীর ফুল ৷ TIS তীর ছাপান্নটি বইয়ের মধ্যে সঁইত্রিশটিই গণ্যরচনা। 

বলা বাহুল্য, তার দু'খানি উপন্যাসেরই পটভূমি বাংলার গ্রাম! অজ পাড়ার্গায়ের দুঃখী 
মানুষ তার উপন্যাসের চরিত্র। তাদের সুখদুঃখ, আশাআকাঙঙ্কা, স্বপ্ন স্বপ্নভঙ্গ তার উপন্যাসের 
বিষয়। গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবনকথা তিনি যে কত ব্যাপকভাবে, কত গভীর করে 
জানতেন, তা উপলব্ধি করতে সময় লাগে না পাঠকের। তার উপন্যাসে অবলীলায় ফুঠে ওঠে 
সেইসব মানুষের চেহারা | ভালো মন্দ ও ছায়াছায়া চরিত্রের নানা চেহারা এবং মানুষে মানুষে 
সম্পর্ক। আলোঅন্ধকারে গড়া সম্পর্কের ছবি। 

উপন্যাসদুটির রচনাকালের কথা হলফ করে বলা কঠিন। তবে বোবা কাহিনী প্রথম 
প্রকাশিত হয় তার জীবৎকালেই (১৯৬৪), পূর্ব পাকিস্তানে। দ্বিতীয় উপন্যাসটি, বড টুবালীর 
ফুল। প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর প্রায় চোদ্দ বছর পরে (১৯৯০),বাংলাদেশে। তার জন্ম ১৯০৩ 
সালে [মতান্তরে ১৯০৪]। তার প্রয়াণ ঘটে ১৯৭৬-এ। 

আখ্যান থেকে উপন্যাসদুটির ঘটনাকাল নির্ভুলভাবে বোঝা একটু কঠিন। পাঠককে খানিক 
বুঝে নিতে হয়, খানিক অনুমান করতে হয় বোবা কাহিনীর আখ্যানকাল বিংশ শতকের বিশ- 
ত্রিশের দশক বলেই বোধ হয়। বউ টুবানীর ফুল-এ কিছু কিছু ঘটনা ও সমস্যার উল্লেখ থেকে 
মনে হয়, এটির ঘটনাকাল দেশভাগের অব্যবহিতে। 


বউ টুবানীর ফুল 
উপন্যাসের নায়িকা সয়লা পরমা সুন্দরী। তার সৌন্দৰ্যে নাগরিক চটক নেই, আছে গ্ৰামীণ সারল্যের 
লাবণ্য। উপন্যাসটি নায়িকাপ্ৰধান। হয়ত তার কথা ভেবেই, উপন্যাসে বর্ণিত তার জীবনকথা 
ভেবেই, সে-জীবনের সঙ্গে বউ টবানীর ফুল এর মিলের খোঁজ পেয়েই, লেখক উপন্যাসটির 
নাম রেখেছেন। এ ফুল তার সমস্ত রূপ নিয়ে পাটক্ষেতে আপনিই ফোটে, আপনিই ঝরে যায়, 
BAYS, উপেক্ষিত। 

উপন্যাসের কাহিনিতে নানা জাতের সেন্টিমেন্টের ছড়াছড়ি থাকলেও খুব জটিলতা 
নেই। সয়লা এক সম্মানিত কিন্তু দরিদ্র কাজী পরিবারের কন্যা। এ পরিবারে শিক্ষার ওপর জোর 
দেওয়া হয়। ক্লাস নাইন পৰ্যন্ত পড়েছে সয়লা। তার দাদা আসগরের বন্ধু আরিফের প্রতি সে 
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আসক্ত। আরিফও তাকে চায়। আরিফ ছবি আঁকে। বড়ো শিল্পী হওয়াই তার জীবনের লক্ষ্য। সে 
লক্ষ্য পূরণে প্রেরণা হিসাবে, তার জীবনসঙ্গিণী হিসাবে সয়লাকে সে চায়। সয়লার পরিবারও সব 
জানে, তাদেরও ইচ্ছা দু'জনের বিবাহ হোক। কিন্তু এ মিলন ঘটে না। নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে 
সয়লার বিবাহ হয়ে যায় ভিন্ন গ্রামের এক যুবক রমজানের সঙ্গে। রমজান রূপবান কিন্তু দরিদ্র 
এবং লেখাপড়া করেছে মাত্রই ক্লাস নাইন পৰ্যন্ত। এসব কথা গোপন রেখেই বিবাহ হয়ে যায়। 
রমজান সয়লাকে ভালোবাসে | মনেপ্রাণে তাকে কামনা করে। সয়লা বুকের ভেতর বিষাদের 
বর্ষা নিয়ে কায়মনোবাক্যে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সেবা করে যায়। আরিফ সয়লার ছবি আঁকে এবং 
দিশাহীন এক বাউণ্ডুলের জীবন কাটাতে থাকে। 

লেখক এ উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে, শারীরিকভাবেই উপস্থিত। সম্পর্কে তিনি রমজানের 
দাদু। তিনি বিখ্যাত কবি। বড়ো চাকরি করেন। রেডিওতে প্রায়শই তার কণ্ঠ শোনা যায়। ঢাকাবাসী 
কবি গ্রামে এলে গ্রাম ভেঙে পড়ে। স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক থেকে সাধারণ গ্রামবাসী সকলেই এসে 
উপস্থিত হন কবিকে দেখতে, তার কথা শুনতে। তাদের সামনে কবি ভাষণও দেন। 

পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না, তারা উপন্যাসের কোনও চরিত্রকে ;কাল্পনিক কোনও 
দাদুকে দেখছেন না। জসীমউদ্দীনকেই দেখছেন। 

শেষদিকে পৌছে উপন্যাসটি দাদুর আত্মকথা ও সোচ্চার চিন্তায় পর্যবসিত হয়। কাহিনি 
তার আড়ালে চলে যায়। সয়লা, আরিফ ও রমজান হারিয়ে যায়। যে-কাহিনি হয়ত বা হয়ে 
উঠতে পারত আর এক সোজন বাদিয়ার ঘাট, তা পরিণত হয় আত্মসচেতন এক প্রবীণের আত্মকথায়। 

কিন্তু এর মধ্যেও উপন্যাস জুড়ে থাকে এমন কিছু মূল্যবোধ, এমন কিছু মানবিক সম্পর্ক 
যা উল্লেখ করতেই হয়। তবে মধ্যে দিয়েই খুব বড়ো হয়ে ওঠে হিন্দুমুসলমান প্রীতির কথা, নানা 
ক্ষেত্রে তাদের মিল ও মিলনের কথা! 
- পশ্চিমী প্রভাব পড়ার বহু আগে থেকে বাঙালির যে-কাব্য ছিল তার কথা বলতে গিয়ে 

জসীমউদ্দীন লিখছেন, “এই যে প্রতিমা (দুর্গা) বিসর্জনের দিন বাঙালির অন্তর কীদে, এমনি 

বালির বহু বিশ্বাস বহু চলতি কথা তার কাব্যের পরতে পরতে রয়েছে! 

উপন্যাসে জমির শেখ খুব বড়ো মাপের চরিত্র। ‘.....বর্যা শেষে হিন্দুদের দুর্গাপূজার 
বেলায় তিনি অন্যান্য গ্রামের দৌড়ের নৌকাগুলির সঙ্গে বাইচ খেলিয়া বহুবার আপন গ্রামের 
জন্য বরমাল্য কুড়াইয়া আনিয়াছেন।” 

যে-বিবাহ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে চক্রান্ত করে এবং যে-বিবাহে তার সমগ্র জীবনই নষ্ট 
হয়ে যাবে, সে-বিবাহ ভেঙে দিতে জোর করতে থাকে সয়লার প্রেমিক ও পরিবার। সয়লার 
মনে গভীর প্রেম আরিফের প্রতি। তবু সে বলে, “আমি সীতা সাবিত্রী বেহুলার দেশের মেয়ে। 
কাঞ্চনমালা, সোনাই বিবির দেশের মেয়ে। এদেশের মেয়ে যাকে একবার পতি বলে বরণ করে 
সমস্ত দুনিয়া বাধা হয়ে দীড়ালেও তার পতি ভক্তিকে টলাতে পারে না! 

হিন্দু-পুরাণ-গন্ধযুক্ত এ মূল্যবোধ সে পেল কোথা থেকে? এইসব চরিত্রের কাহিনি বা 
জানল কার কাছ থেকে? সয়লা পেয়েছে তার বৃদ্ধা দাদির কাছ থেকে। তিনি ছিলেন অতি 
স্নেহশীলা, ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বরভীরু এক মুসলমান রমণী। 

শেষ বিদায়ের আগে সয়লা আরিফের যুক্তির জবাব দেয় ভক্তি দিয়ে। বলে, “আপনি 
আমাকে আশীর্বাদ করে যান আরিফভাই। আপনি যে বললেন, সীতা-সাবিত্জী-বেছলা এদের 
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কাহিনী সবই রূপকথা, এরা কেউ কোনোদিন জন্মগ্রহণ করে নি। আমি হয়ত এসেছি তাদের 
প্রতীক হয়ে!” 

এসবের পাশাপাশি মুসলমান সমাজে শুধু শ্রেণিভেদ নয়, উঁচু জাত, নীচু জাতের কথাও 
. (কাজী বংশ বনাম চাষিবংশ) এসে পড়ে। সয়লার প্রতি প্রবল আকর্ষণ আজিজের । গ্রামের 
সচ্ছল ও প্রতাপশালী চাষি ছমির শেখের পুত্র সে। ছেলেটি লেখাপড়ায় সুবিধে করতে পারে নি 
এবং বখাটে স্বভাবের। জমির শেখ একদিন কাজী সাহেবের বাড়িতে এসে সয়লার বড়ো দাদা 
রহমানের হাত ধরে আজিজের সঙ্গে সয়লার বিবাহের প্রস্তাব দেন। জবাবে তাঁকে শুনতে হয় 
তার পুত্রের অযোগ্যতা ও নানা গুণপনার কথা, এবং TT ARG শেষ কথা, “তোমরা কৃষক 
বংশের লোক। কাজী বাড়ির মেয়ে কখনো চাষীর বাড়ি যাবে At?’ 

এ ব্যাপারে লেখকের মনোভাব খুব স্পষ্ট করেই প্রকাশিত হয় উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট 
চরিত্র, সয়লার বাবা, সর্বজন শ্রদ্ধেয় কাজী সামশের আলি সাহেবের মুখে, “মানুষকে ছোট বলা 
মানে আল্লাহকেই ছোট বলা। ক্ষেতখামারে যারা মেহনতী কাজ করে তাদের চাষা বলে আমাদের 
জাত আজ কত ছোট হয়ে গেছে। আমরা তোমাদের ছোটলোক বলি বলে অন্য সমাজের লোক 
আমাদের সবাইকে ছোটলোক বলে।.... 

.. শোন জমির মিয়া, আমার ছেলে তোমাদের অপমান করেছে। তার বিচার আমাকেই 
করতে হবে। তোমার পায়ের জুতা খুলে আমার পিঠে পঞ্চাশ ঘা জুতা মেরে যাও। এই-ই 
আমার বিচার!’ 

সমবেত সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল? 

বাঙালি মুসলমান সমাজে উচ্চনীচ ভেদাভেদ আছে। তার প্রকাশ আছে। তার প্রতিবাদ 
আছে। 

সবকিছুর পরেও জসীমউদ্দীনের লেখায় যে কথা প্রধান হয়ে ওঠে, সত্য হয়ে ওঠে, তা 
সামনে এসে দাঁড়ায়। 

প্রসঙ্গত, একটি কথা না বলে পারা যায় না। জসীমউদ্দীনের প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাসের 
মধ্যে বিপুল পার্থক্যের কথা! দুটি যে একই লেখকের লেখা তা ভাবতে যেন বাধে। 

দুটি উপন্যাসই গ্রামভিত্তিক! প্রায় সব চরিত্রই গ্রামবাসী । দুটি উপন্যাসই সাধুভাষায় লেখা। 
কিন্তু বউ টুবানীর ফুল-এ যে গুরুচশ্তালি দোষ প্রকট হয়ে ওঠে, জসীমউদ্দীনের কথা ভেবে 
তাতে ব্যথিত না হয়ে পারা যায় না। তিনি ছিলেন অতি সুশিক্ষিত মানুষ | 

এ উপন্যাসে গানের অভাবও খুব চোখে পড়ে, যদিও গানের কথা মাঝে মাঝেই আসে। 
অন্যদিকে বোবা কাহিনী গানে গানে ভরা। সারা জীবন ধরে লেখক অসংখ্য গান সংগ্রহ করেন। 
দুটি উপন্যাসের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি কি সেসব গানের বাণী বিস্মৃত হলেন? 

যে ব্যাপারটি খুব বেশি করে চোখে পড়ে তা হলো বোবা কাহিনীর সব চরিত্রই কথা 
বলে আঞ্চলিক ভাষায়, অন্যটিতে বলে শহুরে ভদ্রলোকের ভাষায়, সাহিত্যের কথ্য ভাষায়। 
প্রথমটির ‘তসরিফ আইনছেন’ দ্বিতীয়টিতে হয়ে গেছে শুভাগমন ঘটেছে’ ভাষায় ঢুকে পড়েছে 
নাগরিক কথা, ‘লাইন ধরে এসেছে” কিংবা “ টো টো কোম্পানির ম্যানেজার! 

সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় ও আঘাত আসে সয়লার স্বামী রমজানের চিঠিতে। প্রায় অশিক্ষিত 
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এক গ্রাম্য তরুণ ভদ্রলোকের ভাষায় চমৎকার প্রেমপত্র লিখে ফেলে। তা ফেলুক। পাঠকের যা 
সয় না তা হলো জসীমউদ্দীনের কলম থেকে প্রায় হলুদ সাহিত্যের গা-ছুয়ে-যাওয়া যৌন 
ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা। রমজান সয়লাকে লিখছে, 


তোমার বহুরকম বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আমি তোমার বসন খুলে ধরলাম। আহা কি অপূর্ব সাদা 
তোমার বুকখানি.... মোহময় সাদা রগু। .... সেই বুকের দুই ধারে আধ বিকশিত দুটি কমলকলি। 
ঈষৎ সিঁদুবের রঙ মাখানো। উপরে দুটি কালো ভোমরা যেন সেই পদ্মের ওপর বসে আছে। লাল ওই 
দুটি কমল লইয়া আমি নাড়তে লাগলাম।...আমি তোমার রঙিন ঠোটদুটি আমার মুখে পুরে নিলাম। 
আহা কি নরম আর কামনাময় সেই ঠোটদুটি। তারপর... তোমার জিহাটি আমার মুখের মধ্যে 
নিলাম। তোমার মধ্যে যে কামনার আগুন ছিল তা আমার সকল অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। আমার দেহের 
রক্তধারায় যেন কোন অসহনীয় আলোড়ন আরম্ত হলো। ....দস্যুর মতো আমি তোমার পরনের বসন 
খুলে ফেললাম। স্বর্ণস্তম্তের মতো তোমার দুইটি স্তন হতে যেন লালসাব আগুন ঠিকারয়ে পড়ছিল। 
সেখানে আমি পাগলের মতো বারবার চুম্বন করতে লাগলাম! তারপর তোমার ফুলের মতো দেহখানি 
লতার মতো আমার দেহে জড়িয়ে রাখলাম। 


সমকামিতাও বাদ যায় না। রমজান তখন কিশোর। খুবই সুদর্শন। তাকে বাড়িতে থেকে পড়ান 
গৃহশিক্ষক | রমজানের দাদু, উপন্যাসের লেখক বলছেন, “তাহার শয়নের ব্যবস্থা হইল বৈঠকখানায় 
মাস্টারসাহেবের সঙ্গে। অর্ধশিক্ষিত পিতা আর অশিক্ষিত মাতা বর্তমান যুগের যৌন বিকৃতির 
কথা জানিত না।...একদিন রমজানের বাড়ি যাইয়া দেখি, বৈঠকখানা ঘরের দরজা বন্ধ। ঠেলা 
দিয়া দরজা খুলিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার চক্ষুস্থির। দেখিলাম মাস্টার রমজানকে উলঙ্গ 
করিয়া তাহার সারা গায়ে চুম্বন করিতেছে। 
পাঠকের বিস্ময় পরিপূর্ণ বেদনায় পরিণত হয় যখন রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত কবি 

জসীমউদ্দীন রবীন্দ্রনাথের দুটি বিখ্যাত লাইনের ভূল উদ্ধৃতি দেন, লেখেন, 

‘যে অন্যায় করে আর যে অন্যায় সহে, 

বিধাতার রোষ তারে তিলে তিলে দহে।’ 


দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই উপন্যাসের আলোচনা শেষ করা যায়। প্রকাশকের কথায় খুরশীদ আনোয়ার 
জসীমউদ্দীন লিখছেন, “কবির মৃত্যুর ১৪ বছর পর এই আনকোরা পাণুলিপিটি আমার হস্তগত 
হয়। ব্যাপক পাঠকের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে আমি সঙ্গে সঙ্গে তা প্রকাশের উদ্যোগ নিই! 

এসব দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায়, উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায়ের শেষ প্যারাগ্রাফে 
জসীমউদ্দীন লিখেছেন, ‘কিন্তু আমার জীবনেও সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। সয়লার জীবনের 
সকল পরিণতি দেখিবার সুযোগ যদি আমি না পাই তবে আর কোন লেখক যেন তাহা সম্পূর্ণ 
দেখিয়া যথারীতি লিখিয়া পাঠকদের কাছে উপহার দেন” 

পাঠক কি সেই উপহারই পেয়েছেন? কাজ কী আর বিস্তার ঘটিয়ে? 


বোবা কাহিনী ত 


সৃজনশীল গদ্যে জসীমউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ কাজ সম্ভবত তার উপন্যাস বোবা কাহিনী। এই উপন্যাসে 
কোনও প্লট খোঁজা বৃথা। টৌকো বা গোল কোনও না কোনও ধরণের চেনা ছকে এঁটে যেতে 
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পারে এমন কোনও গল্প নেই এ কাহিনিতে। ছোটো ছোটো অনেক এপিসোড আছে। আছে 
অপূৰ্ব বৰ্ণনা । জল, জঙ্গল, ফল, ফুল, পোকামাকড়, সাপ, শেয়াল, বাঘ যেমন আছে সে বর্ণনায়, 
তেমনই আসে মৃদু বাতাসে ঢেউ খেলে যাওয়া সর্ষে ক্ষেত, জলে ডুবে, জলের সঙ্গে বেড়ে ওঠা 
ধান আর পাট ক্ষেত। প্রকৃতির গ্রামীণ রূপ যেন ছবির মতো ভেসে ওঠে পাঠকের সামনে, 
এমনই ডিটেইলের কাজ জসীমউদ্দীনের। আর আছে চরিত্র। কত রকমের কত চরিত্র | 

এইসব VOTH একত্রে সাজিয়ে, আপন জীবনবীক্ষার সূত্রে বাছবাছাই করে, সংহত করে, 
জসীমউদ্দীন নির্মাণ করেছেন তার উপন্যাস। 

গত শতাব্দীর বিশ-ত্রিশের দশকের বাংলার প্রত্যন্ত, প্রায় দুর্গম গ্রাম এ উপন্যাসের পটভূমি | 
সেখানকার মুসলমান সমাজের একেবারে নীচুতলার মানুষ এ উপন্যাসের চরিত্র। তাদের বেঁচে 
থাকার যুদ্ধ এ উপন্যাসের বিষয়। অস্তিত্বের এমন এক স্তরে তাদের অবস্থান যেখানে বিপর্যয় 
পরাভব এবং মৃত্যুই স্বাভাবিক। বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য | তবু মানুষ বেঁচে থাকে, অনেকেই ATF | 

বেঁচে থাকার জন্যে তাদের লড়াই চলে প্রকৃতির সঙ্গে, সংগ্রাম চলে সমাজের সঙ্গে, যুদ্ধ 
করতে হয় নিজের সঙ্গেও, নিজের ভেতরে | জলে শক্র। পোকামাকড়, জোঁক, কামট, PRA | 
জঙ্গলে শত্ৰু! সাপখোপ, সজারু, শেয়াল, বাঘ। তাদের সঙ্গী হয়ে তাদের মতোই, যেন নিয়তির 
ধর্ম-ব্যবসায়ী পীর ও মৌলানার দল, নীতিজ্ঞান বিসর্জন দেওয়া, welts, চশমখোর উকিল ও 
ডাক্তার, গ্রামের মাথার ওপর জমিদার, মহারাণীর মহান সরকারের চাপরাশ আঁটা পিয়ন, দারোগা, 
আদালত, মহামান্য সরকার বাহাদুর। সর্বোপরি নিজের ভেতরে শক্র। অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মভীরুতা, 
অন্ধবিশ্বাস এবং ভয়। 

এসবের মধ্যেই অবিরাম যুদ্ধ করে বেঁচে থাকে আজাহের, বছির, রহিমদ্দি, মেনাজদ্দী 
মাতবর, আয়েসা, ফুলী, গরীবুল্লা মাতবর, আরজান ফকির, ফকির মা, গণশা, কমিরাদ্দী সরদার। 
এবং আর যুদ্ধ করতে না পেরে যুদ্ধে হেরে গিয়ে অকালেই ঝরে যায় করিম আর বুড়ুর মতো 
কত প্রাণ। যারা বেঁচে থাকে তাদের কেউ কেউ যেমন শুধু টিকেই থাকে কোনও মতে। কেউ 
কেউ আবার শুধু বেঁচেই থাকে না। পুরোপুরি মানুষ হয়ে ওঠার স্বপ্নও দেখে। যেমন বছির। এবং 
কেউ কেউ স্বপ্ন দেখায়, যেমন আজাহের কিংবা আরজান ফকির। 

দিনমজুর আজাহের শুধু মার খায়। দুবেলা খাবার জোটে না। চোখের সামনে ছটফট 
করতে করতে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তার একমাত্র কন্যা AWG | তবু সে হার মানতে চায় না। 
স্বপ্ন দেখে। একমাত্র পুত্র বছিরকে লেখাপড়া শিখিয়ে, মানুষ করে সে তার জীবনের যাবতীয় 
বঞ্চনা, লাঞ্চনা, পীড়ন আর অসম্মানের প্রতিশোধ নিতে চায়। তার জন্যে সবরকম ত্যাগ আর 
কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত সে। | 

শুধুই অন্ধকার নয়, এ জীবনে গভীর অন্ধকারের আশেপাশে এখানে ওখানে আলোর 
ছটাও দেখা যায়। দুঃখী লোক, এসে দুঃখীর পাশে দাঁড়ায়, স্নেহ নিয়ে, মায়া নিয়ে, সহমর্মিতা 
নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে, আত্মীয়তা নিয়ে। জসীমউদ্দীন লিখছেন, “যাহারা সব সময় অভাবের 
সঙ্গে যুদ্ধ, করিতেছে তাহারাই অভাবী লোকের দুঃখ সকলের আগে বুঝিতে পারে!” 

তাদের সাহায্যে, বলা যায়, তাদের হাত ধরেই, সেই নির্মম যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বছির 
এগিয়ে যায় আঘাতে আঘাতে তার ভেতরে-বাইরে রক্তক্ষরণ ঘটতে থাকে, তবু তার চলা থামে 
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না। তার হয়ে ওঠা থামে না। বছিরের এই হয়ে ওঠারই গল্প বোবা কাহিনী | একটু বাড়াবাড়ির 
মতো শোনাতে পারে এমন আশংকা সত্ত্বেও বলতে ইচ্ছে করে, এ কাহিনির নাম হতেই পারত 
পথের পাঁচালি, অথবা আমার ছেলেবেলা কিংবা জাঁ ক্রিসতফ! 


এই উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক না হলেও জঙীমউদ্দীনের জীবনের নানা ছায়া, নানা ঘটনা যেন 
খুঁজে পাওয়া যায় নানা প্রসঙ্গে। 

উপন্যাসটির প্রথম বাক্য 'আজাহেরের কাহিনী কে শুনিবে?’ কথাটা মিথ্যা নয়। দীনেরও 
দীন। ঘরসংসারহীন আজাহের এক দিনমজুর! কে তার কথা শুনতে যাবে! কিন্তু তার কথা 
শোনার লোকও আছে। 

আজাহেরও তো স্বপ্ন দেখে। দিবাস্বপ্নের মতো হলেও স্বপ্ন তো বটেই। সেই স্বপ্নের 
কারণেই “সামনের তাতিপাঁড়ার রহিমদ্দি কারিগরের বাড়িতে যাইয়া সে বসে। লাল, হলুদ, নীল 
কত রকমের শাড়িই না কারিগরেরা বুনাইয়া চলিয়াছে। ....শাড়িগুলির দিকে সে চাহিয়া থাকে-- 
আর মনে মনে ভাবে এর কোন শাড়িখানা তাহার বউকে মানাইবে ভালো । .....ভাবিতে ভাবিতে 
তার মনটি শাড়িরই মতো রাঙা হইয়া ওঠে! 

যে-কথা বলতে সে এসেছিল, বিবাহ-ইচ্ছার কথা, লজ্জায় বলতে পারে না। বলে, তা 
চাচা একটা গীদটাদ গাও না শুনি। অনেকদিন গীদ শুনি না, তাই তোমার কাছে এলাম! 

এর সঙ্গে অনায়াসে মিলিয়ে নেওয়া যায় জসীমুদ্দীনের জীবন কথার কিছু কথা | কবিগান? 
অধ্যায়ে তিনি লিখছেন, “তাতি পাড়ার রহিম মল্লিকের কথা আগে কিছু বলিয়াছি। গ্রাম সম্পর্কে 
তাহাকে চাচা বলিয়া ডাকি। সে .... কবিগান গাহিতে পারিত। একদিন সকালে যাইয়া চাচাকে 

বালক জসীমুদ্দীন তখন সবে কবিগান শুনেছে। তারপর থেকেই তাকে কবিতায় পেয়েছে 
মিল দিয়ে দিয়ে মুখে মুখে পদ্য বানাতে পারছে। 

উপন্যাসে ও কবির জীবন কথায় মিলের এমন অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া AA | আজাহের- 
এর স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সত্য হয়। তার বিবাহ হয়। পাত্রী আয়েসা রীতিমত সুন্দরী। যে-ভাবে 
বরযাত্রীরা যায়, নানা রঙ্গরস করে, যে-ভাবে বিবাহ হয়, বরযাত্রীরা ফেরে, অসম্ভব মিল পাওয়া 
যায় বাংলাদেশের আভা গার্দ নাট্যকার সেলিম আলদিনের নাটক প্রাচ্-এর অনুরূপ দৃশ্যের 
সঙ্গে। ' 

উপন্যাসটিতে অনেক গান আছে। প্ৰেম, বিবাহ, বিরহ, জন্ম, মৃত্যু সমস্ত পরিস্থিতিতেই 
গান হয়। যুদ্ধের মধ্যেও তো গান হয়। নাৎসিদের মৃত্যুশিবিরেও তো গান হতো, কবিতা লেখা 
হতো, ছবি আঁকা হতো। জসীমউদ্দীন মনে করেন প্রেমই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অধিকাংশ গানেরই 
বিষয় তাই প্রেম। হয়ত বিয়োগাস্তিক তবু প্রেম তো বটেই! 

নানা কথায়, ঘটনায় এবং গানে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিও তার জীবনদর্শন পাঠকের কাছে 
পৌছে যায়। 

জসীমউদ্দীন ধর্মবিশ্বাসী কিন্তু ধর্মীয় সংকীৰ্ণতা এবং ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তার অবস্থান 
সুদৃঢ়। 

আজাহের পাট বিক্ৰি করে ভালো পয়সা পেয়েছে। খবর পেয়ে তার বাড়িতে এসে 
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হাজির পীরসাহেব। তার সঙ্গে তার ‘তালেব-এলেমের’ দল। পীরবাবার সেবা না করলে দোজখের 
আগুনে যে ভাজাভাজা হতে হবে, “কোরান শরীফের উদ্ধৃতি” সহযোগে নিরক্ষর চাষীর কাছে ও 
গ্রামবাসীদের কাছেও এই কথা তারা প্রমাণ করে দেয়। আজাহের ভয়ে ও ভক্তিতে তার কষ্টার্জিত 
অর্থ পরকালের নিরাপত্তার জন্যে ব্যয় করে। 

কিন্তু তার ইহকাল নিরাপদ থাকতে দেয় না তার গ্রামেরই শরৎ সাহা। শরৎ পেশায় 
কুসীদজীবী। তার চেয়ে বড়ো কথা, সে এক ভয়ঙ্কর চরিত্রের, বিকৃত প্রকৃতির মানুষ টাকা ছাড়া 
এ পৃথিবীতে আর কোনও কিছুর প্রতিই তার লেশমাত্র ভালোবাসা নেই। দুর্বলতাও নেই। 
অর্থপ্রেমই তাকে অতি নিকৃষ্ট ও নির্মম এক কৃপণে পরিণত করেছে। বিনা চিকিৎসায় একের পর 
এক স্ত্রী মারা গেলেও সে অবিচলিত থাকে একটি পয়সাও ব্যয় করে না। শুধু হিসাবের খাতাগুলিকে 
ঈশ্বরজ্ঞানে আগলে রাখে। জসীমউদ্দীন তার যে ছবি এঁকেছেন, দেখতে দেখতে জগদীশ গুপ্তের 
কোনও কোনও চরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। 
যখন পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পাচ্ছে, বউ ও দুটি সন্তান নিয়ে একটু সুখের ভাবনা ভাবার 
অবস্থায় পৌছেছে, শরৎ সাহার কালো ছায়া তাকে ঢেকে ফেলে। 

বিবাহের জন্য সে সাহার কাছ থেকে পনেরো টাকা ধার করেছিল। বহুবার সে-পনেরো 
টাকা সে শোধ করে দিয়েছে। তবু তার খণ কীভাবে সুদে আসলে পাঁচ শত টাকা হয়ে যায় তা 
সাদাসিধে স্বভাবের, অক্ষরজ্ঞানহীন আজাহেরের কিছুতেই বোধগম্য হয় না। তাতে শরৎ সাহার 
কিছু যায় আসে না। সে আদালতের ডিক্রি নিয়ে, আদালতের পিয়ন দিয়ে তাকে রাতারাতি 
ভিখারি করে দেয়। মাঠের পাট, গোলার ধান, প্রাণের প্রিয় গরুদুটি, চালার টিন, বাড়িসহ সবকিছুর 
দখল নিয়ে নেয়। সর্বস্বান্ত আজাহের পথে বাস। 

অনেক অশ্রপাত করে আজাহের। শরৎ সাহাকে বহু অভিসম্পাত দেয়। নানা ভাষায় 
বহুবার স্মরণ করে আল্লাহকে। কিন্তু কোনও কিছুতেই তার প্রাণের জ্বালা কমে না। শেষ পর্যন্ত 
সে সিদ্ধান্তে পৌছয়, শরতের মুণ্ড না নিলে তার প্রাণের আগুন নিভবে না। 

কিন্তু জসীমউদ্দীনের মানবধর্মের মধ্যে একই সঙ্গে আছে প্রেম ও ক্ষমার ধর্ম। সাহার 
ঘরে ঢুকে আজাহের যখন দেখে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে তার শিশুকন্যাটি ঘুমিয়ে আছে, 
হাতের দা সে তুলতে পারে না। শিশুর নরম হাতটি হাতের মধ্যে নিয়ে সে কিছুক্ষণ বসে থাকে 
নীরবে। তার দু'গাল জলে ভাসে। তারপর সে ফিরে যায় নিঃশব্দে। 

মরেও তো মানুষ মরে না। বাঁচার সংগ্রাম চলতেই থাকে। অলীক হোক, সত্য হোক 
আশা তাকে ঠেলে নিয়ে চলে জীবনের পথে। দূরে, অন্য এক গ্রামে গিয়ে নতুন করে বসতি করে 
আজাহের। নতুন করে শুরু করে যুদ্ধ ; প্রকৃতির বিরুদ্ধে, দারিদ্রের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে। 
সেই যুদ্ধই তাকে শিখিয়ে দেয় শক্ত হতে, প্রশ্ন করতে এবং পথ খুঁজে নিতে সে ভাবে, হিন্দুরা 
কেন আমাদের চেয়ে এগিয়ে? উত্তরও পেয়ে যায় নিজেই। ওরা লেখাপড়া করে, আমরা করি 
না। ছেলে বছিরকে সে পাঠশালায় ভর্তি করে দেয়। ভর্তির জন্যে প্রয়োজনীয় আট আনা পয়সা 
জোগাতে তার প্রাণান্ত হয় প্রায়। ছেলের পড়া চালিয়ে যেতে তার শ্রীণান্ত হতেই থাকে। তবু সে 
টলে না। 


জসীমউদ্‌দিনের উপন্যাস, নূতন পাঠ / ৫১ 


উপন্যাসের এই পৰ্য্যায় থেকে বছিরই হয়ে ওঠে প্রধান চরিত্র। তার শৈশব কাটে ক্ষুধায়, 
অসম্মানে আর শিক্ষার নামে শিক্ষকের নির্মম বেত্রাঘাতের যন্ত্ৰণায়। কখনও বা তার দিন কাটে 
WAS, কুচক্রী রমিজউদ্দীনের বাড়িতে, কখনও মসজিদের বারান্দায়। 

সে যুগের বাঙালি মুসলমান সমাজের উদীয়মান ও উচ্চাকাঙুক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশের 
প্রতিনিধি করে রমিজউদ্দীনকে এঁকেছেন জলীমউদ্দীন। অর্থ ও সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্যে 
সৎভাবে পরিশ্রমের পথে হাঁটে না তারা | নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ সাধনে পীর-মৌলবীর ‘ধৰ্মশক্তি’ 
ও জমিদারের লাঠির ও শক্তির আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। চোখের পাতা না ফেলে সরল, 
নিরক্ষর মুসলমান জনগণকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের পথে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে। লক্ষ্য 
একটাই, আত্মস্বার্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠা। 

উকিলসাবের বাড়িতে বছিরের ভাতের চেয়ে লাখিঝাটাই বেশি জোটে। শেষ পৰ্যন্ত 
তাকে পালাতে হয় সেখান থেকে। আশ্রয় নিতে হয় মসজিদে | হয়ে ওঠার এই অভিযানে শুধুই 
অন্ধকার নয়, বছির আলোর দেখাও পায়! কখনও মসজিদের ইসলামি শিক্ষার ছাত্রদের মধ্যে, 
কখনও আরজান ফকির ও তার বিবির মধ্যে, বা কখনও অন্য কোথাও, আর কারও মধ্যে। ফলে 
দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, অসম্মান বারবার তাকে হতাশ করে দিলেও সে হার মানে না। বিশ্বাস হারায় না, 
“একদিন আমাগো দিন আইব। গরীবের দিন, না-খাওয়া, SAHA মানষির দিন আইব। .....উপযুক্ত 
oe আমরা এমন সমাজ গঠন করব সেহানে দুঃখিত্‌ লোক থাকপি না...এই সমাজরে ভাইঙ্গা 
চূৰ্ণবিচূৰ্ণ কইরা নতুন সমাজ গড়ব। তার জন্যিআমাগো তৈরি প্রতি অবি। আরো দুঃখ কষ্ট সহ্য 
কইরা লেহাপড়া শিখতি অবি।’ 

বোঝাই যায়, এই স্বপ্ন ও বিশ্বাস শুধু বছিরের নয়, আসলে জসীমউদ্দীনেরই। পিছিয়ে 
পড়া মুসলমান সমাজের কাছে এটা তার দাবি এবং দিকনির্দেশও বটে। লাইনগুলি পড়তে পড়তে 
নজরুলের কথা মনে পড়ে। কলকাতার ক্রীক রো থেকে পূর্ব বাংলার কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত বহু 
করেছেন। 

এই স্বপ্ন পূরণের জন্যে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয় বছিরকে। এমনকী তার বাল্যের 
সহচরী, তারুণ্যের প্রেমিকা ফুলীকেও মুছে ফেলতে হয় জীবন থেকে। ফুলীর বুক ভেঙে যায়। 
বছিরও তার মতোই কষ্ট পায়। তবু-.অর্জুনের মতো সে তখন পাখির চোখ ছাড়া আর কিছুই 
দেখতে চায় না। 

তৈরি হওয়ার পথে অনেক দূর এগিয়ে যায় বছির। স্কুল পার হয়ে, কলেজ ছাড়িয়ে, 
উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত যেতে প্রস্তুত সে। এবার আর এক অভিযান শুরু হবে। জসীমউদ্দীন 
তাকে এই পর্যন্ত পৌছে দিয়ে কাহিনি শেষ করেন। | 

বিদেশে রওনা হওয়ার আগে গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ে তাকে বিদায় জানাতে। তার 
পাঠশালার সহপাঠী, সবচেয়ে বেশি বেত খেয়েও বছর বছর ফেল করা বন্ধু গন্শা তাকে বলে, 
‘ভাই বছির, হেই কথা যিনি মনে থাহে। তুমি আইসা এমুন একটা ইস্কুল বানাইবা যেহানে 
মাস্টারের মাইর থাকপি না!” 

এ যেন গনশার আর্তনাদ না, জসীমউদ্দীনের আকুল প্রার্থনা। 


৫২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


আমরা বোবা। দুস্কের কথা কয়া বুজাইতে পারি না। তাই আমাগো জন্যি কেউ কান্দে না। 
তোমারে আমরা আমাগো কান্দার কান্দুইনা বানাবার চাই। ...আমরা মরা । আমাগো বাচাইতি 
এলি তোমারে এহানে আইসা মরার আগে মরতি অবি।, 

জসীমউদ্দীন এই বোবাদের কাহিনিই লিখেছেন। তাদের কান্দুইনা হয়েছেন। 


জসীমউদ্দীনের কান্না ও প্রতিবাদ অন্যায়, শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মের দোহাই পেড়ে, 
আইন-বাহ্ুবল-অর্থবলের সাহায্যে সরল স্বভাবের নিরক্ষর, নিরীহ মানুষকে কিছু লোকের সংকীর্ণ 
স্বার্থে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে! সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি ও 
মিলনের পক্ষে। - 

বোবা কাহিনীতে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ব্যক্তিগত ও সংকীর্ণ স্বার্থে কোরানের 
কুব্যাখ্যা করা হয়। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায়, এমনি কুব্যাখ্যার সাহায্যে মানুষকে প্রভাবিত 
করে পীরসাহেব সংগীতকে গুনাহ্‌ ঘোষণা করছেন। তারপরেই রমিজউদ্দিন উকিল উস্কানি 
দিচ্ছে প্রেমধর্মের সাধক আরজান ফকিরের বাদ্যযন্ত্ৰ সারিন্দাটি ভেঙে ফেলতে | এবং শেষ পর্যন্ত 
জমিদারের পাইকদের সাহায্যে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। একই ভাবে তারা গুড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে 
প্রতিবাদী কমিরদ্দি সরদারকে। 

কিন্তু জসীমউদ্দীন জানেন অন্ধকারেই সব শেষ হয়ে যায় না। অন্ধকারের শক্তি 
শিল্পসংস্কৃতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারে না। শেষ পৰ্যন্ত তাকে পরাস্ত হতেই হয়। আরজান ফকির 
তাই আবার বানায় তার সারিন্দা। তার উঠোনে আবার বসে গানের মেলা । সে মেলা হয়ে ওঠে 
হিন্দুমুসলমানের মিলনমেলা। 

সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরুদ্ধে, হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতির সপক্ষে তার দৃঢ় মনোভাব শুধু 
তার কাব্যকাহিনি বা গদ্যকাহিনিতেই নয়, অন্যত্রও সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। তার আত্মকথা 
জীবনকথা-র উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন : 


উৎসর্গ : সুসাহিত্যিক বন্ধুবর আমির হোসেন চৌধুরী, ঢাকা রায়ের বাজারের জিম্নাত আলি মাস্টার 
ও তাহার পরিবারের যে সকল মহত্প্রাণ ব্যক্তি গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসহায় হিন্দুদের রক্ষা 
করিতে যাইয়া জীবন দান করিয়াছেন তাহাদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে... 


সেই বছরই, ১৯৬৪ সালে, প্রকাশিত হয় বোবা কাহিনী। বছরটি গুরুত্বপূর্ণ। সে বছর 
ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয় কলকাতায় ও পূর্ব পাকিস্তানে। 
সাহিত্যিক আমির হোসেন চৌধুরি ও অন্যান্য ব্যক্তির মহান আত্মত্যাগ শুধু 
জসীমউদ্দীনকেই নাড়া দেয় নি, কীপিয়ে দিয়েছিল এপার বাংলা-ওপার বাংলার আরও অনেককেই। 
বিখ্যাত কবিয়াল ও গণসংগীত শিল্পী রমেশ শীল পূর্ব পাকিস্তানে বসেই লেখেন, 
আমির হোসেন কিসমত আলি 
গেলা চলি 
নিজ জীবন দিয়া। 
পূর্ব পাকিস্তানে এক ইতিহাস রচিয়া। 
আমির হোসেন চৌধুরির স্মৃতিতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন “মারতে জানা যত 
সহজ’! তার কয়েকটি পঙক্তি : 


জসীমউদ্দিনের উপন্যাস, নূতন পাঠ / ৫৩ 


মারতে জানা সত্যি সহজ 
মরতে জানা আরো সহজ যে_ 
“নে রে মুর্খ আমার জীবন নে? 
এই বলে সে চলে গেল। রক্তে ভাসা বুকের মণি তার 
কাঁপিয়ে দিল বুড়িগঙ্গার ভাগীরতীর পাষাণ অন্ধকার!” 
হিন্দু ও ইসলামি ধর্মীয় মৌলবাদ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষত আমাদের এই 
উপমহাদেশে মাঝেমাঝেই ভয়ঙ্কর চেহারায় প্রকট হয়ে ওঠে। জসীমউদ্দীন তার বিরুদ্ধে দৃঢ় 
প্রতিবাদ। তার উপন্যাসদুটি, বিশেষ করে বোবা কাহিনী আমাদের সতর্ক করে দেয়, অন্ধকার 
আছে। আবার আমাদের আশা জোগায়, অন্ধকারই শেষ কথা নয়, আলো আছে। 
জসীমউদ্দীনের শতবর্ষান্তে তাই তীর উপন্যাসের নৃতন পাঠ শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অতিশয় 
জরুরি। 


সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে জসীমউদ্দীন শতবর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভায় (১২-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪) 
শেষ দিনে পঠিত নিবন্ধের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ। 
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জসীমউদ্দীন : জীবনপঞ্জি ও গ্ৰন্থপঞ্জি 
বন্দিরাম চক্রবর্তী 


০১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মামার বাড়িতে জন্ম। পৈতৃক 
বাসস্থান একই জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে । পিতা আনসারউদ্দীন মোল্লা, মাতা আমিনা 
খাতুন। তিনি পিতা মাতার দ্বিতীয় সন্তান। তার অগ্রজ হাজি মফিজউদ্দীন মোল্লা। 
দুই অনুজ সইদউদ্দীন আহমদ্‌, নূরউদ্দীন আহমদ। বাবা ছিলেন গ্রামের মোল্লা। 
আত্মীয়দের প্রতিযোগিতায় তিনি মোল্লাগিরি ছেড়ে দেন। পরে শিক্ষকতাকে বৃত্তি 
হিসাবে গ্রহণ করেন। 

চারবছর বয়সে শোভারাম পুরে অম্বিকা মাস্টারের পাঠশালায় পড়াশুনোর শুরু 
সেখান থেকে হিতৈষী এম.ই স্কুলে ভর্তি হন। 

ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
‘কল্লোল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘কবর’ কবিতাটি। 

রাজেন্দ্র কলেজ থেকে তৃতীয়ভাগে আই. এ পাশ করেন। 

দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে গ্রাম্যগীতি সংগ্রাহকের কাজ করেন। ১৯২৭ পর্যন্ত এই 
কাজ করেন। সে জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পেতেন। 

প্রথম গ্ৰন্থ রাখালী প্রকাশ। 

রাজেন্্রকলেজ থেকেই বি-এ পাশ করেন। এসময় তার সহপাঠী ছিলেন দীনেশচন্দ্র 
সরকার, মহানামব্রত ব্ৰহ্মাচারী। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেআধুনিক ভারতীয় ভাষা বোংলা)য় এম.এ পাশ করেন। 
অষ্টম স্থান অধিকার করেন, দ্বিতীয় শ্রেণি পান। 

রামতনু লাহিড়ি গবেষণা সহায়ক পদে নিযুক্তি। ১৯৩৭-র ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই 
পদে ছিলেন। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান। ১৯৪৫ পর্যন্ত ওই 
পদে ছিলেন। 

সরকারি প্রচার বিভাগে যোগদান। দেশভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন ওই পদেই 
কর্মরত থাকেন। 

প্রাইড অব্‌ পারফরমান্স--রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্তি। 

বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার লাভ। 

চাকুরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ 
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জসীমউদ্দীন : জীবনপঞ্জি ও গ্ৰহপঞ্জি / ৫৫ 


বাংলা একাডেমির গভৰ্নিং বডির সদস্য নিৰ্বাচিত। 
নিজ বাসভবনে সাহিত্য সাধনা সংঘ প্ৰতিষ্ঠা | 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ডি. লিট উপাধি লাভ। 
ভাষা আন্দোলনে সক্ৰিয় সহযোগিতা দান। 

বাংলা একাডেমির পুরস্কার প্রত্যাখান। 

“একুশে পদক’ লাভ | 

হলদে পরীর দেশের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার প্রাপ্তি। 
১৪ মার্চ ঢাকা হাসপাতালে মৃত্যু। 

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে মরণোত্তর পুরস্কার । 


রাখালী। ১৮টি কবিতার সংকলন আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্বের সহযোগিতায় ঢাকা 
থেকে প্রকাশিত। 

নকসী কাঁথার মাঠ। কাহিনিকাব্য। ১৯৩৯-এ বইটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় 
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে। The Field of the Embroidered aquilt 
নাম দিয়ে অনুবাদ করেন E M Melford | 

বালুচর। পনেরোটী কবিতার সংকলন। এই গ্ৰন্থ ধৃত 'উড়ানীর চর’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ 
সম্পাদিত কবিতা সংকলনে স্থান পেয়েছিল। 

ধানক্ষেত। ছাব্মিশটি কবিতার সংকলন। 

রঙিলা নায়ের মাঝি। গানের সংকলন-মোট ৪৮টি গান সংকলিত এর মধ্যে ৩৪টি 
স্বরচিত ও ১৪টি সংগৃহীত। 

সোজন বাদিয়ার ঘাট। কাহিনিকাব্য। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ১৯৬৯-এ Gypsy 
whirf নামে ইংরেজিতে অনুদিত হয়। পরে বইটি ইতালি ভাষায় অনুবাদ করেন 
ফাদার মারিনোরিগ্যান Zingaro Sugeon নামে। 
হাসু--শিশুপাঠ্য গ্ৰন্থ সচিত্ৰ। বইয়ের ছবি কবি নিজে এঁকেছিলেন। 

এক পয়সার বাঁশী শিশুপাঠ্য-১৬টি কবিতার সংকলন। 

রূপবতী । ৩৪টি পল্লিবিষয়ক কবিতার সংকলন। 

PANT) একাঙ্ক গীতি নাটিকা। এই লোক গীতিনাট্য বহুবার বেতারে সম্প্রচারিত 
হয়। 

মাটির PAT মোট ৩১টি কবিতার সংকলন। ১৯৫৯-এ বইটি রুশ ভাষায় অনুদিত 
হয়েছে! 

বেদের মেয়ে। জনপ্রিয় নাটক। অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেন এটির ইংরাজি অনুবাদ 
করেন। 

মধুমালা। লোকনাট্য। গ্ৰন্থশেষে আমাদের লোকনাট্য প্রবন্ধটি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। 
নাটকে মোট ১২টি দৃশ্য আছে। 


৫৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 
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ডালিমকুমার_ বিদ্যালয় পাঠ্যগ্ৰন্থ। প্রথমে পত্ৰিকায়। পরে ১৯৬৩-তে গ্রস্থাকারে। 
চলে মুসাফির। ভ্ৰমণকাহিনি। আমেরিকায় আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সভায় যোগ 
দিতে যান, সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। 

যাঁদের দেখেছি। স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ | রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন, নজরুল ইসলাম 
প্রভৃতি বিশিষ্ট জনের কথা। 

ডালিমকুমার। বিদ্যালয়পাঠ্যগ্ৰন্থ। ১৯৫১-য় পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৯৫৩-তে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত। 

পাকিজানি উপকথা-__বিদ্যালয়পাঠ্য IE | 

NCCT পাড়- পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত। প্রচার বিভাগের 
রচিত গানের সংকলন। 

পল্লী বধৃ। নাটক। ১৯৫৩ ‘বসুমতী’ পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত। ১৯৫০-এ 
“দিলরুবা” পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বদল বাঁশি” এই গ্রন্থে সংকলিত। 

সকিনা। কাহিনিকাব্য। নর-নারীর জটিল প্রেমভাবনার কথা৷ 

বাঙ্গালীর হাসিরগল্ল (১ম)। 

সুচয়নী। নির্বাচিত কবিতার সংকলন। ফাদার মারিনো রিগ্যান এর ইতালি ভাষায় 
অনুবাদ করেন। 

ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়। স্মৃতি চারণামূলকগ্রসথ। 

মা যে জননী কান্দে। কাহিনিকাব্য। 

ডালিমকুমার সুয়োরাণী ও দুয়োরাণীর প্রচলিত গল্প এ নাটকের বিষয়। 
জীবনকথা | স্মৃতিচারণ। 

বোবা কাহিনি। উপন্যাস। 

বাঙ্গালীর হাসির গল্প। ছোটোদের বই। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মিসেস বারবারা বইটি 
ইংরাজিতে অনুবাদ করেন—Folktales of Bangladesh. 

হলদে পরীর দেশে। ভ্রমণকাহিনি। যুগোশ্লাভিয়া ও ইতালি ভ্রমণের কথা | ইউনেস্কো 
পুরস্কার প্রাপ্ত। 

হলুদবরণী কাব্যগ্রন্থ 

কত গল্প কতকথা ও গরীব বাদশাজাদি। লৌকিক কাহিনির সংকলন। বিদ্যালয় পাঠ্য | 
ওগো পুষ্পধনু। নাটক। 

পদ্মা নদীর দেশে। উর্দু কবিতায় অনুবাদ 

যে দেশে মানুষ বড়। রাশিয়ার বিজ্ঞান একাডেমির আমন্ত্রণে রাশিয়া গিয়েছিলেন- 
সেই ভ্রমণকাহিনি। 

স্মৃতির পট | স্মৃতিচারণামূলরু ইতিহাস। 

জারী গান | ১৮টি গানের সংকলন। দেহতত্ব মূলক কিছুগানও সংকলিত। 

জলের লেখন | ৪৭টি কবিতার সংকলন। 

ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে | কাব্যগ্ৰন্থ | বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের ভয়ংকর দিনগুলির 
কথা। 


জসীমউদ্দীন : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি / ৫৭ 


১৯৭৬ জামাৰ্ণীর শহরে বন্দরে | পশ্চিম জার্মানি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। 
মাগো ভ্বালায়ে রাখিস আলো। | 
১৯৭৭ মুশিদা গান। গানের সংকলন। মুশিদা গান সম্পর্কে আলোচনা। 

১৯৭৮ স্মরণের সরণী বাহি। স্মৃতিচারণী। মুথ্যত দীনেশচন্দ্র সেনের কথা। 

১৯৮৬  আসমানির কবি ভাই। ছোটোদের জন্য উপদেশ মূলক রচনা। 
আসমান সিংহ। নাটক 

? গ্রামের মায়া। নাটক (সচিত্র) 

১৯৮৮ কাফনের মিছিল। কবিতা সংকলন। 

১৯৯৩  বউ্টুবাণীর ফুল। কিশোর BATA | 

১৯১৮ MAN গান। গীতি সংকলন। , 

১৯৯৯ বাউল। বাউলগানের সংকলন ও গান সম্পৰ্কে আলোচনা। 

২০০০ জসীমউদ্‌দীনের শ্রেষ্ঠ কবিতা৷ 
উসীমডঁদৃদীনের প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম) 


পরবর্তীকালে তার ভাষণ সমুহ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধ সংগ্ৰহ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। 
এছাড়া যমুনাবতী, বাঙ্গালীর রূপকথা, মালঞ্চ ও মাধব ACK কথাও জানা গেছে। তিনটি বই 
সচিত্র। জসীমউদ্দীন রচনাবলি মোট দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 


অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও অজিত দত্ত 
নিবিড় বন্ধুতার এক ইতিহাস 


চিত্ররথ দত্ত 


কল্লোল ও প্রগতি-পরবর্তীযুগে যখন নব-যৌবনের অস্থির কাল পার হয়ে সকলেই স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে 
সঙ্গে অচিন্তযকুমার সেনগুপ্তর নতুন করে এক নিবিড় বন্ধুতা তৈরি হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ই, 
প্রথমে “দি টা মার্কেট এক্সপ্যান্শন্‌ বোর্ড’ ও পরে ‘ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যান্ক'-এর প্রচার সচিবের 
উঁচু পদ থেকে সরে আসার প্রয়াস করছিলেন অজিত wel মন দিয়েছিলেন সাহিত্য-বার্ষিকী 
fares সম্পাদনা ও প্রকাশনা এবং দিগন্ত পাবলিশার্স পুত্তক-প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলায়। 
১৯৪৫-এ একটি কবিতায় অজিত দত্ত লেখেন, 


দশটা-পাঁচের বন্ধ ডোবায় চোখ-রাঞ্জনির ATE 

পানায় ঢ্রাকে জোচ্ছনা-রোদ মন খাবি খায় বন্দী, 

পয়সা গুনে কাটলে সময় ছন্দে কখন মন দি? 
ঠিক তখনই উভয়ের বন্ধুতা এক নতুন মোড় নিয়েছিল। অচিস্ত্যকুমার মুন্সেফ ও জজগিরির ভারি 
আবদ্ধ থাকতেন। তীর কাব্য ও সাহিত্যপিপাসু মন অনবরত তার থেকে মুক্তি খুঁজত। সেই একই 
১৯৪৫-এ তিনি একটি চিঠিতে অজিত দত্তকে লিখেছিলেন, “কাজের চাপ থাকলেই লেখার 
প্রয়োজন আসে মুক্তি হিসেবে। বদ্ধ দেয়ালের ঘরে এলেই জানলা ফোটাবার তাগিদ পড়ে ৷’ 

বুঝতে অসুবিধে হয় না, তৎকালীন কলকাতার সমৃদ্ধ ও বৰ্ণময় সাহিত্যজগতের সঙ্গে 

তার যোগাযোগের মূল সূত্ৰই ছিলেন অজিত wre | দিগন্ত পাবলিশার্স গড়ে তোলার প্রথম পর্যায়ে 
অচিস্তযকুমারের তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পরম যত্নে প্রকাশ করেছিলেন এই কবি-বন্ধু। নিছক 
সাহিত্যিক বন্ধুতার পাশাপাশি নতুন গড়ে ওঠা লেখক-প্রকাশক সম্পর্কের সূত্রে দুই বন্ধুর চিঠি- 
পত্রের আদান-প্রদান আরো বেশি গতি পেয়েছিল। একই সঙ্গে নিঃসঙগতাবোধ ও সাহিত্যহীন শুষ্ক 
মনের অস্থিরতায় প্রিয় কবি-বন্ধুকে অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন অচিন্ত্যকুমার। তার অনেকটাই 
হারিয়ে বা ধূসর জীর্ণ হতে হতে নষ্ট হয়ে গেছে। অপরপক্ষে অচিস্ত্যকুমারকে লেখা অজিত HEA 
কোনো চিঠিরই হদিশ নেই। তার প্রধান কারণ অবশ্যই, তৎকালীন অনুন্নত দূর জেলায় জেলায়, 


অচিত্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও অজিত দত্ত : নিবিড় বন্ধুতার এক ইতিহাস / ৫৯ 


যেখানে বিদ্যুতের আলো জ্বলে না, প্রাত্যহিক জলের যোগানের সুরাহা নেই, প্রাণান্তকর জীবনের 
ব্যতিব্যস্ততা নিয়ে বদলি হতে হতে সেই দীর্ঘ বছরগুলো অগোছালো'কাটিয়ে দিয়েছিলেন 
অচিন্ত্যকুমার। 

এখানে মোট যোলোটি চিঠি আছে। কোনো চিঠিই দীৰ্ঘ নয়। কোনো চিঠিতেই বিশদ 
কোনো সাহিত্য আলোচনা নেই। তবু চিঠিগুলি খুবই জীবন্ত। কারণ চিঠিগুলিতে মিশে আছে 
উষ্ণ, ব্যাকুল, প্রত্যাশী এক সজীব মন। একথা অনস্বীকাৰ্য অচিস্ত্যকুমার তার বহুমুখী সাহিত্য- 
প্রতিভার যথাযোগ্য মৰ্যাদা পাননি। এমনকী এখনো সঠিক মৃল্যায়ন হয়েছে বলেও মনে করিনা। 
তীর সাহিত্য-সৃষ্টির সেরা সময়ে প্রায় যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন, অন্ধকারে পড়ে থাকা দূর দূর মফস্বলে 
সুদীর্ঘ বছরগুলো বিচ্ছিন্ন কাটিয়ে দিতে বাধ্য হওয়াও হয়তো তার অন্যতম কারণ। তাছাড়া কে 
আর কার খোঁজ রাখে এটা তো আমাদের জাতীয় চরিত্রও বটে। 

এক সময়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে অর্থপ্রান্তির প্রত্যাশা প্রায় অলীক কল্পনা ছিল। যাঁরা শুধু 
কাব্য ও কাহিনি রচনাকে জীবিকা হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন, তাদের দুর্দশাময় জীবনের ইতিহাস, 
অবিশ্বাস্য মনে হলেও, কম দীর্ঘ নয়। অচিন্ত্যকুমার আদৌ সেই শ্রেণিভুক্ত ছিলেন না। উন্নত 
প্রভূত সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। তবু তিনি সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে অর্থের 
লেনদেনকে একটুও খাটো হতে দেননি। তীর অর্থসচেতনতা সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন ছিল। বলতে 
গেলে তিনি একটা ট্রেন্ড” তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। 

তারও কারণ ব্যাখ্যা দুরূহ নয়। তিনি ছিলেন আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও ব্যবহারের ব্যাখ্যাতা 
এক যোগ্য বিচারক। সেই হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন সাহিত্য সৃষ্টি যে মন ও শরীরের একটি 
বিরল শ্রম তার উপযুক্ত মূল্যপ্রাপ্তি লেখকের একটি আইনসিদ্ধ দাবি। এর বাইরে অচিস্ত্যকুমার 
ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নিবেদিত-প্রাণ এক বন্ধুতা-আগ্রহী, উদার, প্ররিশ্রসী, স্বচ্ছ-দৃষ্টি 
সাহিত্যিক। তীর সাহিত্যিক চলার পথে তিনি রূপান্তরিত হতে হতে চলেছিলেন।_ রোমান্টিক 
কবি থেকে নির্মম বাস্তববাদী কথাসাহিত্যিক ও পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন- 
পরিমণ্ডলের অসামান্য সব জীবনী গ্রন্থ প্রণেতা ভক্ত এক দার্শনিক-কবি। 

এই সব কিছু করতে গিয়ে দূরে বসে অচিস্ত্যকুমার অনবরত মানসিক সহযোগিতা 
চেয়েছিলেন একান্ত প্রিয় কবি-বন্ধু অজিত দত্তর কাছে। এই চিঠিগুলির মধ্যে দিয়ে এই দুই বন্ধুর 
গভীর সম্পর্কের পরিচয় ছাড়াও সমসাময়িক সাহিত্যিক পরিমপ্তলের একটা তথ্য-ভিত্তিক ছবিও 
পাওয়া যাবে। 


পটুয়াখালি 
১০,১,৪৬ 
ভাই অজিত, 
তোমার চিঠি পেলাম। তোমার গল্প লিখতে বসেছি, দিন সাতেক পরেই পাঠাতে পারব। 
কত পাব? 
উপন্যাসও ধরা হয়েছে। যদি বই করে বের করার আগে কোথাও ঝট করে ছাপিয়ে নিই 
তাহলে আয়ের পক্ষে সুবিধে। আশা করি তোমার অমত হবে না। , 
শিগগির কলকাতা যাবার সম্ভাবনা নেই। “ইনি আর উনি ”১ কদ্দুর কী হচ্ছে? বিমলাপ্রসাদ 
GE বোলো মনোজের ৩ দোকান থেকে আমার “কাঠ-খড়-কেরাসিন”৪ বই যেন নিয়ে এসে 
অমৃতবাজারে একটা সমালোচনা লেখে। তাকেও আমি লিখেছি। তোমার “দিগন্তে” পুস্তক 
সমালোচনার কি জায়গা আছে? 
আমার শরীর ভাল নেই। চিঠি লিখো। ইতি 
অচিন্ত 


পত্র : দুই 
পটুয়াখালি 
৭,৮৪৬ 
ভাই অজিত, 
চেক পেলাম। ধন্যবাদ। ভেবেছিলাম চল্লিশ টাকা অন্তত দেবে। আজকাল পঞ্চাশ টাকা 
পেলেই আগের দিনের দশটাকা পাওয়া হয়। যদি খুব অসম্ভব না হয় আরো দশটাকা পাঠিয়ে e | 
ভাবতে পারব আগের দিনের আট টাকা পেলাম। 
গল্পটা তোমার ভাল লেগেছে জেনে ভাল লাগল। গল্পটার বিষয়বস্তু একেবারে নতুন। 
ভোট নিয়ে-_বিশেবত গ্রামের ভোট নিয়ে কে আর লিখছে বল? গল্পের আরো অনেক জিনিস 
আছে কিন্তু এখন কিছুকাল আর গল্প লিখব না। উপন্যাস লিখছি পূর্বাশারটা > ছাড়া আরো দুটো 
আরম্ভ করেছি একসঙ্গে। গল্প লেখা মানে ঠকা ৷ প্রাণীস্তকর পরিশ্রম অথচ তার উচিত মূল্য নেই। 


পত্ৰগুচ্ছ / ৬১ 
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৬২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


দিগন্ত কবে বেরুবে? ওতে কোনো সমালোচনা সম্ভব? যদি সম্ভব হয় আমার নতুন 
গল্পের বই “কাঠ-খড়-কেরাসিন”্টা নিয়ে একটু লিখবে? যদি লেখ তো মনোজের দোকান 
থেকে একটা বই আমার নাম করে চেয়ে এনো। আর কার গল্প পেলে? প্রেমেন ২ লিখেছে? 

চিঠি লিখো | ইতি 
অচিন্ত্য 


কান্দি 
(মুৰ্শিদাবাদ) 


২৯.৬.৪৭ 


ভাই অজিত, 

তোমার ২৫/৬ চিঠি পেলাম। “সারেঙ”১ ১১০০ই ছেপো-_-আমার আপত্তি নেই। 
তোমার সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো কথাই ওঠেনা। তুমি গোপাল-ভূপাল নও। গৌপাল-ভূপালকে 
সন্দেহ করেই বা কী করতে পারলাম? তোমার কাছ থেকে যে ঠকব না সে সম্বন্ধে আমি 
নিশ্চিন্ত। 

“ইনি আর উনি”র ছাপা কতদূর পর্যন্ত শেষ অবধি খারাপ হয়েছে বইর চেহারা না দেখে 
আন্দাজ করতে পারছি না। বইটা সত্যি কবে বেরুবে? “সারেঙেস্র জন্যে কি অপেক্ষা করছ? 
“সারেঙ” তো আবার “দিগন্তের জন্যে অপেক্ষা ATR কেননা “সারেঙে”র একটা গল্প দিগন্তে 
আছে। এ সম্বন্ধে তোমার প্লযানটা যদি খোলসা করে লেখ বুঝতে পারি। 

“ইনি আর উনি”র সমস্তগুলি ছাপা ফর্মার একটা করে 'ফাইল-কপি পাঠাতে পার? 
একবার দেখতাম একসঙ্গে। 

“সারেঙে”র প্রুফ দেখার ভার তোমার উপর ছেড়ে দিতে আমার আপত্তি থাকতে পারে 
না, কিন্তু সবসময়ে পাণ্ডুলিপি শুদ্ধ থাকে না, তা ছাড়া বরিশালী ও মুসলমানী কথা দু একটার যদি 
বানানভুল বা উচ্চারণ-্রংশ হয় তার জন্যে একটু ভয় হয়। তুমি যদি বোঝো, দেরির দরুন 
অসুবিধে হবে, তবে প্রফ আমাকে পাঠিয়ে আর কাজ নেই। 

“আগামী” গল্পটা যেন যায় না। ভেবে 'দেখলাম Venereal disease নিয়ে গল্প-_ 
“সারেঙে”র পরিবেশে মানাবেনা। ওটার বদলে নতুন গল্প “মাস্টার সাহেব” দু-তিন দিনের মধ্যেই 
পাঠাচ্ছি। 

কলকাতার গোলমাল আবার বাড়ল নাকি? আমি তো পাকিস্থানে বদলি হব২ বলে বসে 
আছি। 

চিঠি লিখো। ইতি 


পত্রগুচ্ছ / ৬৩ 


কান্দি 
(মুৰ্শিদাবাদ) 
১৮.৭.৪৭ 
ভাই অজিত, 

“ইনি আর উনি” পেলাম। এমন কি মন্দ হয়েছে! ভূমিকার ছাপাটা আরো একটু ভালো 
হওয়া উচিত ছিল। ছবির তলায় ছাপার ভুলগুলো না থাকলেই ভালো ছিল। যাই হোক-_ 
মোটামুটি বেশ হয়েছে। যে দিনকালের মধ্য দিয়ে বইটা বেরুল তাতে সুখী হয়েছি ভেবে নিতে 
পার। 

“সারেও”-এর আর প্ৰুফ কই? কলকাতা আবার ঠাণ্ডা হচ্ছে আশা করি। তবু কখন 
আবার কি উপলক্ষে গরম হয়ে ওঠে বিশ্বাস নেই। 

“দিগন্ত”র কতদূর? বিমল ঘোষের “মেঘনা”১ বেরুলো? 

সময় করে দু'ছত্র লিখো আশা করি সমস্ত কুশল। 

ইতি। 


পত্র: পাঁচ 
কান্দি 
১৭.৮,৪৭ 
ভাই অজিত, 
সারেঙের প্রচ্ছদপটের নমুনাবলী দেখলাম। এই সঙ্গে ফেরৎ পাঠাচ্ছি। আচ্ছা, অনিলকে ১ 
দিয়ে আঁকানো যায়? সত্যি কথা বলতে, প্রথম নম্বরেরটাও খুব বেশি উতরোয়নি। যদিও যতগুলি 
পাঠিয়েছ তার মধ্যে ওটাই প্রথম নম্বর। ছবির বিষয়ে আমার মত নিতে যাওয়া বৃথা। তোমাদের 
যেটা ভাল মনে হবে সেইটেই দেবে__আমিও সেইটেই মেনে নেব। 
এই সঙ্গে “আসামী” বুদলি গল্প “মাস্টার সাহেব” পাঠাচ্ছি। কপি সম্বন্ধে সাবধান। 
হারালে আর উদ্ধার করা যাবে AT | আমাকে কি প্ৰুফ আর পাঠাবে না? 
বইয়ের Colour-seheme® যা করতে চেয়েছ তাতে আমার সমর্থন আছে। 
এদিকে আমাকে কাটোয়ায় (বৰ্ষমান জেলায়) বদলি করেছে। তারই গোছগাছে লেগেছি। 
সংসার ভেঙে তুলে নিয়ে যাওয়া কী হাঙ্গামা-_বিশেষত এই বৰ্ষায়---তা তোমরা হয়ত ভাবতে 
পারবে না। নতুন জায়গায় গুছিয়ে বসতে আবার কতদিন লাগবে তার ঠিক নেই। এইবার 
পূজোর লেখা মাঠে মারা গেল। অনেক কিছু লিখব ঠিক করেছিলাম-_এই বদলির ধাক্কায় সব 
ভেস্তে গেল। তাই তোমার বন্ধুর গল্পের অনুরোধ রাখতে পারব বলে কথা দিতে পারছি না। 
কাটোয়ায় ২২শে জয়েন করার কথা। সেখানে গিয়ে তোমাকে ফের চিঠি লিখব। 
আশা করি ভাল আছ ইতি 
অচিন্ত 


৬৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


পত্র: ছয় 
কান্দি 
(মুৰ্শিদাবাদ) 
১ বৈশাখ, ১৩৫৫ 

ভাই অজিত, 

তোমরা দুজনে আমার নববর্ষের প্ৰীতি সম্ভাষণ নাও। ছেলেমেয়েদের স্নেহাশীর্বাদ দিও | 

তোমার মা কেমন আছেন? তার খবর জানিও। এখানে এসে জ্বরে ভুগে উঠলাম। এ 
জায়গাটা আর ভাল লাগছে না। 

অতুলবাবুকে১ রেজিস্ট্রি করে বই পাঠিয়েছিলাম-_চাষাভুষা২ আর আসমানজ্ঞমিন*। 
কোনো সাড়াশব্দ পেলামনা। তুমি একটু খোঁজ নিও অবসরমত। কোথাও সমালোচনা বেরুল? 

চৈত্রের শেষে হিসেব দেবার কি করলে? তাড়া নেই বটে তরু লেফাপাটা দুর রাখা 
ভাল। 

“কল্লোলে”৪ লেখা আরম্ভ করেছি * SETAE Aon oe 

চিঠি লিখো। কেমন আছ? ইতি 

অচিন্ত্য 


পত্র: সাত 
কান্দি 
(মুৰ্শিদাবাদ) 
১.৫.৪৮ 
ভাই অজিত, 
তোমার বিস্তারিত চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। হিসেবের ভুল সংশোধন করে নিলাম। 
প্রেমেন রিভিয়ু করবে বিশ্বাস হয় না। তবু আরেকখানা বই পৌছে দিও। আমি ওকে অনুরোধ 
করে এসেছিলাম কিছু লেখবার জন্যে। ও সময় পায় না। 
অতুল বাবু সম্বন্ধেও আশা নেই। তুমি একেকটা কাগজ বেছে নিয়ে তাদেরই দলের 
কাউকে দিয়ে লেখাও। মুসলমান কাগজগুলোর কি হল? সরে গেল নাকি? 
নারায়ণ চৌধুরির১ লেখা পড়লাম। ভাষা সম্বন্ধে “আত্মরতি”__এ আবার এক ফ্যাসাদ 
উপস্থিত হল! ছেলেবেলায় পেট-খারাপের পর “ডাবের জল” দিয়ে ভাত খেতাম। ভাষাটাকে 
“ভাল” না করে “ডাবের জল” করতে হবে নাকি? যেমন বিষয় তার চরিত্রানুযায়ী ভাষা হবেনা? 
আমার ছোটগল্লে কি এই ভাষার “আত্মরতি” আছে? এ নিয়ে আবার কাউকে কিছু বলতে হয়। 
“কল্লোলে”র কথা তোমার ভাল লেগেছে জেনে খুব ভাল লাগল। পরবর্তী জীবনের 
“বেসুর” এতে লাগবে না তাতে তুমি নিশ্চিন্ত থেক। মফস্বলে থেকে সব তথ্য ঠিকমত জোগাড় 
হয় না এই যা অসুবিধে। কে বা সাহায্য করে! কলকাতায় থাকলে কিছু ভাবতে হত না। 
তুমি শৈলজার২ ঠিকানাটা আমাকে পাঠিও। নলিনীকান্ত সরকারের ঠিকানাটা জান? 
মণীশের ভাই তিনুর সঙ্গে গত মার্চ মাসের শেষে কলকাতার রাস্তায় আমার হঠাৎ দেখা হয়েছিল। 


পত্রগুচ্ছ / ৬৫ 
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৬৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


তখন আমাকে বলেছিল একুজিবিশনে তোমার বই দেয়ার কথা---তার “স্টল” শিগগিরই প্রকাশক 
হচ্ছে তার কথা ইত্যাদি। তুমি কি এই ভেবেই বই দিয়েছিলে যে টাকা পাবে? সে হয়ত ভেবে 
রেখেছে এ টাকাটা তার স্টলেরই মাশুল! 
তোমার মার ৫ কথা জেনে মর্মান্তিক আঘাত পেলাম। সেবা ও যত্বের ত্রুটি কোরোনা-__ 
যতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পার। এই ধৈর্য্য ও সেবাও উশ্বরাধনা। যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। জীবনে 
সুখ নেই, সংগ্রাম তো আছে। নির্ভয় হওয়াই সুখ। 
ভালোবাসা ats | চিঠি লিখো ইতি 
spy 
আমাদের চক্রে ভৃগু* একদিন এসেছিল | 


পত্র : আট 


১৯.৫,৪৮ 


ভাই অজিত, 

বহুদিন পর তোমার চিঠি পেলাম। তোমার মেয়ে১ ও ছোট ছেলে২ এখন কেমন আছে? 
আশাকরি ভাল হয়ে উঠেছে এত দিনে। 

অতুলবাবু বাইরে কোথায় যাচ্ছেন? ঠিকানাটা সম্ভব হলে সংগ্রহ করে রেখো। মাঝখানে 
একবার মনে করিয়ে দিতে হতে পারে। ধূর্জটিবাবুকে ৩ যদি রাজি করাতে পার তো ভাল হয়। 
যদি আমার হালের গল্প নিয়ে interested হন তো পুরোনো কটা বইও পাঠাতে পারি__যদি 
সত্যিই লেখেন। কলকাতায় কতদিন আছেন? বিমলাপ্রসাদের চটবারই কথা। ওর IZA review 
লিখতে পারিনি। ভালো বইর review ভালো করে লিখতে হবে বলেই সময় লাগছে। ওকে 
বোলো যেন না চটে। শিগগিরই লিখে ফেলব সময় করে। 

___ প্রেমেনকে দিয়ে তাহলে লেখানো গেল না। তোমার মুসলিম কাগজওয়ালারা কোথায়? 

শুধু চার ফেললেই চলবে না, মাছ তুলতে হবো। 

বইয়ের বাজার পূৰ্ববৎ নিস্তেজই যাচ্ছে? শৈলজাকে চিঠি লিখলাম “কল্লোলে”র সম্বন্ধে 
তার নিজের কটা বিবরণ দিতে। জানি না উত্তর দেবে কিনা। তোমার সঙ্গে দেখা হয়? 

প্রেমেনের খবর কি? 

চিঠি লিখো। কেমন আছ? 

তুমি কি পোস্টকার্ড লিখলে আজকাল পাও? ইতি--- 


পত্ৰগুচ্ছ / ৬৭ 


ভাই অজিত, 

তোমার ৮/৭ এর চিঠি পেয়ে আনন্দ হল। যোগ্য জবাব হয় যদি কেউ ফের অমনি 
ইংরিজিতে বই লেখে--নামকরা পাবলিশার কেউ ছাপায়। আমাদের নিজেদের মধ্যে তেমন 
লোক কেউ নেই। 

একটা “মধ্যবিত্ত” উপায় আছে, যদি কেউ রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ বই 
লেখে। 'পূর্বাশা” এমনি একটা বইয়ের কথা ভাবছিল কিন্তু তেমন উৎসাহী ও নির্ভরশীল লেখক 
কই? যে লিখবে সে তার নিজের আলোচনাটা করতে পারবে না বলেই হয়তো লেখক পাওয়া 
যায়না। তবে তুমি যদি মানিকের” মত দ্তমাণিক্য বামপন্থী হও, তবে আত্মপ্রশংসাই বা করতে 
পারবেনা কেন? আত্মপ্রশংসা না পারো, আত্মব্যাখ্যা তো করতে পারবে। যদি সমুচিত উত্তর দিতে 
চাও তো তেমনি একটা বই লেখ। 'কল্লোল যুগ” শেষ হবার আগে আমি তেমন কোনো বইয়ে 
হাত দিতে পারব না। তবে মাঝে মাঝে বাসনা একটা যে না জাগছে তা নয়। ওসব বই লিখতে 
হলে ও তাকে সত্যিসত্যি পক্ষপাতহীন ও উচ্চাঙ্গের জিনিস করতে হলে এত তথ্য দরকার যা 
মফস্বলে বসে সংগ্রহ করা অসম্ভব। 

অতুলবাবুর কথা রেখো। মনে রেখো। চতুরঙ্গকে২ ছেড়োনা। ইরাবতী* পেলাম সুন্দর 
হয়েছে। আমি একটা সমালোচনা লিখব। বিমলাপ্রসাদের 'ব্যক্তিগত'র উপরও লিখব। মৌলিক 
সৃষ্টি ও সমালোচনা দুইই করতে হবে। তুমিও নানাভাবে গদ্য লেখ---ধানচাল না নিয়ে সাহিত্য ও 
ব্যক্তিত্ব নিয়ে লেখ! মফস্বলে সরকারী চাকরির আওতায় খুব সুখে আছি এমন মনে কোরো AT | 
যদি বলি এখানকার রাতটাই অন্ধকার-_যেটা আসল লেখবার সময়-_তখন কি বলবে? 
ইলেকট্রিক নেই, অসংখ্য পোকার মাঝে লণ্ঠন জ্বালিয়ে লিখছি, ভাবতে পার? মশার কথা নাই 
বললাম। চোখ এরিমধ্যে আরো খারাপ হয়ে পড়েছে। রাতটা যদি বাদ দাও, FHA চাকরিতে 
আর কি থাকে? সকালবেলা তো রায়, আর অর্ডার। দূর থেকে প্রত্যেক মাঠকেই সবুজ দেখায়। 
দুর্ভোগ-দুর্যোগের মাঝখান দিয়েই এগুতে হবে। 

নতুন কি লিখছ জানিও প্রগতির কথাটা কিন্ত লিখতেই হবে। খুব ভেবেচিন্তে লেখবার 
মত কিছু নয়। শুধু কতগুলি facts ও atmosphere~ detail | আমাকে চিঠি লেখবার ফাকে 
ফাকেও লিখতে পার। তখনকার দিনের আড্ডা, স্বপ্ন, প্রচেষ্টা ইত্যাদি। একমাসে না পারো, দুই 
মাস। 

কেমন আছ আজকাল? দুজনে আমাদের প্ৰীতি নাও ইতি। 


৬৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


পত্র : দশ 
কান্দি 
(মুর্শিদাবাদ) 


২৯,৮৪৮ 


ভাই অজিত, 

তোমার চিঠির সুরে অবাক হলাম। নানা কারণে তোমার মেজাজ হয়তো রুক্ষ হয়ে 
আছে। তার উপরে, জানিনা, আজকাল হজম ও ঘুম ভাল হচ্ছে কিনা। তোমার টাকা দেবার 
ক্ষমতা ও সদিচ্ছাকে সন্দেহ করেছি তোমার এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই সাময়িক কোনো অস্বাস্থ্যের 
ফল। তোমার সঙ্গে এখান থেকে ফোনে কথা বলতে পারলেই ভাল হত। চিঠির ভাষাটা বড় 
অনুদার বা অল্লার্ঘক। সে যাই হোক, মোটকথা, তোমার জন্যে একটা গল্প লিখছিলাম-_বিশেষ 
একটা ভাল গল্স-_সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাবে। মূল্য, প্রকাশান্তে অর্থাৎ পূজার 
ছুটির মধ্যে_ পঞ্চাশ টাকা | যদি সম্মত হওতো পাঠাই। নতুবা অন্যত্র পাঠাবার কথা চিন্তা করতে 
হবে। যা হয় ঝটিতি জানিও। তুমি বরাবর অগ্রিম চেক পাঠাতে উপর পড়া হয়ে-_এই ভাবেই 
Conditioned ছিলাম। এবার যখন তার ব্যতিক্রম হল তখন তোমার “উৎসাহের” অল্পতাই 
অনুমান করেছিলাম, তোমার সাধুতাকে সন্দেহ করিনি। অগ্রিম টাকা দেওয়ার রেওয়াজ উঠে 
গেছে যা বলেছ তা হয়ত ঠিক নয়। “দেশ” গতবার শেষপর্যন্ত পুরোই দিয়েছিল। যাক অলমিতি 
বিস্তারণ। তাড়াতাড়ি চিঠি দাও। ইতি। 


অচিন্ত 
তোমার বাঁধানো “দিগন্ত” “কল্লোল যুগ” লেখা শেষ করবার আগে ফেরৎ দেয়া সম্ভব হবে না। 
অচিন্ত্য 
পত্ৰ: এগারো 
কান্দি 
(মুৰ্শিদাবাদ) 


8.9.8৮ 
ভাই অজিত, 
তোমার জন্যে গল্প সবে লিখতে বসেছি এমন সময় পাকা অর্ডার এল আমাকে 
আসানসোলে সবজজ করা হয়েছে। এই অর্ডার পাওয়া মানেই সমস্ত ওলোটপালোট হয়ে যাওয়া। 
সমস্ত বই-খাতা কাপড়-চোপড় বাসন-কোসন এখন বাক্সে পুরতে হবে। ক্রমশ ক্রমশ শীর্ণ হতে- 
হতে এক বালিশে মাথা রেখে মেঝের উপর শুতে হবে। এই অবস্থায়, প্রাণপণ চেষ্টা করেও, যদি 
তোমার লেখা শেষ করতে না পারি তবে দুঃখই কোরো, রাগ কোরো না। একটা বদলির যে কত 
রকম বাঞ্ধাট ভুক্তভোগীই জানে। আমি এখনও হাল ছাড়িনি, দেখি শেষ পর্যন্ত হয়েও যেতে 
পারে লেখা। 
ভালবাসা নাও ইতি 
অচিন্ত্য 


পত্রগুচছ / ৬৯ 


পত্র: বারো 
আসানসোল 
২৭.১১.৪৮ 


ভাই অজিত, 

একতলার একটা ছোট ফ্ল্যাট পেয়েছি _ছোটছোট তিনখানা ঘর--ভাড়া সত্তর টাকা। 
খুব সুবিধেমত হয়নি তবু একটা কিছু হয়েছে। টানাহেঁচড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম এতদিন, শরীরও সুস্থ 
নেই । ভীষণ ঠাণ্ডা আর বিশ্রী হাওয়া। 

“একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী ”> প্রথম কিস্তির প্রুফ দেখে পাঠালাম। মেকআপ প্ৰুফ 
কত লাইনে হবে? নতুন পরিচ্ছেদে নতুন পৃষ্ঠা--সমস্ত instructions দিয়ে দিও প্রেসকে। 
মেকআপ প্রুফ একবার দেখা দরকার। অনেক ভুল আছে। সব GAL গুরুতর ভুল। 

এই সঙ্গে রসিদ পাঠালাম। ডাকবাক্স লাগিয়েছ? অন্যান্য কি খবর? আমার এখানে 
কাজের চাপ খুব বেশি। সেই অনুপাতে Comforts নেই। 

কেমন আছ? ইতি 

অচিন্ত 


পত্র : তেরো 
আসানসোল 
২০.২.৪৯ 
ভাই অজিত, 
তোমার চিঠি পেলাম। তুমি আবার জ্বরে পড়লে কেন? কেমন আছ? কবে নাগাদ 
স্বাভাবিক চলাফেরায় নিযুক্ত হবে? কোথায় কোথায় সমালোচনার জন্যে বই দিলে? 
এদিকে “কালোছায়া”১ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের চিঠি পড়ছি বিবিধ সাপ্তাহিকে। ব্যাপার কি? 
অনেকদিন কলকাতা যাচ্ছি না। ইচ্ছেও নেই। এইখানে এই একরকম শান্তিতে থাকা। 
বরং কলকাতা থেকেই এখানে অতিথি আসছে। তবে আমার দাঁত ও স্ত্রীর চোখের জন্যে শিগগির 
একবার যেতে হতে পারে। 
চিঠি লিখো। মঙ্গল চাই ইতি 
অচিন্ত্য 


আসানসোল 
09.9.8 
ভাই অজিত, 
তোমার চিঠি পেলাম। আমি ৯/৪ যাচ্ছি না, ১৩/৪ যাচ্ছি। চারদিনের ছুটি। তোমার 
সঙ্গে কবে কখন দেখা করব জানিও। 


৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


প্ৰেমেনকে দিয়ে কিছু লেখানো যাবে আমার এয়ন ভাগ্য নেই। ওতো লেখেনা এমন 
নয়, কিন্তু ওর কাছে আমাদের অনুরোধের কোনো দাম নেই। 
অতুল গুপ্ত বস্তুত কি আমার প্রতিকূল? রাজশেখর বাবুকে > দিয়ে কিছু লেখানো যায়? 
কেমন আছ? আর নতুন কোনো বই ছাপছ নাকি? 
ভালবাসা নাও ইতি। 
অচিন্ত্ 


পত্র : পনেরো 


Ó. 


২৫.৫.৫০ 


ভাই অজিত, 
তোমার চেকের আনুষ্ঠানিক রশিদ এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার কথা বলে একখানা 
“নীল আকাশ” পূর্বাশা থেকে নিয়ে এসো। “কিনু গোয়ালার গলি”২ একখানা পাঠিয়ে দিও সম্ভব 


হলে। 

মাসিক বসুমতীতে আমার “পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ”* বেরুচ্ছে। পোড়ো। কেমন 
লাগে লিখো | এখন শুধু এই লিখছি। পূজার আগে একটা নিখুঁত মধ্যবিত্ত প্রেমের উপন্যাস শেষ 
রব মনস্থ করেছি। নানান কাজের ধাক্কায় সংকল্প টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়। 

তোমার শরীর কিরকম খারাপ যাচ্ছে? সারাক্ষণ নাম করতে পার না? নাম করে ব্যাধি 
দূর করা না গেলেও তার প্রকোপ কমানো যায় হয়তো। 

এখানে জলের অভাবে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। এক বালতি জল সংগ্রহ করতেই প্রাণান্ত। 
আকাশে বৃষ্টির সংকেত পর্যন্ত নেই। 

চিঠি লিখো। যদি কখনো মনে পড়ে। ভালবাসা নাও ইতি। 


পত্ৰ : ষোলো 
২০.১২.৫০ 


ভাই অজিত, 

তোমার চিঠি পেলাম। বড়দিনের ছুটিতে কলকাতা যাচ্ছি। নয় দিন ছুটি_ ২৪, ১২, ৫০ 
থেকে ১, ১, ৫১। তোমার সঙ্গে দেখা নিশ্চয়ই করব, তবে কবে ও কখন ঈশ্বর জানেন। ঈশ্বরই 
জানেন এ কটা দিন আরোগ্য-আনন্দে রাখবেন কিনা। 


পত্রগুচ্ছ / ৭১ 


নিউ-এজ১ ১৭১/২ এতেই রাজি হয়েছে। ছুটিতে ওদের দোকানে গিয়ে কপি দিয়ে আসব। 
তুমি যদি ইতিমধ্যে কিছু-কিছু বই জোগাড় করতে পারতে তবে লেখা সুরু করে দিতাম! আন্তে- 
আস্তে কেমন যেন একটা ইচ্ছা পল্পবিত হয়ে উঠতে চাইছে। ছেলেদের কাছে নতুন ভাবে একটা 
উদঘাটনের উত্তেজনা কম নয়। 

উপন্যাসের আগে “আইন-আদালত” নিয়ে একটা রসরচনা শেষ করব। দেখি ঈশ্বরের 
কি ইচ্ছে। তোমার “মন পবনের নাও”২ বাংলা সাহিত্যে খুব নাম করবে বলে আমার বিশ্বাস। 
বিশেষত সমস্তগুলি বিচ্ছিন্ন লেখা একত্র গেঁথে দিয়েছ বলে লেখাটার স্বাদ অনেক বেড়েছে। 
এখন এরকম কিছু লেখা পড়তে পাওয়াটা খুবই আরামপ্রদ। কবে নাগাদ বেরুবে মনে হয়? 

আশাকরি ভাল আছ সপরিবার। ভালবাসা নাও ইতি। 

অচিন্ত্য 


পত্র পরিচিতি 
পত্র : এক 

> অজিত দত্তের (১৯০৭-১৯৭৯) প্রকাশনা সংস্থা ‘দিগন্ত পাবলিশার্স” থেকে ১৯৪৭ সালে প্ৰকাশিত’ 
অচিস্তযকুমার সেনগুপ্তর সচিত্র ছোটগল্প সংকলন। মফসসলের চাকরি-্জীবন নিয়ে লেখা মোট 
পাঁচটি রসমধুর গল্প আছে গ্রন্থে। রেখাচিত্র এঁকেছিলেন স্বনামধন্য শৈল চক্রবর্তী। রংমশাল প্রেস 
লিমিটেড, ৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। 

২ কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-১৯৮৯)। 

৩ বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭)। লেখকের নিজস্ব মর্যাদাময় প্রকাশন 
সংস্থা ‘বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর কলেজ স্ট্িস্থ দোকান। 

৪. কাঠ-খড়-কেরাসিন-_বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে ১৩৫২ সালে মনোজ বসু কর্তৃক প্রকাশিত অচিন্তযকুমার 
সেনগুপ্তর (১৯০৩-১৯৭৬) ছোটোগল্পের বই। 

৫. অজিত দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাহিত্য-বার্ষিক। ১৩৫০-এ পৃজা-বার্ষিক হিসেবে 'দিগস্ত'র 
প্রথম আত্মপ্রকাশ। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড থেকে শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় (১৯০০-১৯৮০) কর্তৃক 
মুদ্রিত ও ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে প্রকাশিত। 


পত্ৰ : দুই 2 
১ পূ্বাশা।-_কবি সঞ্জয় ভট্টাচাৰ্য (১৯০৯-১৯৬৯) কর্তৃক সম্পাদিত বিশিষ্ট সাহিত্য-মাসিক। 
২ কবি ও গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)! 


পত্ৰ :তিন 
১ অজিত দত্তের প্রকাশনা সংস্থা দিগন্ত পাবলিশার্স থেকে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার 
সেনগুপ্তর ছোটোগল্প-গ্র্থ । বইটিতে দশটি গল্প আছে এবং উল্লেখ করা আছে গল্পগুলির রচনাকাল 
১৩৫২-৫৩। অচিন্ত্যকুমার গ্রন্থটি কবি বিষ্ণু দে-কে (১৯০৯-১৯৮২) উৎসর্গ করেছেন। 
২ একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় আপাত-গম্ভীর সংবাদটি আসলে একটি কৌতুক-্উক্তি। সম্ভবত 
দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছু পূর্বে স্বাভাবিক প্রশাসনিক বদলির নিয়মে পূর্ববঙ্গে কোথাও অচিস্ত্যকুমারের 


৭২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


বদলির নির্দেশ কার্যকর অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু দেশের আসন্ন স্বাধীনতা ঘোষণার প্রস্তুতির ডামাডোলে 
নিৰ্দেশটি সংশোধিত হওয়ার পরিবর্তে আরো বহুবিধ হোটোখাটো বিষয়ের মতো ধামাচাপা পড়েছিল। 
এই অনির্দেশের ধাঁধায় থাকতে থাকতে অচিন্ত্যকুমার গুরুত্বের মোড়কে উক্ত কৌতুক-উক্তিটি 
করেছিলেন। 


পত্র চার 
১ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের (১৯১০-১৯৮১) সম্পাদনায় উৎকৃষ্ট গল্প-কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে সুদৃশ্য সংকলনটি 
উক্ত বছরে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, হিটলারের জার্মানি সম্পর্কে 
সুভাষচন্দ্রের (১৮৯৭-১৯৪৫?) পত্র এবং নন্দলাল বসু (১৮৮৩-১৯৬৬), যামিনী রায় (১৮৮৭- 
১৯৭২) প্রভৃতি বিশিষ্ট চিত্র শিল্পীদের ছবি “মেঘনা'র অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল। 


পত্র : পাঁচ 

১ কল্লোল সাহিত্যিক গোষ্ঠীর বন্ধু খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য ৷ কবি-সাহিত্যিক বন্ধুদের 
অনেক গ্রন্থের প্রচ্ছদই এই বিশিষ্ট শিল্পীর আঁকা। অনিলকৃষ্ণের হাত ধরেই অনেক আধুনিক কবির 
কবিতার বইয়ের সুদৃশ্য প্রচ্ছদ পরিকল্পনার শুরু হয়েছিল বলা যায়! ওঁর আঁকা গ্রস্থপ্রচ্ছদগুলির মধ্যে 
জীবনানন্দ দাশের দ্বিতীয় কাব্যগ্রহ ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) চতুর্থ 
কাব্যগ্রন্থ কঙ্কাবতী (১৯৩৭), অজিত দত্তের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ পাতালকন্যা (১৯৩৮) এবং সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্ৰন্থ পদাতিক (১৯৪০) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয় উল্লিখিত প্রতিটি 
গছেই মূল প্রকাশক হিসেবে নিজস্ব ঠিকানা সহ আলাদা ভাবে কবিদের নাম মুদ্রিত হলেও প্রধান 
AMA কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ 
পরিকল্পনার নতুন ধারার প্রবর্তনে কবিতা ভবনের বিশিষ্ট ভূমিকা স্বীকৃত হয়ে যায়! অজিত দত্ত ও 
বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত প্রগতির প্রচ্ছদ অনিলকৃষ্ণের Fal | 

২ অতি উজ্জ্বল হলুদ জমিতে প্রচ্ছদের মধ্যভাগে ছন্দময় ঢঙে গাঢ় কালোতে বড়ো করে লেখা “সারে” | 


পত্র : ছয় 
১ কলকাতার প্রধান বিচারালয়ের খ্যাতনামা আইনজীবী এবং বিশিষ্ট সাহিত্য-পণ্ডিত ও বিশ্লেষক 
অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১)। 
২ চাবাডুবা ও আসমানজমিন-_অচিন্ত্যকুমারের দুটি পৃথক উল্লেখযোগ্য ছোটোগঙ্প-গ্ৰন্থ। প্ৰথমটির 
প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৫৪ এবং শেষেরটির অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ | 
৩ ARAI একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৩৫৫ বৈশাখ থেকে অচিস্ত্যকুমাব কল্লোল-গোষ্ঠীকে নিয়ে তার 
অতি-বিখ্যাত স্মৃতিচিত্র কল্লোল যুগ গ্েস্থাকার প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৭) লিখতে আরম্ত করেন। 


পত্র : সাত 
১ সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরী (১৯১২-১৯৯১) স্বরাজ, আনন্দবাজার, সত্যযুগ, দৈনিক 


* পাঁক উপন্যাসটির প্রথম পর্ব ‘সংহতি’ পত্রিকায় (১৩৩১) প্রকাশিত হতে শুরু হলেও পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ 
হওয়ায় দ্বিতীয় পৰ্ব ‘কালি-কলম’ পত্রিকায় (১৩৩৩) প্রকাশিত হয়। পরে ‘কালি-কলম’ পত্ৰিকা প্রকাশ বন্ধ 
হলে শিশিরকুমার নিয়োগী কর্তৃক বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা থেকে গ্ৰন্থবন্ধ হয়ে 
প্রকাশিত হয় (১৩৩৭) | 


পত্রগুচ্ছ /৭৩ 


বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার গস্থগুলির মধ্যে সঙ্গীত পরিক্রমা, বাংলার সংস্কৃতি, 
সাহিত্য ও সমাজমানস ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

. কল্লোল যুগের খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৯০১-১৯৭৬)। যদিও 
ওপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার ও কিশোর-কাহিনি রচয়িতা হিসেবে তিনি অসীম খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, 
তবু একসময়ে সফলতম চলচ্চিত্রকার হিসেবে তীর জনপ্রিয়তা তার সাহিত্যিক পরিচিতিকে ছাপিয়ে 
গিয়েছিল! তিনি অন্তত খান দশেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে নিজ কাহিনি অবলম্বনে 
তার পরিচালিত শহর থেকে দূরে, মানে না মানা ও বন্দী সাফল্যের নিরিখে বাংলার চলচ্চিত্ৰ 
ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। 

. প্রীঅরবিন্দের (১৮৭২-১৯৫০) ভাবশিষ্য নলিনীকান্ত সরকার (১৮৮৯-১৯৮৪) উৎকৃষ্ট হাসির গানের 
রচয়িতা ও গায়ক হিসেবে তৎকালীন শিক্ষিত বাঞ্জলি-সমাজে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। 
বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের (১৮৮০-১৯৫৯) কিজঙ্গী পত্রিকার ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত 
সম্পাদক ছিলেন। বেতার জগত পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন এক বছর (১৯৩০-১৯৩১)। 
দাদাঠাকুরের (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ১৮৮১-১৯৬৮) জঙ্গীপুর সংবাদ পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তার 
রচিত দাদাঠাকুর জীবনী গ্রন্থটি বুল সমাদৃত হয়েছিল। 


. কবি মণীশ ঘটকের (যুবনাশ্ব ১৯০২-১৯৭৯) তৃতীয় ভ্রাতা আশীষ ঘটক। 


. অজিত দত্তের মাতা একটি পথ-দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এবং বাকি জীবন শয্যাশায়ী ছিলেন। নাম 
ছিল হেমনলিনী। ঢাকা বিক্রমপুরের ভেউইটিয়া গ্রামের অতি বর্ধি খুঃ ও উচ্চশিক্ষিত জমিদার পরিবারে 
তার বিয়ে হযেছিল। পিতার নাম আনন্দমোহন গুহঠাকুরতা। স্বামী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন 
স্নাতক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অতুলকুমার দত্ত। দুই বোনের কনিষ্ঠা লাবণ্য বালবিধবা হিসেবে 
শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ হন। রবীন্দ্রনাথকে বাবা ডাকতেন। পরে রবীন্দ্র- 
শিষ্য অজিত চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রেম হয় এবং রবীন্দ্রনাথ নিজ তত্বাবধানে তাদের বিয়ে দেন। 


কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শেষ প্রধান শিষ্য। স্বামীজী নিজে তাকে দীক্ষা দেন। 
দীক্ষান্তে তার নাম হয় স্বামী পরমানন্দ। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর তিনি পাশ্চাত্যে যান স্বামীজীর বাণী 
প্রচারের উদ্দেশ্যে। পরে পিতা আনন্দমোহনের নামানুসারে ক্যালিফোরনিয়া ও বস্টন-এ “আনন্দ 
আশ্রম’ নামে দুটি বিশাল ও মর্যাদাময় আশ্রম ও বেদাস্ত-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। আমেরিকাতেই তার 
লোকান্তর ঘটে। 


. প্যানচেট বা প্রেতাত্বাকে ডেকে এনে কাগজ-কলম নিয়ে বসে লেখার মাধ্যমে কথাবার্তা চালানোর 


খোশখেয়াল কল্লোল গোষ্ঠীর অনেক সাহিত্যিকেরই খুব প্রবল ছিল। বিশেষত এ বিষয়ে অচিস্ত্যকুমারের 
উৎসাহ ছিল অদম্য The Statesman- Festival 2003 সংকলনে শ্রীঅশোক সেন তার “In Search 
of Adda” নিবন্ধে বলেছেন। 


Preoccupation with occult has always been a Bengali trait, and consequently Calcutta 
has had a good number of planchette circles involving wellknown personalities. In 
poet Ajit Datta’s top-floor flat in Rashbehari Avenue there used to be regular seances 
on Saturday evenings during the 1940s and 50s. The participants were all noted 
writers—Bibhutibhusan Bandyopadhyay, Achintya Kumar Sengupta, Gajendra 
Mitra, Bhabani Mukhopadhyay and Probodh Kumar Sanyal. এই গোপন আসরকেই 


অচিস্তযকুমার “চক্র” বলেছেন। 
কল্লোল যুগ-এ অচিস্ত্যকুমার ie eee পৰ রা 
গুহঠাকুরতা। বিখ্যাত গুহঠাকুরতা পরিবারেরই একজন সদস্য। সম্ভবত প্রভু গুহঠাকুরতার সঙ্গে দূর- 


৭৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। ক্ষুরধার বুদ্ধি ও মানসিক বৈভবের জন্যে জীবদ্দশায় কল্লোল গোষ্ঠীর 
বন্ধুদলকে সম্পূৰ্ণ মন্ত্ৰমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। খানিকটা খামখেয়ালি ও উড়ন-চণ্ডী চরিত্রের অধিকারী 
ছিলেন। কান্তিকুমার নামের এক কিশোর চরিত্রের নানাবিধ কর্মকাণ্ড নিয়ে বুদ্ধদেব বসু এই ভৃগু 
চরিত্রকেই সামনে রেখে অস্ততআধ-ডজন কিশৌর-কাহিনি লিখেছেন ৷ যাকে কাস্তিকুমার সিরিজ বলা 
যায়। মাত্র সাতাশ বছর বয়সে ভূগুকুমারের মৃত্যু হয়। 


পত্র :আট 
১ শর্বহী দত্ত। 
২ তখনো পর্যন্ত কনিষ্ঠ পুত্র চিত্ররথ দত্ত । 
৩ প্রখ্যাত সাহিত্য-পণ্ডিত ও প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) ছাত্রজীবনে উনি R- 
এ ও বি-এস-সি উভয় বিভাগেই নানা বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে সুদীৰ্ঘকাল 
লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ব ও অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। 


পত্র :নয় 

১ ১৯৪৮ সালে, সম্ভবত এপ্ৰিল-মে নাগাদ বামপন্থী সাহিত্য-মাসিক পরিচয় পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৯০৮-১৯৫৬) একটি প্রবন্ধে নিজের লেখা সম্পর্কে উচ্চ-প্রশংসা ব্যক্ত করেন। সেই সূত্ৰেই 
অচিস্ত্যকুমারের এই উক্তি। 

২ চঢুরঙ্গ। হুমায়ুন কবীর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সাহিত্য-মাসিক (প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৪৫) 

৩ ইরাবতী। অজিত দত্তের প্রকাশনা সংস্থা দিগন্ত পাবলিশার্স থেকে আবাঢ়, ১৩৫৫ সালে প্রকাশিত 
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৯১৬-১৯৮১) প্রথম উপন্যাস। 'পূর্বাশা', পি. ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ 
থেকে মুদ্রিত। এই উপন্যাসটি ‘মোহানা’ নামে ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল | 

৪ প্ৰগতি পত্রিকা ঘিরে অজিত দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুর নিবিঢ় বন্ধুতা ও সাহিত্যের আড্ডা, স্বপ্ন বিষয়টি 
চেয়েছিলেন। 


পত্র : দশ 

১ ১লাজুন, ১৯৭৪ সাপ্তাহিক ‘দেশ’-এ একটি চিঠিতে অজিত দত্ত জানান, ‘১৯৪৩ (বাংলা ১৩৫০) 
সালের গ্রীষ্মে আমি নিজে “দিগন্ত” নামে একটি বাৰ্ষিকী প্রকাশ করার সংকল্প করি। সে সময় আমি 
দশটা-পাচটা আপিস করতাম। তারই ফাঁকে ফাকে সব কাজ করতাম LHC আসর সম্বন্ধে 
লেখবার জন্যে আমিই ভূপতি চৌধুরীকে নির্বাচন করেছিলাম।...দিগান্তে'র প্রকাশ কালে গৃহনির্মাণ- 
স্থাপত্যে তার খ্যাতি ও কর্মব্যস্ততার দরুণ তিনি সাহিত্যচৰ্চা একেবারেই ত্যাগ করেছিলেন; আমি 
ভরসা করেছিলাম বিষয়টির আকর্ষণে হয়তো এর মধ্যেই সময় করে তিনি এ বিষয়ে কিছু লিখে দিতে 
রাজি হবেন। এবং তিনি সাহিত্যক্ষেত্র থেকে কতকটা দূরে চলে এসেছিলেন বলে ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর 
সকলের সম্বন্ধেই সমান নিরপেক্ষ সহৃদয়তার সঙ্গে লিখতে পারবেন, তার রচনায় কোনো পক্ষপাতিত্ব 
বা একদেশদর্শিতা থাকবে না। দিগন্ত প্রকাশের পর অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র ও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তিনজনেই 
উৎসাহ সহকারে বলেন যে, তারা এই বিষয়ে বড় করে বই লিখবেন। কিন্তু অচিন্ত্য ছাড়া আর কেউ 
এই ঘোষিত ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করতে পারেন নি? 
দিগম্ত-এ প্রকাশিত ভূপতি চৌধুরীর দীর্ঘ স্মৃতিচিত্র মূলক রচনাটির নাম হিল “কল্লোলের দিন”। 


পত্রশুচ্ছ /৭৫ 


উক্ত প্রথম সংখ্যা Re অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর ‘অনধিকার’ নামে একটি একাঙ্ক নাটিকা প্রকাশিত 
হয়েছিল। সেই হিসেবে সংখ্যাটি অচিস্ত্যকুমারের কাছে থাকার কথা। কিন্তু কল্লোল যুগ রচনাকালে 
হয়তো উক্ত সংখ্যাটি খোয়া গিয়েছিল বা ফেরৎ পাওয়া দুরূহ এমন কোথাও হস্তান্তরিত হয়েছিল। 
সেই কারণে অজিত দত্তের নিজস্ব বাঁধানো দিগস্তখানা উনি নিয়েছিলেন। ভূপতি চৌধুরীর 'কল্লোলের 
দিন’ স্মৃতিচিত্রটি থেকে আপন কল্লোল যুগ লেখার জন্যে ধারাবাহিকভাবে সাহায্য নিয়েছিলেন 
অচিস্ত্যকুমার। 


পত্র বারো 
১, অজিত দত্তের নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা “দিশাস্ত পাবলিশার্স, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে ফেব্রুয়ারি, 
১৯৪৯ অচিস্তযকুমার সেনগুপ্তর একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। মুদ্ৰক ছিলেন 
'পূর্বাশা লিমিটেড -এর পক্ষে সত্যপ্রসন্ন দত্ত। ! 
বাংলা পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনীর প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা একটি বিরলতম 
ঘটনা | এই বইয়ের প্রচ্ছদ-শিল্পী পরিচয়ের জায়গায় লেখা আছে, 
“প্রকাশকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, ‘একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনীর, প্রচ্ছদ-সঙ্জা করেছেন, 
পাবলিসিটি ফোরাম লিমিটেড-এর চিত্রবিভাগীয় শিল্পী’--দ 


পত্র: তেরো 

১ ১৯৪৯ সালে সাহিত্যিক-চিত্রপরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র নিজ কাহিনি অবলম্বনে কালোছায়া নামে 
রহস্যঘন উৎকৃষ্ট একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ছবিটি যথেষ্ট জনপ্রিয়ও হয়েছিল। ছবিটি মুক্তি 
পাবার পর বুদ্ধদেব বসু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে Gg ভাষায় আক্রমণ করে লেখেন যে 
তার রচিত কিশোর রহস্য-উপন্যাস ভূতের মতো অদ্ভুত এর কাহিনি আত্মসাৎ করেই প্রেমেন্ত্ মিত্র 
উক্ত ছবিটি নির্মাণ করেছেন। ঘটনাটি নিয়ে তৎকালীন সাহিত্যিক-বন্ধুদেব মধ্যে একই সঙ্গে পর্যাপ্ত 
কৌতুক ও অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। 
একথা যেমন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রর মতো রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনি রচনায় দক্ষ 
লেখক বুদ্ধদেব বসুর রচনা আত্মসাৎ করেছিলেন, তেমনি একথাও ঠিক যে দুটি কাহিনির মূল রহস্য- 
কাঠামোর এরূপ আশ্চৰ্য মিলেরও কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। “দেশ” পত্রিকার তৎকালীন চলচ্চিত্র- 
প্রতিবেদক বুদ্ধদেব বসুর এই দাবি মেনে নেননি। ‘দেশ’ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় উভয়ের চিঠিপত্র সহ 
এসম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ সংকলিত হয়েছিল।-_পাঠক হিসেবে আমার অনুমান উভয় লেখকই 
কোনো পাশ্চাত্য কাহিনি থেকে মূল রহস্য-কাঠামোটির ধারণা পেয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এমন 
নজির আছে৷ ` 


পত্র: চৌদ্দ 
১ বিখ্যাত সাহিত্য-পণ্ডিত, রসরচনায় অপ্ৰতিঘ্বন্থী, মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদক 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু। 


৭৬ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


পত্র: পনেরো ‘ 

১ ১৩৫৬ BREA নীল আকাশ প্রথম প্রকাশিত হয়। পূৰ্ব্বশা লিমিটেড---পি ১৩, গণেশচন্দ্ৰ এভিনিউ 
কলকাতা থেকে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অচিস্ত্যকুমার গ্রন্থটি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে 
উৎসর্গ করেছিলেন। 

২ অজিত দত্তের প্রকাশনা সংস্থা দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে ১৯৫০ সালে 
প্রকাশিত সন্তোষকুমার ঘোষের (১৯২০-১৯৮৫) প্রথম উপন্যাস। উল্লেখ্য, তৎপূর্বে সন্তোষকুমার 
ঘোষ প্রায়-অখ্যাত একজন লেখক ছিলেন। 

৩ রামকৃষ্তদেবের জীবন ও কর্মধারা নিয়ে লিখিত এই ধারাবাহিক রচনাটি সম্পূর্ণ বই আকারে ১৯৫১ 
সালে “সিগনেট প্রেস’ থেকে প্রকাশিত হয়ে কৌতূহলী পাঠক মহলে আলোড়ন তুলেছিল। পরবর্তী 
কালে এই জীবন কাহিনির আরো তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। সুখপাঠ্য ভাষায় লিখিত গতীর 
ভক্তিরসাশ্রিত চার খণ্ডের এই জীবনীগ্রন্থ এখনো বাংলা জনপ্রিয গ্ৰন্থগুলির মধ্যে অন্যতম! 


পত্ৰ : ষোলো 
১ লন্বপ্রতিষ্ঠ বাংলা পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা। বহু খ্যাতনামা লেখকের নানা স্মরণীয় বই প্রকাশের জন্যে 
নিউ এজ সংস্থা এক সময় বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। 


২ সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় “রৈবত' ছদ্মনামে অজিত দত্ত মনপবনের নাও নামে সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
নানা দিক নিয়ে রম্য-রচনা জাতীয় একটি ধারাবাহিক লিখেছিলেন। পরে বহু পাঠক ও সাহিত্যিক 
বন্ধুর বিশেষ আগ্রহে অজিত দত্ত মাঘ, ১৩৫৭ ওই একই নামে নিজস্ব সংস্থা দিগন্ত পাবলিশার্স, ২০২ 
রাসবিহারী এভিনিউ থেকে সম্পূর্ণ বই হিসেবে এটি প্রকাশ করেন। প্রকাশের সময় রচনাগুলি পুনর্লিখিত 
এবং বিষয়ানুযায়ী পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হযেছিল। অজিত দত্ত বইটি পরমসুহৃদ পরিমল রায়কে 
(১৯০৯-১৯৫১) উৎসর্গ করেন। 


চিত্ররথ দত্ত 


মুরলীধর Sy শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রেমের মিত্র 


--কৰ্ম্ম-সচিব--- 
শিশিরকুমার নিয়োগী 


পণ অক্ষ 
১৩৩৩ সাল, বৈশাখ হইতে চৈত্র । 





বিচিত্রা 
মুরলীধর বসু 


বাংলায় মাসিক সাহিত্যের ব্যবসায়ে যাহারা দীর্ঘ দিনের অধ্যবসায়ে অথবা অল্প দিনের দুন্দুভি 
নাদে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন, সাহিত্য-সাধনাকে তাহারা কে কি ভাবে কোন্‌ কোন্‌ দিক্‌ দিয়া নিজেদের 
পত্রিকায় ফুটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিয়াছেন তাহার আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও--- 
আজ থাক্‌। সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত মাসিক গুলির স্বত্বাধিকারী-সম্পাদক মহাশয়েরা বাংলার সাহিত্য- 
সেবীর সত্যকার মৰ্য্যাদা অন্তর হইতে কতখানি দিবার সামর্থ্য রাখেন বা কতটুকু দেন, সে 
কথাও আজ যাক্‌। আজিকার এই সাহিত্য-প্রসঙ্গের বিষয় অত্যন্ত স্থূল এবং স্পষ্ট। 

বাংলা সাহিত্যের রাজপথে বিরাট কারবার খুলিয়া ক্ষুদ্র পেয়ালার পরিবর্তে ভাড়ে-ভাড়ে 
রস বিক্রয়ের সুমহৎ ভার যাঁহারা লইয়াছেন, তাহাদের বাৎসরিক লাভের অনুপাতে নিয়মিত 
রসের যোগান যাহারা দেয়, সকাল সন্ধ্যা রসের মোট যাহারা বহন করে, তাহাদের জীবন ধারণের 
কড়ি কে কয়টা দেন, এই অতি নীরস, গদ্যময়, মৰ্ম্মান্তিক কথাটা আজ তুলিতে চাই। 

* * 


* 


বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া দিনে দিনে আর্থিক অভ্যুদয়ের পথে আনিয়া দাঁড় করাইতে অনেক 
অর্থ, পরিশ্রম, কৌশল, এমন কি যোগ্যতারও প্রয়োজন হইয়াছে, একথা মানি ; কিন্ত এ সব 
ধরিয়া যাহারা লেখা দিয়া চিত্র দিয়া সময় দিয়া সামৰ্থ্য দিয়া সহায়তা করিয়া আসিয়াছে, আজও 
করিতেছে, তাহাদের ভাগ্যে অর্থনীতির কোন্‌ ধারা অনুসারে কতটা-কি আসিয়া পড়িতেছে তাহাই 
জানিতে ইচ্ছা করে। 


* * 


* 


কাহারও একার লেখায় ও চেষ্টায় যদি একখানি কাগজ মাসের পর মাস গড়িয়া তোলা 
সম্ভব হইত তাহা হইলে এই আলোচনাকে অনায়াসে অনধিকার চৰ্চ্চা বলা যাইতে পারিত। কিন্তু 
তাহা যখন নয়, পত্রিকার অবস্থা যখন সচ্ছল, ব্যবসাই যখন তার উদ্দেশ্য, তখন সেই পত্রিকার 
লেখক, চিত্রকর, সম্পাদক (যেখানে সম্পাদক স্বত্বাধিকারী নন) বা তার সহকারীরা লাভের 


vo / সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


অনুপাতে কে কোন্‌ হারে কত পান, আর--সবাইকে দিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয় নিজেই বা কত 
নেন, তার দীর্ঘ কালের পরিশ্রম, দুর্ভাবনা, মূলধন ও বিষয়-বুদ্ধির মূল্য বাবদ কতই বা তীর ন্যায়ত 
প্রাপ্য, এই সব অপ্রিয় প্রসঙ্গ ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অস্বস্তিকর হইলেও এতটুকু ও অপ্রাসঙ্গিক 
নয়। 


* * 


* 


বড় বড় কাগজগুলি যে কাহাকেও কিছু না দিয়াই, সকলকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিয়াই 
চালানো হয় এমন অসার অভিযোগ তুলিবার অভিপ্রায় আমাদের নাই। শুধু জিজ্ঞাসা এই যে যাহা 
দেওয়া হয় লাভের তুলনায় তাহার পরিমাণ কতটুকু? 

তাহাও কি আবার সব সময় আপনা হইতে দেওয়া হয়? না চাহিয়া পাঠাইলে কি পাওয়া 
যায়? নিতান্তই কি দায়ে ঠেকিয়া দেওয়া নয়? 

অবশ্য ইহার কৈফিয়ৎ আছে। 

প্রথম, লেখার বা ছবির কি আবার টাকা পয়সা দিয়া দাম হয়? এ সব ত অমূল্য বস্তু! 
কোন্‌ দুঃসাহসী অরসিক ইহার যথাযথ মূল্য নির্ণয় করিবে? 

দ্বিতীয়, যৎকিঞ্চিৎ অর্থের সাথে অজস্ৰ অকৃত্রিম সম্পাদকীয় কৃতজ্ঞতা যখন পত্রযোগে 
প্রেরণ করা হয়, তখন লেখক বা চিত্রকরের গদগদ না হওয়াই মনুষ্যত্ব-হীনতার পরিচায়ক। তার 
রচনা-প্রকাশ, নাম ও খ্যাতির জন্য তিনি ত এ পত্রিকার নিকট চিরখণে আবদ্ধ! 

যাহারা আরও একটু সপ্রতিভ তাহারা বলেন : 

আগে ত সকলকেই দিতাম। তারপর দেখি সেই সব লেখকই বিনামূল্যে অন্য কাগজে 
লেখা দেন। তারা যখন নিজেরাই চান না, তখন আর অনর্থক আমরা ক্ষতি গুণি কেন? এত 
বিপুল প্রচার আমাদের, _এ কাগজে লেখা বার হওয়াই ত তাদের পক্ষে লাভের ।...তবে আমরা 
দিই, যাঁদের লেখা না হলে আমাদের চলে না, আবার টাকা না হলে যাঁরা লেখা দেন না, তাদের 
আমরা দিই,_কিছু কিছু দিই। 

কাহারও কাহারও স্পষ্টবাদিতা আবার ইহার উপরেও যায়। | 

“যীরা-_-দেবার মত, তাদের আমরা দিই, কিন্তু এর বেশী দিলে আমাদের পোষায় না। যে 
বাজার! এমনিই লোকসান যাচ্ছে মহাশয়!” 


* + 


সু 


এ চিত্রে যদি অত্যুক্তি না থাকে তবে এই ত অবস্থা! 

ইহার মধ্যে পড়িয়া কি বাংলা সাহিত্যের গতি আহত হইতেছে না? 

সত্যিকার সাহিত্যিক যারা সাহিত্য-সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ এবং 
অবসর তাহাদের কোথায়? 

সংসারের দারুণ অভাব ও অনটনের মধ্যে কতজনের সৃজনী-শক্তি ফুটিতে না ফুটিতেই 
নিঃশেষে ঝরিয়া গেল? 


বিচিত্রা / ৮১ 


যে স্বক্স কয়েকজনের বা ফুটিল; তাও কত বাধা কত সংগ্রাম, কত অপচয়ের ভিতর 
দিয়া? 


* 


অবশ্য অতিকায় মাসিক-পত্রের অধিকারী মহাশয় নিজের লোলুপ সমৃদ্ধির সঙ্কোচ সাধন 
করিলেও স্বাতন্ত্যকে না বিকাইয়া সাহিত্য-সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার দিন 
সাধারণ ভাবে আজও বাংলা দেশে আসে নাই; কিন্তু সাহিত্যিক প্রতিভার নিঃসংশয় পরিচয় 
ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে অথচ সাহিত্য-সেবায় নিজেদের একান্ত ভাবে উৎসর্গ করিতে চায়, 
এমন ধারা ক্ষ্যাপাও ত আমাদের এই অনাদৃত অবজ্ঞাত সাহিত্যের পথে দেখা দিয়াছে! জীবনে 
আর্থিক অভ্যুদয়ের কামনা তাহাদের কোনও দিনই নাই, সে-সুখস্বগ্ন তাহাদের জন্য নয়, তবু-_ 
অর্থ ত চাই! | 

---পদে পদে দারুণ অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া যখন দিশাহারা হইতে হয়, তখন সাহিত্য- 
ব্যবসায়ীর সুবিপুল প্রাসাদ ও উপকরণ-ভারপ্রস্ত নিষ্প্রাণ জীবন-যাত্রাকে প্রশান্ত চিত্তে হাসি মুখে 
গ্রহণ করিতে রীতিমত ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয়। 


* * 


* 


কিন্তু স্বত্বাধিকারীর স্বত্বসম্বন্ধে চেতনা যেখানে এত প্রখর সেখানে সুবিচারের আশা 
কোথায়? | 

সঙ্ধীৰ্ণতার রুদ্ধ-পথে মানুষের কল্যাণ-বুদ্ধি যখন নিজেকে হারাইয়া ফেলে তখন ত এমনিই 
হয়! 

বৎসরের পর বৎসর সাহিত্যের পথে থাকিয়াও হৃদয় যেখানে এমন অনুদার, লোভ, 
যেখানে এমন সর্বনাশা, সেখানে ভরসা করিবার কি থাকে? 

সাহিত্য লইয়া সেখানে ত শুধু বিজ্নেস্! 


কালি-কলম ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, আযাঢ় ১৩৩৩ 


" 


কালি-কলম : সংখ্যানুক্রমিক সূচি 


অশোককুমার রায় 


১মবর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ। 


চিত্র বক্কিমচন্দ্র আলোকচিত্র) 

মহাযুদ্ধের ইতিহাস ডেপন্যাস)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১-১০) 
নাগাৰ্জ্জুন (কবিতা)---মোহিতলাল মজুমদার (১১-১৩) 

বেনামি বন্দর (উপন্যাস)--লেখরাজ সামন্ত [শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়] (১৪-১৯) 
মগের মুলুক কেবিতা)__প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯-২০) 

সংগ্রহ ম্যোক্সিম গোর্কির In tha World হইতে) (২১-২৩) 

পীক (দ্বিতীয় পৰ্ব)*-- প্রেমেন্দ্র মিত্র (২৩-২৮) 

YO হামসুন__ম্যাজিম গোর্কি (২৮-৩১) অনুবাদ : সুবোধ রায় 
জোহানের বিহা গেল্প)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৩২-৪৮) 
বন্দিনী কেবিতা)__সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৪৮-৪৯) 

মানুষের মানে চাই (কবিতা)---প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্র (৫০) 


১ম বৰ্ষ ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ 
চিত্র রবীন্দ্রনাথ আলোকচিত্র) 
মাধবী প্রলাপ কেবিতা)_নজরুল ইসলাম (৫১-৫৫) . 
মহাযুদ্ধের ইতিহাস (পন্যাস)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৫৫-৬৩) 
স্থানচ্যুত (গল্প)--অমিয়া চৌধুরী (৬৪-৭৭) 
সূৰ্য্য জাগে (কবিতা)---শশাঙ্কমোহন সেন (৭৮) 
পঞ্চরত্ব (রম্যরচনা)--বিরূপাক্ষ শৰ্ম্মা [সুবোধ রায়] (৭৯-৮৩) 
চয়নিকা : সাহিত্য সম্মেলন--রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর (৮৪-৮৬) 
হিন্দু মোসলেম প্যাক্ট-_উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৬-৮৮) 


* পাঁক উপন্যাসটির প্রথম পর্ব ‘সংহতি’ পত্রিকায় (১৩৩১) প্রকাশিত হতে শুরু হলেও পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ 
হওয়ায় দ্বিতীয় পৰ্ব 'কালি-কলম" পত্রিকায় (১৩৩৩) প্রকাশিত হয়। পরে ‘কালি-কলম’ পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ 
হলে শিশিরকুমার নিয়োগী কর্তৃক বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা থেকে গ্রন্থবন্ধ হয়ে 
প্রকাশিত হয় ১৩৩৭)1 


কালি-কলম :সংখ্যানুক্রমিক সূচি / ৮৩ 


জন্মোৎসবের দিনে কেবিতা)__মোহিতলাল মজুমদার (৮৮-৯০) 

নমো নমো নমো কেবিতা)-_প্রেমেন্দ্র মিত্র (৯০-৯১) 

পোনাঘট পেরিয়ে গেক্স)__প্রেমেন্দ্র মিত্র (৯২-৯৮) 

পতিতা কেবিতা)__-জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (৯৮) 

সংগ্রহ (ইয়োহান বোয়েরের The Great Hunger) মহেহ্দ্রন্দ্র রায় (৯৯-১০৪) 
বেনামি বন্দর (িপন্যাস)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১০৫-১১০) 

পীাক-_ প্রেমেন্দ্র মিত্র (উপন্যাস) (১১১-১১৪) 

বিচিত্রা-_€প্রবাসী” পত্রিকার ২৫ বর্ষ পূর্তি বর্ষ) _নলিনীকিশোর গুহ (১১৪-১২০) 


১ম বৰ্ষ ওয় সংখ্যা আষাঢ় ১৩৩৩ 


চিত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আলোকচিত্র) 

ফের যদি ফিরে আসি কেবিতা) _প্রেমেন্দ্র মিত্র (১২১-১২৩) 

পুরাতন ভৃত্য গেল্প)-জগদীশ গুপ্ত (১২৩-১২৮) 

নারী বন্দনা কেবিতা)-_মোহিতলাল মজুমদার (১২৯-১৩০) 

মহাযুদ্ধের ইতিহাস উপন্যাস) _শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৩০-১৩৮) 

সাহিত্যে পতিতা (প্রবন্ধ) ACOA রায় (১৩৯-১৪৩) 
মরীচিকার পিছে (কবিতা)--জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (১৪৩-১৪৪) 

চয়নিকা : রায়তের কথা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “উত্তরা বৈশাখ, ১৩৩৩ (১৪৫-১৫৫)। 
স্কন্ধকাটা সমাজ (আলোচনা)__উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫৫-১৫৭) 

গোপন ধারা গেল্প)--নীলিমা বসু (১৫৮-১৬৬) 

আন্তন শেকভ্‌ (স্মৃতিকথা)---ম্যাক্সিম গোর্কি। অনুবাদ : মুরলীধর বসু (১৬৬-১৭১) 
পাক (উপন্যাস)-_ প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্র (১৭১-১৭৪) 

অতৃপ্ত (কবিতা)--প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (১৭৫) 

তিল (কবিতা)-_অচ্যুত চট্টোপাধ্যায় (১৭৫) 

সেয়ানে সেয়ানে (গল্প) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৭৬-১৮৮) 

গান নেটীর পূজা)--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮) 

স্বরৱলিপি--দিনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর (১৮৯) 

বিচিত্রা (১) মুরলীধর বসু (১৯০-১৯২), (২) নলিনী কিশোর গুহ (১৯২-১৯৪) 


১ম বৰ্ষ ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৩৩ 


চিত্ৰ--শৱরৎচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় আলোকচিত্র) 

বিচার গেক্প)---সুবেম্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৫-১৯৯) 

ভালবাসার নিষ্ঠা- মহেন্দ্রন্দ্র রায় (200-202) 

শেষ শয্যায় কবিতা) জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (২০২-২০৫) 

মহাযুদ্ধের ইতিহাস ডেপন্যাস)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (২০৫-২১৪) 


৮৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


সাৰ্সিতে জলসারেঙ বাজে (কবিতা)-- প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্র (২১৪-২১৫) 
নরনারী-_প্রেবন্ধ) সৌমেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর (২১৬-২২০) 

খাঁচার জীবন একটানা (গল্প) প্রবোধকুমার সান্যাল (২২০-২২৫) 

চয়নিকা : বৈকালী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাসী আষাঢ় ১৩৩৩ (২২৫) 

ধর্ম ও জড়তা (প্রবন্ধ)__রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্পেবাসী” আষাঢ় ১৩৩৩) (২২৬-২২৭) 
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (প্রবন্ধ) শান্তা দেবী (২২৭-২৩১) 

গদ্য ও পদ্য ইংরাজি হইতে)__মোহিতলাল মুজমদার (২৩১) 

সাধনী এ্রেতিহাসিক)__-মোহিতলাল মজুমদার (২৩১-২৩৭) 

প্রাবৃট কেবিতা)__কালিদাস রায় (২৩৭-২৩৯) 

সায়েব-বিবি-গোলাম €গক্স)_-প্রেমেন্দ্র মিত্র (২৪০-২৪৯) 

সংগ্রহ : বনস্পতির মৃত্যু-_ওয়াদি শ্লারেমন্টু অনুবাদ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। 
(কল্লোল শ্রাবণ, ১৩৩৩) (২৪৯-২৫৩) 
গান--হার মানালে গো ভাঙ্গিলে অভিমান) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৫৪) 

2 স্বরলিপি_ রমা মজুমাদার ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৫৪-২৫৬) 

পাক উেপন্যাস)__প্রেমেন্দ্র মিত্র (২৫৬-২৫৯) 

চিত্র (সিল্যুট)--অৰ্দ্ধেন্দুপ্ৰসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন) (২৫৯) 
বিচিত্রা-_মুরলীধর বসু (২৬০-২৬১) নীলকণ্ঠ শাস্ত্ৰী (২৬১-২৬৪) 


১ম বৰ্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩৩৩ 


চিত্র (শিল্পী চারুচন্দ্র রায়) 

ভাব ও অভাব প্রেবন্ধ)__মহেন্দ্রন্দ্র রায় (২৬৫-২৬৬) 

মানবক (কবিতা)__প্রেমেন্দ্র মিত্র (২৬৭-২৬৮) 

ভরা সুখে_ গেক্স) জগদীশ গুপ্ত (২৬৮-২৭১) 

বসন্ত সেনা কেবিতা)--প্রমথনাথ বিশী (২৭২-২৭৩) 

মহাযুদ্ধের ইতিহাস (উপন্যাস) _শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (২৭৪-২৮০) 

ঘর-উদাসী (ইংরাজি হইতে অনুবাদ কবিতা)__মোহিতলাল মজুমদার (২৮১-২৮২) 
ধোঁয়া গেক্স)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (২৮২-২৮৭) 

চয়নিকা : বৈকালী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৮৮-২৯০) 

গোঁজামিল গেল্প)__উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ভারতী’ আষাঢ়, ১৩৩৩ (২৯০-২৯২) 
বেদিয়া (কবিতা) জীবনানন্দ দাশগুপ্ত “প্রবাসী” শ্রাবণ, ১৩৩৩ (২৯৩-২৯৪) 

লিও টলষ্টয় (স্মৃতি কথা)__ ম্যাক্সিম গোর্কি (২৯৪-২৯৭) 

ভাঙা কম্পাস (গল্প) নীলিমা বসু (২৯৭-৩০৩) 

কিশোরের প্রতি (কবিতা) জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (৩০৩-৩০৬) 
সংগ্রহ_-€ওয়াদিনিওয়া GCA Peasants) অনুবাদ : BAA সান্যাল (৩০৬- 
৩১৩) 


CAR বন্দর উেপন্যাস)_লেখরাজ সামন্ত [শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়] (৩১৩-৩২৫) 


কালি-কলম : সংখ্যানুক্ৰমিক সূচি / ৮৫ 
* স্বরলিপি [হারমানালে গো- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৱ]---রমা মজুমদার ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৩২৫-৩২৬) 

(* স্বরলিপিটি গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থাকায় এবার সংশোধিত আকারে 
পুনঃপ্রকাশিত হল- সম্পাদক) 

চিঠি মুরলীধর বসুকে লিখিত সাহিত্য আলোচনা)-প্রেমেন্দ্র মিত্র (৩২৭-৩২৮) 
বিচিত্রা-_নলিনী কিশোর গুহ (৩২৮-৩৩০) 


১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৩৩ 


চিত্র--প্রলোভন' (শিল্পী সমরেন্দর গুপ্ত) 

প্রেম ও ফুল কেবিতা)__মোহিতলাল মজুমদার (৩৩১-৩৩৮) 

শাওন মেঁ সামালিয়া প্রেবন্ধ)__মহেন্দ্রন্দ্র রায় (৩৩৮-৩৪৩) 

জহর গেল্স)_জগদীশ গুপ্ত (৩৪৪-৩৫৭) 

অ-নামিকা কেবিতা)__নজরুল ইসলাম (৩৫৭-৩৬১) 

মহাযুদ্ধের ইতিহাস (উপন্যাস)---শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৩৬২-৩৬৮) 

চয়নিকা : জোগুচি_-নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (৩৬৮-৩৭৩) 

এ সুন্দর পৃথিবীরে আমি ভালবাসি (কবিতা)---প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্ৰ (৩৭৩-৩৭৫) 
বোল্সলাফ্‌- ম্যা্সি গোর্কি (৩৭৫-৩৭৮) 

স্মৃতির ব্যথা কেবিতা)__সাবিশ্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (৩৭৯-৩৮০) 

মাটির ঢেলা গেল্স)__প্রবোধকুমার সান্যাল (৩৮১-৩৮৬) 

আশ্বিন নব আশ্বিন মোর (কবিতা)-__প্রেমেন্দ্র মিত্র (৩৮৭) 

আধুনিক ফরাসী সাহিত্য (প্রবন্ধ)__রিচার্ড ব্লক্‌। অনুবাদ : সত্যেন্দ্ৰপ্ৰসাদ বসু (৩৮৭- 
৩৯২) . 

গান : দুর্গম গিরি কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার-_কাজী নজরুল ইসলাম (৩৯২-৩৯৩) 
এঁ স্বৱলিপি--কাজী নজরুল ইসলাম (৩৯৩-৩৯৫) 

As (উপন্যাস)-- প্রেমেন্্র মিত্ৰ (৩৯৬-৩৯৯) 

বিচিত্ৰা--নলিনীকিশোর গুহ (৩৯৯-৪০১) 

চিত্ৰ : আলপনা (৪০২) 


১ম বৰ্ষ ৭ম সংখ্যা কার্তিক, ১৩৩৩ 
চিত্র-_ প্রতীক্ষায় (শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী) 
ধতুমঙ্গল (প্রেবন্ধ)__অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৪০৩-৪০৪) 
নরনারী কেথিকা)_ মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (৪০৪-৪০৬) 
গোপন প্রিয়া কেবিতা)__নজরুল ইসলাম (৪০৭-৪০৯) 
মহাযুদ্ধের ইতিহাস (উপন্যাস)---শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৪১০-৪২১) 
প্রেম ও ফুল কেবিতা)__মোহিতলাল মজুমদার (৪২১-৪৩০) 
যৌবন যজ্ঞের কবি গেল্প)__জগদীশ গুপ্ত (৪৩০-৪৩৩) 


৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


নটরাজ (কবিতা)--প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্ৰ (৪৩৩-৪৩৫) 

একটি কাহিনী গেলক্প)--প্ৰবোধকুমার সান্যাল (৪৩৬-৪৪২) 

চয়নিকা : শৈলবনের সরসীতটে গেল্প)_অতুলপ্রসাদ সেন (880) 

PARA আলোচনা) বীরবল [সবুজ পত্র” আশ্বিন ১৩৩৩ সঙ্কলিত] (৪৪৩-৪৪৫) 
মায়ার বাঁধন (প্রবন্ধ) উত্তরা’ ভাদ্ৰ, ১৩৩৩ সঙ্কলিত- মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (৪৪৫-৪৪৮) 
ডষ্টয়িভস্কি জৌবনী)_ মার্গারেট রবার্ট এডাম্‌সন্‌৷ অনুবাদ সত্যেন্্র প্রসাদ বসু ৪৪৮- 
৪৫২) 

নব নবীনের লাগি েবিতা)_ জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। (৪৫২-৪৫৩) 

মানুষ যখন একা থাকে গেক্প)__ম্যার্সিম গোর্কি | অনুবাদ মুরলীধর বসু (৪৫৩-৪৫৭) 
কানের ফুল (গল্প) _সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় __বঙ্গবাণী” আশ্বিন, ১৩৩৩ হইতে সঙ্কলিত 
(৪৫৮-৪৬৪) 

সৃষ্টির আদিতে (Before the Bengining-of Years—Suimbour অবলম্বনে ) 
অনুবাদ--মোহিতলাল মজুমদার (৪৬৪-৪৬৬) 

বান-ভাসি গেল্ল)-- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৪৬৬-৪৭০) 

বারাঙ্গনা গেল্প)--ম্যাক্সিম গোৰ্কি (৪৭০-৪৭১) 

ভবিষ্যতের ভার (গল্প)__প্রেমেন্দ্র মিত্র (৪৭১-৪৮২) 

বিচিত্রা নলিনীকিশোর গুহ (৪৮২-৪৮৪) 


১ম বৰ্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ 


চিত্র : প্রিয়ের সমাধি শিল্পী সারদাচরণ উকিল) 

সিন্ধু (কবিতা)--নজক্লল ইসলাম (৪৮৫-৪৮৯) 

ব্যথার পথিক প্রেবন্ধ)__মহেন্দ্রন্দ্র রায় (৪৮৯-৪৯১) 

বান-ভাসি ডেপন্যাস)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৪৯১-৪৯৭) 

প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী গেল্প)_জগদীশ গুপ্ত (৪৯৭-৫০৩) 

চাৰ্বাক কেবিতা)_ প্রমথনাথ বিশী (৫০৩-৫০৬) 

চক্ষুদান (গল্প)__ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৫০৬-৫১৫) 

চয়নিকা : গীত পঞ্চক--ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর ‘সবুজ পত্র” অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (৫১৫-৫১৬) 
মুসায়েরা (প্রবন্ধ)- অতুলপ্ৰসাদ সেন। “উত্তরা” আশ্বিন ১৩৩৩ সঙ্কলিত (৫১৬-৫২১) 
আর্টের সহজ পথ--অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর উত্তরা আশ্বিন ১৩৩৩ হইতে সঙ্কলিত (৫২২) 
গান-__অতুলপ্রসাদ সেন উত্তরা আশ্বিন, ১৩৩৩ হইতে সঙ্কলিত (৫২২) 

যদি হায় দেখা না হ'ত তোমার সনে কেবিতা)-_সাবিস্রীপ্রসন্্ চট্টোপাধ্যায় (৫২৩-৫২৪) 
মাটি আর পাথর গেক্স)__প্রবোধকুমার সান্যাল (৫২৫-৫৩৬) 

বন্ধুর উদ্দেশে গেদ্যানুবাদ)_হাফেজ-_অনুবাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি (৫৩৬) 

স্বপ্ন যখন হঠাৎ সত্য হয় গেল্স)__জগদীশ গুপ্ত (৫৩৭-৫৪১) 

প্ৰাৰ্থনা গেদ্যানুবাদ)__হাফেজ- অনুবাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি ৫৪২) 


কালি-কলম : সংখ্যানুক্রমিক সূচি / ৮৭ 


মাটির ঢেলা কেবিতা)-প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্র (৫৪৩-৫৪৪) 
বিচিত্রা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (আলোচনা)--মুরলীধর বসু (৫৪৫-৫৪৮) 


১ম বৰ্ষ ৯ম সংখ্যা পৌষ ১৩৩৩ 


চিত্র : ধান্যোৎসব-(শিল্পী সারদাচরণ উকিল) 

কৰ্মযোগীর আদর্শ প্রেবন্ধ)-_ শ্রীঅরবিন্দ। বঙ্গানুবাদ : নলিনীকান্ত গুপ্ত (৫৪৯-৫৫৫) 
সিন্ধু কেবিতা)__কাজী নজরুল ইসলাম (৫৫৫-৫৫৯) 

কেলেঙ্কারী গেল্প)-_শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৫৫৯-৫৬৮) 

পাক (উপন্যাস)--প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্র (৫৬৯-৫৭৩) 

উত্তর বায়ু (কবিতা)--হেমচন্দ্ৰ বাগচী (৫৭৩-৫৭৫) 

আর্ট কি? (Benedetto Croce হইতে) প্রেবন্ধ)___মণীন্দ্রলাল বসু (৫৭৫-৫৭৭) 
নিঠুর গরজী (গঙ্প)__জগদীশ গুপ্ত (৫৭৮-৫৮১) 

সর্বনাশা গেদ্যানুবাদ)__হাফেজ (অনুবাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি) (৫৮২) 
চয়নিকা : গুরুর দশা (ডিত্তরা’ আশ্বিন)_মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (৫৮৩-৫৯০) 
কবলুতি (গল্প)-- কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৯১-৫৯৫) 

পথের কান্না কেবিতা)__সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৫৯৬-৫৯৯) 

আমাদের এই কুঁড়ে ঘরখানি কেবিতা)__ ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৫৯৯-৬০৪) 
বান-ভাসি (উপন্যাস)---শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৬০৫-৬১২) 

আজি এই প্রভাতেরে কর নমস্কার (কবিতা)__প্রেমেন্দ্র মিত্র ৬১২-৬১৪) 
অসংলগ্ন প্রেবন্ধ)__কৃত্তিবাস ভদ্র [প্রেমেন্দ্র মিত্র] (৬১৪-৬১৭) 


১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৩৩. 


চিত্র : কৰ্ম্ম যোগ (শিল্পী চারু রায়) 

গাঁন_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৬১৯-৬২১) 

কর্্মযোগ-_শ্রীঅরবিন্দ। অনুবাদক নলিনীকান্ত গুপ্ত (৬২১-৬২৫) 
সিন্ধু তৃতীয় তরঙ্গ) (কবিতা) নজরুল ইসলাম (৬২৫-৬২৭) 

চুন চুন স এ হামারে মরী এ গেল্স)__ জগদীশ গুপ্ত (৬২৮-৬৩৬) 
মনের আগুন গেদ্যানুবাদ)__হাফেজ, অনুবাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি (৬৩৬-৬৩৭) 
স্বামী-স্ত্রী প্রেবন্ধ)_মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (৬৩৭-৬৪৪) 

বিদায়-বাদল কেবিতা)__মোহিতলাল মজুমদার (৬৪৫-৬৪৬) 

‘বৎস হারা কোন সাহারা’ গেল্স)__প্রবোধকুমার সান্যাল (৬৪৬-৬৫৫) 
IYA কে মনে রাখে? কেবিতা)-_প্রেমেন্দ্র মিত্র ৬৫৬-৬৫৭) 
বান-ভাসি (উপন্যাস)-- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৬৫৭-৬৭০) 
আবিৰ্ভাব কেবিতা)__হেমচন্দ্র বাগচী (৬৭০-৬৭২) 

পাক ডেপন্যাস)__প্রেমেন্দ্র মিত্ৰ (৬৭২-৬৭৫) . 


৮৮ / সাহিত্য-পরিবৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


চয়নিকা : গান--অতুলপ্ৰসাদ সেন (Seat পৌষ, ১৩৩৩ হইতে সঙ্কলিত) (৬৭৫) 
লিওনিদ্‌ আন্দ্ৰিভ _-নৃপেন্দরকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল, মাঘ, ১৩৩৩ (৬৭৫-৬৭৯) 
অসংলগ্ন গেল্স)-_কৃত্তিবাস ভদ্র [প্রেমেন্দ্র মিত্ৰ] (৬৭৯-৬৮২) 


১ম বর্ষ ফান্ধুন ১৩৩৩ ১১শ সংখ্যা 


উভয়তঃ-_শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ অনুবাদ নলিনীকান্তগুপ্ত (৬৮৩-৬৮৭) 

নীপুদা (গল্প) __প্রেমেন্দ্র মিত্র৬৮৭-৬৯৫) 

পিয়াসী গেদ্যানুবাদ)--হাফেজ। অনুবাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি (৬৯৫-৬৯৬) 

কবলুতি €গল্প)__কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৯৬-৭০২) 

ওগো দরদিয়া (কবিতা) জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (৭০৩-৭০৪) 

সাহিত্য প্রেবন্ধ)__সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭০৪-৭১৪) 

চয়নিকা : গান- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭১৪-৭১৫) | 

সাহিত্যে শুচি-বিকার (ভারতী কার্তিক, ১৩৩৩) প্রেবন্ধ)_অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(৭১৫-৭১৬) | 

গান--অতুলপ্রসাদ সেন (উত্তরা মাঘ, ১৩৩৩ হইতে সঙ্কলিত (৭১৬) 

বুড়োর সুখ (গল্প)_-জগদীশ গুপ্ত (৭১৭-৭১৮) 

শরৎ-প্রশস্তি (কবিতা)--সুবোধ রায় (৭১৮-৭২২) 

ইজ্জৎ (গল্প)_-সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৭২২-৭২৬) 

গোপনচারী-(কবিতা)---হেমচন্দ্ৰ বাগচী (৭২৬-৭২৮) 

শিল্পে আত্মপ্রকাশ (প্ৰবন্ধ)--মহেন্দ্ৰচন্দ্ৰ রায় (৭২৯-৭৩৪) 

গান ও স্বরলিপি (কথা ও সুর)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭৩৪-৭৩৬) 

মাটির রাজা গল্প) __-শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৭৩৬-৭৩৮) 

ফাগুন চলে যায় কেবিতা)- প্রেমেন্দ্র মিত্র ৭৩৯) 

বিচিত্রা আলোচনা) _মণিবন্জ্র ভারতী/নলিনীকিশোর গুহ€৭৩৯-৭৪৬) 


১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা চৈত্র, ১৩৩৩ 
চিত্র : বিদায় (শিল্পী লর্ড লেটন) 
ভারতের অন্তর-পুরুষের জাগরণ (AT) শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ! অনুবাদ নলিনীকান্ত গুপ্ত 
(৭৪৭-৭৫৩) 
সিদ্ধুতীরে (কবিতা)--যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত (৭৫৩-৭৫৫) 
কবলুতি (উপন্যাস)---কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭৫৫-৭৬০) 
রূপান্তর (গল্প)--প্রবোধকুমার সান্যাল (৭৬০-৭৬৯) 
সুদূর-বিধুর কবি (কবিতা)--জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (৭৭০) 
মাটির রাজা (উপন্যাস)--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৭৭১-৭৭৫) 
চয়নিকা : দান- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানসী ও মর্মবাণী ফাগুণ, ১৩৩৩ (৭৭৫-৭৭৮) 


কালি-কলম : সংখ্যানুক্রমিক সূচি / ৮৯ 


পেনসনের পর গেল্প)-- কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সবুজ পত্র, মাঘ ১৩৩৩ 
(৭৭৮-৭৮৩) 

বাণী (গল্প)--সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় [অধুনা লুপ্ত সংহতি হইতে (৭৮৪-৭৮৫) 
মৃত্যুজয়ী গেদ্যানুবাদ)_হাফেজ। অনুবাদকের নাম মুদ্রিত হয়নি (৭৮৬-৭৮৭) 

বিজিত জাতির শিক্ষা- প্রবন্ধ) গুস্তাভ লেঁ ব অনুবাদ হারাধন বকসী (৭৮৭-৭৯১) 
সাবিত্ৰী গেক্প)__ওচিতলাল [সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] (৭৯২-৭৯৬) 

হিন্দু-মুসলমান (প্রবন্ধ) _মহেন্দ্রন্দ্র রায় (৭৯৭-৮০৫) 

মারণ অস্ত্র গেল্স)_শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৮০৫-৮১৩) 

বিচিত্রা (সাময়িক আলোচনা) __নলিনীকিশোর গুহ (৮১৩-৮২০) 

নীলিমা বসু (স্মৃতিকথা)---প্ৰেমেন্দ্ৰ মিত্র ৮২১) 


২য় বৰ্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৩৪ 


চিত্রবহা ডেপন্যাস)__সুরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১-১৬) 

স্মর-গরল কেবিতা)-_-মোহিতলাল মজুমদার (১৭-১৯) 

ত্যাগধর্ম প্রেবন্ধ)__শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। অনুবাদক-নলিনীকান্ত গুপ্ত (১৯-২৪) 
রাজু-পণ্ডিত (উপন্যাস)---সুবেম্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২৪-৩০) 

সমালোচক প্রেবন্ধ)__অতুলচন্দ্র গুপ্ত (৩১-৩৩) 

একটি...দুৰ্টি গেক্স)__জগদীশ গুপ্ত (৩৩-৩৯) 

বাউলের গান (গান)__-লেখক নাম অজ্ঞাত, সংগ্ৰাহক--সৌমেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর (৩৯-৪১) 
চয়নিকা : গান ছিন্ন পাতায় সাজাই তরণী- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (আনন্দবাজার পত্রিকা ৪ঠা 
বৈশাখ, ১৩৩৩ হইতে সঙ্কলিত) (৪১) 

রূপ ও রস প্রেবন্ধ)__ প্রথম চৌধুরী (অয়ন, শ্রাবণ, ১৩৩০) (৪২-৪৩) 

মাটির রাজা বেড়গল্প)-_শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৪৩-৪৭) 

বেহালা গেল্প)__মণীন্দ্রলাল বসু (৪৭-৫১) 

একদিন খুঁজেছিনু যারে কেবিতা) জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (৫১-৫৩) 

সংগ্রহ : [গোর্কির গল্প আলোচনা] হিরথায় ঘোষাল (৫৩-৫৬) 

জাগ্রত ভগবান [গল্প] লেখরাজ সামন্ত [শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়] (৫৭-৬৪) 
প্রাচীন আসামী হইতে কেবিতা)__প্রমথনাথ বিশী (৬৪-৬৫) 

বিচিত্রা আলোচনা)-_নলিনীকিশোর গুহ (৬৫-৬৭) 

পত্র : কালি-কলম’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করছেন জানিয়ে মুরলীধর 
বসুকে যে পত্রটি দেন সেটি এখানে প্রকাশিত হয়__প্রেমেন্দ্র মিত্র (৬৮) 


২য় বৰ্ষ ২য় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ 
চিত্র : সুভাষচন্দ্র বসু আলোকচিত্রটি আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত) 


vo / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


লেখা : [কবিতা]--করবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর (৬৯) 

“.পেয়োমুখম” গেল্স)- জগদীশ গুপ্ত (৭০-৮১) 

ক্রমবিকাশের ধারা" প্রেবন্ধ)__শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, অনুবাদক নলিনীকান্ত গুপ্ত (৮১-৮৫) 

চিত্রবহা ভেপন্যাস)-_সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৬-৯৭) 

কালি ও কলম (কবিতা)--প্ৰিয়ম্বদা দেবী (৯৭-৯৮) 

চয়নিকা : লেখা প্রেবন্ধ)_-প্রমথ চৌধুরী [লেখা, বৈশাখ ১৩৩৪] (৯৯-১০০) 

MATH অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [বঙ্গবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪] (১০০-১০৩) 

বদ্রেজিন্‌ গেক্স)_ ম্যাক্সিম গোর্কি। অনুবাদ : মুরলীধর বসু ৫১০৩-১০৫)। 

শ্যালট-বাসিনী (আলফেড লৰ্ড টেনিসন) কেবিতা)_-মোহিতলাল মজুমদার 
(১০৬-১১৩) 

উলকির মেলা গেল্সপ)_-প্রবোধকুমার সান্যাল (১১৩-১১৮) 

রাজু পণ্ডিত (উপন্যাস) _সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১১৯-১২৫) 

সুরের রাখী গেক্স)_নিরুপম গুপ্ত [ACRE রায়] (১২৬-১৩০) 

সংগ্রহ : কাচি (সাহিত্য আলোচনা) _আনোতাল ফাস (১৩১) 

মাটির রাজা গেল্স)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৩১-১৩৬) 

বিচিত্রা আলোচনা সাময়িক প্রসঙ্গ)_-0১৩৭-১৪২) 


২য় বৰ্ষ ৩য় সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৩৪ 
চিত্র : সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত আলোকচিত্র) 
_ কুদ্র-বোধন কেবিতা)_-মোহিতলাল মজুমদার (১৪৩-১৪৫) 
ব্যষ্টির মহত্ব প্রেবন্ধ)__অরবিন্দ ঘোষ! অনুবাদ- নলিনীকান্ত গুপ্ত (১৪৬-১৪৯) 
চিত্রবহা (উিপন্যাস)__সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫০-১৬১) 
'আবণ ঘন গহন মোহে’ গেল্স)__নিরুপম গুপ্ত [মহেন্দ্রচন্দ্র রায়] (১৬১-১৬৬) 
সত্যেন্দ্র-স্মরণে কেবিতা)__মোহিতলাল মজুমদার (১৬৭) 
রাজু-পণ্ডিত ডেপন্যাস)-_সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৬৮-১৭৩) 
পঞ্চশরের পঞ্চশর- কালিদাস রায় (১৭৩-১৭৪) 
দেয়াল ভাঙ্গা- ইংরাজি গল্প হইতে)--মোহিতলাল মজুমদার (১৭৪-১৭৮) 
বিস্মরণী (কাব্য) আলোচনা-__আনন্দসুন্দর ঠাকুর [প্ৰবোধ চট্টোপাধ্যায়] (১৭৮-১৮৩) 
নারীমেদ (গল্প)--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৮৩-১৯৯) 
কবি সত্যেন্দ্ৰনাথ প্রেবন্ধ)-_মোহিতলাল মজুমদার (১৯৯-২০৬) 
মাটির রাজা (উপন্যাস)--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (২০৬-২১১) 
পত্র : অভিজাত সাহিত্য-_-মণিবজ ভারতী [সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] (২১১-২১৪) 


২য় বৰ্ষ ৪ৰ্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৩৪ 
চিত্র : কাশ্মিরী মাঝিয়ান- শিল্পী সারদাচরণ উকিল 
নারী-স্তোত্র (কবিতা) _মোহিতলাল মজুমদার (২১৫-২২৩) 


কালি-কলম : সংখ্যানুক্রমিক সূচি /৯১ 


রূপের অভিশাপ (উপন্যাস)--নৱেশচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত (২২৩-২৩০) 

তত্ত্ববাদ ও জীবন প্রেবন্ধ)__মহেন্দ্রন্দ্র রায় (২৩০-২৩৩) 

চিত্রবহা ডেপন্যাস)__সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩৪-২৪৪) 

আদি কথার একটি (গল্প) জগদীশ গুপ্ত (২৪৪-২৫৬) 
স্বরলিপি__আধেক ঘুমে নয়ন চুমে (গান) কথা ও সুর- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৫৭-২৫৯) 
রাজু-পণ্ডিত উেপন্যাস)__সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২৫৯-২৬৭) 

মাটি (কবিতা)_-হেমচন্দ্র বাগচী (২৬৭-২৬৮) 

পত্র : আমাদের সাহিত্য-_মণিবজ্্ ভারতী [সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] (২৬৮-২৭১) 
হাসি ও অশ্ৰু গেক্স)__অখিল নিয়োগী (২৭২-২৭৬) 

বিচিত্রা : সমসাময়িক প্রসঙ্গ আলোচনা- নলিনীকিশোর গুহ (২৭৬-২৭৮) 


২য় বৰ্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৩৪ 


চিত্র :শরগ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আলোকচিত্র) 

খোকা আয়! খোকা আয়! (গল্প) _সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২৭৯-২৮৬) 
চিত্রবহা (উপন্যাস)--সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২৮৬-২৯৬) 

বীণা-বেণু কেবিতা)-_যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (২৯৭) 

রূপের অভিশাপ-_-(পন্যাস)__নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (২৯৮-৩০৫) 
শর€নন্দ্র (প্রবন্ধ)-_ জগদীশ গুপ্ত (৩০৫-৩০৬) 

মাটির রাজা বেড়গল্প)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৩০৭-৩১০) 
শরৎপ্রশস্তি কেবিতা)__হেমচন্দ্র বাগচী (৩১১-৩১২) 

হাড় গেল্প)- জগদীশ গুপ্ত (৩১২-৩২০) 

রাজু-পশ্ডিত (গল্প) _সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৩২০-৩২৬) 

পত্র : সাহিত্যে শরকুন্দ্র-_মণিবজ্ ভারতী [সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] (৩২৬-৩৩১) 
চয়নিকা- সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৩৩২-৩৩৬) 
স্মরণে (গল্প) -_কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৩৬-৩৩৯) 

বিচিত্রা (সমসাময়িক আলোচনা)__নলিনীকিশোর গুহ (৩৪০-৩৪২) 


২য় বৰ্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৩৪ 


চিত্র : স্নানপর্ব শিল্পী চারুচন্দ্র রায়) 

শ্রৎচন্দ্রের প্রতি কেবিতা)_ মোহিতলাল মজুমদার (৩৪৩-৩৪৫) 
রূপের অভিশাপ ডেপন্যাস)_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৩৪৫-৩৫৩) 
অনাগত গেক্স)__মহেন্দ্রন্দ্র রায় (৩৫৩-৩৫৬) 

চিত্রবহা (উপন্যাস) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৩৫৬-৩৬৮) 

রহ PHA (কবিতা) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৩৬৮-৩৭৩) 
পুরোহিত গেক্স)__নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৩৭৩-৩৭৫) 


৯২ } সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা :১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


? গেল্প)-প্রবোধকুমার সান্যাল (৩৭৬-৩৮৮) 

রাজু-পণ্ডিত (গল্প)- CANA গঙ্গোপাধ্যায় (৩৮৯-৪০২) 

কামাখ্যার কৰ্ম্মদোষে গেক্স)_জগদীশ গুপ্ত (৪০৩-৪১১) 
পত্র-চিত্র__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৪১১-৪১৪) 
বিচিত্রা (সমসাময়িক বিষয়ে আলোচনা)--নলিনী কিশোর গুহ (৪১৪-৪১৭) 
অঙ্গারং শত ধৌতেন গেল্স)__সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৪১৭-৪২২) 


২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা কার্তিক, ১৩৩৪ 


চিত্র : চিত্রকর (শিল্পী ই. এইচ. ব্লাসফিল্ড 

চিত্রবহা ভেপন্যাস)__সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৪২৩-৪৩২) 

গান (Heinea অনুভাবে)__-মোহিতলাল মজুমদার (৪৩৩-৪৩৪) 

চন্দ্রসূর্য যতদিন (গল্প)- জগদীশ গুপ্ত (৪৩৫-৪৪৬) 

রূপের অভিশাপ ডেপন্যাস)_নরেশচন্দ্র গুপ্ত (8৪৭-৪৫৫) 

জীবন মাধবী (কবিতা)-- সুবলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় (৪৫৫-৪৫৬) 

হুকুমের কিম্মৎ গেল্স)__সুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৪৫৭-৪৬৮) 

রেলপথে গেল্প)_নিরুপম গুপ্ত (৪৬৮-৪৭০) 

জলপথে' (ভ্ৰমণ)---মণীন্দ্ৰলাল বসু (৪৭১-৪৭৫) 

পত্র : আধুনিক সাহিত্যের আর একদিক (আলোচনা)__মণিবজ্ ভারতী 
[সুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] (৪৭৫-৪৭৮) 

বিচিত্রা সমসাময়িক আলোচনা) __নলিনী কিশোর গুহ (৪৭৯-৪৮১) 


২য় বৰ্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ 


চিত্র : শিল্পী ই.এইচ ব্লাসফিল্ড 

অশ্লীল ও অসুন্দর (প্রবন্ধ)_নলিনীকান্ত গুপ্ত (৪৮৩-৪৮৪) 

চিত্রবহা উপন্যাস) __সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৮৫-৪৯৪) 

রূপ-রহস্য কেবিতা)__মোহিতলাল মজুমদার (৪৯৫) 

চেনা-অচেনা গেক্প)__সরোজকুমারী দেবী-_(৪৯৬-৫০৯) 

স্বপ্ন কেবিতা)__ুমায়ুন কবির (৫০৯-৫১০) 

রূপের অভিশাপ ডেপন্যাস)__নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 

বেতালের বৈঠক : স্থান কাশী (রম্য রচনা)__বিরূপাক্ষ শৰ্মা সুবোধ রায়] 
(৫১৮-৫২১) 

একতারার কবি--কালিদাস রায় কবিতা) (৫২২) 

চয়নিকা : কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের “একতারা” হইতে €কবিতা)__সম্ভলয়িতা 
কালিদাস রায় ৫২৩-৫২৭) 

রাতের পথ (ote চিত্র) _নিরুপম গুপ্ত (৫২৮-৫৩৪) 

বিচিত্রা (সমসাময়িক বিষয়ের আলোচনা) (৫৩৫-৫৩৭) 


কালি-কলম : সংখ্যানুক্রমিক সুচি /৯৩ 


পত্র আলোচনা)__মণিবজ ভারতী [সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] (৫৩৭-৫৩৯) 
পথ-মায়া কেবিতা)__হেমচন্দ্র বাগচি (৫৩৯-৫৪০) 


হয় বৰ্ষ ৯ম সংখ্যা পৌষ, ১৩৩৪ 


চিত্র : ম্যাক্সিম গোর্কি আলোকচিত্র) 

মুক্তো (গল্প) _-সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৫৪১-৫৫০) 

অপ্রেমিক (কবিতা)__মোহিতলাল মজুমদার (৫৫০) 

রূপের অভিশাপ উেপন্যাস)_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৫৫১-৫৫৭) 

ম্যার্সিম গোর্কি (জীবন ও সাহিত্য)__ক্রপট্কিন্‌ | অনুবাদ-_মহেন্দরচন্ত্র রায় 
(৫৫৮-৫৬৬) 

যুবা অশ্বারোহী কেবিতা)__জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (৫৬৭) 

চিত্রবহা উপন্যাস) _সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৬৮-৫৭৭) 

ঝর্ণা কৈবিতা)__-শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক (৫৭৮-৫৭৯) 

পত্র : [নামী, নাম এবং ছদ্মনাম নিয়ে আলোচনা]-_মণিবজ্্ ভারতী [সুরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়] (৫৭৯-৫৮১) 

ব্যবধান কেবিতা)__ প্রথমনাথ বিশী (৫৮২) 

গরমিলের ঘর (প্রবন্ধ)---সঙ্কলক জুনিয়ার জলধর [জগদীশ গুপ্ত] (৫৮২-৫৮৩) 

প্রভাতবাবুর গল্প (সাহিত্য আলোচনা)_ জগদীশ গুপ্ত (৫৮৩-৫৮৪) 

পুঁথি-পত্র (গ্ৰন্থ সমালোচনা) বধৃদাহ- সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম চিত্ৰ রামসহায় 
বেদান্ত শাস্ত্ৰী, প্রাচীন চিত্র-_রামসহায় বেদাস্তশাস্ত্রী ৫৮৫) 

বিচিত্রা (সমসাময়িক বিষয়ের আলোচনা)-_নলিনীকিশোর গুহ (৫৮৬-৫৯১) 
বিজ্ঞাপন (৫৯২) 


হয় বৰ্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৩৪ 


চিত্র : টমাস হার্ডি আলোকচিত্র) 

গীত সুধা গেক্প)__সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৫৯৩-৫৯৭) 

বিদায়-বাণী কেবিতা)__মোহিতলাল মজুমদার (৫৯৮) 

চিত্রবহা ডেপন্যাস)__সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৫৯৯-৬১০) 

মাতৃহারা তরুণ প্রেবন্ধ)__নলিনীকিশোর গুহ (৬১১-৬১২) 

হাসি-কান্না (গল্প)--বিরূপাক্ষ শর্মা [সুবোধ রায়] (৬১৩-৬১৬) 

চয়নিকা : রস ও ক্ুচি-_প্রেবন্ধ)_ পরশুরাম [রাজশেখর বসু] (৬১৭-৬২০) 
রূপের অভিশাপ ডেপন্যাস)_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৬২১-৬২৮) 
মক্ষি-রানী (কবিতা) __হেমচন্দ্র বাগচি (৬২৯-৬৩১) 

নবকৃষ্ণের কাহিনী (গল্প)--জুনিয়ার জলধর [জগদীশ গুপ্ত] (৬৩২-৬৩৮) 
প্রাচীন আসামী হইতে-_প্রমথনাথ বিশী (৬৩৮) 


৯৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


পত্র : ছোটগল্প---মণিবদ্ৰ ভারতী [সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] (৬৩৯-৬৪১) 
সরস্বতী-পূজা (গল্প)--নৱেশচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত (৬৪২-৬৪৫) 

বিচিত্রা (সমসাময়িক বিষয়ের আলোচনা)__নলিনীকিশোর গুহ (৬৪৬-৬৪৮) 
টমাস হাৰ্ডি--জৌবন ও সাহিত্য)__সত্যেন্্রপ্রসাদ বসু (৬৪৯-৬৫১) 
বিজ্ঞাপন (৬৫২) 


২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা PA, ১৩৩৪ 


চিত্র : আশা (শিল্পী স্যার এডওয়ার্ড বার্ণ জোন্স) 

কবি ভবভূতি (কবিতা)--হেমচন্দ্ৰ বাগচি (৬৫৩-৬৫৪) 

উপলাহত প্রবাহ গেক্স)__জগদীশ গুপ্ত (৬৫৫-৬৬৪) 

চিত্রবহা (উপন্যাস)---সুরেশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৬৫-৬৭৬) 

ক্ষীরোদপ্রসাদ (স্মৃতিকথা) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৬৭৬-৬৭৯) 

মনের দাসত্ব প্রেবন্ধ)_নলিনী কিশোর গুহ (৬৭৯-৬৮৩) 

বেদনাময়ী (কবিতা) _সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (৬৮৩-৬৮৪) 

রূপের অভিশাপ (উপন্যাস) _নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৬৮৫-৬৯৩) 

জানি জানি হে বসন্ত কেবিতা)__প্রমথনাথ বিশী (৬৯৪-৬৯৬) 

রসের কথা (প্রবন্ধ)_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৬৯৬-৭০০) 

শনিবারের চিঠি (প্রকাশের কয়েক সংখ্যা পরে সমালোচনা | সমালোচনাটি বিশেষ উপাদেয়) 
-_ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৭০০-৭০১) 

ফিলজফির বুদুদ (প্ৰবন্ধ)- জগদীশ গুপ্ত (৭০২-৭০৩) 

পত্র : মনুষ্যধৰ্ম--মণিবদ্্ৰ ভারতী [সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়] (৭০৩-৭০৪) 

পুঁথিপত্ৰ : বিপ্লবের পথে--নলিনীকিশোরগুহ প্রকাশক আৰ্য্য সাহিত্য ভবন, কলকাতা! 

(গ্ৰন্থ সমালোচনা) (৭০৫-৭০৬) 

আর্টের আটচালা (শনিবারের চিঠির সমালোচনা)--বিরূপাক্ষ শর্মা [সুবোধ রায়] 


(৭০৬-৭০৮) 


২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা চৈত্র, ১৩৩৪ 


চিত্র : বিশ্বাস (শিল্পী স্যার এডওয়ার্ড বার্ণজোল) 

তমসার পথে গেক্সপ)_ জগদীশ গুপ্ত (৭০৯-৭২৫) 

রূপের অভিশাপ (CHUA) ACO সেনগুপ্ত (৭২৬-৭৩৪) 

গজল-গান (বিহারী-কাহাররা)__নজরুল ইসলাম (৭৩৫) 

মরু শিখা [যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্তের কাব্যের সমালোচনা]-_বেতাল ভট্ট [কালিদাস রায়] 
(৭৩৬-৭৩৭) 

চিত্রবহা উপন্যাস)-- সুরেশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭৩৮-৭৪৭) 

ভৈরব মুখুজ্জিয়া রেম্যারচনা)__জুনিয়ার জলধর [জগদীশ গুপ্ত] (৭৪৮-৭৪৯) 


কালি-কলম : সংখ্যানুক্রমিক সূচি / ৯৫ 


শীর্ণ শুভ্র পথ রেখা (কবিতা)--হেমচন্দ্ৰ বাগচী (৭৫০) 

বিনোদিনী__জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থ সমালোচনা)__কালিদাস রায় (৭৫০-৭৫১) 

সমর্পণ কেবিতা)_ সুবোধ রায় (৭৫২-৭৫৪) 

ক্ষীরোদপ্রসাদ স্মেতিকথা)- সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৭৫৫-৭৬০) 

আর্টের আটচালা* [সাহিত্য সমালোচনা]-__বিরূপাক্ষ শৰ্ম্মা [সুবোধ রায়] (৭৬১-৭৬৪) 
বিচিত্রা (সমসাময়িক বিষয়ের আলোচনা)__নলিনীকিশোর গুহ (৭৬৪-৭৬৮) 


*আার্টের আটচালা থেকে : “এখন কল্লোল কালিকলম শতকরা ২৫ জন পড়ছে কিন্ত তাইতেই দেশ 
টলমল। দেশ ও সমাজ নাকি রসাতলে যায়। কথাটা হয়ত সত্যি কারণ পুরানো চাল VATA ভাতে বাড়ে তাই 
নয অত্যন্ত সুপাচ্য। এই অজীৰ্ণ রোগগ্রত্ত দেশে নতুন চালের সাহিত্য লোকের সইছে না-_খেয়ে লোকের পেট 
ফীপছে ও চৌয়া টেকুর মারছে। এই ডিসপেপসিযা নিবারণের একমাত্র উপায় দেশের মাটিতে নতুন বিদ্যাবুদ্ধির 
চাষ আবাদ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া! প্রাচীন পুরাণো চাল--হোক না সে বোকরা পোকা থেগো, তা খেয়ে 
মগজ না পুরুক পৈতৃক প্রাণটাতো রক্ষা হবে। 


তয় বৰ্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৩৫ 


চিত্র : মা শিল্পী নলিনীমোহন রায়চৌধুরীর সৌজন্যে) 

যোগত্রষ্ট গেল্প)__বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১-৭) 

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস লিখন পদ্ধতি প্রেবন্ধ)-_সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৭-৯) 
নদীপারের মেয়ে কেবিতা)__নজরুল ইসলাম (১০-১১) 

তমসার পথে (গল্প)--জগদীশ গুপ্ত (১১-২৭) 

চম্পা কেবিতা) প্রিয়ন্বদা দেবী (২৭-২৯) 

জীবন ও আধুনিক সাহিত্য প্রেবন্ধ)__মহেন্্ন্দ্র রায় (২৯-৩৩) 

স্বদেশ উপন্যাস) _সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৩৩-৪০) 

বৈজয়ন্তী (কবিতা) (রবীন্দ্র জন্মোৎসবের দিনে, __২৫ শে বৈশাখ, ১৩৩৫)__হেমচন্দ্র 
বাগচী (৪১-৪৪) | 

আমাদের অযোগ্যতার কথা (প্রবন্ধ)__নলিনীকিশোর গুহ (৪৪-৪৭) 

অধ্যাপক গেল্স)_ সুব্লেম্দ্ৰনাথ মজুমদার (৪৭-৫১) 

ব্যঙ্গ সাহিত্য প্রেবন্ধ)- কালিদাস রায় (৫২-৫৩) 

সাহিত্য প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)-- সুবোধ রায় (৫৪-৫৬) 

মন মানসে--প্রেবাসী চৈত্র, ১৩৩১ সংখ্যায় সজনীকান্ত দাস লিখিত ‘নারী’ কবিতাটির 
কঠোর সমালোচনা.......)_জুনিয়ার জলধর [জগদীশ গুপ্ত] (৫৭) 

আর্টের আটচালা (সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার সমালোচনা)-বিরূপাক্ষ শৰ্মা (৫৮-৬২) 
পত্ৰ--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৬২) 


OF বৰ্ষ হয় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ 


চিত্র : শিল্পী স্যার এডওয়াৰ্ডবাৰ্ণজোন্স 
হরিদাসী বৈষ্ণবী গেল্স)_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৬৩-৬৭) 


১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


গজল-গান দুৰ্গা কাওয়ালী)__নজরুল ইসলাম (৬৮) 

যোগস্ৰষ্ট (গল্প)__বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (৬৯-৭৫) 

মুকুলের মৃত্যু (গল্প)--জগনদীশ গুপ্ত (৭৬-৯৬) 

জন্মান্তর (কবিতা)-_-হেমচন্দ্র বাগচী (৯৭-১০০) 

বাস্তব ও অবাস্তব €প্রবন্ধ)__মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (১০১-১০৭) 

আজ কেবিতা)--জীবনানন্দ দাশ (১০৭) 

স্বদেশ ডেপন্যাস)__সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১০৮-১১২) 

আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ প্রেবন্ধ)__সত্যসন্ধ সিংহ [নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত] (১১৩-১১৬) 
সাহিত্য-প্রসঙ্গ (রসের কথা)__কালিদীস রায় (১১৬-১১৭) 

মাসিক সাহিত্য : [প্রবাসী, কল্লোল, উত্তরা] আলোচনা) (১১৭-১২০) 
আর্টের আটচালা (সাম্প্ৰতিক সাহিত্য-সমালোচনা) (১২০-১২৪) 


৩য় বৰ্ষ ৩য় সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৩৫ 


চিত্র : আনাতোল ফ্রাস আলোক চিত্র) 

ফেমিন-রিলিফ (কবিতা) (মোটিকাটা ছন্দে)_যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১২৫-১২৯) 

প্রবন্ধ-শিক্প-প্রেবন্ধ)__মহেন্দ্রন্দ্র রায় (১৩০-১৩৪) 

যোগভ্ৰষ্ট (উপন্যাস)__বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৩৫-১৩৯) 

সাহিত্যে আত্মহত্যা গেল্প)___সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৯-১৪১) 

অকাল মরণ কেবিতা)__অন্নদাশঙ্কর রায় (১৪২-১৪৪) 

মুকুলের মৃত্যু গেল্প)_জগদীশ গুপ্ত (১৪৫-১৫৫) 

চয়নিকা : ভারতচন্দ্র--/শাস্তিপুর সাহিত্য সম্মেলনীতে পঠিত) প্রমথ চৌধুরী 
(১৫৬-১৬১) 

ক্ষণিকা কেবিতা)---সন্ন্যাসী সাধুখী (১৬২-১৬৫) 

স্বদেশ উেপন্যাস)__সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৬৬-১৭০) 

সাহিত্য প্রসঙ্গ : যশের কথা--কালিদাস রায় (১৭১-১৭২) 

প্রত্যুত্তর (বিগত সংখ্যার আলোচনার প্রত্যুত্তর : আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ) 
--মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (১৭৩-১৭৪) 

আর্ট রস ও খিচুড়ি--সত্যসন্ধ সিংহ [নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত] (প্রবন্ধ) (১৭৫-১৭৭) 

মনে মনে প্রেবন্ধ)__অন্নদাশঙ্কর রায় (১৭৮-১৭৯) 

আর্টের আটচালা-_(১৮০-১৮২) 


ওয় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৩৫ 
চিত্র : জননী (শিল্পী পিটার পোরেপেলম্যান) 
আনন্দবাদী কেবিতা)---অন্নদাশঙ্কর রায় (১৮৩-১৮৪) 
ছি-ই-ছি-ই গেল্স)-_সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫-১৯৩) 


কালি-কলম : সংখ্যানুক্রমিক সূচি / ৯৭ 


CASS (উপন্যাস)--বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৯৪-১৯৮) 
দান-প্রতিদান কেবিতা) সুবোধ রায় (১৯৯) 

রজনীগন্ধা গেক্স)_পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় (২০০-২০৪) 
গান__অখিল নিয়োগী (২০৪) 

মহাযুদ্ধের আর এক অধ্যায়__আনন্দসুন্দর ঠাকুর [প্ৰবোধ চট্টোপাধ্যায়] (২০৫-২০৯) 
নিশি-পদ্ম (গল্প)--প্ৰবোধকুমার সান্যাল (২১০-২১৪) 

কদম কুসুমে আজি--(কবিতা)--হেমচন্দ্ৰ বাগচী (২১৫-২১৬) 

স্বদেশ (উপন্যাস)--সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২১৭-২২১) 

সাহিত্য প্রসঙ্গ [মাসিকপত্রের সমালোচনা] কালিদাস রায় (২২২-২২৫) 
হারাধন কেবিতা)--ভোলানাথ সেনগুপ্ত (২২৬-২৩২) 

বিষ্ণুশৰ্মার উপদেশ---বিষ্ণু শর্মা [নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত] (২৩৩) 

আর্টের আটচালা-_বিরূপাক্ষ শর্মা [সুবোধ রায়] (২৩৪-২৩৭) 


৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ভাদ্ৰ, ১৩৩৫ 


চিত্র : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আলোকচিত্র) 

ভেলি গেল্স)__সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (* ২৩৭-২৪৩) 
* [ভেলি গল্পের শুরু ২৩৭ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে ছাপা হযেছে, হবে ২৩৮ পৃষ্ঠা । কারণ ৪ সংখ্যায় এ 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৭-এতে আর্টের আটচালা : আলোচনা শেষ হয়। তবু এই ভুল মেনে নিয়েই ৫ম 
সংখ্যাব তথা পরবর্তী সংখ্যাগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত সংখ্যানুষায়ী উল্লেখ করলাম। 
বলা বাহুল্য এ সম্পর্কে পরবর্তী সংখ্যায় কোন ভ্রম সংশোধন করা হয়নি অ. কু, রা.] 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কবিতা) _অচিস্ত্যকূমার সেনগুপ্ত (২৪৪-২৪৫) 

শরৎচন্দ্র স্মৃতিকথা)__গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২৪৬-২৪৯) . 

কথা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র প্রেবন্ধ)-_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (২৪৯-২৫২) 

যোগভ্ৰষ্ট (উপন্যাস)--বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (২৫৩-২৫৬) 

স্মরণে (শরৎ সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য) প্রেবন্ধ)__অসমঞ্ মুখোপাধ্যায় (২৫৭-২৬১) 

শরৎ সাহিত্য (প্রবন্ধ) কালিদাস রায় (২৬২-২৬৮) 

স্বদেশ (উপন্যাস)--সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২৬৯-২৭৪) 

শরৎ সাহিত্যে হাস্যরস প্রেবন্ধ) _কুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২৭৫-২৭৮) 

নৈবেদ্য [সাবিত্রী, ইন্দ্রনাথ, ভৃত্য, বাংলার চারণ, গফুর, দেবদাস, অরক্ষণীয়া, নারী প্রভৃতি 

[শরৎ সাহিত্যের বিভিন্ন চরিত্রের প্রতিশ্রদ্ধার্থ্য] কেবিতা)_ সন্ন্যাসী সাধুখা (২৭৯-২৮৩) 

অভিনন্দন পত্র- শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যার অদ্ধাস্পদেষু (২৮৪) 

শরৎচন্দ্র কেবিতা) _শশাঙ্কমোহন চৌধুরী (২৮৫) 

জীবিত না মৃত রেসরচনা)__বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (২৮৬) 

মনে মনে জোর্নাল)__অন্নদাশঙ্কর রায় (২৮৭-২৯১) 

অত্যুক্তি (শনিবারের চিঠির কঠোর সমালোচনা) জুনিয়ার জলধর [জগদীশ গুপ্ত6২৯২) 

আর্টের আটচালা-__বিরূপাক্ষ শৰ্ম্মা [সুবোধ রায়] (২৯৩-২৯৪) 


৯৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


OF বর্ষ US সংখ্যা আশ্বিন ১৩৩৫ 
চিত্র : মা যা’ ছিলেন 
মা যা’ হইয়াছেন.....আনন্দমঠ শিল্পী চারুচন্দ্র রায়) 


মনের কথা- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৯৫-২৯৭) 

আগুনে আগুনে কথা কেবিতা)-_অন্নদাশঙ্কর রায় (২৯৮-২৯৯) 
প্রতিভার সম্মান প্রেবন্ধ)__মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (৩০০-৩০৬) 
যোগভ্ৰষ্ট (উপন্যাস)__বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (৩০৭-৩১১) 
ফসলের দিনে কেবিতা) জীবনানন্দ দাশ (৩১২-৩১৪) 

গ্রহের ফের (গল্প)__বিভৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩১৫-৩২২) 
শ্বশানের পথে গেল্প)-_তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (৩২৩-৩৩৭) 
প্রাচীন আসামী হইতে (কবিতা)_ প্রমথনাথ বিশী (৩৩৭) 
স্বদেশ (উপন্যাস) -সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৩৩৮-৩৪২) 
সাহিত্য-প্রসঙ্গ : ভাব ও রস (প্রবন্ধ) কালিদাস রায় (৩৪৩) 
অকিঞ্চিতের গীতা (কবিতা)--সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৩৪৪-৩৪৯) 
আর্টের আটচালা--বির্লপাক্ষ শৰ্ম্মা [সুবোধ রায়] (৩৫০-৩৫২) 


৩য় বৰ্ষ ৭ম সংখ্যা কাৰ্ত্তিক, ১৩৩৫ 
চিত্র : সারেঙ্গী (শিল্পী মনীষী দে) 
দ্বিতীয় (গল্প)-- জগদীশ গুপ্ত (৩৫৩-৩৬৫) 
মনে মনে জোৰ্নাল)---অন্নদাশঙ্কর রায় (৩৬৬-৩৬৮) 
নব যৌবন (গল্প)__সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৩৬৯-৩৭৩) 
রিণি রিণি রিণি ঝিণি AR ঝিণি (কবিতা)-_সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (৩৭৪-৩৭৫) 
যোগভ্ৰষ্ট (উপন্যাস)--বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (৩৭৬-৩৮১) 
কার চুম্বন কাহারে দিয়াছি (কবিতা)--অন্নদাশঙ্কর রায় (৩৮২-৩৮৩) 
স্বদেশ (উপন্যাস)--সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৩৮৪-৩৮৯) 
প্রাচীন আসামী হইতে (কবিতা)-_প্রমথনাথ RA (৩৯০) 
বিবাগী (গল্প) _অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় (৩৯১-৩৯৮) 
উচ্ছেদ গেল্প)--পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় (৩৯৯-৪০৫) 
পূজার বাজার রেম্যরচনা) _সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (৪০৬-৪১০) 
চিত্র : পুরোনো সুর, নববর্ষ, শরৎ (ANB) সোনার হরিণ, শান্তি নিকট, ক্লান্তি দূর সঙ্গে 
কথা- শিল্পী মনীষী দে। (৪১১-৪১৬) | 
আর্টের আটচালা--বির্লপাক্ষ শৰ্ম্মা [সুবোধ রায়] (৪১৭-৪১৮) 


৩য় বৰ্ষ ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ 


জীর্ণ কাব্য তুমি বিধাতার? কেবিতা)__হেমচন্দ্র বাগচী (৪১৯-৪২১) 
স্বদেশ উপন্যাস) _সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৪২২-৪২৭) 


কালি-কলম : সংখ্যানুক্রমিক সূচি / ৯৯ 


স্ৰষ্টা (কবিতা)---অন্নদাশঙ্কর রায় (৪২৮-৪৩১) 

খাণের বাঁধন €গল্প)_কপিলপ্রসাদ ভট্টাচাৰ্য (৪৩২-৪৪০) 

নারায়ণী (কথা নাট্য)__নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৪৪১-৪৫০) 

প্রাচীন আসামী হইতে (কবিতা)--প্রমথনাথ বিশী (৪৫০) 

জিজ্ঞাসা (কবিতা) সুবোধ রায় (৪৫১-৪৫৩) 

যোগভষ্ট ডেপন্যাস)__বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (৪৫৪-৪৫৭) 

ভগবানের ভুল (কবিতা)-_-ভোলানাথ সেনগুপ্ত (৪৫৮-৪৬১) 

স্টামার ট্রিপ (ভ্রমণ স্মৃতি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে) _সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৪৬২-৪৬৮) 
শ্রদ্ধাঞ্জলি (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে--রবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 


(৪৬৮-৪৭০) 


৩য় বৰ্ষ ৯ম সংখ্যা পৌষ, ১৩৩৫ 


চিত্ৰ : লালা লাজপত রায় আলোকচিত্র) 

ভিয়েনার কাছে (কবিতা)---অন্নদাশঙ্কর রায় (৪৭১-৪৭২) 

HIBS উেপন্যাস)__বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (৪৭৩-৪৭৬) 

নারায়ণী (কথা নাট্য)-নৱরেশচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত (৪৭৬-৪৮৫) 

রূপান্তর (কবিতা)--সুবোধ রায় (৪৮৬-৪৮৮) 

ভ্ৰষ্টলগ্ন গেল্স)_কিরণকুমার রায় (৪৮৮-৪৯৫) 

চিরন্তনী (কবিতা)--দিলীপকুমার রায় (৪৯৬-৪৯৭) 

স্বদেশ (উপন্যাস) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৪৯৮-৫০৪) 

লীলা (েবিতা)_ সন্ন্যাসী সাধুখা (৫০৪-৫০৫) 

ছাতা (গল্প)__গী দ্য মোপার্সী। অনুবাদ__উপগুপ্ত [সন্ন্যাসী সাধুখা] (৫০৬-৫১১) 
স্টীমার ট্রিপ ভ্রেমণস্মৃতি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৫১২-৫২১) 
আর্টের আটচালা-_বিরূপাক্ষ শৰ্ম্মা (৫২২-৫২৪) 


৩য় বৰ্ষ ১০ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৩৫ 
চিত্র : শোক (শিল্পী ডবলিউ. জি. জন, এ. আর. এ.) 
একদিন এসেছিলে পরাণে আমার কেবিতা)__হেমচন্দ্র বাগচী (৫২৫-৫২৮) 
অন্নদাশঙ্কর ও তারুণ্য প্রেবন্ধ)__দিলীপকুমার রায় (৫২৯-৫৪১) 
যোগজষ্ট (উপন্যাস)--বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (৫৪২-৫৪৫) 
সুইটজারল্যাণ্ডে (কবিতা)--অন্নদাশঙ্কর রায় (৫৪৬-৫৪৮) 
একলা পথিক (গল্প)-_সরোজ রায়চৌধুরী (৫৪৮-৫৫৪) 
নারায়ণী কেথানাট্য)_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৫৫৫-৫৬৭) 
প্রাচীন আসামী হইতে কেবিতা)--প্রমথনাথ বিশী (৫৬৮) 
স্বদেশ (উপন্যাস) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৫৬৯-৫৭৫) 


১০০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


অনুসন্ধান (কবিতা)__সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (৫৭৬-৫৭৭) 
বিজ্ঞাপন (৫৭৮) 


ওয় বৰ্ষ ১১শ সংখ্যা BR, ১৩৩৫ 
চিত্র : প্রতিভা (শিল্পী সি.ডি বিচাৰ্ডসন) 
নূতন গেক্প)_ অম্নদাশঙ্কর রায় (৫৭৯-৫৮৫) 
যোগভ্ৰষ্ট (উপন্যাস)--বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (৫৮৬-৫৮৯) 
অবাক জ্যোৎস্না গেল্প)__জগদীশ গুপ্ত (৫৯০-৬০৫) 
চঞ্চলা (কবিতা)_-হেমচন্দ্র বাগচী (wow) 
নারায়ণী কেথানাট্য)_নরেশন্দ্র সেনগুপ্ত (৬০৭-৬১৫) 
মুখখানি ভুলে গেছি কেবিতা)__অন্নদাশঙ্কর রায় (৬১৬) 
স্বদেশ (উপন্যাস) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৬১৭-৬২৪) 
দীপান্বিতা [কাব্য গ্রন্থ : হেমচন্দ্ৰ বাগটী] সমালোচনা-_সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
॥ (৬২৫-৬২৭) 
প্রাচীন আসামী হইতে (কবিতা) _প্রমথনাথ বিশী (৬২৭) 
[শোকসংবাদ] গত ২৩ শে SR অধুনালুপ্ত ‘ভারতী’ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক 
সুসাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। (৬২৮) 
অত্যুক্তি সাহিত্যালোচনা)_জগদীশ গুপ্ত (৬২৯-৬৩০) 
এঁকান্তিকা (কবিতা)--দিলীপকুমার রায় (৬৩০-৬৩২) 


৩য় বৰ্ষ ১২শ সংখ্যা চৈত্র, ১৩৩৫ 


চিত্র : মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (আলোকচিত্ৰ) 

বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি (কবিতা)--নজরুল ইসলাম (৬৩৩-৬৩৬) 
প্ৰচ্ছদের প্রতাপ গেক্স)-_- সুব্েন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৬৩৭-৬৪ ১) 

যোগভ্ৰষ্ট (উপন্যাস) _বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (৬৪২-৬৪৫) 

মণিলাল স্মৃতি সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৪৬-৬৫০) 

মিনতি (কবিতা) _সুবলচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় (৬৫১-৬৫২) 

ভাবী যুগ (প্রবন্ধ) মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (৬৫৩-৬৫৭) 

নারায়ণী (কেথানাট্য)--নৱরেশচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত (৬৫৮-৬৬৪) 

দু'খানি কবিতার বই : অংশু কোব্যগ্ৰন্থ)---প্ৰিয়ম্বদা দেবী এবং 
সঞ্চিতা-(কাব্যগ্ৰন্থ)--নজক্ুল ইসলাম সেমালোচনা)__হেমচন্দ্র বাগচী (৬৬৫-৬৬৬) 
স্বদেশ (উপন্যাস) সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৬৬৭-৬৭৫) 

অভিভাষণ (অষ্টাদশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন : মাজুতে পঠিত)_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 


(৬৭৬-৬৮০) 


কালি-কলম : সংখ্যানুক্রমিক সূচি / ১০১ 


৪ৰ্থ বর্ষ কার্তিক, ১৩৩৬ 


ভাষা ও রীতি (প্রবন্ধ)_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১-৩) 

ভোলানাথের শুভাগমন গেল্স)__সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৩-৮) 

রোমাঞ্চ-তৃষণ্র (প্রবন্ধ)---মণীন্দ্ৰলাল বসু (৮-১০) 

কামনা (কবিতা)--অম্নদাশঙ্কর রায় (১১-১৩) 

চোখের ভাষা (পাঠশালার মাষ্টার মশাইয়ের স্মৃতি কথা)__মহেন্দ্রন্দ্র রায় (১৩-১৬) 
তিন পুরুষ (প্রবন্ধ)__গিরিজা মুখোপাধ্যায় (১৭-১৯) 

বিচিত্রা (আলোচনা)__[উক্তিগুলি শরৎচন্দ্রের]_ মুরলীধর বসু (১৯-২০) 


৪র্থ বর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ 


রাফেল কেবিতা)__লীলাময় রায় [অন্নদাশক্কর রায়] (২১-২২) 

রসের সন্ধান প্রেবন্ধ)_নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (২২-৩২) 

মিলনের পাত্রটি গেক্প)---সুবেন্দ্ৰনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৩২-৩৭) 

আবরণ (গল্প)__মহেন্দ্রন্দ্র রায় (৩৮-৪০) 

সনেট (কবিত৷)--প্রমথনাথ বিশী (৪০) 

রস বিচার প্রেবন্ধ) _মুরলীধর বসু (৪১) 

বিজ্ঞাপন : সোনার হরিণ (সচিত্র) মণীন্দ্রলাল বসু, বরদা এজেন্সী, কলেজস্ট্রীট (৪২) 


Be বৰ্ষ, পৌষ, ১৩৩৬ 


মিথ্যচার (প্রবন্ধ)---মহেন্ৰচন্দ্ৰ রায় (৪৩-৪৫) 

আজ কি কহিব কথা কেৰিতা)-- প্রমথনাথ বিশী (৪৫) 

পথিক-বঁধূ গেক্স)_ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (৪৬-৫০) 

বিশ্বপ্ৰকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ)-_কালিদাস রায় (৫১-৫৩) 

বায়স্কোপে ভালবাসার ছবি প্রেবন্ধ)__শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (৫৩-৫৬) 
ঈঙ্গ-বঙ্গ-ফেরৎ (প্রবন্ধ)-_লীলাময় রায় [অন্নদাশঙ্কর রায়] (প্রবন্ধ) (৫৬-৫৮) 
গ্যেটে কৈবিতা)__লীলাময় রায় [অন্নদাশঙ্কর রায়] (৫৮) 


চতুর্থ বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৬ 


ভাঙ্গা যন্ত্র মরা পাখী (কেবিতা)__ প্রেমেন্্র মিত্র (৫৯-৬০) 

দরের হেরফের প্রেবন্ধ)__নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (৬০-৬৮) 

সন্ধ্যা বেলায় গেক্স)_ মহেন্দ্রচন্দ্র রায় (৬৯-৭০) 

দেশ ও কাল প্রেবন্ধ)_লীলাময় রায় [অন্নদাশঙ্কর রায়] (৭১-৭২) 
আমাদের রাস্তা কেবিতা)__প্রেমেন্দ্র মিত্র (৭৩-৭৪) 


১০২/ সাহিত্য-পরিষৎ পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


মাঘ, ১৩৩৬ সংখ্যায় কোন বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকেই কালি-কলম পত্রিকা চিরতরে বন্ধ হয়। চতুৰ্থবৰ্ষে 
বছরের মধ্যে মোট ৪টি সংখ্যা যথাক্রমে কার্তিক, ১৩৩৬, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬, পৌষ, ১৩৩৬ ও মাঘ, 
১৩৩৬ কোনরকম সংখ্যাক্রম অর্থাৎ ১ম, ২য়, ওয় ও se সংখ্যা না লিখে সম্পাদক মুরলীধর বসু 
আপ্রাণ চেষ্টা করলেও নানা প্রতিবন্ধকতায় চতুর্থ বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা আর প্রকাশ সম্ভব হয়নি। ৯/৩, 
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতাস্থ ক্লাসিক প্রেস থেকে অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তৃক চতুর্থ বর্ষের 
সংখ্যাগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 


কালি-কলম পত্রিকার লেখকবৃন্দ বিভিন্ন সংখ্যায় ‘ছদ্মনামে’ অনেকগুলি লেখা প্রকাশ করে APs 
কারণ যাই থাক না কেন, স্বৰ্গত মুরলীধর বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অবসর প্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক সুরত বসু 
কালি-কলম-এর ফাইল থেকে এইস ছদ্মনামের আড়ালের আসল নামগুলি সংগ্রহ করে দিয়ে 


সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হলেন। 
ছদ্মনাম আসল নাম 
আনন্দসুন্দর ঠাকুর প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় 
উপগুপ্ত সন্ন্যাসী সাধুখা 
ওচিঘলাল JAUNA গঙ্গোপাধ্যায় 
কৃত্তিবাস ভদ্র প্রেমেন্দ্র মিত্ৰ 
জুনিয়র জলধর জগদীশ গুপ্ত 
নিরুপম গুপ্ত NASH রায় 
নীলকণ্ঠ শাস্ত্ৰ হেমেন্দ্ৰলাল রায় 
বিষ্ণু শৰ্মা নরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত 
বিরূপাক্ষ শর্মা সুবোধ রায় 
বেতাল ভট্ট কালিদাস রায় 
মণিবন্ধ ভারতী সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
লীলাময় রায় অন্নদাশঙ্কর রায় 
লেখরাজ সমান্ত শৈল্জানন্দ মুখোপাধ্যায় 


প্রসঙ্গ : কালি-কলম 


প্রভাতকুমার দাস 


বঙ্গাব্দ ১৩৩৩-এর বৈশাখে কালি-কলম পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক পাঠক ও 
লেখক মহলে দু-রকম প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। এক দল যেমন মনে করতেন, কালি-কলম 
প্রকাশ আসলে কল্লোল-এর চাপা গোষ্ঠী দ্বন্দেরই ফল, তেমন অন্য দলের ধারণা, পৃথক উদ্যোগ 
থেকে নতুন করে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হলেও কল্লোল-এর সঙ্গে তার কোনো আদর্শগত 
বিরোধ দেখা দেয়নি। বরং এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে আধুনিকপন্থীদের সাহিত্য-চর্চার 
ক্ষেত্রটি প্রসারিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হতে পেরেছিল। শেষোক্ত দলের লেখকরা কালি-কলম- 
কে কল্লোল-এর পরিপূরক মনে করতেন। 

কল্লোল প্রকাশিত হয় বঙ্গাব্দ ১৩৩০-এর বৈশাখ থেকে, দীনেশরপ্রন দাশের সম্পাদনায় 
মূলত ছোটোগল্পের পত্রিকা হিসেবে। একই বছরের একই মাসে, একেবারে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে 
শ্রমজীবী সমাজের মুখপত্র সংহতি প্রকাশিত হয় জ্ঞানাঞ্জন পাল আর মুরলীধর বসুর সম্পাদনায়। 
শেষোক্ত পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি, সেটির শেষতম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩১-এর মাঘ 
সংখ্যা হিসেবে। সংহতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, কল্লোল-এর পাশাপাশি আর একটি সাহিত্য 
পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্যোগ গ্রহণ করেন মুরলীধর। ভবানীপুর, মিত্র ইনষ্টিটিউশনের শিক্ষকতার 
কাজে লিপ্ত থেকেও উৎসাহী দুই তরুণবন্ধু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে 
তিনি এই নতুন পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্ভবত তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 
প্রত্যক্ষ শিক্ষক ছিলেন। অন্য দুজনের মতো মুরলীধরের সঙ্গেও কল্লোল-এর সম্পর্ক ছিল নিবিড়, 
সংহতি সম্পাদনা ও কার্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের সময় তিনিও কল্লোল-এর আড্ডায় নিয়মিত 
যাতায়াত করতেন। তার পত্নী নীলিমা বসু ছিলেন কল্লোলএর লেখিকা। মুরলীধর কল্লোল-এর 
শ্রীবর্ধন ও আর্থিক সাশ্রয়ের লক্ষ্যে-_ভালো লেখা ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহে সহযোগিতা করে এসেছেন। 
সমসাময়িক তরুণ লেখকদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তীর সম্পর্ক ছিল আন্তরিক ও অন্তরঙ্গ, তাদের 
অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। 

সংহতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মুরলীধর শুধু যে নতুন পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব 
জানিয়েছিলেন তাই নয়, আর্থিক দায়িত্ব যাতে বাধা না হয়ে ওঠে সেজন্য শুরু থেকেই নির্ভরযোগ্য 
এবং সংগতি- সম্পন্ন বরদা এজেন্সির মালিক শিশিরকুমার নিয়োগী এম এ, বি এল-_ শিক্ষিত ও 
সাহিত্য রসিক মানুষটিকে অর্থকরী ও বাণিজ্যিক সমূহ দায়িত্বের ভার নিতে রাজি করিয়েছিলেন। 


১০৪/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


শৈলজানন্দ তার স্মৃতিকথামূলক একটি রচনায় লিখেছেন, মুরলীধরের কাছ থেকে প্রস্তাব 
পাওয়ার পর, সঙ্গতভাবে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল : “কল্লোল থাকতে সেটা কি সম্ভব? উত্তরে তিনি 
অত্যন্ত সাহস জুগিয়ে বলেছিলেন : “কল্লোলের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। তোমাদের 
একটু বেশি খাটতে হবে। কল্লোলেও লিখতে aa? অচিন্ত্যকুমার তার স্মৃতিকথায় অবশ্য 
কল্লোল আর কালি-কলম-এর পারস্পরিক বিবাদের চেয়ে সহযোগী হয়ে ওঠার চরিত্রটিকেই 
গভীর মর্মা্থীর রঙে এঁকেছেন : ‘বস্তুত কল্লোল-কালিকলমের মানে কোনো দলাদলি বা বিরোধ 
বিপক্ষতা ছিল না। যে ‘কল্লোলে’ লেখে সে 'কালি-কলমে'রও লেখক। যেমন জগদীশ গুপ্ত, 
নজরুল, প্রবোধ, জীবনানন্দ, হেম বাগচী। প্রেমেন ফের ‘কল্লোলে’ গল্প লিখল, আমিও “কালি- 
কলমে” কবিতা লিখলাম। কোথাও ভেদ বিচ্ছেদ রইল না, পাশাপাশি চলবার পথ মসৃণ হয়ে . 
গেল। বরং বাড়ল আর একটা আড্ডার জায়গা । ‘কল্লোল’ আর ‘কালি-কলম’ একই মুক্ত 
বিহঙ্গের দুই দীপ্ত পাখা PS স্মরণ করা যেতে পারে প্রেমেন্দ্রও তাঁর স্মৃতিকথায় মেনেছেন, PUNTAA 
সহযোগী আর এক রকম সম্পূরক হিসেবে কালি-কলম পত্রিকাটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 
প্রেমেন্্রর বর্ণনায় সেই অতীতের আড্ডার কথাও চিত্রিত হয়েছে সুন্দর ভাবে : ‘ কল্লোল'-এর 
মত কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ছাদে কালি-কলম-এর আড্ডাও তখন জমে উঠেছে। সেখানে খারা 
আসেন তাদের মধ্যে জাপান যাত্রার কাহিনী লিখে বিখ্যাত সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন স্মরণীয় 
মানুষ। আসর জমাবার চুম্বক স্বরূপ এরকম আরও কয়েকজন সেখানে সন্ধ্যায় জড়ো হতেন। 
আসল শিল্পী চারু রায়। তখনও তিনি সেই আদি যুগের বাংলা শিল্পের রাজ্যে পা বাড়ান নি। 
কালি-কলম-এর মলাটের ছবি তীরই আঁকা। প্রমথ চৌধুরী মশাইও এক-আধদিন সে আসরে 
এসে উপস্থিত হয়ে আমাদের বিস্মিত কৃতাৰ্থ করেছেন। রাজশেখর বসু সে আসরে কোনদিন 
আসেন নি। নিজের বাড়িটি ছাড়াও আর কোথাও কোনো সাহিত্যের আড্ডাতেই তিনি কখনও 
যেতেন বলে আমার শোনা নেই। কিন্তু কালি-কলম তখন তারও অনুমোদন পেয়েছে I” 

মুরলীধর প্রথমে নিজেকে সম্পাদক হিসেবে প্রকাশ্যে রাখতে চাননি, বরং তার পরামর্শ 
ছিল প্রেমেন্দ্র এবং শৈলজাই দায়িত্ব নিক। কিন্তু তাতে তারা সায় দেননি। অবশেষে স্থির হয় তিন 
জনের নামই সম্পাদক হিসেবে ঘোষিত হবে। প্রেমেন্দ্রর কথা মেনে নিয়েই পত্রিকার নামকরণ 
হয় কালি-কলম। শৈলজানন্দ সেই আবির্ভাব সময়ের সার্থকতার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন : কালি- 
কলম বেরুলো। এক হাজার কপি, তিন দিন পরে দেখলাম একখানিও নেই। সব বিক্রী হয়ে 
গেছে।” অচিস্ত্যকুমার সেই সাফল্যের কথা বলেছেন অন্যভাবে : “দুটো বিশেষত্ব প্রথমেই চোখে 
AGA | এক, সাধাসিধে ঝকঝকে নাম; দুই, একই কাগজের তিনজন সম্পাদক-_-1% শনিবারের 
চিঠি” তিনজন সম্পাদকের প্রসঙ্গ টেনে এনে ব্যঙ্গচ্ছলে কটাক্ষ করে লিখেছিল : ‘গড দি ফাদার ও 
গড দি সন আসিয়া গড দি হোলি গোস্টের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন ‘কালি-কলম’ চালনা করিতে ।”* 

প্রথম সংখ্যা থেকে ঘোষিত “সচিত্র মাসিক পত্রিকাটি বঙ্কিমচন্দ্রের আলোকচিত্র দিয়ে 
শুরু হয়। ২১১ কলেজ স্থিট মার্কেট কলকাতা ঠিকানার বরদী এজেন্সি প্রকাশক। বরদা এজেন্সির 
পক্ষে মুদ্রণের দায়িত্ব পেয়েছিলেন কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ব্রাম্মামিশন প্রেস। বার্ষিক সডাক সাড়ে 
তিনটাকা মূল্যের পত্রিকাটির সংখ্যাপ্রতি দাম চার আনা। কল্লোল-এর মতো কালি-কলম ও পৃথক 
কোনো সম্পাদকীয় রচনা দিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা জানান নি। তবে অনেকেই 
উল্লেখ করেছেন, প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় “চিঠি” বিভাগে মুদ্রিত ঘাটশীলা থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র 


প্রসঙ্গ : কালি-কলম / ১০৫ 


লিখিত (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) একটি পত্রাকার মন্তব্যে হয়তো তাদের বক্তব্য কিছুট। ব্যক্ত হয়েছিল, 
যেটিকে তাদের পত্রিকার ‘ম্যানিফেস্টো’ বলা যায়। প্রেমেন্দ্র লিখেছিলেন : “সাহিত্যের মামুলি 
রীতিনীতির মরা পাথরে আজ জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে। জীবন্ত গাছ দেখা দিচ্ছে। হোক 
সেচারা।”.__মুরলীধরকে লেখা এই পত্রে প্রেমেন্্র তাদের রচিত নতুন সাহিত্যের ধারা প্রকৃতপক্ষে 
কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত তার ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 
লেখরাজ সামন্ত ছদ্মনামে শৈলজীনন্দ বেনামী বন্দর নামে যে রচনাটি লিখেছিলেন সে প্রসঙ্গে 
সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন। এমনকী শৈলজানন্দের লেখা ধ্বংস পথের যাত্রী এরা নামের 
লেখাটির মধ্যে বাংলার গল্প-উপন্যাসে যে জীবন্ত মানুষের সমাগম ঘটেছে তাও উল্লেখ করেছেন। 
জীবনকে দেখার এই যে নবলব দৃষ্টিভঙ্গি তা তাঁরা পেয়েছিলেন গোর্কিহ্যামসুনের জগত থেকে। 
এই পত্রেই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন : জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালার 
' গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি? এতদিন ত সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের বড় বেশি সম্পর্ক ছিল না। 
জীবনকে দেখবার দৃষ্টিই ছিল যে দুর্লভ! প্রেমেন্দ্র এই পত্রে স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছিলেন: 
‘আমরা হ্যামসুন-গোর্কি নই, তাদের পায়ের কাছে বসবার যোগ্যও নই, তবে আমাদের এইটুকু 
গর্ব, আমরা জীবনের পাঠ তাদের কাছে গ্রহণ করেছি নিজেদের অপরিণত আধারের দোষ 
সম্পর্কেও সচেতন আছেন তারা, তাই অকপটে তিনি বলেছেন : ‘এখনো অনেক বাকী। আমরাই 
সে কথা বেশি বুঝি। আমরাই বুঝি কত Sl, কত অসম্পূর্ণতা, এমন কি, কত ফাঁকি থেকে 
যাচ্ছে!’ 'আখ্যানভাগের জ্যামিতিক জটিলতা’ মাত্র নয়, নিজেদের সাহিত্যরচনার ভিতর দিয়ে 
তারা জীবনকেও দেখার পরীক্ষা করে চলেছেন। তারা বিশ্বাস করেন : ‘এ লেখা শুধু উৎসারিত 
' হতে পারে জীবনের গভীর উপলব্ধি থেকে। শুধু হ্যামসুনের কলম চালাবার কায়দাটি yaw 
করলে চলে না, গোর্কির কালিটুকু ধার করলেও না!” প্রেমেন্দ্র এই কথার জের টেনে উপসংহারে 
লিখেছিলেন : 

আমরা স্বীকার করব না কি যে সে উপলব্ধি আমাদের কত ক্ষীণ। নিজেকে অপরকে আমরা কতটুকু 

চিনি? তবে যেটুকু চিনি আমরা অকপট চিত্তে নির্ভয়ে বলি। 

আর এমনি আমরা বলব। এই আমাদের ব্রত। আমরা সয়তানের নিন্দা করব না, ভগবানের 
প্রশংসাও না। আমরা আমাদের নব উম্মীলিত দৃষ্টি দিয়ে জীবনের যাত্রা দেখব, আর বলে A | 
ডি রতি জনিত 5%54 

দুর্বলতা! আমরা যে মানুষ! 
মনুষ্যত্বের এই নতুন দার bee Sa: এই পত্রাকার 
নিবন্ধে তার প্রকাশ ঘটেছিল। শুধু প্রেমেন্দ্রর একার উপলব্ধি নয়, সম্মিলিত চেতনার কণ্ঠস্বর 
ধ্বনিত হয়েছিল বলেই এর মধ্য দিয়ে যুগ ধর্মের ভাষা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কালি-কলম পত্রিকার 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট অনেকটাই এই মন্তব্য থেকে বুঝতে পারা AB | 

এমন রটনাও একটা সময় দানা বেঁধে ছিল, মূলত অর্থনৈতিক কারণেই কল্লোল থেকে 
' বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য প্ৰেমেন্দ্ৰ শৈলজা। তারা 
ব্যবস্থা FAA | এমন একটা ধারণাও তারা পোষণ করতেন কল্লোল-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল 
প্রধানত তাদের রচনা প্রকাশের মাধ্যমে__অথচ প্রাপ্য সম্মান মূল্য প্রদানে উপেক্ষা দেখিয়ে 


১০৬ / সাহিত্য-পরিষত- পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


তাদের বঞ্চিত করেছে। অবশ্য এঘটনা লক্ষ করার মতো ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের পুরো বছর প্রেমেন্দ্র- 
শৈলজা-মুরলীধর যেমন কল্লোল এর পাতায় অনুপস্থিত, তেমন কালি-কলমপত্রিকাতেও কল্লোল- 
-এর প্রথম সারির অনেকের লেখাও প্রকাশিত হতে দেখা যায়নি। 

সে সময়ের এই পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে যে সব গল্প প্রচলিত হয়েছিল 
অচিস্ত্যকুমারের স্মৃতিকথাতে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় : “ “কালি-ক্লম” বেরুবার পর 
বাইরে থেকে দেখতে গেলে, “কল্লোলের” সংহতিতে যেন চিড় খেল। প্রথমটা লেগেছিল তাই 
প্রিয়বিচ্ছেদের মত। একটু ভুল বোঝার ভেলকিও যে না ছিল তা নয়। কেউ কেউ এমন মনে 
করেছিল যে “কল্লোলের” রীতিমত লাভ হচ্ছে, দীনেশদা ইচ্ছে করেই মুনাফার ভাগ-বাঁটোয়ারা 
করছেন না। এ সন্দেহে যে বিন্দুমাত্র ভিত্তি নেই, তার কারণ “কালি-কলম” নিজেই ব্যবসার 
ক্ষেত্রে ফেল মারল। একবছর পরেই প্রেমেন্দ্র সটকান দিলে, দু-বছর পরে শৈলজা। মুরলীদা 
আর বছর খানেক এক পায়ে দাঁড়িয়ে চালিয়েছিলেন বটে কিন্তু মুরলীধ্বনিও ক্ষীণতর হতে হতে 
বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে বরদা থাকলেও ভাগ্যে বরদাত্রী জোটে না সব ATA 

প্রায় প্রকাশমুহূর্ত থেকেই মুদ্রাকর নিয়ে কর্তৃপক্ষকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এই 
অনুমান অসঙ্গত নয়। প্রথম বছরের প্রথম পাঁচ মাস ব্ৰাহ্ম মিশন প্রেসে মুদ্রিত হলেও, পরের 
তিনমাস মুদ্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয় এমারেজ্জ প্রিন্টিং ওয়ার্কসকে এবং বছরের শেষ চার মাস 
দায়িত্ব পান নিউ আর্টিস্টিক প্রেস। অবন বসু তার একটি নিবন্ধে জানিয়েছেন : “এক বছরের মধ্যে 
তিনবার এই মুদ্রক-পরিবর্তন সত্ত্বেও কালি-কলমের ছাপার মান যথেষ্ট উৎকৃষ্ট। ছাপার ভুল 
থাকত না বললেই চলে। সেদিক থেকে কালি-কলমকে অগ্রজ কল্লোলের চেয়ে সচেতন ও 
পরিণত বলা যায়। পত্রিকা-প্রকাশেও কম্লোলের অত অনিয়মিত না হয়ে, প্রতি মাসে মোটামুটি 
একই সময়ে অর্থাৎ মাসের ৩০ তারিখে বেরুতো এটি। সমকালীন অন্যান্য পত্রপত্রিকা থেকে 
জানা যায়, অত্যন্ত নিয়মিত প্রকাশের জন্য কালি-কলম বরাবরই সাময়িক-পত্র জগতের দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ছিল। অবন বসু এই নিবন্ধে আরো লিখেছেন : প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল যদিও 
পঞ্চাশ, পরবস্তী মাসেই তা বেড়ে দাঁড়ায় সত্তর। কিন্তু প্রায় চার বছরের ইতিহাসে সম্ভবত লেখাসংগ্ৰহ 
ও বিজ্ঞাপনের SPS কারণেই কালি-কলম কখনও তার পত্রিকা-কলেবরের সাযুজ্য রক্ষা 
করতে পারে নি। প্রথম বছরের পত্রিকা-পৃষ্ঠা সংখ্যার পরিসংখ্যানটি এমন : বৈশাখ থেকে চৈত্র 
পৰ্যন্ত ১২ সংখ্যায় যথাক্রমে ৫০, ৭০, ৭৪, ৭০, ৬৬, ৭০, ৮৪, ৬৪, ৭০, ৬৪, ৬৪, এবং ৭২ 
পৃষ্ঠা। গোলমেলে নিশ্চয়ই, এবং প্রথম বছরের খতিয়ান মোট ৮১৮ পৃষ্ঠার যোগফল। গড় 
হিসাবে যা মোটামুটি মাসিক ৬৮ পৃষ্ঠায় দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বছর ১৩৩৪-এ কালি-কলমের মোট 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬৪, অর্থাৎ মাসিক গড় প্রায় ve | এবং তৃতীয় বছর ১৩৩৫-এ মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা 
৬৮০। অর্থাৎ মাসিক গড় মোটামুটি ev | আর চতুর্থ wale শেষ-বছর ১৩৩৬-এর চারটি সংখ্যার 
প্রতিটিই মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার হয়েছিল।'১০ 

কালি-কলম প্রকাশের পরপরই প্রেমেন্ত্রর জীবন অন্যভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। 
কলকাতার সন্নিকটে রাজগঞ্জে টালিখোলার ব্যবসায় নিজেকে নিযুক্ত করেন। এরপর বেশ কিছুদিনের 
জন্য তিনি কলকাতা থেকে দূরে প্রথমে ঝাঝায় মাস তিনেক এবং সেখান থেকে কাশীতে গিয়ে 
বসবাস করেন। কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে তিনি মুরলীধর আর শৈলজার জন্য মন কেমন করার 
কথা মুরলিধরকে একটি পত্রে লিখেছিলেন। কালি-কলম পত্রিকাটি সম্পর্কে নিজের দায়িত্ব কিংবা 


প্রসঙ্গ : কালি-কলম / ১০৭ 


কর্তব্য পালন করতে পারছেন না, সেই যন্ত্রণাও তাকে পীড়ন করেছে, অন্য একটি পত্রে সে সময় 
তিনি লিখেছিলেন : “অনেক আশা করে কালি কলম করেছিলাম। সেই কালিকলমের কিছু 
করতে পারছি না এ বড় দুঃখ। কত কিছু করবার আছে। একটা কাগজ হাতে পেয়ে কত কিছু 
করা যায়। এখানে অগাধ সময়, কিন্তু মন যে আমার পঙ্গু হয়ে গেছে। এক একদিন নিজেকে 
ধিক্কার দেই।”১১ চিঠিতে কালি-কলম-এর বিক্রি ও গ্রাহক বিষয়ে খোঁজ নিতে চেয়েছেন। 

যে কল্লোল-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার গুজব রটে ছিল তাদের, প্রেমেন্দ্র কাশী থেকে 
ফিরে এসে প্রথমে উঠেছিলেন সেই কল্লোল-কার্যালয়ে। কিন্তু তার পূর্বেই কালি-কলম পত্রিকার 
সম্পাদনার থেকে তিনি অব্যাহতি চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ 
১৩৩৪) প্রকাশিত সেই Ag অশোককুমার রায়ের একটি নিবন্ধ থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে১২ : 


১০৩/২ লেক রোড, ঢাকুরিয়া, কলকাতা 
৭ই এপ্রিল ১৯২৭ 
শ্রদ্ধাষ্পদেযু, 

‘কালি-কলম’-এর এক বছর সম্পূর্ণ হল। এই এক বছর নামে সম্পাদক থাকলেও শরীরের 
অসুস্থতা ও অন্য নানা কারণে আমি কলকাতায় উপস্থিত থেকে “কালি-কলমে'র কোন কাজ করতে 
পারিনি। তার জন্য সত্যই আমি লজ্জিত। আমি ভেবে দেখলাম যে এ'-বছরও আমার কলকাতায় 
থাকা সম্ভব হবে না! সুতরাং কোন কাজ না করে শুধু নামে সম্পাদক থাকতে আমি ইচ্ছা কবি না। 
আসছে বছর থেকে তাই আমি সম্পাদক হিসাবে ‘কালি-কলমে’ থাকতে চাই না। তবে “কালি- 
কলম'-এর প্রতি আমার টান এর জন্য কমে গেছে ভাববেন না। আমার যথাসাধ্য আমি “কালি- 
কলম'কে সেবা করব। আমার মনে হয় আগের বছব নামে সম্পাদক হয়ে কাজে কিছু করতে না 
পারায় মনে যে সঙ্কোচের কাটা ছিল সেটা দূর হয়ে যাওয়ায় আরো ভালো করেই কাজ করতে পারব। 
আপনারা আমার এ পদ ত্যাগের ভিন্ন অর্থ করবেন না ও অন্য কোন গুজব শুনলে বিশ্বাস করবেন AT | 
সম্পাদকীয় ও অন্যান্য সমস্ত সর্ত থেকে মুক্তি চাইলেও আমাকে “কালি-কলম*কে নিজের কাগজ 
মনে করতে দিতে আপনাদের বোধহয় আপত্তি নেই। নমস্কার 

বিনীত 
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র 


প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে অর্থাৎ ১৩৩৪ ও ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে তিনি স্বনামে অথবা 
বেনামে কোনো লেখা পত্রিকায় দেননি। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে, একেবারে ১৩৩৬-এর 
মাঘ সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন দীর্ঘ ব্যবধানের পর। যদিও কল্লোল পত্রিকায় ওই দুবছরে তার 
নাটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করে তিনি জানিয়েছিলেন : প্রায় বনবাসের স্বেচ্ছা-নির্বাসন থেকে আমার স্বভাবগত দীৰ্ঘসূত্ৰতা 
সত্বেও কালি-কলম-এ যে প্রায় মাঝে মাঝে লেখা পাঠাতে পেরেছি সে শুধু মুরলীদারই তাগিদে। 
কালি-কলম শেষ পর্যন্ত যে চলেছে তা শুধু বরদা এজেন্সির মালিক স্বৰ্গত শিশির নিয়োগী আর 
মুরলীদার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত চেষ্টায়।”১৩ 

প্রেমেন্দ্রর মতো শৈলজানন্দও বেশি দিন পত্রিকার সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত রাখতে 
পারেননি। সুব্রত বসু লিখেছেন : ‘পত্ৰিকা সম্পাদনার কাজে তিনিও তেমন সময় দিতে পারেননি। 
সে সময়ের অধিকাংশ তাকে কলকাতা থেকে দূরে সপরিবারে থাকতে হয়েছে ইকড়া, অশ্ডাল, 
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রূপসীপুর, কাশীতে। সেই সব জায়গা থেকে মুরলীধরের সঙ্গে নিয়মিত চিঠির মাধ্যমে তিনি 
যোগাযোগ রাখতেন। মুরলীধরের বাড়িই ছিল তার কলকাতার ঠিকানা । মুরলীধর তাকে লেখা 
পাঠাবার জন্য তাগিদ দিতেন, তার লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠিয়ে, ছাপার পরে পারিশ্রমিক 
পেয়ে তাকে ডাকে টাকা পাঠিয়ে দিতেন >: 

শৈলজানন্দর সে সময়ে আৰ্থিক দুৰ্গতি ও বিপন্নতার করুণ কাহিনি জানিয়েছিলেন 
মুরলীধরকে রানীগঞ্জ থেকে লেখা (৫.৯.১৯২৭) একটি পত্রে : : টাকা চাই। খুব শীঘ্রই টাকার 
প্রয়োজন। স্ত্রীর চিকিৎসার টাকা। আমার ধুতি জামা কিনিবার টাকা। গল্প লিখলে টাকা পাইব। 
মাসিক বসুমতীতে এক খানা গল্প যদি অবিলম্বে পাঠাইতে পারি তাহা হইলে তারা হয়তো টাকা 
দিতে পারেন। আজ তোমার ও প্রবোধের চিঠি পাইয়া গল্প লিখিবার কথা মনে হইতেছে। পূজার 
পূর্বে বড় জোর দুটি গল্প লিখিতে পারি। এবার লেখা আমার ভালো হইবে না। তবু লিখিতে 
হইবে। শিশিরবাবুর কাছে টাকা আমি আর চাহিব না।”* বরদা এজেন্সির শিশিরকুমারকে চুক্তি 
অনুযায়ী তারা যে বছরে একটি করে উপন্যাস দেবেন তা পালন করা সম্ভব হয়নি, পত্রিকার পক্ষ 
থেকে তাদের প্রাপ্য যথা সময়ে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি! প্ৰেমেন্দ্ৰ এবং শৈলজা 
উভয়ে শিশির নিয়োগীর প্রতি ASS না হলেও মুরলীধরের কাছে তারা উভয়ে শুধু কৃতজ্ঞতা 
বশেই সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। 

তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় একেবারে শেবে মুদ্রিত একটি পত্রে শৈলজানন্দ তার পদতাগের 
কারণ উল্লেখ করে জানান : 


দ্বিতীয় বৎসরের 'কালি-কলমে” নানা অনিবার্য কারণে লিখিতে ত পারিই নাই, এমন কি 

_ সম্পাদন কার্য কেবল মাত্র কাগজের উপব নাম দিয়াই শেষ করিযাছি। সম্পাদকের মূল্যহীন নামটুকু 

রাখিয়া 'কালি-কলমে'র মর্যাদা ক্ষুধ করিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। সেই জন্যই সকলের নিকট ক্ষমা 
চাহিয়া আজ আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম। 

২ রা বৈশাখ, ১৩৩৫ _ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 


অবশ্য শৈলজানন্দের মন্তব্য যথাৰ্থ নয় কেনন] দ্বিতীয় বছরে প্রথম ছ’ মাসে প্রথম তিনটি সংখ্যায় 
এবং ষষ্ঠ মাসে ছদ্মনামে এবং স্বনামে তার বেশ কয়েকটি লেখা মুদ্রিত হয়েছে। 

সুব্রত বসু কালি-কলম-এর তদানীন্তন সংকটের কথা উত্থাপন করে লিখেছেন : ‘তৃতীয় 
ও চতুর্থ বছরে কালি-কলমের খুবই অসময় গিয়েছে। অর্থাভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। CACIA 
মিত্র ও শৈলজানন্দ সম্পাদনার পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন, কর্মসচিব শিশির নিয়োগী প্রায়ই 
থাকেন ঢাকা ও পাটগ্রামে, মুরলীধরের সাংসারিক বিপর্যয়, সব মিলিয়ে কালি-কলম পরিচালনায় 
নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কালি-কলম বেশি দিন চলবে না, এমন একটা রটনাও চলছিল 
পাশাপাশি। সেই দুঃসময়ে যে সব লেখক বিনা পারিশ্রমিকে লেখা দিয়ে কালি-কলমকে বাঁচিয়ে 
রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, নতুন সাহিত্যের প্রাণ--প্রতিষ্ঠা তাদের হাতেই রক্ষা পেয়েছিল ১৬ 
প্রেসেন্দ্রর পরে শৈলজানন্দ-র প্রস্থান, কালি-কলম-এর বিরোধী শিবিরের কাছে বেশ মজাদার 


প্রসঙ্গ : কালি-কলম / ১০৯ 


খবর হয়ে উঠেছিল। শৈলজানন্দর বিদায় নেওয়ার পরের মাসেই শনিবারের চিঠি ব্যঙ্গ করে 
লিখেছিল : 'কালি-কলম জন্ম হইতে ৭'1019-র পূজারী ছিলেন। গত বৎসর God the father 
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে তিনি দ্বৈতবাদী হন; এই বৎসর God the son ও তাহাকে ত্যাগ করিয়া 
গেলেন, সুতরাং এখন সবে ধন নীলমণি Holy Ghost মুরলীবাবু রহিলেন।”১* 
চতুর্থ বছরে পদার্পণ করে পত্রিকা সম্পাদনার ও প্রকাশনার কাজ নানা ভাবে বিপর্যস্ত 
হয়েছিল। সুব্রত বসু সেই পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন : “আসল সমস্যা হল বিজ্ঞাপন 
সংগ্রহের | শিশিরবাবু কলকাতায় না থাকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। বছরের 
লোকসানের SSA দেওয়ার জন্য প্রেমেন্দ্র ও শৈলজার পক্ষে চুক্তি অনুযায়ী বছরে একটা করে 
উপন্যাস বরদা এজেলীকে বিনামূল্যে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মুরলীধরও ব্যক্তিগত ভাবে তার 
সামান্য আয়ের থেকে আর লোকসানের দায় বহন করতে পারছিলেন না- যদিও তা মুখে 
কখনো বলেন নি।১৮ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যার মুদ্রণের কাজ শুরু হয়েও শেষ পর্যন্ত তা 
স্থগিত হয়ে যায়, এমনকী পরবর্তী মাস ছয়েক সে সংকট কাটানো সম্ভব হয় নি। যদিও ২৮.৪.২৯ 
তারিখে (১৫ বৈশাখ ১৩৩৬) বরিশালের পাটগ্রাম থেকে লেখা একটা চিঠিতে শিশির নিয়োগী 
বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশের যাবতীয় করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সাত 
দিনের মধ্যেই ৫.৫.২৯ তারিখে (২২ বৈশাখ ১৩৩৬) লেখা পরবর্তী চিঠিতে পত্রিকাটি বন্ধ করার 
সিদ্ধান্ত জানিয়ে লেখেন : 
ঢাকা হইতে ফিরিবার পর হইতে আমি “কলি-কলম" পরিচালনার বিষয়ে নানা রূপেই চিন্তা করিয়া 
দেখিলাম কোনো রূপেই ইহাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ঢাকা হইতে নূতন 
বিজ্ঞাপন আর সংগ্রহ করা যাইবে না। পুরাতনের মধ্যেও কতক শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে--যাহা 
থাকিবে তাহাও কেবলমাত্র জবরদস্তির জন্যই থাকিবে। কলিকাতার বিজ্ঞাপনের বাজ্রারও অত্যন্ত 
থারাপ। এক বেঙ্গল কেমিক্যাল ছাড়া আর একটি মাত্র বিজ্ঞাপনেরও ভরসা করা যায় না। জবরদস্তির 
গ্রাহক ছাড়িয়া দিলে পঞ্চাশ জন প্রকৃত গ্রাহকও থাকিবে কি না সন্দেহ। কলিকাতার বর্তমান নগদ 
বিক্রয়ও এখন এক শতের বেশি বোধ হয় না। লেখক সংগ্রহ করা সুকঠিন। এরূপ অবস্থায় বর্তমান 
বৎসরে কাগজ চালাইলে বোধহয় মাসিক ৭০-৮০ টাকা হয়তো বা বেশীও ক্ষতি পড়িবার সম্ভাবনাই 
অধিক। উহা হইতে কম ক্ষতিও হইতে পারে কিন্তু সেরূপ দুরাশা না করাই ভাল । ইহা ছাড়া কালি- 
কলম. পরিচালনার বিরুদ্ধে আমার দিক হইতে পারিবারিক কিছু কারণও উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ 
অবস্থায় বর্তমান অবস্থা হইতে কালি-কলম প্রকাশ বন্ধ করাই স্থির করিলাম।১৯ 


বোঝাই যায় এরকম একটি দুঃখ জনক সংবাদে তাঁরা দুজনে পরস্পর বিচলিত বোধ করেছিলেন, 
কিন্তু ‘ক্ৰমাগত ক্ষতি সহ্য করা” তাদের পক্ষে মারাত্মক মনে হয়েছিল। বিগত তিন বৎসর শিশির 
নিয়াগী এবং মুরলীধর দুজনে প্রত্যেকে প্রায় হাজার টাকা মোটামুটি ক্ষতি সহ্য করেছিলেন। 
ভবিষ্যতে সুফল লাভের সম্ভাবনা নেই বলেই প্রকাশক হিসাবে এই বিলম্বিত সিদ্ধান্ত তিনি 
জানিয়েছিলেন । তিনি এও লিখেছিলেন :‘আমার এই belated decision এ আপনাকে লেখকদের 
নিকট কিছুটা অপ্রতিভ হইতে হইবে নিশ্চয়-_সেজন্য আমি মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।*০ সুব্রত 
বসু লিখেছেন : ‘কালি কলম” উঠে গেল। শেষ চেষ্টাও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। প্রেসের দেনা যা 
ছিল তা মুরলীধর নিজের ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে চেক কেটে শোধ করলেন। দায় মিটিয়ে অন্তর 
দেবতার কাছে ক্ষমা চেয়েও নিলেন। কালিকলমকে যাঁরা বাচিয়ে রাখতে চেয়েও পারলেন না 
তারা দুঃখে ক্ষোভে ফেটে পড়লেও কিছু করতে পারলেন TI 
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কালি-কলম-এর এই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে একটা বিষন্নতা 
তৈরি হয়েছিল। অনেকেই এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, ২২.৫.২৯ তারিখে লেখা একটি 
চিঠিতে জগদীশ গুপ্ত লিখেছিলেন : “কালিকলমের অকাল মৃত্যুর মাঝে যেন আমার নিজেরও 
সমাধি হইয়াছে এইরূপ অনুভব করিতেছি। লোকে যেমন চায় তেমনটি আমরা দিতে পারি নাই। 
যাহা হউক মৃতের জন্য শোক করিয়া লাভ নাই। আত্মা তাঁর চিরজীবী হউক, হহাই কামনা 
করি।’২২ 

মৃত কালি-কলম অল্প সময়ের জন্য আবার পুনজীবিন লাভ করেছিল, অম্নদাশঙ্করের 
ভাষায় সেটা ছিল resurrection, কিন্তু একা মুরলীধর সে চেষ্টায় কোনো দীর্ঘস্থায়ী সুফল পাননি। 
১৩৩৬ বঙ্গাব্দে চতুর্থ বর্ষের সুচনা ঘটেছিল কার্তিক মাসে, পরপর চার মাস ক্ষীণ কলেবরে 
প্রকাশের পর মাঘ সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল : ‘১৩৩৬ সালের কার্তিক হইতে কালি- 
কলম ৪র্থ বৎসর আরম্ভ | বৎসরের প্রথম হইতে গ্রাহক হওয়াই সুবিধাজনক?” সুব্রত বসু 
লিখেছেন : ‘পর পর ৪টি সংখ্যা কার্তিক থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত বেরুল। সম্পাদক (মুরলীধর 
বসু), প্রেস (ক্লাসিক প্রেস) সব একই রইল। শিশির নিয়োগী নেপথ্যে রইলেন, মুরলীধর নিজে 
উদ্যোগী হয়ে কালিকলম আবার শুরু করলেন বলে পত্রিকার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তিনি 
অলিখিতভাবে নিজের উপর অনেকটাই দায় নিয়ে নিলেন। কিন্তু পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা হল প্রথম 
দুই সংখ্যায় মাত্র ২০ করে আর শেষ দুই সংখ্যা ১৬ পাতার। চার সংখ্যাতে কোন বিজ্ঞাপন ছিল 
ATS? কিন্তু সে চেষ্টা প্রায় শুরুতেই সমাপ্ত হয়েছিল, যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সজনীকান্ত তার 
স্বভাবব্যঙ্গের ছলে মন্তব্য করেছিলেন : কালি-কলমের কালি শুকাইল” কিন্তু কালি-কলম পত্রিকার 
অবসানের আগেই আর একটি দুঃখজনক সংবাদ সাময়িকপত্র জগতে বিষাদের কারণ হয়ে উঠেছিল, 
সপ্তম বর্ষ সমাপ্ত করার আগেই ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে কল্লোল-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল! 

বিরোধিতা কিংবা পরিপূরকতার প্রশ্নে কলোল ও কালি-কলম- এর নাম একই সঙ্গে 
সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। সুব্রত বসুর মন্তব্যটি 
প্ৰণিধানযোগ্য : কালিকলমে যাঁরা লিখেছেন, তাদের অধিকাংশই তখনকার পাঠক সমাজে সুপরিচিত 
ছিলেন। যদিও কালিকলম ছিল নবীনদের মুখপত্র, সম্পাদকেরা বয়সে তরুণ, কিন্তু এখানে নবীন 
ও প্রবীণদের মধ্যে একটা সহানুভূতির মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। নতুন যুগের ভাবনায় মানুষের 
জীবন ও তার সংকটকে যিনি যেভাবে চেয়েছেন তাকেই জীবন রসে সিক্ত করে সাহিত্যে অকপটে 
একত্র হয়েছিলেন সাহিত্যের আঙ্গিনায় যেমন কল্লোলে, তেমন কালিকলমে ।”২৪ 

কল্লোল যেমন নতুন ধরনের ছোটো গল্প প্রকাশের বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিল, 
তেমন কালি-কলম খুব জোর দিয়েছিলেন নতুন ধরনের কাব্যচর্চাকে পৃষ্ঠপোষকতা FATE | 
গুরুত্ব দিয়ে তারা প্রকাশ করেছেন, পদবির গুপ্ত সহ এবং গুপ্ত বর্জিত অবস্থায়। তার প্রথম 
কবিতার বই ঝরা পালক-এ (আশ্বিন ১৩৩৪) অন্তর্ভুক্ত অনেক রচনাই প্রথম প্রকাশিত হয় কালি- 
কলম পত্রিকায়। জীবনানন্দ সেদিনের সুখস্মৃতি স্মরণ করে পরবর্তী কালে তার অনুরাগী প্রভাকর 
সেনকে পত্রে লিখেছিলেন : “ কল্লোলে'র যুগে আমি কলকাতায় থাকতাম। ‘কল্লোলে'র শ্রেষ্ঠ 
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লেখকদের সঙ্গে প্রায় দেখা, কথাবার্তা হত। কিছুকাল পরে ‘কালি-কলম’ বেরুল; কালিকলমে'র 
দিক নিরুপক ছিলেন প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ। মোহিতলাল “কালি-কলমে” কবিতা লিখতেন। 
‘কালি-কলম’ অফিসেই নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখেছি।** প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সেই কালি-কলম 
পত্রিকা শেষের দিকে তার প্রতি কিছুটা অবিচার করেছিল, তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় (ভাদ্ৰ 
১৩৩৫) “আর্টের আটচালা’ শীর্ষক বিভাগে তাকে কটাক্ষ করে বীরপাক্ষ শর্মা মন্তব্য করেছিলেন: 
পাহাড়িয়া কবি শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশের উপদ্রবে বাঁচা দায় হয়ে উঠল। মাসিক পত্রিকা খুললেই 
তার পাহাড় প্রমাণ কবিতার পাষাণ স্তুপ অন্রভেদী হয়ে উঠেছে দেখতে পাই। সেই কবিতার 
পাহাড়ে বিচরণ করতে গিয়ে পাঠককে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফিরতে হয়, ছন্দবিহীন নীরস কথার 
চড়াই-উত্রাই অতিক্রম করতে পাঠকের দম বন্ধ হয়ে আসে । পরের সংখ্যাতে জীবনানন্দর 
একটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল কিন্তু তারপর যে দশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তিনি 
অনুপস্থিত, হয়তো তিনি নিজে থেকে স্বভাব-সঙ্কোচে আর কোনো লেখা পাঠান নি। এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র তার কথাসাহিত্যিক পরিচয় থেকে কবিতার ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করেছিলেন তাতে কালি-কলম পত্রিকার একটা বড়ো ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণ করার 
মতো | স্মরণকরা যায়, শনিবারের চিঠি নতুন সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে যে অশ্লীলতার অভিযোগ 
নজরুলের কবিতা “মাধবী প্রলাপ” ও ‘অনামিকা'-র উল্লেখ করেই। সজনীকাস্ত লিখেছেন : ‘কালি- 
কলম” শুরু হইতেই “কল্লোল” অপেক্ষা মার্জিত ও ভদ্র-রুচির পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু প্রথম 
সংখ্যাতেই হাবিলদারী “কামকণ্টকব্রণ”__-দুষ্টতার জন্য আমাদের আক্রমণের বিষয় হইয়াছিল Pe 
অচিন্ত্যকুমারের বহুপঠিত কল্লোল যুগ গ্রন্থে কালি-কলম পত্রিকায় প্রকাশিত সেসময় 
কোনো কোনো লেখার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল 
তার বিস্তারিত বিবরণ আছে।২৭ ভারতী'র দলের অন্যতম, জাপান গ্রন্থের লেখক সুরেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রবহা উপন্যাসের জন্য সম্পাদকদের এবং প্রকাশকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা 
বেরিয়েছিল আল্লীল-সাহিত্য-প্রচারের অপরাধে দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা থেকে এই ধারাবাহিক 
উপন্যাসটি শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হল একটি গল্প ‘আবণ-ঘন-গহন- 
মোহে” লেখক অনুপম গুপ্ত, যেটি আসলে ACA রায়ের ছদ্মনাম। এই মহেন্দ্রচন্দ্র, CATT 
মিত্রের গল্প “পোনাঘাট পেরিয়ে” এবং লেখরাজ সামন্ত ছদ্মনামে শৈলজানন্দের লেখা বেনামী 
বন্দর উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় “দিদিমনি"র বিরুদ্ধে 'প্রকাশ-অযোগ্য” বলে অভিযোগ এনেছিলেন। 
প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত মোহিতলালের 'নাগার্জুন”কবিতা এবং দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত নজরুলের 
“মাধবীপ্রলাপ” কবিতাটির বিরোধিতা করেন। অচিস্ত্যকুমার বলেছেন : “এই নিয়ে মুরলীদার সঙ্গে 
পত্রে দীর্ঘকাল তার তর্কবিতর্ক হয়। মুরলীদা বলেন, আপনার বক্তব্য গুছিয়ে প্রবন্ধ লিখুন একটা ৷ 
মহেন্দ্র রায় আধুনিক সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লেখেন। তার পালটা জবাব দেন সত্যসন্ধ সিংহ। 
সত্যসন্ধ সিংহ ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ছদ্মনাম ২৮ 
বন্ধু, তারই সুপারিশে কালি-কলম-এ সেটি পত্রস্থ হয়। শনিবারের চিঠি সে রচনাকে অবশ্য, 
হয়তো সেজন্যই অশ্লীল আখ্যা দিতে রাজি হয়নি। “অতি আধুনিক সাহিত্যের পরাক্রান্ত পরিপৌষক' 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কোর্টে প্রদত্ত স্টেটমেন্টের খসড়া করে দিয়েছিলেন। শচীন সেনগুপ্ত এই 
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মামলা উপলক্ষ করে আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে নবশক্তিতে এবং তার আগে আত্মশক্তিম্তে 
অনেক লিখেছিলেন! এগিয়ে এসেছিলেন বিলেত প্রবাসী অন্নদাশঙ্কর রায়-ও, PITA সমর্থনে 
| সপ্রশংস প্রবন্ধ লিখেছিলেন নবশক্তি-তে। শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিয়েছিলেন আসামীদের 
পক্ষে বেনিফিট অব ডাউট-_তাতে মামলার নিষ্পত্তি হল, কিন্তু সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলের সীমা 
নির্দিষ্ট হল না। বলা বাছল্য, এই মামলার কারণে কালি-কলম পাঠক ও লেখক মহলে একটা 
বাড়তি আকর্ষণ ও মনোযোগও গড়ে তুলেছিল। 

একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথ-শরগচন্দ্র পর বাংলা সাহিত্য কোন পথে মোড় নিতে চায় তার 
দিক নির্ণয়ে কল্লোল এর সঙ্গে কালি-কলম বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের মতো মহাঘটনায় 
দেশ ও সমাজের পরিবর্তন সাহিত্যচর্চাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। কালি-কলম এর 
প্রকাশিত রচনায় সেই নতুন উপলব্ধির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিলক্ষিত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে 
অবহেলিত উপেক্ষিত গণসমাজের নিত্যদৈনিকের বিচিত্র ঘটনার সচেতন অনুসরণ, নতুন রীতির 
লেখকদের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। 

জীবনানন্দ, তার পূর্বোক্ত মন্তব্যে প্রশ্ন তুলে ছিলেন, ‘ভালো না মন্দ বড় বা ছোট কী এক 
যুগ ছিল সেটা?’ সেসময় সাহিত্য ও জীবনের ঘুরনো সিঁড়ি দুয়ে মিলে এক হয়ে পরিপূর্ণ 
সমাজসার্থকতার দিকে চলেছিল বলেই তিনি মনে করেছিলেন। কল্লোল এর সাময়িকতা সেই 
সিঁড়ির একটা দরকারি বাঁক বলে অভিহিত করেছিলেন তিনি, তার বিবেচনায় কল্লোল-এর পাশাপাশি 
কালি-কলম-এর নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল! জীবনানন্দের পূর্বোক্ত মন্তব্যে প্রেমেন্দ্ 
এবং শৈলজানন্দ, কালি-কলম-এর দিকনিরূপক হিসেবে অভিহিত হয়েছিলেন। এ-কথায় কোনো 
অতিশয়োক্তি নেই, কিন্তু প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবে মুরলীধরের নামও উচ্চারিত হওয়া দরকার। 
এবিষয়ে তীর নেপথ্য সাংগঠনিক ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। স্বসম্পাদিত প্রত্রিকায় নিজেকে 
লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা তার লক্ষ্য ছিলনা-_কালি-কলম এ গর্কির দু-একটি গল্পের অনুবাদ 
কিংবা “বিচিত্রা” বিভাগে যৎসামান্য লেখা তৈরি করে দেওয়া ছাড়া নিজের যোগ্যতার বাইরে কিছু 
করা থেকে তিনি সচেতন ভাবে বিরত থেকেছেন। অচিন্তযকুমার তার ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করে 
যথার্থই লিখেছিলেন : ‘আদর্শবাদী মুরলীধর। ইস্কুলমাস্টার ছিলেন, কিন্তু সেই সংকীর্ণ বন্দীদশা 
থেকে মুক্ত ছিলেন জীবনে। নিজে কখনো গল্প উপন্যাস লেখেননি, প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রসঙ্গ 
লিখেছেন-_তাই ভয় ছিল এ সীমিত ক্ষেত্রে না মাস্টারি করে বসেন। কিন্তু, না, চিরন্তন মানুষের 
উদার মহাবিদ্যালয়ে তিনি পিপাসু সাহিত্যিকের মতই চিরনবীন ছাত্র। সাহিত্যের একটি প্রশস্ত 
আদর্শের প্রতি আহিতলক্ষ্য ছিলেন। ভ্ৰষ্ট হননি কোনোদিন, স্বমতবিঘাতক মীমাংসা করেননি 
কোনো অবস্থায়। শুধু নিষ্ঠা নয়, নিষ্ঠার সঙ্গে প্ৰীতি মিশিয়েছেন। আর যেখানেই প্ৰীতি সেইখানেই 
অমৃতের আস্বাদ 1৯» 

কালি-কলম বন্ধ হয়ে গেলেও বাকি জীবন মুরলীধর সেই অমৃতের আস্বাদের মধ্যেই 
নিজের বিড়ম্বিত সম্পাদনা কর্মের সুখস্মৃতি সযত্নে লালন করে গিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কাজ 
করেছিলেন, সমসাময়িক বন্ধুদের যাবতীয় চিঠিপত্র সযত্বে সংরক্ষণ করেছিলেন। সম্পাদক কিংবা 
উপস্থিত থেকেছেন, এরকম ব্যক্তিত্ব বাঙালি সাহিত্যসমাজে খুব বেশি কেউ ছিলেন না। 
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সুরত বসু, মুরলীধর বসু জীবন ও সাহিত্য, FAS বসু, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ২৬ জুলাই ১৯৯৮ 
6 সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, চতুৰ্থ প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৬, 
নহি বোনা , চক্ৰবৰ্তী চ্যাটার্জী we কোং লি, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮১, 
EA E | 

কল্লোল যুগ পৃ ১৩০। 


৬ সজনীকান্ত দাস, আত্বস্থৃতি, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ দোলপূর্ণিমা ১৩৮৪, 


পৃ ১৮৫। 

পত্রটি মুরলীধর বসুকে লেখা । পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ থেকেই উদ্ধৃত করা হল। 
কল্লোল যুগ পৃ ১৩১। 

অবন বসু, ‘তিন ঈশ্বরের কালিকলম’, ‘দেশ’, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৭, পৃ ১৪০। 
তদেব। 

মুরলীধর বসু জীবন ও সাহিত্য পৃ ১০৬। 

অশোককুমার রায়, “কালিকলম পরিকার ইতিহাস ও রচনাসূচি', ‘এবং মুশায়েরা', ১০ : ১, এপ্রিল- 
জুন ২০০৩, পৃ ২৭৩। 

নানা রঙে বোনা, পৃ ১৮৬। 

মুরলীধর বসু জীবন ও সাহিত্য, পৃ ৫৩। 

মুরলীধর বসু জীবন ও সাহিত্য, পৃ ৯৬। 

তদেব, পৃ ৫৯। 

“তিন ঈশ্বরের কালি কলম’, পৃ ১৪৮। 

মুরলীধর বসু জীবন ও সাহিত্য, পৃ ৬১-৬২। 

ওই পৃ ৬২। 

ওই। 

ওই, পৃ ৬৬। 

ওই, পৃ ৬৪। 

ওই পৃ vg | 

ওই পৃ ৫৪। 

জীবনানন্দ শতবাৰ্ষিকী আলোচনা ও প্ৰদৰ্শনী, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ১৯৯৯, 
পৃ৫৩৷ 

PHS পৃ ১১৩। 

কল্লোল যুগ পৃ ১৬০-১৭০। 

কলোল যুগ পৃ ১৬১। 

কল্লোল যুগ, পৃ ১৬৫। 


অধ্যাপকনীহাররঞ্জন রায়ের ইত্হাসচিন্তা _ 
রমাকান্ত চক্রবর্তী 


১৩৪৬ বঙ্গাব্দে অধ্যাপক নীহাররগ্রন রায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ তিন দিন “অধরচন্দ্র বন্তৃতা’ 
করেছিলেন। তিন দিনই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন আচাৰ্য সার্‌ যদুনাথ সরকার। বক্তৃতার 
বিষয় ছিল বাঙ্গালির ইতিহাসের কাঠামো। নীহাররঞ্রনের কথা যদুনাথ সরকারের দ্বারা সমর্থিত 
এবং প্রশংসিত হয়েছিল। নীহাররঞ্জনের তিনটি ভাষণ সাহিত্য পরিষৎ পরিকা-তে প্রকাশিত 
হয়েছিল। (“প্রাচীন বাংলার ধনসম্বল”, সা প প, ৪৭1৩, “বাংলার শ্রেণীবিভাগ”, তদেব, ৪৮1৪, 
“প্রাচীন বাংলার ভূমিব্যবস্থা”, তদেব, ৪৯1১) বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্কএর ভূমিকায় নীহাররঞ্জন 
লিখেছিলেন : 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাগালী জাতির গৌরবময় প্রিয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ও উহার 
কর্মকর্তারাই আমাকে প্রাথমিক কাঠামো রচনা প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। সেই প্রবর্তনার 
পরিণতি এই ae আজ গ্রস্থরচনা যখন শেষ হইল তখন পরম শ্রদ্ধায় সকৃতজ্ঞ অন্তরে 
পরিষৎ ও পরিষৎ-কর্মকর্তাদের স্মরণ করিতেছি, এবং সর্বাগ্রে এই গ্রন্থ তাহাদের উদ্দেশ্যে 
নিবেদন করিতেছি। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎনানা কারণে নীহাররঞ্জনের আবির্ভাবের SAT অনুষ্ঠান করতে পারেননি। 
আজকের অনুষ্ঠান সেই ক্রুটি কিছুটা দূর করবে! 

১৯০৩-এ জানুয়ারি মাসে ময়মনসিংহে নীহাররগ্রনের জন্ম হয়। পিতার নাম, মহেশচন্দ্র 
হোম রায়। মাতা, জ্ঞানদা দেবী। এই পরিবারটি ছিল ব্ৰাহ্ম ভাবাপন্ন। মহেশচন্দ্র ছিলেন সাব্‌ 
ইন্স্পেক্টর্‌ অফ স্কুল্স্‌। এই OPTS] সরকারি কর্মচারি বঙ্গভঙ্গ ও বয়কট্‌ আন্দোলনের সময়ে 
সরকারি কর্ম ত্যাগ করে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছিলেন। পারিবারিক প্রভাবে কৈশোরেই 
নীহাররঞ্রন জাতীয়তাবাদ মূলক রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। তার সঙ্গে অনুশীলন দলের সংযোগ 
হয়েছিল। তিনি এই গুপ্ত সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম রূপে কাজ করতেন। পরে তিনি 
অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং তার জন্য সরকারি আদেশে ময়মনসিংহ জেলা 
থেকে বহিষ্কৃত হন। শ্রীহট্রের মুরারিটাদ কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হয়েছিলেন। অনুশীলন 
সমিতির অনুমতি নিয়ে তিনি ১৯৩০-এর সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু চরখা ও 
নিৰ্বিকল্প অহিংসা তিনি মেনে নিতে পারেননি। নির্যাতিত মানুষের অভ্যুত্থান তার চিত্তকে বার বার 
আলোড়িত করেছিল। ১৯৪২-এর “ভারত ছাড়” আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করেন। 
কারাগারেই তিনি বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্কএর প্রথম দশটি অধ্যায় রচনা করেন। বলা বাহুল্য, 
নীহাররঞ্জন গজদন্তমিনারবাসী সুযোগসন্ধানী বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। রেভোলিউশনারি সোসালিস্ট 


অধ্যাপক নীহাররপ্রন রায়ের ইতিহাসচিন্তা / ১১৫ 


পার্টি-র বা আর্‌ এস্‌ পি-দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নীহাররপ্রন, কার্ল মার্কস্‌, ফ্রেডারিক্‌ এঙ্গেল্স্‌ 
ও লেনিনের রচনাবলি পড়লেও তাদের সব কথা, সমস্ত সিদ্ধান্ত নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। জীবনের 
ও মননের ক্ষেত্রে উদারতা, নিভীকতী, প্রগতিশীলতা, সংস্কার থেকে মুক্তি, এই ছিল নীহাররগ্রনের 
মতবাদ। 

অত্যন্ত কৃতীছাত্র নীহাররঞ্জন উনিশ শতকের শেষ ছয় দশকের বাঙালি মনীষীদের চিন্তা ও 
কর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। চিন্তার যে গভীরতা, উদারতা, নবীনতা সেই মনীষীদের মধ্যে 
ছিল, নীহাররগ্রনের রচনাবলিতেও তা দেখা যায়। এই বিচারে তিনি ছিলেন তাঁদেরই এক নবীন 
বার্তাবহ। বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভক্ত 
হলেও, এমন কী রৈবিক হস্তাক্ষর পর্যন্ত অনুকরণ করলেও তিনি রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো 
সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। 

১৯২৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র 
নীহাররঞ্জন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন | Political History of Ancient 
India from 600 AD to 900 AD লিখে তিনি মৃণালিনী পদক লাভ করেন। পরবর্তীকালে 
তিনি পেয়েছিলেন গ্রিফিথ্‌ পুরস্কার, প্ৰেমচাদ-রায়চাদ বৃত্তি, ময়েট্‌ পদক! মনে হয়, ক্রমশ জ্ঞানার্জন, 
অর্থবহ গবেষণা তার জীবনে রাজনীতির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি খ্যাতনামা 
অধ্যাপক ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার সঙ্গে ব্রহ্মাদেশে গিয়ে সে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণায় 
ব্যাপৃত হন। এই বিষয়ে তাঁর তিনটি গ্ৰন্থ অদ্যাবধি মূল্যবান বিবেচিত হয়। এই তিনটি গ্রন্থ, 
Brahmanical Gods in Burma : A chapter on Indian Art and Iconography 
(১৯৩২); Sanskrit Buddhism in Burma (১৯৩৭) এবং Introduction to the Study of 
Theravada Buddhism in Burma (১৯৪৬) | JATT বা মায়ান্মার-এর সঙ্গে নীহাররঞ্জনের 
সংযোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত যুনেস্কোর তরফে তিনি ছিলেন মায়ান্মার- 
সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা। 

১৯৩৫-এ নীহাররঞ্জন নেদারল্যান্ডস্‌-এর লাইডেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে “ডক্টরেট্-ডিগ্রী 
এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয়ে ডিপ্লোমা অর্জন করেছিলেন। দেশে 
ফিরে এসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারাধ্যক্ষ এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগের লেক্চারার রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ক্যালকাটা রিভিউ নামক বিখ্যাত সাময়িক 
পত্রের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে নীহাররঞ্জন লিবার্টি নামক পত্রিকার সাহিত্য- 
সম্পাদক রূপেও কাজ করেন। বাগেশ্বরী-অধ্যাপক রূপে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে নীহাররঞ্জন 
প্রফেসর এমেরিটাস" হয়েছিলেন। খ্যাতনামা এই অধ্যাপক বহু সন্মান লাভ করেন, হয়েছিলেন 
‘পদ্মভূষণ’। রাজ্যসভার মনোনীত সদস্যরূপেও তিনি কাজ করেছিলেন, হয়েছিলেন ভারতীয় 
ইতিহাস কংগ্রেস-এর সভাপতি! 

১৯৮১-তে ৩০ অগস্ট নীহাররঞ্জন প্রয়াত হন। সুলেখক নীহাররঞ্জন ছিলেন এক অসামান্য 
বস্তা। ভাষার লালিত্য, যুক্তির গভীরতা, ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা, স্বরধ্বনির মাধুর্য, সর্বোপরি তার 
উদার, গণমুখী বিচারধারা, সামাজিক ভাবনা, তার সমস্ত ভাষণকেই অসাধারণ করে তুলত। 
দুঃখের বিষয়, তার মূল্যবান ভাষণ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। 

নীহাররঞ্রন রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের উল্লেখ করি, যথা : রবীন্রসাহিত্যের ভুমিকা; 


১১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


Maurya and Sunga Art; বাঙালীর ইতিহাস-আদিপব; Idea and Image in Indian 
Art; Mughal painting : A Social and Formal Analysis; Nationalism in India 
: An Historical Analysis of its stresses and strains; কুটি কালচার সংস্কৃতি; ভারতেতিহাস 
জিজ্ঞাসা। = 
নীহাররঞ্জনের ইতিহাসচিস্তা জানার জন্য উল্লিখিত গ্ৰন্থসমূহ এবং তার প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধসমূহ 
পড়তে হবে। এ বিষয়ে প্রথমেই যা বলা উচিত, তা হল এই যে, তার রচনার ভাষা প্রসাদগুণের 
জন্য আস্বাদ্য হলেও তার যুক্তিসমূহের অনুধাবন যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য। নীহাররঞ্জন প্রথাসম্মত 
এবং সুপরিচিত পদ্ধতি অনুসারে ইতিহাসরচনার বিরোধী ছিলেন। ইতিহাসের আলোচনায় বাঙালি 
এতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই অন্তৰ্দৰ্শন বা Introspection নিয়ে আসেন, এবং ইতিহাসের 
আলোচনাকে একটি সুগভীর সামাজিক দর্শনে রূপান্তরিত করেন। ফলত আরাম কেদারায় আরাম 
করে বসে নীহাররঞ্জনের কোনও রচনা পড়লে তা বোধগম্য হবে না। 
আমি এখন তার দুইটি রচনা AACE সংক্ষেপে আলোচনা করব। প্রথম গ্ৰন্থ : বাঙালীর 
ইতিহাস, আদিপর্ব দ্বিতীয় গ্রন্থ, ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা। 
বাগলীর ইতিহাস, আদিপর্ব ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশনার পরেই গ্রন্থটি 
সঙ্গত কারণে প্রশংসিত হয়। ১৯৫২-তে আমেরিকায় “ভিজিটিং প্রফেসর’ হয়ে যাবার আগে তিনি 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সভায় অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। অভ্যর্থনার উত্তরে অনেক কথার 
মধ্যে নীহাররপ্রন বলেছিলেন : 
প্রাণের যে প্রেরণায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়া জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সূচনা 
হইয়াছিল, সেই প্রেরণাই আমাকে ইতিহাসের ছারপ্রান্তে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়াছে। 
বাঙ্গালার মাটিকে বাঙ্গালার মানুষকে আমি চিনিয়াছি। পাণ্ডিত্যকে আমি কামনা করি নাই। 
ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলাম। ইতিহাস নিষ্প্রাণ শাস্ত্র মাত্র নয়, তাহার 
মধ্যে প্রাণের স্পন্দন বর্তমান। কোনও দেশের ইতিহাসকে যদি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে 
হয, তবে সর্বাগ্রে সেই প্রাণচেতনার সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই চেষ্টাই আমি 
করিয়াছি। আপাতনিষ্প্রাণ পাথরের মুর্তিকেও বুকে তুলিয়া তাহার প্রাণস্পন্দনের সন্ধান 
করিয়াছি। দেশের মাটি, মানুষ, আর সমাজকে চিনিবার সাধনাই আমার সাধনা। 


দেশের মাটি, মানুষ, আর সমাজ-বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্কএর এই হল তিনটি প্রধান মাত্রা, 
বলা যায় সার PA | 

১৯৪৩-এ মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হয়েছিল The History of Bengal : Volume I, Hindu Period | এই গ্রন্থটি ছিল 
দশ জন প্ৰখ্যাত এঁতিহাসিকের প্রবন্ধ সংকলন। তাদের মধ্যে নীহাররঞ্জনও ছিলেন। তার বিষয় 
ছিল Sculpture এবং Painting | এই গ্ৰন্থ সম্বন্ধে তিনি বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব'তে 
লিখেছিলেন : “এপ্রন্থ বাংলার ও বাঙালীর মনীষার গৌরব, সন্দেহ নাই, তবু মনে হইল, আমার 
কাঠামোটি অবলম্বন করিয়া আদিপর্বের বাঙালীর একটি পূর্ণাংগ ইতিহাস রচনার প্রয়োজন বোধ 
হয় থাকিয়াই গেল ৷’ (ভূমিকা) বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ক তে ইতিহাসের যুক্তি’ শীর্ষক অধ্যায়ে 
নীহাররঞ্জন তার কাঠামোটির সুবিস্তৃত এবং সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তা এইরূপ, যথা : 


অধ্যাপক নীহাবরপ্রন রায়ের ইতিহাসচিন্তা /১১৭ 


১ প্রাচীন রাজবংশাবলীর, যুদ্ধবিগ্রহের ও জয়পরাজয়ের রাজনৈতিক ইতিহাস অবশ্যই 
গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু তা সামাজিক ইতিহাসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় বিশেষত এই কারণে 
যে, রাষ্ট্র সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত না, বরঞ্চ সমাজই রাষ্ট্রের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 

২ “সমাজ' শব্দটির অর্থ শুধু উচ্চতর বর্ণসমাজ নয়। 'অকীর্তিত” ছিলেন যারা-সেই ‘আচণ্ডাল'- 
মানুষের সমাজ, সেই লোক-সমাজ, অবশ্যই ইতিহাসের গবেষণার বিষয় হতে পারে। 

৩ সামাজিক ধনোৎপাদনের বিষয়টি, বিশেষ ভাবে উদবৃত্ত মূল্যের উদ্ভব ও তার সামাজিক- 
সাংস্কৃতিক ব্যবহারের বিষয়টি নুতন অধ্যয়নের বিষয় হতে পারে। 

৪ জনসাধারণের মানসজীবনের ইতিহাস রচিত হতে পারে। সেই ধারায় লোকসংস্কৃতি বা 

Popular Culture ইতিহাসের বিষয় হতে পারে। 

লোকধর্ম, লোকশিল্প, লোকসাহিত্য সম্বন্ধে এঁতিহাসিক গবেষণাও সম্ভাব্য | 

“মানুষের ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস” লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়। 

সমাজবিন্যাসের ইতিহাসে নৃতত্ব, ভাষাতত্ব যথেষ্ট গুরুত্পূর্ণ। 

আঞ্চলিক ইতিহাসে দেশ-পরিচয় বা Historical Geography গভীর তাৎপর্যবহ বিষয়। 

বর্ণ, উপবর্ণ, সামাজিক স্থবিরতা বা চলমানতা সামাজিক স্তরভেদ, উপস্তুরভেদ, বর্ণের 

সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক, এ সবই ইতিহাসের প্রেক্ষিতে গবেষণার বিষয়। 

১০ সাহিত্যের, শিল্পের, বিজ্ঞানের এবং ধর্মের আলোচনাও প্রয়োজনীয় এই ইতিহাস মানুষের 
আত্মপ্রকাশের ইতিহাস। 

১১ সংস্কৃতির ইতিহাস প্রসঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্যাও অধীতব্য। 


Y YF o GA 


নীহাররঞ্জন লিখেছেন : 
ইতিহাস শুধু তথ্যমাত্র নয়। সমস্ত তথ্যের পশ্চাতে কার্যকারণ পরম্পরায় অমোঘ নিয়ম 
সর্বদা সক্রিয়। এই নিয়মটিকে ধরিতে পারা, দেশকালধৃত নরনারীর গতি-পরিণতির প্রকৃতিটি 
ধরিতে পাবা, সমাজের প্রবহমান ধারাশ্রোতের পশ্চাতের ইঙ্গিতটি জানিতে পারাই 
এঁতিহাসিকের কর্তব্য। 


এ-কাজ অত্যন্ত দুরূহ, কারণ আমাদের দেশে সামাজিক ইতিহাসের প্রায় সমস্ত তথ্যই পরম্পরার 
সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইওরোপে অনেক দেশেই সুপ্রাচীন কালেরও দলিল-দস্তাবেজ কাগজপত্র রক্ষিত 
হয়েছিল, এখনও তা সুরক্ষিত। ফ্ৰাল্‌-এর “আনাল্‌, গোষ্ঠীর এতিহাসিকগণ মধ্যযুগের গ্রামের 
ইতিহাস পৰ্যন্ত দুৰ্লংঘ্য প্রমাণ ব্যবহার করে রচনা করেছেন। নীহাররঞ্রন তাই কার্যকারণপরম্পরার 
অমোঘ নিয়মের উপরে জোর দিয়েছেন, এক কথায় যুক্তির উপরে জোর দিয়েছেন। তিনি দ্বার্থহীন 
ভাষায় এই বলতে চেয়েছেন যে, ইতিহাস কেবলমাত্র বিভিন্ন এবং বিবিধ এঁতিহাসিক ঘটনার 
বৰ্ণনামূলক তালিকা হতে পারে না। বিভিন্ন এবং বিবিধ এতিহাঁসিক ঘটনার মধ্যে সম্পর্কের 
বিষয়টি যুক্তি অনুসারে অধীত না হলে ইতিহাসরচনা অর্থবহ হয় না। এটা অবশ্যই বলতে হবে 
যে, বাংলার ও বাঙালির ইতিহাস রচনার যে সকল পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, নীহাররপ্রন তাতে 
একটা অর্থবহ পরিবর্তন চেয়েছিলেন | কিন্তু তার ছারা রচিত ইতিহাসে, আমার মতে, অন্তদৰ্শনের 
বা অন্তৰ্দৃষ্টির প্ৰাধান্য থাকায় তাতে সর্বত্র পাদটীকা সংযোজনের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। 


১১৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


কিন্তু তিনি তথ্যানুসারেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি বাঙালীর ইতিহাস-আদিপবৰ্্র দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে জনতত্ত্ব নিরুপণের জন্য নৃতাত্বিক তথ্যসমূহের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। “দেশ-পরিচয়” 
শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে বাংলার Historical Geography এবং বাস্তসংস্থান বা 
Ecology | চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনার বিষয় সমাজসংস্থানের ভিত্তিস্বরূপ ধনসম্বল, ধনোৎপাদন, 
ধনবন্টন, উদ্বৃত্ত মূল্য। পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয় ভূমিবিন্যাস, ভূমির উপরে নিয়ন্ত্রণের প্রকারভেদ, 
ভূমির প্রকারভেদ। এই গভীর আলোচনার ভিত্তি প্রধানত প্রাচীন প্রত্বুলেখসমূহ। সপ্তম অধ্যায়ের 
বিষয় শ্রেণিবিন্যাস এবং বর্ণ-বিন্যাসের সঙ্গে শ্রেণিবিন্যাসের সম্পর্কবিচার। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে 
যথাক্রমে আলোচিত হয়েছে গ্রাম ও নগর বিন্যাস রাষ্ট্রবিন্যাস, রাজাদের ইতিহাস, দৈনন্দিন জীবন, 
ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা, ভাষা-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষাদীক্ষা এবং শিল্পকলা। শেষে পঞ্চদশ 
অধ্যায়ের বিষয় ইতিহাসের ইঙ্গিত’ 

নীহাররঞ্জন ভূমিকায় লিখেছেন : “আমার বিনীত নিবেদন, এই গ্রন্থে এমন কোন উপাদান 
আমি ব্যবহার করি নাই, এমন কোন তথ্য বহন করিয়া আনি নাই যাহা (পণ্ডিত ও গবেষকদের 
অজ্ঞাত....বা অনাবিষ্কৃত।” বাঙালীর ইতিহাস-এ তিনি এই দেখিয়েছেন যে, জ্ঞাত তথ্যের 
সদ্যবহারের পদ্ধতি জানা থাকলে অন্য ধরনের ইতিহাস লেখা যায়! প্রশ্নটা তথ্যের নয়, প্রশ্নটা . 
প্রধানত Methodology-4 এবং অবশ্যই বিচারপদ্ধতির। এ বিষয়ে নীহাররঞ্জন বঙ্কিমচন্দ্রের খণ 
স্বীকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন: “বাংলার ইতিহাস চাই নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ 
হইবে না।”-_ বঙ্কিমচন্দ্র যে সৰ্বাত্মক ইতিহাস চেয়েছিলেন তা নীহাররঞ্জন সর্বদা মনে রেখেছেন। 

ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনেকেই নৃতত্ব বা Anthropology -কে স্থান দিতে চেষ্টা করেছিলেন। 
তাদের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন রমাপ্রসাদ চন্দ। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সমাজতাত্বিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজগঠনের ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের বিষয়টি গভীর ও ব্যাপক ভাবে 
আলোচনা করেছিলেন। নীহাররগ্রনের বাঙালীর ইতিহাস-এ এই পণ্ডিতগণের প্রভাব দুর্লক্ষ নয়। 
নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত নির্মলকুমার বসুর মতও তিনি প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন। এমন কথা 
বলা যাবেনা যে, নীহাররঞ্জনের নৃতাত্বিক ও সমাজতান্বিক আলোচনা দুর্লংঘ্য পাথুরা প্রমাণের 
উপরে প্রতিষ্ঠিত নিৰ্বিকল্প এঁতিহাসিক সত্য প্রকাশ করে। আমাদের দেশের ইতিহাসের, অনুমান 
করি শতকরা সত্তর ভাগই, অদ্যাবধি অন্ধকারাচ্ছন্ন | কিন্তু নীহাররঞ্জন রায়ের আলোচনায় যে 
ME থাকে, থাকে গভীর অর্থবহ বহু বহু ইঙ্গিত, তা তার পরবর্তীকালের গবেষণাকে উদ্দীপ্ত 
করে। সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসও এমনই অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন, এমনই ইঙ্গিতময়। 

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে বঙ্গভূমিকে এবং বাঞ্জলিকে মনেপ্রাণে ভালো না বাসলে বাঙালীর 
ইীতিহাস-আদিপর্ব এর মতো গ্রন্থ রচনা করা যায় না। স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীর প্রতি শ্রীতিজাত . 
একটা প্রক্ষোভ বা Emotion এই মহাগ্রন্থের অন্তর্নিহিত FRSA | যাঁরা রাজনৈতিক ইতিহাসকে 
বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রাজা শশাঙ্ক, ধৰ্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি 
শাসকদের সাম্রাজ্যবাদের প্রশংসা করেছিলেন। নীহাররঞ্জনের বিচারে বাংলার রাজাদের কীর্তিকাহিনি 
বাংলার ইতিহাসের একটা অস্থায়ী পরম্পরা রূপেই গ্ৰাহ্য তাদের জয়বিজয় সমাজের বা অর্থনীতির 
ক্ষেত্রে কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করেনি। 

নীহাররঞ্জন এই দেখিয়েছেন যে, যাকে ‘বাঙালী’ বলা হয়, নিগ্োবটু বা আৰ্যসদৃশ ব্ৰাহ্মণ 
হলেও, সেই বাঙালি কৃষক, কারিগর, শিল্পী, সভাকবি, বা রাজমন্ত্রী হলেও, সে ইতিহাসের ধারায় 





অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের ইতিহাসচিন্তা /১১৯ 


সংখ্যাতীত জ্ঞাত অজ্ঞাত ঘটনার মধ্য দিয়ে, অসংখ্য ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কালক্রমে এক 
বিশিষ্ট সংস্কৃতিক সত্তা অর্জন করেছে। নদনদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে, ভূমির উর্বরতা 
উষরতা বেড়েছে, ভূমির উপরে নিয়ন্ত্রণ জটিল হয়ে উঠেছে, রাজাদের অসারতার জন্য রাষ্ট্র 
ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ গ্রামে নগরে সুখে দুঃখে জীবনধারণ 
করেছে, সামাজিক বিন্যাস ও পরম্পরা বজায় রেখেছে, চমৎকার মূর্তি গড়েছে, ছবি এঁকেছে, 
কবিতা ও কাব্য লিখেছে, রকমারি ধর্মের অভ্যাস করেছে। এইসব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নীহাররঞ্রন 
প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেছেন। 

জাতীয়তাবাদ, বাছাই করা TA তত্ব জায়মান সমাজবিদ্যা, বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের 
সমাজ ও ইতিহাসবিষয়ক বিচারধারা, এবং সর্বোপরি লেখকের গভীর, ব্যাপক, বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা 
ও মূল্যায়ন বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্কতে সুসমস্বিত এবং সুসম্বন্ধ প্রাচীন বঙ্গে রাজনীতির 
প্রবাহ প্রায়শ তরঙ্গসন্কুল, অস্থির । কিন্তু সমাজবিন্যাস, প্রচলিত উৎপাদনপদ্ধতি, অর্থনীতি, ধর্মবিশ্বাস, 
আত্মপ্রকাশের রীতি স্থির। প্রাচ্যের দেশসমূহের ইতিহাসের এই হল ধারা, এই হল বৈশিষ্ট্য কিন্ত 
যেখানেই স্থিরতা, দুর্লংঘ্য পরম্পরা, সেখানেই অনিবাৰ্য প্রাচীনতা, অনিবার্য ক্ষয়৷ বাঙালীর ইতিহাস- 
আদিপর্কতে উপসংহারে এঁতিহাসিক লিখেছেন : 

সমাজের নিম্নতর কৃষিজীবী স্তরগুলি ছিল একান্ত অবজ্ঞাত....একটা বৃহৎ গভীর ও ব্যাপক 
সামাজিক বিপ্লবের ভূমি অনাবাদী পড়িয়াছিল, কেহ তাহার সুযোগ গ্রহণ করে নাই। 

বঙ্গের “দেশী লোকের অর্ধাংশ’ কেন মুসলমান হল, এই প্রশ্ন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র! এ প্রশ্নের 
উত্তর নীহাররঞ্জনের বিবৃতিতেই রয়েছে। বাংলার মানুষ লক্ষ্মণ সেনের পাশে এসে দাঁড়ায়নি, 
আক্রমণকারী বখ্তিয়ার খল্জির বিরোধিতা করেনি। 

নীহাররঞ্রন স্বদেশকে ভালোবেসেও কখনও তথাকথিত বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় 
দেননি। ভারতের বহু অঞ্চলেরই আঞ্চলিক বিশিষ্টতা আছে। রাঢ়বঙ্গেরও আছে। তা নিয়ে অকারণে 
গর্বে মেতে ওঠেননি নীহাররঞ্জন। যে সব যুক্তিতে এই ইতিহাস লেখা হয়েছিল তাদের সঙ্গে 
বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা- বিষয়ক আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার সম্পর্ক ছিল না। 

বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্বকে প্রথম স্থানে রেখেও বিশ্বভারতীর খ্যাতনামা আচার্য 
প্রবোধচন্দ্র সেন গ্রন্থটির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি এমনও মন্তব্য করেন যে, এই 
গ্রন্থের ভিত্তি ছিল প্রাগুক্ত History of Bengal, Hindu Period| প্রবোধচন্দ্র লক্ষ করেননি 
যে, নীহাররঞ্জন যে যুক্তিতে বাঙালীর ইতিহাস লিখেছিলেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত 
RER অফ্‌ বেঙ্গল্-হিন্দু পিরিয়ড এ তা দেখা যায় না। 

যদুনাথ সরকারের মতে নীহাররঞ্জনের রচনাটি ছিল “বাঙ্গালীর লোক-ইতিহাস”। 

নীহাররঞ্জন বাংলার ও বাজলির ইতিহাসকে সমগ্র ভারতের ইতিহাসের অংশরূপে বিবেচনা 
করেছিলেন। কিন্তু ভারতের ইতিহাসতন্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। প্রাচীন, অথচ অদ্যাবধি 
প্রচলিত মতের দুই সংশ্লিষ্ট ধারা হল “ওরিয়েন্টালিজম্‌” বা প্রাচ্যবাদ, এবং ইম্পেরিয়ালিজম্” বা 
সাম্রাজ্যবাদ | আধুনিক কালে জাতীয়তাবাদী এবং মার্কস্বাদী ইতিহাস্তত্্ প্রচলিত আছে। প্রাচ্যবাদী 
ইতিহাসতত্বে ভারতীয় সংস্কৃতির ও সভ্যতার প্রশংসাও আছে, নাসিকাকুঞ্চনমূলক সমালোচনাও 
আছে। এতে আছে এমন এক সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতার তত্ব যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতা 
ও পশ্চাদ্গামিতা এবং ইওৱোপীয় সংস্কৃতির নবীনতা প্রগতি তুলনামূলক বিচারে গুরুত্ব পায়। = 


১২০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসতত্তে কালে কালে ভারতের অনগ্রসরতার বিবরণই প্রাধান্য পেয়ে 
থাকে! উপযোগবাদী এতিহাসিক জেমস্‌ মিল ভারতীয় সভ্যতার অত্যন্ত নেতিবাচক বিচার 
করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসতত্তবে ভারতীয় সভ্যতার গৌরবের উপরে জোর দেওয়া হয়, 
আর মার্কসবাদী ইতিহাসতত্বে ধনোৎপাদন, ধনবন্টন এবং শ্রেণিভিত্তিক সমাজে অসাম্য প্রাধান্য 
পেয়ে থাকে । এমনও বলা যেতে পারে যে, ‘ওরিয়েন্টালিস্ট্‌’, সাম্রাজ্যবাদী, উপযোগবাদী, 
মার্কস্বাদী, এবং অতি সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত নিন্নবর্গবাদী ইতিহাসতস্ত্ব প্রধানত ইওরোগীয় 
বিচারধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রাগ্রসর আধুনিক ইওরোপের প্রেক্ষিতে প্রাচীন এবং মধ্যকালীন ভারতের 
বহু দুর্বলতা স্পষ্ট হয়। তার উপরেই জোর দেওয়া হয়। 

কিছুকাল আগে নীহাররঞ্জন রায়-রচিত ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা নামক একটি প্রবন্ধ- 
সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। (কলকাতা, দে’ জ পাবলিশিং, ২০০৩) এখানে, পূর্বে বারোমাস? 
নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত নীহাররঞ্জনের 'ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা” নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ সঙ্কলিত 
হয়েছে (পৃ. ১৭-৮২)। এটি একটি সুরচিত Historiographical বা ইতিহাসতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ | 
নীহাররঞ্জন এমন এক ইতিহাসতত্ত্ব চেয়েছিলেন যাতে জাতীয়তাবাদ, রাবীন্ড্রিক সমাজচিস্তা, নৃতত্ব 
এবং বৈচারিক মার্কস্বাদ সংমিশ্রিত হবে, এবং তার ভাবায়, “দেশকালবিধৃত ভারতবর্ষের (বা 
তার কোনো প্রান্ত বা অঞ্চলের)... গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজবদ্ধ মানুষের বিচিত্র, বহুমুখী ও সদাচলমান 
জীবনযাত্রার একটি সর্বতোভদ্র, সুসমঞ্জস, অর্থবহ ও ইঙ্গিতময় রূপ পাঠকের দৃষ্টিতে ধরা দেবে!” 
সুস্পষ্ট ভাবেই এই তত্বে অংশের চেয়ে সমুচ্চয় বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। নীহাররঞ্জনের ইতিহাসচিস্তা 
সুস্পষ্ট ভাবেই Holistic, যার আভিধানিক অর্থ, "having regard to the whole of the 
subject rather than just parts of it (OALD, p. 568). 

নীহাররঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে, যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করলে সমুচ্চয় সম্বন্ধে 
সম্যক ধারণা হয়, তা বেশ জটিল এবং তার উপলব্ধি শ্রমসাধ্য। ইতিহাস, পৌরাণিক সাহিত্য, 
অধখ্যান-উপাখ্যান, রামায়গু-মহাভারত ভালো করে পড়তে হবে, প্রাচীন সাহিত্য পড়তে হবে, 
প্রাচীন শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে হবে। নীহাররঞ্জন মনে করেন যে, এই সমস্ত উপাদানেই 
“গোষ্ঠীস্মৃতি' নিহিত আছে। তাতেই বিধৃত হয়ে আছে চলমান জীবনের চিত্ত ও চেতনা। এই 
গোষ্ঠীস্মৃতি ভারতীয় মুসলমানদেরও আছে। তাও জানা দরকার! 

গোষ্ঠীস্মৃতির মৃল্যায়ন-পুনর্মূল্যায়ন বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়! পুরাতন ধ্যান-ধারণার 
বিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই হয়নি। তা না হওয়ার ফলে, নীহাররঞ্জনের ভাষায়, “ভারতবর্ষের ইতিহাস 
একটি বিশেষ চরিত্র নিয়েছে”, যা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না। নীহাররঞ্জন প্রায়শ 
কাশ্মীরের কবি কল্হন-রচিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ রাজতরঙ্গিশী-তে ব্যবহৃত “ভূতার্থকথন' শব্দটিকে 
‘ইতিহাস’ শব্দটির অর্থে ব্যবহার করেছেন। যা ভূত, অতীত, তার অর্থ, Interpretation ইতি 
‘ভূতাৰ্থকথন’। “ভূতার্থকথন, ক্রিয়াটিতে, নীহাররঞ্জনের মতে, বহমান সমাজ জীবনের ব্যাখ্যা ও 
বিশ্লেষণ স্বচ্ছতর ও যথার্থতর হতে পারে। বহমান সমাজজীবন, অর্থাৎ যে সমাজজীবন সুপ্রাচীন 
কাল থেকে অদ্যাবধি বহমান। লক্ষণীয়, নীহাররঞ্জন কার্ল মার্কস্-কথিত স্থৈতিক সমাজজীবনের 
তত্ত্ব গ্রহণ করেননি। নীহাররঞ্জনের মত হল এই যে, খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সেই 
বহমান সমাজজীবনে ইওরোপীয় অর্থে কোনও যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেনি। হিন্দু ও ইসলামি 
সমাজের গঠন এখনও সুদৃঢ়। 


অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের ইতিহাসচিন্তা /১২১ 


নীহাররঞ্জন রায় গ্রেকো-রোমান্‌, জুডীয়-প্রিস্টান এবং বিশেষ ভাবে প্রটেস্টান্ট 
ইতিহাসতত্বের সমালোচক হলেও বিরোধী নন, কেন না এ সব ইতিহাসতত্ত্ব জেনেই ভারতীয় 
এঁতিহাসিকগণ আধুনিক কালে প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাস রচনা করতে পেরেছিলেন। ভার মতে 
BATHS ভারতের ইতিহাসের সামগ্রিক রূপটি এ সব বৈদেশিক ইতিহাসতত্বানুসারী গবেষণার 
পরেও সুস্পষ্ট ভাবে দৃশ্যমান নাও হতে পারে। মার্কস্বাদ মৌলিক বিচারে ইওরোপীয় মতবাদ। 
অতএব ভারতের ইতিহাসপ্রসঙ্গে মার্ক্সীয় দ্বান্দিক বস্তুবাদের যাথার্থ্যও বিচার্য হয়। অথচ, পাশ্চাত্য 
উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী সিদ্ধান্ত নীহাররঞ্জন গ্রহণ করেননি। তিনি শুধু গভীরতর অধ্যয়নের এবং 
পুনর্বিবেচনার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ভারতীয় এতিহাসিকদের সামনে কিছু নুতন 
যুক্তি ও প্রস্তাবনা রেখেছেন। 

প্রসঙ্গত Truth বা “সত্য” শব্দটির অর্থ বিচার করে নীহাররঞ্রন সেই সব এঁতিহাসিকদের 
সমালোচনা করেছেন, যাঁরা ভারতের ইতিহাসে শুধু সত্য বা নিৰ্বিকল্প সত্য আবিষ্কারের জন্য ব্যস্ত 
ছিলেন। তার সিদ্ধান্ত হল এই যে, একমাত্র ভগবান ভিন্ন আর কোনও ধ্ৰুব সত্য নেই। কিন্তু 
ভগবানের সঙ্গে ইতিহাস সম্পৃক্ত হয়ে থাকে না। “সুতরাং”, লিখেছেন নীহাররঞ্জন, “এঁতিহাসিক 
চিন্তায়” HY মাত্রই আপেক্ষিক, সত্য মাত্রই আপেক্ষিক। “প্রকৃত এতিহাসিক টুথ্‌” এবং “ফ্যাক্ট 
এর মধ্যে পার্থক্য বিচার করেন, এই দুইকে এক ভাবেন না। সম্ৰাট উুরঙ্গজেব গৌড়া মুসলমান 
ছিলেন, হিন্দুদের উপরে জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন, হিন্দু মন্দির ভেঙ্গেছিলেন। এটা একটা 
'ফ্যাক্ট্‌” মাত্র, সম্পূর্ণ Hr’ নয়, কারণ অন্য একটি WIS’ হল এই যে, ওঁরঙ্গজেব অনেক হিন্দু 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন, একাধিক হিন্দু ধর্মগোষ্ঠী তার কাছ থেকে সাহায্য 
পেয়েছিল। এই দুই পরস্পরবিরোধী ঘটনার অন্তরালে যে |e’ আছে, তা হয়তো ছিল কোনো 
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক যুক্তি। এলিয়ট, ডাউসন এবং অন্যান্য ইংরেজ এঁতিহাসিকগণ, এবং 
তাদের অনুগামী ভারতীয় এতিহাসিকগণ, ভারতে ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী সুলতান 
ও সম্রাটদের সম্বন্ধে গুপনিবেশিক এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী ইতিহাসতত্বে, যে সব একপেশে 
ধারণাকে BL রূপে দেখিয়েছিলেন, BRC SRR মধ্যে পার্থক্য বিচার করে এখন তাদের 
সম্বন্ধে পুনৰ্বিবেচনা প্রয়োজনীয়। 

‘ভূতাৰ্থকথন'-এ সময় বা Time প্রধান মাত্রা। লোকস্মৃতি ও লোকশ্ৰুতিতে ভূত কাল 
নিঃসীম, GAG | সমস্ত কালই শাশ্বত, অবিভাজ্য, অপরিমেয়, অক্ষয় | এইরূপ কালচেতনায় পরিবর্তন 
একটা মায়া বা ‘ইলিউসন্‌’ মাত্র, এবং তাতে ইতিহাস অস্তিত্বহীন। গ্রেকো-রোমান্‌ মতে কাল 
এগিয়ে চলে, প্ৰগতি হয়। ভারতীয় ধারণায় কাল একটি অখণ্ড বৃত্ত, কালের গতি বৃত্তায়িত, একই 
দেবতা অবতাররূপে বার বার ধরায় আসেন, একই বোধিসত্ত্ব বার বার সংখ্যাতীত রূপে জন্মগ্ৰহণ 
করেন। এখানে প্রগতির অর্থ বৃত্তায়িত কালানুসারে কল্পিত স্বর্ণযুগে, কল্পিত রামরাজ্যে ফিরে 
যাওয়া। অথচ, ভারতীয় চিস্তাতেও অবিভাজ্য বৃত্তায়িত কাল জাগতিক প্রয়োজনে পরিমেয় এবং 
বিভাজ্য। তাই বারো মাস, ছয় WY, দণ্ড, প্রহর, পল, মুহূর্ত কথিত হয়। যে কাল পরিমেয় সেই 
কালই ভাববাদী আধ্যাত্মিক চেতনায় অপরিমেয় অপরাজেয় মহাকাল। 

নীহাররঞ্জন Continuity- অর্থ করেছেন ATR | Tradition- এঁতিহ্য না বলে 
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তিনি পরম্পরা বলেছেন। কালানুসারী পরম্পরার মধ্যে যোগসূত্র থাকলেও তাতে দেশকালপাত্র 
অনুসারে পার্থক্য থাকতে পারে। 

‘কুল’ এবং ‘শীল’ বিশেষ অর্থবহ ভারতীয় ধারণা। দ্বন্দ সমাসবদ্ধ কুলশীল এক সঙ্গে 
থাকে। কুল শব্দের অর্থ বংশপরম্পরা। বংশপরম্পরার সুগভীর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে। কুল 
শব্দের অর্থ ব্যক্তি-মানুষের Identity বা পরিচয়। ‘শীল’ শব্দের অর্থ, কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষ্টি। 
নীহাররঞ্জনের ভাষায়, “কুলশীল একে অপরের পরিপূরক, পরস্পরবিরোধী নয়। এই দুইয়ের 
‘ডাইকোটোমি’ Dichotomy কল্পনা মাত্র।” কিন্তু এখন, অর্থাৎ বর্তমান কালে, প্রযুক্তি নির্ভর 
সমাজ-ব্যবস্থায়, কুল ছিন্নভিন্ন হলেও সভ্যতার অঙ্গরূপে শীল অবশ্যই আছে। ‘শীল’কে 
Civilizational values বলা যায় আমার মতে। 

কুল” শব্দের আরও একটি অর্থ উত্তরাধিকার । সময়ের পরিবর্তনে উত্তরাধিকারের মূল্যায়ন, 
পুনরূল্যায়ন প্রয়োজনীয় হয়। আমাদের দেশে সমগ্র উনিশ শতক ধরে, এবং এখনও সেই মূল্যায়ন, 
পুনম্যায়ন চলেছে এবং চলছে। 

উত্তরাধিকারের পুনর্বিবেচনাতেও ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন বহমানতা সুস্পষ্ট! ভারতে কখনও 
দ্রুত, বিপুল, ব্যাপক হিংসাত্মক বিপ্লব হয়নি! কোথাও কোনো প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ 
করে একেবারে নূতন কোনও সমাজ ভারতে গঠিত হয়নি। তবুও তো সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে 
তাল রেখে বারবার কুলশীলপরম্পরার পুর্নমূল্যায়ন হয়েছে বুদ্ধ ও মহাবীরের কালে, কবীর ও 
চৈতন্যের কালে, এবং উনিশ শতকে | এখনও পুনর্মুল্যায়ন চলছে, এবং সেই সুত্র ধরে ইতিহাস 
এগিয়ে চলেছে। বর্ণজাতিশ্রেণির বিভিন্নতার দুর্লংঘ্য পরম্পরার মধ্যেই আধুনিক ভারত একটি 
প্রজাতান্ত্রিক গণতান্ত্ৰিক রাষ্ট্র। ইতিহাসের অগ্রগতির এর চেয়ে বড়ো লক্ষণ আর নেই। আধুনিক 
ভারতের সংবিধান পরম্পরাগত কুলশীলের পুনৰ্মূল্যায়নেরই পরিণাম মাত্র। অবিচ্ছিন্ন পুনর্বিচার, 
পুনৰ্মূল্যায়নই ভারতের ইতিহাসের সব চেয়ে বেশি অর্থবহ ইঙ্গিত। 

ধর্ম শব্দটির অর্থবিচার করে নীহাররঞ্জন লিখেছেন : 

ধর্ম ইংরেজি “রেলিজিয়ন্‌*নয়। ভারতীয় মানসে ধর্ম হচ্ছে দেশকালবন্ধ মনুষ্যসমাজের সেই 
সব রীতিনীতি, নিষমসংযম, বিধিবিধান, উদ্দেশ্য ও আদর্শের সামগ্রিক একটা শৃঙ্খলা যা 
সমসাময়িক কালের বিশিষ্ট দেশ ও দেশবণ্ডের সমাজকে ধারণ করে রাখে। 
লক্ষণীয়, 'ধর্ম-এর এই সং্ঞার্থ বিভিন্ন সংস্কৃত অভিধানে প্রদত্ত ধর্মার্থসম্মত। ভারতীয় পরম্পরায় 
এই ধর্মার্থ অবশ্যই গ্রাহ্য। ধর্মভাবনা ও কর্মভাবনা অদ্বৈত ছিল, কৰ্মই ছিল ধর্ম। ধর্মকর্মের সঙ্গে 
জড়িত ছিল কুলশীল এবং কর্মফলের তত্ব । 
নীহাররগ্রনের মতে পরম্পরা ধৃত ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সমাজ। ভারতের 
ধর্মীয় সাহিত্যে সাধারণত গোস্ঠীকেন্দিক বা সমাজকেন্জ্রিক জীবনধারার নিয়মনীতি ও অনুষ্ঠান 
প্রাধান্য পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভাববাদী দর্শন ছিল ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় 
সাহিত্যে সমস্ত জোর এসে পড়েছিল কুলশীলের উপরে, পরম্পরার উপরে, প্রসিদ্ধির উপরে, 
এবং সব নিয়ে সমাজের উপরে ধর্মের ও সমাজের রক্ষকরূপেই রাজার গুরুত্ব ছিল, সাম্রাজ্যবাদী 
শাসক রূপে নয়। রাজধর্ম' শব্দটির একটি সামাজিক এবং নৈতিক অর্থ ছিল। রাজধর্মের কেন্দ্রবিন্দু 
ছিল সমাজ। স্বদেশী সমাজ” শীর্ষক অবিস্মরণীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমাজকে ইওরোগীয় অর্থে 
নিষ্পপ্ন রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো করে দেখিয়েছিলেন। তারও আগে কার্ল মার্কস এর 


অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের ইতিহাস্চিন্তা /১২৩ 


ভারতবিষয়ক রচনাবলিতে অচল অনড় ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হয়েছিল। 
শরতচন্দ্রের ও তারাশক্করের রচনাবলিতে সমাজ প্রধান MT | আগে পরম্পরার পুনর্মূল্যায়নের 
উপরে জোর দিয়েছেন বলেই বোধ হয় বলা যায় যে, নীহাররঞ্জন ভারতের ইতিহাসে সমাজের 
গুরুত্ব মেনে নিলেও তার পুনর্মূল্যায়নের বিষয়টি যুক্তিতে রেখেছেন। কিন্তু তিনিও ভেবেছিলেন 
যে, সমাজ ছাড়া ইতিহাস নেই। 

নীহাররঞ্জন পৌর্বাপর্য বা Continuity উপরেও জোর দিয়েছেন। তার মতে পৌৰ্বাপৰ্যের 
তিনটি কেন্দ্রবিন্দু হল দেশ, কাল, এবং পাত্র। দেশ কাল পাত্র অগ্রাহ্য করে ভারতের ইতিহাস 
লেখা পণ্ডশ্রম মাত্র। তিনি এটাও ভেবেছেন যে, ইতিহাস ও বিজ্ঞান কখনও এক হতে পারে না। 
অন্যদিকে দেশপরিচয় ছাড়া ইতিহাস হয় না। ভৌগোলিক পরিবর্তন, বাস্ত সংস্থানের বা 
Ecology পরিবর্তন ইতিহাসে বড়ো হয়ে ওঠে। 

কালবিভাজন, পর্ববিভাগ বা Periodization নীহাররগ্রনের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | কিন্ত 
তীর মতে ইওরোপীয় ইতিহাসের পর্ববিভাজন বা মার্কসীয় যুক্তি অনুসারে পর্ববিভাজন ভারতীয় 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। রাজার, রাজবংশের ও রাষ্ট্রীয় অদলবদলের ঘটনা 
অনুসারে ভারতীয় ইতিহাসের পর্ববিভাজনের রীতি নীহাররঞ্জন মেনে নিতে পারেননি । আবার 
মার্কসীয় যুক্তি ও তার বিচারে পুনরায় বিবেচ্য, কারণ ভারতে অর্থনীতির পৌর্বাপর্যে উনিশ 
শতকের আগে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়নি। অথচ ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকে একটা 
অপরিবর্তিত অনবচ্ছেদ বলাও ভুল, কেন না ভারতের ইতিহাসে বার বার পরিবর্তন দেখা যায়। 
ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল শ্রমণধর্মের আবির্ভাবে ও প্রসারে, কোম সামাজিকতা থেকে বৃহত্তর 
ক্ষমতালাভে। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নীহাররঞ্জন মার্কস্বাদকে শ্রদ্ধা করলেও মার্কস্‌-কথিত অচল 
অনড় ভারতীয় সমাজের ও সংস্কৃতির তত্ব মেনে নিতে পারেননি। অধুনা অগ্রগণ্য মার্কসবাদী 
এতিহাসিক ইর্ফান্‌ হাবিবও মার্কস্-ব্যাখ্যাত গ্রাম্যসমাজের তত্ব গ্রহণ করেননি। [Irfan Habib, 
Essays in Indian History, Towards a Marxist Perception, New Delhi, 1998, 
Marx's perception of India, pp. 14-58] 


নীহাররঞ্জন প্ৰগৈতিহাসিক কাল থেকে উনিশ শতকের প্ৰারস্ত পর্যন্ত নয়টি পর্ববিভাগের 
উল্লেখ করেছেন। সময়াভাবে আমি এখন তা বিশদ ভাবে আলোচনা করব না। তবে একথা 
অবশ্যই বলব যে, তার দ্বারা কৃত পর্ববিভাগ যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কৌতূহলী শ্রোতাদের এই 
পর্ববিভাজনবিষয়ক তথ্যাদি মূল প্রবন্ধে দেখতে অনুরোধ করব। (ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা, পৃ. 
৪৯-৫০) লক্ষণীয়, এই পর্ববিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ-কথিত “দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে 
না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে”, এই ভাবটি সর্বদা প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতের 
ইতিহাসে সর্ববিধ সঙ্কটের সমাধান বা অবসান হয়েছে সমন্বয়ে, এবং তার উপরেই নীহাররঞ্রন 
সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মার্কসবাদ সম্বন্ধে সুগভীর শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি প্রখ্যাত 
মার্কসবাদী এতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দু কোসাম্বি ও রামশরণ শৰ্মা-কথিত প্রাচীন ভারতীয় 
ফিউভাল ব্যবস্থাকে এই পর্ববিভাজনে রাখেননি। বলা যায়, উৎপাদন ব্যবস্থা অনুসারে সামাজিক 
গঠনের বিষয়টি এখানে উল্লিখিত হয়নি। প্রাচীন ও মধ্যকালীন ভারতে রাষ্ট্রের গঠন সম্বন্ধে 
এরতিহাসিকদের মধ্যে যে মতবিরোধ আছে, তার বিচারও তিনি পর্ববিভাজনে রাখেননি। 


১২৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


স্থান ও কাল বিষয়ক বিচারের পরে আসে পাত্রবিষয়ক বিচার। এই বিষয়ে খ্যাতনামা 
এঁতিহাসিক রবিন্দরকুমার-রচিত ‘The Concept of Man, in [70190171500 প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য 
(Essays in The Social History of Modern India Calcutta, Oxford University 
Press, 1986, pp. 119-147) রবিন্দরকুমারের এই মত যে, ইতিহাসে যদি মানুষের বিবরণ 
না থাকে তবে তা MORES জীবনহীন হয়ে যায়। নীহাররঞ্জনও একই মত পোষণ করেছেন। তিনি 
ভারতীয় জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের উপরে অশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তার চিন্তা সুস্পষ্টভাবেই 
নৃতাত্বিক । তিনি এই ভেবেছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা কেবলমাত্র আর্যদের দ্বারা সৃষ্ট 
হয়নি। এই বিরাট এবং অতুলনীয় সভ্যতা এঁতিহাসিক কালে ভারতের অগণিত মানুষের চিন্তার ও 
পরিশ্রমের ফল রূপে বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে নির্মলকুমার বসু-কথিত মাৰ্গ বা মহাজন-সংস্কৃতি 
Great Tradition এবং লোক-সংস্কৃতি Little Tradition উল্লিখিত এবং সমর্থিত হয়েছে। 
নীহাররঞ্জনের মতে ভারতের ইতিহাস চারটি ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এই চারটি 
ভিত্তি হল, তীর ভাষায় “অর্থবিন্যাস বা অর্থবর্গ, “সমাজবিন্যাস বা ধর্মবর্গ, “সৃষ্টিভাবনাবিন্যাস বা 
কামবর্গ এবং “মোক্ষভাবনাবিন্যাস বা মোক্ষবর্গ। এই ইতিহাসতত্বে সেই ভাবনাটি নেই যাতে 
কেবল আধ্যাত্মিকতাই প্রাধান্য পায়। প্রসঙ্গত আমি খ্যাতনামা জার্মান্‌ দাৰ্শনিক কার্ল যাস্পার্স-এর 
The origin and Goal of History, (London, 1953) মত উল্লেখ করি। তিনি সন্দেহাতীত 
প্রমাণসহ দেখিয়েছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৪০০ পর্যন্ত কালে সমস্ত সভ্য জগতেই মানুষের 
চিন্তার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছিল। ভারতেও সেই পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। ওুপনিষদ 
ভাববাদী প্রত্যয়সমূহ কথিত হয়েছিল, মানবতামূলক শ্রমণধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল, এবং ভারতীয় 
শিষ্টসংস্কৃতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্ৰস্তুত হয়েছিল এই সময়কে কার্ল যাস্পার্স Axial Time বলেছেন। 
Axial Time অর্থাৎ অক্ষকাল। সমগ্র জগতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতেই এই.সব ঘটনা 
অধীতব্য। নীহাররঞ্জন ঠিক এমন কথা না বললেও, তিনি যে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে 
এঁতিহাসিকদের নাচ গান করার বিরোধী ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তার মতে অর্থ ও কাম ভিন্ন, 
অথবা জীবনের অন্যান্য অনুষঙ্গ ও প্রেক্ষিত ভিন্ন শুধু আধ্যাত্মিকতার কোনও অর্থ থাকেনা। 
নীহাররঞ্জনের এমন চিন্তায় জীববিদ্যানুসারী প্রত্যয় দৃশ্যমান। একে অভিব্যক্তিবাদও হয়তো বলা 
যায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের অগণিত ঘটনাবলি প্রধানত কামার্থচিহিন্ত। তারই 
মধ্যে নিহিত থাকে মোক্ষচিন্তা। “কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান”, এ চিন্তা অবিশ্রাস্ত 
জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত মুহূর্তে মনে জাগে। 
নীহাররগ্রন-ব্যাখ্যাত ভারতের ইতিহাসের কাঠামো আভিধানিক অর্থে Holistic, ÍRE | 
কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্জিত হয়নি। তবে, বলতেই হবে, এই কাঠামো ধরে ভারতের ইতিহাস 
লেখা এক জীবনে, একজন এঁতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব নয়। 
নীহাররঞ্জনের অপর দুইটি নিবন্ধ সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে কিছু বলি। প্রথম নিবন্ধের 
আখ্যা কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি (pris, ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা, প্‌ ৮৭-১১৯) নীহাররঞ্জন 
লিখেছেন : 
আমার অনুসন্ধেষ বস্তু হচ্ছে কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতির মূল, প্রসারিত ও পরিবর্তমান অর্থ, সে 
অর্থের বিভিন্ন ইঙ্গিত ও আধেয়, এবং এ-সব কিছুর সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের মানব সমাজের 
সামাজিক-মানবিক-নীতিধর্মের সম্বন্ধ। বলা কর্তব্য এই যে, এই অনুসন্ধান ভারতীয় পরম্পরা 
অনুযায়ী 


অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের ইতিহাসচিন্তা /১২৫ 


নোবেল প্রাইজ্‌ বিজয়ী ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়ট ১৯৪৮ সালে লিখেছিলেন Notes To- 
wards the definition of Culture | নীহাররঞ্জন এলিয়টের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি 
প্রধানত এই কারণে যে, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইওরোপীয় ধ্যান-ধারণা ভারতীয় প্রেক্ষিতে 
সৰ্বথা প্রয়োগযোগ্য হয় না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সিগমুণ্ড ফ্রয়েড্‌ ভিয়েনা শহরের মধ্যবিত্তদের 
মানসিক অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করে যে সব মনস্তাত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তাদের 
সর্বজনীনতা সম্বন্ধেও সন্দেহ ছিল। এলিয়ট-এর দ্বারা কথিত কৃষ্টির সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে নীহাররঞ্জন 
এই ভেবেছিলেন যে, ইওরোগীয় ‘কাল্চার’ পৃথিবীতে সৰ্বত্ৰ দেখা যায় AT | 
ইংরেক্ল্র শব্দ ‘কাল্চার্‌'-এর বাংলা প্ৰতিশব্দ কৃষ্টি’ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। 
কৃষ্টি*র স্থানে “সংস্কৃতি” শব্দটি আনার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খুব চেষ্টা 
করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল এই যে, কৃষ্টির সঙ্গে কৃষিকর্মের যোগ আছে, এবং কৃষিকর্ম 
নিশ্চিত ভাবেই সাহিত্য নৃত্যগীত চিত্ৰশিল্পাদির বা চারুকলার ব্যঞ্জনা বহন করে না। নীহাররঞ্জন 
কিন্তু কৃষ্টিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তার যুক্তি ছিল এই যে, কৃষিকর্ম ছাড়া সাহিত্যনৃত্য- 
গীতচিত্রশিল্পাদি চারুকলা অভাবনীয় ৷ দ্বিতীয়ত, কৃষ্টি শব্দ মনের তথা চিন্তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য 
সর্ববিধ প্রচেষ্টা বোঝায়। তার একটা বড়ো প্রমাণ কবি রামপ্রসাদের গান : “মন, তুমি কৃষিকাজ 
জান At | এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা ।” সাহিত্য-শিল্প-নৃত্য-গীত 
যদি হয় ‘সুপারস্টাক্‌চার’, কৃষি তবে হয় HBP’ | নীহাররঞ্জনের মতে এই দুইয়ের মধ্যে 
সম্বন্ধটা দ্বান্দ্ৰিক নয়, পরিপূরক! তিনি মনে করেছেন যে, জীবনের পক্ষে দুইই মূল্যবান, ‘সমান 
অর্থবহ”। তিনি শিল্প-সাহিত্যের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত জানতে চাইলেও তাদের শ্রেণিভিত্তি বা 
শ্রেণিচরিত্র সম্বন্ধে মার্কুসীয় গবেষণায় আগ্রহী ছিলেন না। 
এই সুযুক্তিপূর্ণ নিবন্ধে ভারতীয় শিল্পের গীতকীর্তি ইতিহাসবিদ্‌ এবং শিল্পরসিক নীহাররঞ্জন 
অননুকরণীয় অসামান্য ভাষায় ভারতীয় শিল্প-সাধনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন : 
ভারতীয় চেতনায় শিব ও আনন্দ, মঙ্গল ও সুন্দরের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।...এ-দুয়ের অস্তিত্ব 
ধারণা করা যায় না সত্য বা রিয়ালিটিকে বাদ দিয়ে। ...ষধার্থনামা শিল্পী বা কবি, যত 
সমাজসচেতনই তিনি হন না কেন, সরাসরি সমাজের উপকার করবার দায়িত্ব নিয়ে শিল্পকর্মে 
কবিকর্মে প্রবৃত্ত হন না। যত বস্তু ও ঘটনাপুঞ্জ, যত রঙরেখাছায়াছবি, স্বাদ গন্ধ, যত ধ্বনি ও 
সুর, ভঙ্গ ও ভঙ্গী, যত স্বপ্ন ও কল্পনা, ধ্যান ও মনন ইত্যাদি নিয়ে তার সচেতন কৰ্ম, সেগুলিকে 
তিনি এমন ভাবে বাছাই করেন, সাজান, বর্ণনা করেন, ব্যাখ্যা করেন, তাদের উপরে এমন 
ভাবে ছায়া ফেলেন, যাতে প্রথমত, শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের বোধ ও বুদ্ধিকে, দৃষ্টি, ও চেতনাকে 
আকর্ষণ করতে পারেন, উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, এবং তার ফলে, দ্বিতীয়ত, জগৎ ও জীবনের, 
দূর ও নিকটের মানুষের একটি পরিবর্তিত, শুদ্ধতর, মহত্তর, বিস্তৃততর, গভীরতর, হয়তো 
জটিলতর এবং কঠিনতর প্রশ্বসংকুল অথচ মহিমাময়, বিস্ময়ময় ভবিষ্যতের আস্বাদন সৃষ্টি 
ধ্বনিকৌশল, ব্যঞ্জনাকৌশল, রসধ্বনিকৌশল। 


ভারতশিল্পের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। রিয়ার 


“উনিশশতকী বালির rA : পুন্বিবেচনা”---সীৰ্যক নিবন্ধে ভোরতেতিডিজাদ, ২ 
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পৃ. ১২৩-১৫১) নীহাররঞ্জন শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম ইওরোপীয় অর্থে 
আমাদের দেশে কখনও র্যনে্সীস হয়নি, হবার সম্ভাবনাও ছিল না। ইওরোপীয় ইতিহাসের 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ভারতের ইতিহাসেও প্রতিবিশ্বিত, এমন মূঢ় বিশ্বাস তার ছিল না। অতএব 
তিনি লিখেছেন : “পশ্চিম যুরোপীয় র্যনেসীস-এর সঙ্গে আমাদের উনিশশতকী পুনরুজ্জীবনের 
কোনো মিল নেই, শুধু নবজন্ম-এর সামান্যার্থ ছাড়া”| 'নবজন্ম” শব্দটিকেও নয়, 'পুনরুজ্জীবন? 
শব্দটিকে বেছে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন: 

যে জীবন ছিল স্তিমিত মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন, 

সে জীবন উজ্জীবিত হয়ে উঠুক নৃতন এক জীবনস্পন্দনে, 

এই ছিল এই আন্দোলনের কামনা। 


নীহাররঞ্জনের মতে ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলনের ফলে রাঢেবঙ্গে প্রথাসিদ্ধ বাঞ্জলি- 
সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন হয়েছিল! এই ধারণা বঙ্কিমচন্দেরও ছিল। রবীন্দ্রনাথও এই ধারণা পোষণ 
করতেন। নীহাররঞ্জন এই মতের উৎসাহী সমর্থক। তার মতে দ্বিতীয়বার পুনরুজ্জীবন হয়েছিল 
উনিশ শতকে। তাতে বঙ্গের নাগরিক সংস্কৃতিতে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। কিন্তু ইতিহাসেব 
দুরধিগম্য যুক্তিতে, বিশেষ ভাবে ১৮৬০-এর পর থেকে, হিন্দু ধর্মের জয়গাথা গাওয়া হতে 
থাকে। এ বিষয়ে নীহাররঞ্জনের মত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন: 


ব্যক্তিগতভাবে পরম্পরাগত ব্ৰাহ্মণ্য হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম ও সমাজের রক্ষণশীলতাপ্রসূত 
হিন্দু স্বাজাত্যবোধে, তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্রবোধে, পুরোহিতশাসিত ব্ৰাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের 
অর্থহীন আচার আচরণে এবং সাধারণভাবে যুক্তি ও বিজ্ঞান-বিরোধিতায় আমার কোনো 
বিশ্বাস নেই। এ সমস্তই জ্ঞানবিরোধী, আধুনিকতাবিরোধী....ভারতীয়ত্ব কী তা জানা সহজ 
ও স্বাভাবিক, সদ্যোক্ত অর্থে হিন্দত্ব কী, তা হয়। 


তিনি এটাও দেখেছেন যে, মার্কস্বাদী এতিহাসিকগণ পুনরুজ্জীবনের অর্থ উপলব্ধি করতে পারেননি, 
শুধু অনুপপত্তি দেখিয়ে উনিশ শতকের চিন্তানায়কদের সমালোচনা করেছেন ।তার প্রশ্ন : “মার্কসবাদী 
বাঙালি ও ভারতীয় এঁতিহাসিকেরা কি মনে করেন, উনিশশতকী আধুনিকীকরণ, যত কীটদৃষ্টই 
হোক, না হলে তারা মার্কস্বাদ প্রচার ও আচরণের জন্য, অবশ্যই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, জমি 
এতটা তৈরি পেতেন?” 

সময়াভাবে এই আলোচনা আরও প্রলম্বিত করা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত দুই একটি কথা বলে 
এই আলোচনা শেষ করব। অতি বিশিষ্ট এতিহাসিক হলেও নীহাররপ্রন নিজেকে এঁতিহাসিক 
বলে পরিচয় দেননি। দিয়েছেন একজন “বুদ্ধিজীবী বা 'ইন্টেলেক্চুয়াল্‌, বলে। (শ্রীপান্থ, 
“নীহাররঞ্জন”, ‘দেশ’, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১) 

পূর্বে উল্লিখিত ভূতার্থকথন জ্ঞানমিশ্রিত বুদ্ধির বিষয়! অত্যন্ত বৈচারিক হলেও এই বুদ্ধি 
দেশপ্রেমদ্বারা নিষিক্ত। খ্যাতনামা আমেরিকান্‌ সমাজবিদ্‌ এড্ওয়ার্ভ শিলস্‌ এই দেখাতে 
চেয়েছিলেন যে, আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার, বিশেষ ভাবে ইংরেজ-সংস্কৃতির 
মাধ্যাকৰ্ষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চাননি! দ্ৰেষ্টব্য, The Intellectual Between Tradi- 
tion and Modernity ১ The Indian Situation. The Hague, 1961 Chapter V.) 
অবশ্যই এ সিদ্ধান্ত আংশিক ভাবে স্বীকাৰ্য। ‘আংশিক ভাবে’ বলছি এই কারণে যে, ইংরেজ- 


অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের ইতিহাসচিন্তা /১২৭ 


সংস্কৃতির প্রেমিক হলেও বহু বহু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে নিজের 
দেশকে, দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন। এঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য 
ছিলেন নীহাররঞ্জন রায়। তিনি দেশকে এবং দেশের মানুষকে গভীরভাবে ভালোবেসেও প্রকৃত 
মোহমুক্ত বুদ্ধিজীবীর মতো দেশের ইতিহাসকে, সমাজ ও কৃষ্টিকে জানতে চেয়েছিলেন, এবং 
নিজের অসামান্য বিচারে বিশ্লেষণে জেনেছিলেন। যা তিনি জেনেছিলেন তা তিনি প্রকাশ করেছেন 
আশ্চর্য শিল্পিত ভাষায় চমৎকার আলোচনায়। এখন যে কাষ্ঠকাঠিন্য ইতিহাসের আলোচনায় 
দেখি, তাতে ইতিহাস যে কতোটা থাকে, তা বলতে পারব না। তবে তার সঙ্গে কাস্তিবিদ্যার যে 
কোনও সম্পর্ক থাকে না, তা জোর দিয়ে বলতে পারি। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ২৫ এপ্রিল ২০০৪ লেখক কর্তৃক পঠিত শ্রীমতী মায়া চট্টোপাধ্যায়-স্মৃতি বন্ধৃতা। 


শতবর্ষে মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য 


পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 


সখা (১৮৮৩), বালক (১৮৮৫) ও মুকুলএর (১৮৯৫) কাল পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশকে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশ (১৯১৩)। বাংলা শিশুসাহিত্য সন্দেশকে কেন্দ্র 
করে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। নিস্তরঙ্গ শিশুসাহিত্যে তরঙ্গায়িত হওয়ার ফলে ছোটোদের উপযোগী 
বেশ কয়েকটি ভালো পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মৌচাক (১৯২০), শিশুসাথী (১৯২২), খোকাখুক 
(১৯২৩) ও যাদুঘর (১৯২৭) ছাড়াও ক্রমান্বয়ে আরও কয়েকটি ছোটোদের পত্রিকা বিংশ শতাব্দীর 
তৃতীয় দশকে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় লেখা ছোটোদের কত না চিরায়ত রচনা এইসব 
পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত মৌচাক-এর প্রথম সংখ্যাতেই 
ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় অবনীন্দ্রনাথের বুড়ো আঙলা” অবনীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন মৌচাক- 
এ। মৌচাক-এই ছাপা হয়েছে বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় বা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যকের ধন- 
এর মতো বহু চিরায়ত রচনা। শিশুসাথী-তে প্রকাশিত হয়েছে খগেন্দ্ৰনাথ মিত্রের ভোম্বল A- 
এর মতো স্মরণীয় উপন্যাস দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, অখিল নিয়োগী, 
যোগেন্দ্রনাথ VS, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যারসহ সমসাময়িক 
কবি-লেখকরা প্রায় সকলেই শিশুসাথী-তে লিখেছেন। শিশুসাথীর পাতায় ছোটোদের জন্য 
কলম ধরেছিলেন ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ©. শশিভৃষণ দাশগুপ্ত ও ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 
মতো পণ্ডিতজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, শিশুসাধী-কর্তৃপক্ষ শারদোৎসবের প্রাক্কালে 
পৃজাবার্ষিকী প্রকাশ করতেন। প্রথম বর্ষের (১৯২৬) বার্ষিকীটি সম্পাদনা করেছিলেন এঁতিহাসিক 
রমেশচন্দ্র মজুমদার। নিশিকান্ত সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত খোকাখুকি ও সেকালে প্রভূত 
জনপ্রিয় হয়েছিল। যাদুঘর অবশ্য খুব বেশি দিন চলে নি। পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন 
সেকালের খ্যাতনামা লেখক প্রেমান্কুর আতর্থী ও কবি গিরিজাকুমার বসু। সম্পাদনাকর্মে দুই 
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যুক্ত থাকার ফলে যাদুঘর সমকালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 
যাদুঘর যে বছর আত্মপ্রকাশ করে, সে বছরই (১৯২৭) প্রকাশিত হয় রামধনু | NIFA 
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য । বিচার-বিভাগের উচ্চপদাধিকারী হয়েও সাহিত্যে 
ছিল তার প্রবল অনুরাগ, গবেষকের মনস্কতা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত 
থেকেও মাটির সঙ্গে, লোকজীবনের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখেছিলেন তিনি। সংগ্রহ ও সংকলন 
করেছিলেন গোপীচন্দ্রের গান। পিতার এই বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যস্ৰীতি তার সন্তানদের মধ্যেও 
সঞ্চারিত হয়েছিল। বিশ্বেশ্বরের পুত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯০৩-১৯৩৯) ছিলেন কৃতী অধ্যাপক। 


শতবর্ষে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য /১২৯ 


আরেক পুত্র ক্ষিতীন্দ্নারায়ণও অধ্যাপনাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। দু'জনেই জীবনভর শিশুসাহিত্য 
রচনা করেছেন। ছিলেন শিশুসাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ। 

রামধনু প্রথমে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, তৃতীয় বর্ষে নিজে সম্পাদনার 
দায়িত্ব থেকে সরে গিয়ে এই দায়িত্ব তিনি সুযোগ্য পুত্র মনোরঞ্জনকে দেন। তিনি পরম দক্ষতায় 
রামধনু সম্পাদনা করেছেন। শুধু সুদক্ষ সম্পাদক ছিলেন না, ছোটোদের লেখক হিসাবেও তার 
সুগভীর অবদান রয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, শিশুসাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য দীৰ্ঘায়ু 
হন নি। বড়ো অসময়ে, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রয়াত হন তিনি। 

অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন মনোবঞ্জন ভট্টাচার্য। হিন্দু স্কুলের ছাত্রাবস্থায় যে কৃতিত্বের 
সূচনা, তা অক্ষুণ্ন ছিল প্রেসিডেন্সি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে। কৃতী ছাত্র, সফল 
অধ্যাপক মনোবঞ্জন ভট্টাচার্য সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চেনা পথে 
হাঁটেন নি কখনো, নিজস্বতায় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল তার প্রতিটি গল্প-উপন্যাস। পুনরাবৃত্তি নেই, 
যথেষ্ট বৈচিত্্যময়। WH জীবন, ফলে তার গ্রন্থ-সংখ্যা খুব বেশি নয়। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ চায়ের ধোঁয়া (১৯৩০)। ওই বছরই প্রকাশিত হয় পদ্লরাগ | প্রথমটি গল্প- 
সংকলন, দ্বিতীয়টি উপন্যাস। ওই বছর তার একটি গল্প-সংকলনও প্রকাশিত হয়, অনুজ 
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বইটির নাম গল্পস্বল্ল। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের রচনাসম্ভার নিয়ে 
আরও বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে__এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে, ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি, 
সোনার হরিণ, ছুটির গল্প, নতুন পুরাণ, মঙ্গলপুরাণ, সব সেরা গল্প ও হকাকাশির গল্প সমগ্র | 
মৃত্যুর পর একটি নাটকের বইও প্রকাশিত হয়েছে। নাটকটির নাম--দমাদম দামোদর 
(5583) সম্প্রতি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের যাবতীয় উল্লেখযোগ্য রচনা একত্রে ছোটোদের অমনিবাস 
(১৯৯৭) নামে প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদও করেছেন তিনি। মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য 
অনুদিত হেনরি উড়ের দি চ্যানিংস উপন্যাসটি গ্ৰন্থাকারে প্রকাশিত হয ১৯৩৬ সালে। গ্রন্থাকারে 
প্রকাশের পূর্বে রামধনু -র পাতায় (২ বর্ষের ৯ম সংখ্যা থেকে) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 

হুকাকাশির গোয়েন্দা গল্পে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রসিদ্ধি। গোয়েন্দা গল্পের গণ্ডিতেই 
তিনি শুধু সীমাবদ্ধ থাকেন নি, হাস্যরসের গল্প রচনার ক্ষেত্রেও সমানভাবেই সফল-হয়েছেন। 
গল্প-উপন্যাস-নাটকের পাশাপাশি সংখ্যায় কম হলেও কিছু কবিতাও লিখেছেন। অবশ্য সব 
কবিতা মৌলিক রচনা নয়, খানিক প্যারডিজাতীয়। দাদাঠাকুরের সুবিখ্যাত গানের আদলে মনোরঞ্জন 
ভট্টাচাৰ্য লেখেন, কলকাতা ভুলে ভরা, শোনা ছিল ভাইরে,/আমি দেখি ভূলে ভরা গোটা 
দুনিয়াই রে!’ এমনতর প্যারডিজাতীয় রচনাগুলিতে হাস্যরসই মুখ্য, কাব্যগুণ সামান্যও নেই। 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কিছু লিখেছেন একটু উদ্ধৃত করা যেতে পারে :'ভালোবাসি ফাগুনের সাজানো 
বাগান,/ফুলের সুবাস আর পাখিদের গান /ভালোবাসি, সন্ধ্যায় যদি বৈশাখে/দখিণের মিঠে হাওয়া 
গায় এসে লাগে /ভালোবাসি আষাঢ়ের টুপুর টুপুর,/বরষা রাণীর যেন পায়ের নুপুর ।/তারি মাঝে 
ফুটে ওঠে যদি রামধনু/ পুলকে দ্যুলোকে ওড়ে আমার এতনু ৷’ আমাদের চেনা পরিবেশ ও প্রকৃতি 
এই কবিতায় আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির রং-রূপ সহজেই স্পর্শ করে, আমরা আপ্লুত 
হই। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছোটোদের কথা ভেবেই যাবতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ছোটোদের 
প্রতি তার ছিল গভীর ভালোবাসা। সেই ভালোবাসারই আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে শেবাংশে। 


১৩০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় স্বতন্ত্র মাত্রা পেয়েছে। শেষ দুটি পংক্তি এইরকম, ‘এসবের চেয়ে আমি 
ভালোবাসি/ তোমাদের কচি মুখে স্বরগের হাসি” . 

ছোটোদের ভালোবেসে এমন স্পর্শনয় কবিতা যিনি লিখতে পারতেন, সেই মনোরঞ্জন 
ভট্টাচাৰ্য নিরলস কাব্যচর্চা করেন নি। স্বল্পায়ু জীবনে যা লিখেছেন, সবই প্রায় গদ্যসাহিত্য। পদ্যে 
নয়, গদ্যেই ছিল তাঁর আকর্ষণ, মনোযোগ ৷ ফলে দক্ষতা থাকা সত্বেও সেভাবে তার পদ্যচৰ্চা হয় 
নি। + 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের গল্প-উপন্যাস বৈচিত্র্যে ভরপুর গতানুগতিক চেনা পথের বাইরে - 
তার পদচারণা। এই মৌলিকতা, এই স্বাতস্ত্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে মহার্ঘ করে তুলেছে। যে 
গল্পগুলির জন্য তার জনপ্রিয়তা, সেগুলি মূলত হুকাকাশির গল্প। ওদেশের এডগার এলেন পো 
থেকে শুরু করে কোনান ডয়ল-আগাথা ক্রিস্টি বা এদেশের প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে 
বা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের যে রহস্য-জগৎ, সে জগতের অধিবাসী নন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তার 
হাতে গোয়েন্দা গল্পের রহস্য-রোমাঞ্চের জটিল জগৎ হাস্যরসে প্লাবিত হয়েছে। শুধু হাস্যরস 
নয়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হাতে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। বাংলা 
গোয়েন্দা সাহিত্যে জাপানি গোয়েন্দা চরিত্রের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে অভিনব। হুকাকাশি জাপানি 
হয়েও চমৎকার বাংলা বলে, তার বাঙালিয়ানা ছোটোদের তো বটেই, বড়োদেরও মুগ্ধ করে 
বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম কিশোরোপযোগী থ্রিলার ‘আশ্চৰ্য হত্যাকাণ্ড” ছাপা হয়েছিল সখা ও 
সাথী তে, ১৮৯৪ সালে, লিখেছিলেন হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ছোটোদের : 
কথা ভেবে গ্রিলারধর্মী রচনার যে সূত্রপাত, তা বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 
হাতে নতুনতর ব্যঞ্জনা পেয়েছে। শুধুই রুদ্ধশ্বাস সাসপেন্স নয়, হয়ে উঠেছে হাস্যরসে ভরপুর, 
পরম উপভোগ্য। তাই ছকাকাশির অনুকরণে শিবরাম চক্ৰবৰ্তী সৃষ্টি করেন কক্ষেকাশি। প্রেমেন্দ্ 
মিত্রের গোয়েন্দা গল্পও হাস্যরসে ভরপুর। 

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হুকাকাশির আবির্ভাব ঘটে পদ্জরাগ উপন্যাসে। তার আরও দু'টি 
উপন্যাসে--ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ও সোনার হরিণ-এ। স্বমহিমায় উপস্থিত রয়েছে হুকাকাশি। 
স্বল্পায়ু জীবনে খুব বেশি গল্প লেখা হয়ে ওঠে নি, তার গল্পেও রয়েছে হুকাকাশির উপস্থিতি। 

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ যেমন রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনই 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হুকাকাশিকে কখনো মনগড়া-অবাস্তব মনে হয় না। চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্যতার 
জোরেই আমাদের আকৃষ্ট করে রোমহর্ষক অভিযান বা বন্দুক-পিস্তল ছাড়াই অত্যন্ত অনায়াস 
ভঙ্গিতে আসামীকে বরাবর ধরেছে ব্যোমকেশ। হুকাকাশিরও আচারে-আচরণে, অপরাধীকে 
চিহ্নিতকরণে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই। গোয়েন্দা গল্পে প্রায়শই এই বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব 
ঘটে। গল্পের গোয়েন্দা কখনো বাস্তবের মানুষ হয়ে ওঠে না। 

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের আবির্ভাব ঘটে ১৯৩২-এ, পথের FCA | 
ছকাকাশির আবিৰ্ভাব অবশ্য বছর দু'য়েক আগে, ১৯৩০-এ, HIATT উপন্যাসে । শরদিন্দু গোয়েন্দা- 
কাহিনির শৈল্পিক রূপ দিয়েছিলেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে 
বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে বিশ্বাসযোগ্যতা এনেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য! মিথ্যের মোড়ক দূরে 
সরিয়ে গোয়েন্দা-চরিত্রটিকে রক্ত-মাংসের মানুষ করে তোলা সহজ কাজ AT | এই কাজটি অতি 
সহজে, সাবলীলভঙ্গিতে করেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । ব্যোমকেশের সঙ্গে হুকাকাশি অবশ্যই 
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তুলনীয় নয়, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য যে পথিকৃৎ, নির্দ্বিধায় তা বলা 
যায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং ছিলেন হুকাকাশি-র অনুরাগী। ছোটোদের অমনিবাস গ্রন্থের 
ভূমিকায় সুখময় মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, “ডিটেকটিভ হুকাকাশির উচ্ছুসিত প্রশংসা করতেন, 
তিনি। শুধু মৌখিক প্রশংসা নয়, হকাকাশির কাহিনি সমগ্রের ভূমিকা লিখে দিতেও “সানন্দে 
সম্মত’ হয়েছিলেন। পরিকল্পিত হুকাকাশি সমগ্র অবশ্য সেই সময় প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশিত 
হয়েছিল অনেক পরে। 

রহস্য উদঘাটনের সূত্ৰ হিসাবে অতি তুচ্ছ বিষয়কে বরাবর প্রাধান্য দিয়েছেন মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য। সামান্য একটি সূত্র রহস্যের যাবতীয় জট-জটিলতা খুলে দিয়েছে। হুকাকাশির বুদ্ধিদীপ্ত 
আচরণ ও IPR বুদ্ধির মারপ্যাচের কাছে অপরাধীর সব ছল-চাতুরি শেষ পর্যন্ত পরাভূত হয়েছে। 
আড়ম্বর-কৃত্রিমতা নয়, সাবলীলতাই হুকাকাশির গল্প-উপন্যাসের বড়ো গুণ। গোয়েন্দা কাহিনিতে 
রহস্য জিয়নোর মধ্যেই লেখকের মুন্সিয়ানা ধরা পড়ে। এই কাজটি দক্ষ হাতে সম্পাদন করেছেন 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। পদ্বরাগ উপন্যাসটির কথাই প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে | রহস্যময়তায় উজ্জ্বল, 
আসল অপরাধীকে আড়াল করে পাঠকের আগ্রহ-কৌতৃহল জাগিয়ে রেখেছেন আগাগোড়া | 
শেষে জানা যায়, রাজবাহাদুরের ভাইপো দিবেন পদ্মরাগমণি চুরি করেছে। মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য 
এমনভাবে কাহিনি সাজিয়েছেন যে, বাড়ির ঠাকুরকেই চোর বলে ভ্রম হয়। গল্পের শেষে পৌছে 
পাঠক-ধারণা যে ভ্রান্ত, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের গল্প-উপন্যাস চেনা পরিবেশের মধ্যে সব সময় ঘুরপাক খায় নি, 
ঘটেছে ভৌগোলিক বিস্তার এ বাংলায় ও বাংলায়, কখনো বা বহির্বঙ্গ হয়ে উঠেছে তার কাহিনির 
পটভূমি। বহি্বঙ্গ পৰ্যন্ত বিস্তার লাভ করলেও বহির্ভারত কখনো নয়। মনোরপ্রনোত্তর যুগে 
কিশোরোপযোগী গোয়েন্দা সাহিত্যের সফল রূপকার সত্যজিৎ রায়ের গল্পেও ভৌগোলিক বিস্তার 
লক্ষ করা যায়! বহির্বঙ্গে তো বটেই, এমনকী বহির্ভারতেও। অবশ্য সত্যজিৎ রায়ের মতো ডিটেলের 
কারু কাজ নেই মনোরঞ্জন কাহিনিতে। 

গোয়েন্দার একজন সহকারী রাখার রেওয়াজ আছে। TAA ভট্টাচার্য ও রেখেছেন। 
জাপানি হুকাকাশির বাঙুলি সহকারী, নাম রণজিৎ। বুদ্ধিদীপ্ত ছকাকাশির পাশে সেও বেশ মানানসই। 
সব থেকে বড়ো কথা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের গোয়েন্দা-কাহিনিতে খুন-জখম রক্তপাত নেই। 
ছোটোদের সাহিত্যে এসব এখন যথেচ্ছ। ক্ষতিকর কতখানি, তা আর কে ভাবে! মনোরঞ্জন 
তার রচনায়। রক্তপাতের বীভৎসতা নয়, SEH বুদ্ধির Hew কিশোর-পাঠক নিজেকেও শাণিত 
করে নেয়। 

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা তিনটি উপন্যাসের মধ্যে পরাগ ats অন্য দু'টি, ঘোষ 
চৌধুরীর ঘড়ি ও সোনার হরিণ, পদ্রাগ তুল্য নয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় 

জমিদার ভূপেশনাথ ঘোষ চৌধুরী পরম মমতায় আগলে রেখেছিল তার প্রয়াত পিতার 
ঘড়িটি। ঘড়িটিকে ঘিরে তার যথেষ্ট আবেগ রয়েছে। কারণ, তা নিতান্তই এক ঘড়ি মাত্র নয়, 
পিতার শেষ স্মৃতি। সেই ঘড়ি চুরি যাওয়ায় নলকোপা থেকে কলকাতার ডাফ স্ট্রিটে ছকাকাশির 
বাড়িতে এসে হাজির হয় জমিদার ভূপেশনাথ। হুকাকাশিকে আকুল-কণ্ঠে জানায়, “বাবার মৃত্যুর 
কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন ডাকে ছোট্ট একটা পার্শেল এল ৷ খুলে দেখা গেল-__সেটা পাঠিয়েছেন 
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বাবারই এক বন্ধু, শেষ সমুদ্রযাত্রায় তিনি তার সহযাত্ৰী ছিলেন। পাৰ্শেলের সঙ্গে একটা চিঠিও 
পাওয়া গেল। তাতে যা লেখা ছিল তার সার কথা এই যে, বাবার মৃত্যুর সময় তার শেষ চিহ্ন 
স্বরূপ আর কিছু রাখা সম্ভব হয় নি। শুধু তার ট্যাকঘড়িটা বাদে!" সামান্য ঘড়ি, কিনতে বড়োজোর 
পঁচিশ-ত্রিশ টাকা লেগেছিল, পুত্রের কাছে তা সঙ্গত কারণেই অতীব মূল্যবান। এই মূল্যবান ঘড়ি 
চুরি নিয়েই লেখা হয়েছে ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি উপন্যাসটি । ঘড়ি উদ্ধারের জন্য যে দিন ভূপেশনাথ 
ঘোষ চৌধুরী হুকাকাশির শরণাপন্ন হয়েছে, সেদিনই খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত 
বালি বৈজ্ঞানিক প্রফেসর গঙ্গাধর গুপ্তর বাহ্যজ্ঞান লোপের চাঞ্চল্যকর সংবাদ। আপাত দৃষ্টিতে 
ঘড়ি চুরির সঙ্গে বিজ্ঞানী গঙ্গাধর গুপ্তর বাহ্যজ্ঞান লোপ ও অসংলগ্ন আচরণের মধ্যে কোনও 
সম্পর্ক নেই। প্রথমে এইরকম মনে হলেও উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে পৌছে বোঝা যায়, ঘটনা 
দু'টি মোটেই সম্পর্ক রহিত নয়, বরং যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। “অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং সাধনার 
জোরে ছোট্ট এক কণিকা নতুন রেয়ার আর্থ মেটাল আবিষ্কার’ করেছিলেন বিজ্ঞানী গুপ্ত। এর 
আগেও তিনি আবিষ্কারের প্রাপ্য স্বীকৃতি লাভ করেন নি। তার আবিষ্কার অন্যের নামে স্বীকৃতি 
পেয়েছে। এবারও তাকে দুর্ভাগ্যের শিকার হতে VA | ল্যাবরেটরির তত্বাবধায়ক বিরূপাক্ষ আচাৰ্য 
আর্থ মেটাল সরিয়ে ফেলেছে। সেই মেটাল কণিকা আড়ালে গোপনে রাখার তাগিদেই চুরি হয় 
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি। এই উপন্যাসেও মূল অপরাধীকে প্রথম থেকে আড়াল করে রেখেছেন 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এমন একাধিক চরিত্র রয়েছে, প্রথমে যাদের অপরাধী মনে হয়, ভুল ভাঙে 
অনেক পরে, উপন্যাসের শেষ পর্যায়। অপরাধীকে পাঠক চিনে ফেললে গোয়েন্দা কাহিনির 
আকর্ষণ হারিয়ে যায়। অপরাধীকে পুরোপুরি আড়ালে রেখে রহস্য জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্যের প্রশ্নাতীত দক্ষতা ছিল। ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি উপন্যাসটিতে সেই দক্ষতা-পারদর্শিতাই 
ধরা পড়েছে। 

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি উপন্যাসটিতে ঘটনার ঘনঘটা কম নেই! হুকাকাশিকে ছদ্মবেশ 
ধারণ করে কখনো অভিনয় করতে হয়েছে, কখনো বা দিতে হয়েছে চরম খেসারত। বাড়িতে 
ঢুকে মোটা শক্ত ছড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রেখেও পালিয়েছে। শেষে তীক্ষ্ম বুদ্ধির কাছে পরাজিত 
হয়েছে অপরাধী। ধরা পড়েছে বিরূপাক্ষ আচার্য গোলাগুলি রিভলবার না হয় কখনো ব্যবহার 
করে নি ছকাকাশি ও তার সহকারী, তা বলে ছুরিচাকুও নয়? দড়ি দিয়ে বাঁধা হুকাকাশি ও বেয়ারা 
অমৃতর বন্ধন-মুক্তির কাজে সামান্য ছুরিরও প্রয়োজন হয় নি। ঘরের তাকে ছিল সুপারি কাটার 
জাতি, সেই GAS দিয়েই সহকারী রণজিৎ বন্ধন-মুস্ত করেছে। 

রক্তপাত নেই, গোলাগুলি অস্ত্রের ব্যবহার নেই-_গোয়েন্দা-রহস্য কাহিনির চেনা জগতের 
বাইরে যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অবস্থান, তা এই ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি উপন্যাসটিতে আবারও 
প্রমাণিত হয়। সোনার হরিণ উপন্যাসটিও একই ঘরানার লেখা। বোঝা যায়, অল্প বয়সেই 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য গোয়েন্দা গল্পের এক নিজস্ব স্টাইল আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। সোনার 
হরিণ উপন্যাসটিও নিজস্বতায়, মৌলিকতায় উজ্জ্বল। 

" সোনার হরিণ উপন্যাসের শুরুতে রণজিৎ বলেছে, “ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ির কিনারা 
করবার পর থেকে তার হেকাকাশি) কাছে যে সব কেস আসছে সেগুলো নাকি একেবারেই 
ছেলেখেলার ব্যাপার। দু'এক দিন মাথা ঘামালেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। দস্তর 
মতো ঘোরালো কোনও ব্যাপার না পেলে ওঁর মগজের যে আসল খোরাক জোটে না---সে 
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কথা ভাই আমিও বুঝি । সোনার হরিণ উপন্যাসটিতে রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হয়েছে। বলা যায়, 
TET মতো ঘোরালো’ হয়ে উঠেছে। কলকাতা থেকে কাশীর দশাম্বমেধ ঘাট--কাহিনি যত 
বিস্তৃত হয়েছে, রহস্য-জট ততই জটিল হয়ে উঠেছে। রহস্য কাহিনির ধর্মই তো প্রথমে জট 
পাকিয়ে পরে জট খোলা! এই জট-খোলা, অপরাধী সনাক্তকরণ বা মুল্যবান জিনিসের পুনরুদ্ধারের 
ঘটনাপ্রবাহে কল্পনার রং ক্ষতিই করে, বাস্তবতা জরুরি। সোনার হরিণ উপন্যাসটিও বাস্তবতার 
স্পর্শে উজ্জ্বল। অবশ্য দু'একটি ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি। চলন্ত ট্রেন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েও 
সলিলের ভাগ্নের বেঁচে যাওয়ার মধ্যে বাস্তবতা নেই। হুকাকাশির সহযোগী রণজিৎকে ভালুক 
সাজিয়ে বন্দি করে রাখার ঘটনাটি যতই অভিনব হোক না কেন, ঘটনাটির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে 
পাঠক-মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। গোয়েন্দা কাহিনি উত্তেজনা-রহস্যে টানটান না-হলে পাঠক 
আকৃষ্ট হয় না। গোয়েন্দা সাহিত্যের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে সোনার হরিণ উপন্যাসটিতেও 
রহস্যকে ধরে রেখেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। উপন্যাসটির শেষের দিকে যে চমক, সেই চমককে 
ঘিরে যে মুগ্ধতা, পড়া ফুরোলেও তার রেশ রয়ে যায়। 

হুকাকাশিকে নিয়ে তিনটি উপন্যাস ছাড়াও পাঁচটি গল্প লিখেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 
'শীস্তিধামে অশান্তি”, হীরক রহস্য” “তেরো নম্বর বাড়ির রহস্য’, “সংসক্তপুরের রহস্য” ও 
চণ্ডেশ্বরপুরের রহস্য এই গল্পগুলিতে রয়েছে ছকাকাশির উজ্জ্বল উপস্থিতি। রহস্যরোমাঞ্চের 
ঠাসবুনোটে, হুকাকাশির বুদ্ধি-ওজ্জ্বল্যে প্রতিটি গল্পই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। চণ্ডেশ্বরপুরের 
রহস্য ও হীরক রহস্য গল্প দুটি তো অনবদ্য। মাসিমার সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে না-পারায় 
রণজিৎ চণ্ডেশ্বৱপুরে বেড়াতে গিয়েছিল। কলকাতা থেকে ঢের দূরে, ওই গণুগ্রামে রণজিতের 
সঙ্গে অবশ্য হুকাকাশি আসে নি। হাতের কাজ মিটিয়ে এসেছিল ক'দিন পরে। গ্রামীণজীবন, 
এদেশের পল্লিগ্রামের সঙ্গে জাপানি হুকাকাশির পরিচয় ছিল না। পরিচয় লাভের আশায়, তার 
পড়েছে রহস্য সমাধানে । ভূত-প্রেতাত্মার অলীক গল্প ফেঁদে দেয়ালে লুকোনো মরকতমণি করায়ত্ত 
করার অপচেষ্টা হুকাকাশির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামান্য একটি সূত্ৰ, প্ৰথর-তীক্ষু বুদ্ধি 
হুকাকাশিকে পৌছে দিয়েছে রহস্যের গভীরে হুকাকাশি রণজিৎকে বলেছে, “লোকটার সমস্ত 
চালাকি কি করে ধীরে ধীরে আমার চোখে খোলসা হয়ে গেল শুনুন, বলছি। ঘরে ঢুকেই আমার 
নজরে এল, পুভিং-এরই মতো কি একটা জিনিস মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। কিন্তু ভারি আশ্চর্য 
সেটা, কেন না তার একটা দিক সাধারণ পুডিং-এরই মতো, কিন্ত অপর দিকটা ঠিক নীলরতনবাবুর 
লাঠির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে রঙ করা হলদের উপর ঘন ঘন লালের ছিট আশ্চর্য হয়ে তাড়াতাড়ি 
লাঠিটার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি সেখানে খানিকটা জায়গা ভেঙে গেছে, আর ভেতর থেকে 
একটা শাবলের ধারালো দিক দিব্যি উকি মারছে” 

উপন্যাসে সামান্য কোনও সূত্ৰ ধরে যেভাবে রহস্যের গভীরে পৌছে যান মনোরঞ্জন, 
গল্পের সীমিত পরিসরেও সেভাবেই অনায়াস দক্ষতায় পৌঁছেছেন রহস্যের গভীরে | শাণিত বুদ্ধি 
ও নিৰ্ভুল যুক্তির প্রয়োগ তো আছেই, হুকাকাশির তীক্ষ পর্যবেক্ষণৃশক্তিও আমাদের বিস্মিত করে। 
আরেকটি গল্প, হীরক রহস্য” সম্পর্কেও এই একই কথা বলতে হয়। গল্পটির ঠাসবুনোট, টানটান 
রহস্য সহজেই মুগ্ধ করে। সেন এণ্ড সরকার লিমিটেডের সিনিয়ার পার্টনার মিস্টার সেন হীরক 
রহস্য সমাধানে ছকাকাশির শরণাপন্ন হয়েছে। হালফ্যাশান অনুযায়ী হীরে কেটে তা পালিশ করাই 
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তাদের কাজ । বিঘাউনির রাজার কাছ থেকে আসা মহামূল্যবান হীরকখণ্ড কেটে পালিশ করার 
আগেই উধাও হয়ে যায়। আগের দিন কারখানা বন্ধ করার সময় সেই হীরকখণ্ড যথাস্থানেই ছিল। 
পরের দিন সকালে সকলেই হতবাক, সবই আছে ঠিকঠাক, নেই শুধু মহামূল্যবান হীরকখণ্ড। 
নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বজ্র-আঁটুনিতে কীভাবে হীরে চুরি গেল, তা আপাতবুদ্ধিতে ব্যাখ্যা মেলে না। 
কিন্তু তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির গুণে হুকাকাশি হীরক উধাও রহস্যেরও সমাধান করে ফেলেছে। 
এমনই পর্যবেক্ষণশক্তি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। “ছুরির মত 
শানিত ঝকঝকে" বুদ্ধি ও অমোঘ পর্যবেক্ষণশক্তির গুণেই শরদিন্দুর সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বাংলা 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা চরিত্র হয়ে উঠেছে। হুকাকাশির সঙ্গে ব্যোমকেশের ক্ষীণ সাদৃশ্য রয়েছে। 
শুধু ছোটোদের মহলে নয়, তার বুদ্ধিদীপ্ত আচরণ বড়োদেরও মুগ্ধ করে। একদা জনপ্রিয় এই 
গোয়েন্দা চরিত্রটি এখন খানিক আড়ালেই রয়েছে। সেভাবে আর পঠিত হয় না। 

গোয়েন্দা কাহিনির পাশাপাশি হাস্যরসে ভরপুর গল্পও লিখেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । 
মনোরপ্রনের বড়ো গুণ সরস আবহ নির্মাণে। তার গল্পে কৃত্রিম গাম্ভীৰ্যের স্থান নেই, পুরোনো 
পুরাণের আধুনিকীকরণ ঘটেছে! বলা যায়, আজকের প্রেক্ষাপটে পুরাণ-চরিত্রগুলিকে ভারি মজাদার 
ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন। এই পর্যায়ের প্রতিটি গল্পই হাস্যরসে আমাদের আপ্লুত FA হাস্যরস 
ধারায় ধুয়েমুছে যায় ক্লাসিকের যাবতীয় NEK প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের 
চরিত্রগুলি মিলিয়ে-মিশিয়ে এমন মানবীয় রূপদান, বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস ছোটোদের 
সাহিত্যে খুব সুলভ নয়। মঙ্গল-পুরাণ থেকে এক টুকরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কোনো 
মালিন্য নেই, নির্মল-বিশুদ্ধ হাস্যরস। “মঙ্গল পুরাণ'-এর লঙ্কা-কাণ্ড অধ্যায় শুরু হয়েছে এইভাবে, 
“লঙ্কাপুরীতে মহা হই চই পড়িয়া গেছে। ভোর হইতে বেহারি রাক্ষসেরা* শহরময় খবরের 
কাগজ ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে--‘এই ভীষোণ কাণ্ডো হোয়ে গেলো বাবু, নন্দনবাগান যে 
ভীষোণ কাণ্ডে হোলো- কাচালঙ্কা পত্রিকা-_আজকের কাচালঙ্কা পত্রিকা!” পত্রিকাখানা লঙ্কা 
নগরের কাচা, অর্থাৎ অল্প বয়সের রাক্ষসেরা বাহির করে, কাজেই তার নাম “কাচালক্কা পত্ৰিকা’। 
ব্যাপারটা অসাধারণই বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু কাল রাত্রেই রেডিওতে সে খবর লঙ্কায় আসিয়া 
পৌছিয়া গেছে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় স্বৰ্গ, মৰ্ত এবং পাতাল-_এই তিন মহাদেশের 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে টেনিস কম্পিটিশন হয়, এতদিন ধরিয়া তার সেরা খেলোয়াড় বা চ্যাম্পিয়ান 
হইয়া আসিতেছিলেন ইন্দ্র। এবার সে জাক তার ভাঙিয়াছে__লঙ্কার কুমার মেঘনাদ ফাইনালে 
তাকে পর পর তিনটি ‘লাভ’ সেট দিয়া ওয়ার্লড-্যাম্পিয়ানশিপ কাড়িয়া লইয়াছে।” 

মজার রসে মজানো কত না ঘটনা! রাবণ চায়ের সঙ্গে তিমি-কাটলেট ও ঘোড়ার ডিমের 
মামলেট খায়__এমনতর বিচিত্র সংবাদ জেনে না-হেসে কে আর থাকতে পারে! চরিত্রগুলি যেন 
আধুনিক সময়ের প্রতিনিধি। কুটিলতা-জটিলতা-সংকীর্ণতায় তাদের বড়ো চেনা মনে হয়। তাই 
তো সুভদ্রার গলায় স্যমন্তক মণি দেখে দুর্যোধনের স্ত্রীর মুখে ভীম নাগের সন্দেশও তেতো 
লাগে। আপাতভাবে এসব দারুণ মজাদার। একটু ভেতরে প্রবেশ করলেই আমাদের মানসিকতার 
দীনতা সংকীৰ্ণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশাপাশি রয়েছে আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির সংবাদও। 
দুঃশাসন রকেটে চেপে মঙ্গলগ্রহে যাত্রা করেছে। 

‘কেবল মিচকেমি করে’ দিন কাটানো দাশু আমাদের অতি চেনা চরিত্র। শুধু সুকুমার রায় 
নন, স্কুলের গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার এমন অনেকেই লিখেছেন! 


শতবর্ষে মনোরঞ্জন ভট্টাচাৰ্য /১৩৫ 


মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য স্কুলের গল্পেও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল চায়ের ধোঁয়া বইটিতে রয়েছে ভারি উপভোগ্য 
কয়েকটি স্কুলের গল্প | হাস্যরসে ভরপুর গল্পগুলি। অবশ্য হাস্যরস বিতরণের মধ্যেই ফুরিয়ে যায় 
নি। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো সময় ও সমাজের কথা এসেছে। ছোটোদের মন থেকে 
সংস্কারের অন্ধকারও মুছে দিতে চেয়েছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ছোটোদের মনে গল্পচ্ছলে নৈতিক 
শিক্ষা দিতে ও শুভবোধ জাগাতে সেকালের শিশুসাহিত্যিকরা সকলেই কম-বেশি তৎপর ছিলেন। 
শনিবারের বারবেলা গল্পে দেখি গণশার মামা নামজাদা জ্যোতিষী রামগতি জ্যোতিযার্ণব। জ্যোতিষের 
তত্ব দিয়েই গণশাকে প্রবলভাবে নাকাল করেছে তার সহপাঠী বন্ধুরা! এই গল্পে মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতার দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। 

সুকুমার রায়ের মতো মনোরপ্জনও অকালে প্রয়াত হয়েছিলেন। সুকুমার-প্রতিভা যেমন 
সন্দেশকে ঘিরে বিকশিত হয়েছিল, মনোরঞ্রন-প্রতিভা তেমনই রামধনুকে কেন্দ্র করে বিকশিত 
হয়। 

এগারো বছর একটানা রামধনু সম্পাদনা করেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। রামধনুর 
পাতায় শিবরাম চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে MAFA মতো স্মরণীয় উপন্যাস ছাপা হয়েছে! CATT 
মিত্রের প্রথম ছোটোদের লেখা পিঁপড়ে পুরাণ ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় রামধনুতেই। 
ক্ষিতীন্দরনারায়ণ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, “সেই প্রথম প্রেমেন্দ্রবাবুর শিশুসাহিত্যে আবিৰ্ভাব-_রামধনুরই 
পাতায়। প্রথম গল্প ;₹ গল্প না বলে ছোটো গল্প বলা উচিত--সেকালের কথা। পরবর্তীকালে 
এটিই পিঁপড়ে পুরাণ নাম দিয়ে গ্রস্থাকারে বেরিয়েছিল” প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখাটি প্রকাশিত হয় 
১৯৩০-এর গোড়ায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সম্পাদনাকালে। কুমুদরঞ্রন মল্লিক, কালিদাস রায়, 
সুনির্মল বসু, বুদ্ধদেব বসু, যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত, অখিল নিয়োগী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, কার্ভিকচন্ত্র 
দাশগুপ্ত, নরেন্দ্রদেব, খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র, জরাসন্ধ, রবীন্দ্রলাল রায়, উপেন্দ্ৰচন্দ্ৰ মল্লিক__সমসাময়িক 
অধিকাংশ লেখকই রামধনুর পাতায় লিখেছেন। তা সত্বেও পত্রিকার প্রয়োজনে মনোরঞ্জনকে 
দু'হাতে লিখতে হয়েছে। তার GAPS বহু রচনা রামধনু-র ধুলো-মলিন পৃষ্ঠায় আজও লুকিয়ে 
রয়েছে। 

রামধনুর প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয়-নিবন্ধে লেখা হয়, “আকাশের রামধনু দেখায় সূর্যের 
কিরণ। আমাদের রামধনূ দেখাইবে জ্ঞানের কিরণ।...আমরা রামধনুর নানা বর্ণের জ্ঞানের নানা 
শাখা-প্রশাখা লইয়া প্রতিমাসে হাজির হইতে ইচ্ছা করি । রামধনুকে ঘিরে পিতা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাৰ্য 
যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, নানা প্রতিবন্ধকতা-প্রতিকূলতা সত্তেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করেছিলেন 
পুত্র মনোরঞ্জন। খগেন্দ্ৰনাথ মিত্র শতাব্দীর শিশুসাহিত্য গ্রন্থে ‘সন্দেশের পর রামধনুকেই 
‘সুসম্পাদিত শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা” হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। লেখক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 
সুগভীর অবদান রয়েছে, সম্পাদক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অবদানও কম নয়। শিশুসাহিত্যে নিবেদিত 
প্রাণ এই লেখক-সম্পাদককে বাঙালি সেভাবে মনে রাখে নি। শতবর্ষে নতুন করে তার কৃতিত্বের 
কথা স্মরণ করা হোক, হোক পুনৰ্মূল্যায়ন। একালের ছোটোরা আপাতভাবে যতই বদলে যাক, 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বইগুলি হাতে পেলে যে তারা আহ্লাদিত হবে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। 


প্রমথনাথ বোস---এক বিস্মৃত বিজ্ঞানী 


অমরকুমার মজুমদার 


আমরা সকলেই টাটা আয়রন ate স্টীল কারখানার কথা জানি, কিন্তু যার আবিষ্কারের ভিত্তিতে 
এবং আন্তরিক আগ্রহে ও উদ্যোগে কারখানাটি জামশেদপুরে স্থাপিত হয়, সেই সুমহান ভূবিজ্ঞানী, 
দার্শনিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ প্রমথনাথ বোসকে আমরা আজ প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। কলকাতার 
কমলা গার্লস স্কুলের কথা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা এই 
কমলাই যে প্রমথনাথের সহধর্মিণী ছিলেন, সেটা অনেকেই জানি না। চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য 
মধু বোস ছিলেন তার কনিষ্ঠ সন্তান। 

ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে প্রমথনাথ বোসের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। 
আকরিক লোহার খোঁজে মধ্যপ্রদেশের দুর্গ এবং ওড়িশার ময়ুরভগ্জ জেলার গরুমহিষানি অঞ্চলে 
"তার অসাধারণ ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ভিত গড়ে দেয়! 

এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যে ১৮২৩ সালে রাজা রামমোহনের দাবি, এবং উনবিংশ 
শতকের শেষপাদে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের সার্থক বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে 
প্রমথনাথের জীবনচর্যা এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন। একজন মানুষের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট কৃতিত্বের 
ব্যাপার। কিন্তু উনিশ শতকের এরতিহ্যময় পরিবেশে জন্ম নিয়ে প্রমথনাথ শুধু বিজ্ঞানচর্চাতেই 
থেমে থাকেন নি, তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর এক বিজ্ঞানী, এতিহাসিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, 
সমাজসেবী এবং দেশপ্রেমিক। পরাধীন ভারতের এই কৃতী সন্তানের সারাজীবনের কীর্তি সম্পর্কে 
বর্তমান প্রজন্মকে অবহিত করার তাগিদ থেকেই প্রমথনাথের জীবনী অবলম্বনে এই নিবন্ধের 
অবতারণা। 


যুগপরিবেশ ও প্রমথনাথ 
উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর 
রাজা রামমোহন রায় বড়লাট লৰ্ড আমহাস্্টকে চিঠি লিখে এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তনের দাবি 
জানালেন। ইতিমধ্যে ১৮২৩ সালে হিন্দু কলেজ ড. রসকে রসায়ন পড়াবার জন্যে নিযুক্ত করল। 
কয়েকমাসের মধ্যেই জন্ম নিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি পরে এশিয়াটিক সোসাইটির 
সভাপতি হন-_ত্তার মত বিদগ্ধ পণ্ডিত উনবিংশ শতকে কমই ছিলেন। পরবর্তীকালে ইনিই 
প্রমথনাথের সুপ্ত প্রতিভা আবিষ্কার করে তাকেই শতবর্ষের বিজ্ঞানসাধনার বিবরণী লেখার ভার 
দেন। 
১৮৫৫ সালে প্রমথনাথের জন্ম হল। ১৮৫৭ তে জগদীশচন্দ্র বসু এবং ১৮৬১ তে প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ 
রায় জন্ম নিলেন। এঁদের বিজ্ঞানসাধনা এদেশে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করে দেয়। 





প্ৰমথনাথ বোস 


প্রমথনাথ বোস-_এক বিস্মৃত বিজ্ঞানী /১৩৭ 


১৮৮০ সালে ইংলণ্ড থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ও খনিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা 
নিয়ে কলকাতায় ফিরে প্রমথনাথ জি. এস. আই. তে যোগ দিলেন। সভাপতি ড. রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের অনুরোধে কিছুদিন পরেই এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষ উপলক্ষে বিজ্ঞানচর্চার শতবর্ষের 
(১৭৮৪-১৮৮৪) এক অসামান্য ইতিহাস রচনা করলেন প্রমথনাথ-_যা থেকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শাখায় তার ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এইসময় জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্পচন্দ্র সবে তাদের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ শুরু করেছেন। 

তবে এদেশের শিল্পোন্নয়নে প্রমথনাথের মহত্তম অবদান হল জামশেদপুরে টাটা আয়রন 
TS স্টীল ওয়ার্কসের পত্তনের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করা। 


টাটা আয়রন খ্যাণ্ড স্টীল কারখানা স্থাপনের ইতিহাস : 


বোম্বাইয়ের বণিকসম্ৰাট জামশেদজী নাসেরওয়ানজী টাটা ইউরোপীয় আদর্শে ভারতবর্ষে একটি 
বড়োসড়ো মাপের ধাতব লোহা ও ইস্পাত তৈরির কারখানা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। 
বিদেশি বিশেষজ্ঞ সি. পি. পেরিন ও সি. এম. ওয়েল্‌ডের সাহায্যে ১৯০৩-৪ সালে তিনি মধ্যপ্রদেশে 
আকরিক লোহার খোঁজে নিবিড় অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন। মধ্যপ্রদেশের ধূলি ও রাজহারাতে 
১৮৮৭ সালে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করতে গিয়ে প্রমথনাথ বোস যে আকরিক লোহা আবিষ্কার 
করেন তারই ভিত্তিতে জামশেদজী মহানদীর ধারে ওড়িশার সম্বলপুরের কাছে পদমপুরে কারখানাটি 
বসাবার কথা ভাবছিলেন। 

জামশেদজী টাটার এই ভাবনার কথা জানতে পেরে প্রমথনাথ ১৯০৪ সালের ২০শে 
ফেব্রুয়ারি তাকে যে চিঠিটি লেখেন সেটি এখন ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে গিয়েছে। 
এই চিঠিটিতে প্রমথনাথ তার সদ্য-আবিষ্কৃত ময়ুরভঞ্জের গরুমহিষানি অঞ্চলের সমৃদ্ধ আকরিক 
লোহার বিপুল খনিজ সম্পদের বিবরণ জানালেন এবং মধ্যপ্ৰদেশ বা ওড়িশার বদলে সাকচি 
(বৰ্তমান জামশেদপুর) বা তার কাছাকাছি কোনো উপযুক্ত অবস্থানে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা 
স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করার অনুরোধ জানালেন। মধ্যপ্ৰদেশ বা ওড়িশার চেয়ে সাকচির 
অবস্থানগত সুযোগ সুবিধার প্রতি তিনি জামশেদজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ময়ূরভঞ্জ বা সাকচি 
অঞ্চলের সুবিধা হল এখান থেকে সমুদ্ৰ বা কলকাতা বন্দর অনেক কাছাকাছি। দ্বিতীয়ত ভারতের 
সৰ্বোত্তম কয়লাক্ষেত্র ঝরিয়া ও রানিগঞ্জ খুবই কাছে। সংলগ্ন ওড়িশা/বিহারে চুনাপাথরও স্বল্প 
দূরত্বে সহজলভ্য। তাছাড়া ময়ুরভঞ্জের আকর অতি সমৃদ্ধ এবং বিস্তীৰ্ণ এলাকায় আলগা আকরখণ্ড 
ছড়ানো আছে, যেটা খোঁড়াখুঁড়ি ছাড়াই সংগ্রহ করা যায়। এই চিঠি পেয়ে জামশেদজীর মনে যে 
আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। দুর্ভাগ্যবশত ১৯০৪ সালের ১৯ মে জামশেদজীর 
মৃত্যু হয়। কিন্ত তার আগেই তিনি প্রমথনাথের প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখার জন্যে ছেলেদের 
নির্দেশ দিয়ে যান। টাটার বিখ্যাত জীবনীকার এফ. আর. হ্যারিসের বিবরণে আমরা পরবর্তী 
ঘটনাবলির কথা জানতে পারি : 

একদিন সকালে মি: পি. এন. বোসের কাছ থেকে টাটা প্রতিষ্ঠান একটি চিঠি পেলেন। 

দুর্গ জেলায় আকরিক লোহার প্রতিবেদন মারফৎ তারা মি: পি. এন. বোসের নামের 

সঙ্গে আগেই পরিচিত ছিলেন। মি: বোস তখন জি. এস. আই. থেকে অবসর নিয়ে 

ময়ুরভঞ্জের রাজার ভূবিদ হিসেবে কাজ করছেন।...মহারাজের সম্মতিক্রমে তিনি টাটা 





১৩৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


সনস ON কোম্পানীকে জানাচ্ছেন যে ময়ুরভঞ্জে তিনি অতি সমৃদ্ধ আকরিক লোহার 
খনিজ ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন এবং আকরক্ষেত্র পরিদর্শন করার জন্যে তাদের আমন্ত্রণ 
জানাচ্ছেন। টাটার অংশীদারেরা মি: বোসের চিঠি পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন ৷ মধ্যপ্রদেশের 
ধূলি ও 'রাজহারায় তারা আকরিক লোহার যে সম্পদের সন্ধান পেয়েছেন তার সঙ্গে 
তুলনীয় আর কোনো আকরক্ষেত্র যে ভারতে থাকতে পারে এটা তাদের কল্পনার বাইরে। 
কিন্তু মি: বোসের চিঠি তাদের কৌতূহল উদ্রেক করল।...তারা আলোচনার পর স্থির 
করলেন যে অবিলম্বে ময়ূরভগ্রের ব্যাপারটা দেখা দরকার ।...মহারাজের একাধিক 
আমন্ত্রণের পর অবশেষে মি: দোরাবজী টাটা, মি: পেরিন, মি: ওয়েল্ড এবং মি: 
সাকলাতওয়ালা ময়ূরভপ্রে পৌছলেন।...মি: বোস তাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং 
পরে মহারাজ তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। রাজ্যের খনিজ সম্পদের বিবরণ দিতে 
ব্যস্ত মি: বোসকে মি: ওয়েল্ড প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলেন। (এরপর) মি: পেরিন এবং 
মি: ওয়েল্ড মি: বোসের সঙ্গে রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত আকরক্ষেত্রের 
সন্ধানে দিশাহীন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন ।...তিন হাজার ফিট উঁচু গরুমহিষানি পাহাড়ে 
তারা আকরিক লোহার বিপুল ভাণ্ডারের খোঁজ পেলেন, যার বিস্তার ধুলি-রাজহারার 
মতই হবে।...এ ছাড়া তারা শত শত একর জমিতে ছড়ানো আলগা টুকরো আকরেরও 
সন্ধান পেলেন। আকরের ভাশার যে অফুরান খুব বেশি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করেই 
তা বলে দেওয়া যায়। মি: পেরিন এবং মি: বোস ফিরে এসে সযত্নে এবং সাবধানে 
নবলন্ধ তথ্যের পর্যালোচনা করলেন... 
এটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল যে ময়ুরভঞ্জের সুযোগ সুবিধে অনেক বেশি। এটা 
সমুদ্র এবং কয়লাখনি দুয়েরই অনেক কাছে। সন্বলপুরে কারখানার পরিকল্পনা বাতিল 
হল, আর ধুলি-রাজহারা আকরক্ষেত্রকে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্যে রেখে দেওয়া 
হল।...টাটা কোম্পানি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইপ্ডিয়ার ডিরেক্টর স্যর টমাস হল্যাণ্ডের 
কাছে তার বিশেষজ্ঞ-মতামত জানতে চাইলে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জানালেন যে 
সম্পর্কে সেটাই তার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ... (অনুবাদ লেখকের) 
মহারাজার সঙ্গে যে-সব চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল, তার শর্তাদি নির্ধারণে প্রমথনাথই মুখ্য ভূমিকা 
নিয়েছিলেন। এইভাবে সুবর্ণরেখা ও খরকাই নদীর সঙ্গমের কাছে সাকচিতে (বর্তমান জামশেদপুর) 
ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রথম কারখানা-টাটা আয়রণ এ্যাগু স্টীল ওয়ার্কস স্থাপিত হল, 
যার প্রধান সঞ্চালক ছিলেন প্রমথনাথ বোস। 


জন্ম ও বাল্যজীবন : 

তারাপ্রসন্ন বোস এবং শশিমুখী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান (প্রথম পুত্র) প্রমথনাথ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের 
১২ মে পশ্চিমবঙ্গের গোবরডাঙ্গার নিকটবর্তী গৈপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আত্মজীবনীতে 
প্রমথনাথ লিখেছেন : ‘আমি গৈপুরে জন্মেছিলাম...১২ই মে ১৮৫৫ | আমার মার বয়েস..তখন 
আঠারোর কাছাকাছি, তার নটি সন্তানের তিনজন ছাড়া (একজন দুৰ্ঘটনাক্ৰমে জলে ডুবে মারা 
যায়) বাকি সকলেই জীবিত।....প্রমথনাথও আশির কাছাকাছি বয়েস পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং 


প্ৰমথনাথ বোস-_এক বিস্মৃত বিজ্ঞানী /১৩৯ 


বরাবর সুস্বাস্থ্য বজায় রেখেছিলেন।....আমাদের পাঁচটি পরম চিকিৎসক ছিল রোদ, বায়ু, জল, 
ব্যায়াম ও সুষম খাদ্য। ছোটবেলায় আমরা খালি গায়ে রোদের মধ্যে থাকতাম।...নিজের গ্রামের 
জীবন সম্পর্কে বলেছেন....গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনা নদীতে আমরা চান করতাম। 
যমুনা নদী ত্রিবেণীতে ভাগীরথী আর সরস্বতীর সঙ্গে মিশত, এখন তার প্রায় পুরোটাই মজে 
গেছে।’ 


স্কুলশিক্ষা : 

খাস্তুরা বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রমথনাথের স্কুলের শিক্ষা শুরু হয়। ন'বছর বয়েস পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের 
ছাত্র ছিলেন, তারপর কৃষ্ণনগরে চলে যান। প্রমথনাথের ঠাকুর্দা নবকৃষ্ণ বোস ছিলেন কৃষ্ণনগর 
কোর্টের এক মোক্তার। তার বেশ ভালোই পসার ছিল এবং এলাকার মানুষ তাকে শ্রদ্ধা ও 
প্রীতির চোখে দেখত। প্রমথনাথের বাবা তারাপ্রসন্ন বঙ্গীয় সরকারের জলপুলিশে চাকরি করতেন 
; রাজকাৰ্যের খাতিরে তাকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত, ফলে প্রমথনাথের ছোটোবেলায় 
তীর দেখাশোনা করতে পারতেন না। তাই প্রমথনাথকে তার বাবা নবকৃষ্ণের হেফাজতে কৃষ্ণণগরে 
রাখাই ভালো মনে করলেন। 

কৃষ্ণনগরে তখন প্রগতির হাওয়া বইছে। চল্লিশের দশকের শুরুতেই ব্রাহ্মাসমাজের বাণী 
ও তার প্রভাব কৃষ্ণনগরে পৌছেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেইসময়ে সেখানে গিয়েছিলেন, এবং 
কৃষ্ণনগরের মহারাজকে একটি ব্ৰাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্বুদ্ধ করেন। 

১৮৪৬ এর জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই উপলক্ষ্যে ডি. এল. 
রিচার্ডসন, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ পণ্ডিত ও অন্যান্য শিক্ষাবিদেরা কৃষ্ণনগরে এসে প্রগতির 
আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা ও ডিরোজিওর মন্তরশিষ্য রামতনু 
লাহিড়ী ছিলেন এক মহান চরিত্রের ও Up আদর্শের মানুষ । তিনি উৎসাহী তরুণ শিক্ষার্থীদের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলে আপন আদর্শে ও দৃষ্টান্তে তাদের চরিত্র গঠনে যত্নবান হন। 
কৃষ্ণনগর স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা তাদের শিক্ষকদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন সমাজ 
সংস্কার আন্দোলনে (বিধবা বিবাহ, বর্ণবৈষম্যলোপ ইত্যাদি) সক্ৰিয় অংশ নিতে থাকে। খ্রিস্টান 
ধর্মপ্রচারকরা কৃষ্ণনগরকে ধর্মপ্রচারের এক উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছিলেন, এবং চল্লিশের 
দশকের গোড়া থেকেই কাজ শুরু করে দেন।...আবার ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ব্ৰহ্মানন্দ 
মূলে কুঠারাঘাত করল। 

প্রমথনাথ যখন ১৮৬৪ সালে কৃষ্ণনগর পৌছলেন, তখন খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারের উদ্যোগ 
প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবুও সমাজ সংস্কারমূলক ধ্যানধারণার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল কিশোর 
ও তরুণদের ভাবনাচিন্তায়। প্রমথনাথ লিখেছেন : “অজ পাড়ার্গা থেকে এসে আমি দেখলাম 
আমার সতীর্থরা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাবধারার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শুরু করেছে। আমার 
ঠাকুরদা ঠিক করলেন আধুনিক কায়দাকানুনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলাই ভাল। ....বাইরে বেরোবার 
সময়ে আমি জামা, জুতো পরতে শুরু করে দিলাম ।...হা ডু ডু ছেড়ে ক্রিকেট খেলতে 
শিখলাম...এবং গৌড়া হিন্দু পরিবারে নিষিদ্ধ খাদ্যের প্রতিও আমার রুচি তৈরি হতে থাকল ।....এসব 
নিয়ে দাদুর কাছে কখনই বকুনি খেতে Rak’... 


১৪০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


মেধাবী ছাত্র হিসেবে প্ৰমথনাথ শিক্ষকদের স্নেহ ও প্ৰশংসা পেয়েছিলেন। ১৮৭০ সালেই 
তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে পারতেন, কিন্তু তখন মাত্র ১৫ বছর বয়েস হওয়াতে আর এক 
বছর তাকে অপেক্ষা করতে হল। এইসময়ে তিনি মনের খুশিতে অন্যান্য পড়াশুনো, সখের 
থিয়েটার ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটান। এমন কী তার গোপন শখ মেটাতে কবিতার একটা চটি 
বইও লিখে ফেলেন। মাত্র ছটি কবিতা নিয়ে অবকাশকুসুম নামে এই বইটি ইনাডিয়ান মিরর 
পত্রিকায় প্রশংসিত হয়। 

কিন্ত এইসব করতে গিয়ে তার পরীক্ষার প্রস্তুতি ব্যাহত হয়। সেটাকে কাটিয়ে উঠতে 
গিয়ে তিনি এত কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন যে পরীক্ষার আগে কঠিন অসুখে পড়ে যান। 
কোনোমতে সেরে উঠে শেষপর্যন্ত তিনি পালকি চড়ে পরীক্ষা দিতে যান। এত কাণ্ড সত্ত্বেও 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এর পরেই তার দাদু নবকৃষ্ণ বোসের মৃত্যু 
হয়। 


কলেজ শিক্ষা : 
১৮৭২ সালে প্রমথনাথ কৃষ্ণনগর কলেজের ফার্স্ট ইয়ার আর্টসে ভর্তি হন। কৃষ্ণনগর কলেজ 
প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গের সেরা কলেজগুলির অন্যতম ছিল। ১৮৭৩ সালে রসায়ন সেখানে 
পাঠ্যসূচির অন্তৰ্ভুক্ত হয় এবং প্রখ্যাত পণ্ডিত অদ্বিকাচরণ সেন রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে যোগ 
দেন। 

সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ার সময়েই প্রমথনাথের মনে ইংলণ্ডে গিয়ে পড়াশুনো করার সংকল্প 
গড়ে ওঠে। সেই উদ্দেশ্যে প্রমথনাথ ১৮৭৪ সালের গোড়ার দিকেই গিলক্রিস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় 
বসার সিদ্ধান্ত নেন। দুটি নতুন বিষয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ল্যাটিনে যথাক্রমে অধ্যাপক সেন এবং 
প্রিনিপ্যাল স্যামুয়েল লবের কাছে তিনি শিক্ষার সুযোগ পেয়ে গেলেন। বুড়ো বয়েস পৰ্যন্ত 
প্রমথনাথ এই দুজন শিক্ষককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। যাই হোক ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বরে 
প্রমথনাথ এফ. এ. পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং পঁচিশ টাকা বৃত্তি পান। 
থাকায় প্রমথনাথ কলকাতায় চলে আসেন, এবং এক ফাদারের কাছে ফরাসি শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে 
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন। ১৮৭৪ এর জানুয়ারিতে তিনি কলকাতায় 
গিলক্রিস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় বসেন এবং মে মাসে ফল প্রকাশ হলে দেখা গেল প্রমথনাথ প্রথম স্থান 
অধিকার করেছেন। গিলক্রিস্ট বৃত্তি পরীক্ষার পরের কথা প্রমথনাথ লিখেছেন : “পরের তিন মাস 
কৃষ্ণনগর ও অন্যত্র বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করি এবং অতিথিবৎসল ব্যারিস্টার 
মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে বেশ কিছুদিন কাটাই, ইংলণ্ডে যাবার প্রস্তুতি নিতে এর চেয়ে ভালো 
কোনো স্কুলে আমি যেতে পারতাম না। এইভাবে প্রস্তুত হয়ে আমি ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ইংলগ্ডে পাড়ি দিই!” 


উচ্চশিক্ষা ইংলণু যাত্রা : 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষালাভ এবং দেশের শিল্পোন্নয়ন__এই দুটি লক্ষ্য নিয়ে প্রমথনাথ ইংলণ্ডে 
যান এবং অক্টোবর ১৮৭৪ থেকে মে ১৮৮০ পর্যন্ত টানা প্রায় ছ'বছর সেখানে কাটান। 


প্রমথনাথ বোস--এক বিস্মৃত বিজ্ঞানী /১৪১ 


লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস শুরু করার আগে তাকে সেখানকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীৰ্ণ হতে হয়। তারপর বি.এস সি পাঠক্ৰমে তিনি রসায়ন, উদ্ভিদ্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, 
প্রাকৃতিক ভূগোল, উর্কবিজ্ঞান ও মানসিক দর্শন নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। মেধাবী প্রমথনাথ 
দ্ৰুত উন্নতি করতে থাকেন এবং ১৮৭৭ সালে প্রথম বি.এস সি এবং প্রথম এম:বি.পরীক্ষার 
“বিশুদ্ধ বিজ্ঞান” বিভাগে যথাক্রমে উত্ভিদবিদ্যায় প্রথম ও প্রীণিবিদ্যায় চতুর্থ স্থান লাভ করেন। 
পরের বছর বি.এসসি ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি উত্ভিদবিদ্যায় দ্বিতীয় আর ভূবিদ্যায় ও প্রাকৃতিক 
ভূগোলে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। 

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হবার পর (১৮৭৮) প্রমথনাথ রয়াল স্কুল অফ মাইন্স 
(পেরে রয়াল কলেজ অফ সায়েম্স)-এ উচ্চতর শিক্ষার জন্যে ভর্তি হন। অধ্যাপক জুলিয়ান হাকৃসলীর 
প্রাণিবিদ্যার ক্লাস করে মুগ্ধ প্রমথনাথ বলেন : 'নীরস বিষয়েও তার বাগ্সিতা আমাদের আবিষ্ট 
করে AAG! রয়াল স্কুল অফ মাইন্সের বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি জীববিদ্যা ও পুরাজীববিদ্যায় 
সর্বোচ্চ নম্বর পান। 

গিলক্রিস্টবৃত্তির পাঁচ বছরের সময়সীমা পার হয়ে গেলে (১৮৭৯) তিনি ভারত সচিবের 
কাছে চাকরির আবেদন করেন এবং খরচ চালাবার জন্যে সিভিল সার্ভিসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰে যোগ 
দেন-_-যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও লোকেন পালিত (স্যর তারকনাথ পালিতের ছেলে) কিছুদিন 
তার ছাত্র ছিলেন। 

ইতিমধ্যে প্রমথনাথ অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ভারতীয় বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। মার্চ ১৮৮০ 
তে Hoa জাদুঘর ও গ্রন্থাগারে “ভারতীয় বৰ্ণাশ্ৰম ব্যবস্থা ;উৎপত্তি ও ইতিহাস’ বিষয়ে তিনি যে 
বক্তৃতা দেন তা দীর্ঘকাল পরে ১৯০৬ সালে তীর Essays and Lectures বইতে ছাপানো হয়। 
১৮৭৭ সালে ভারতীয় আর্য সভ্যতার বিষয়ে তার একটি প্রবন্ধ প্রাচ্য সম্মেলনে” ইতালি সরকারের 
দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। পরবর্তী কালে লেখা A History of Hindu Civilization During 
British Rule নামে তার সুবিশাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রমথনাথ লিখেছেন যে উপরোক্ত 
প্রবন্ধটি রচনা করতে গিয়েই হিন্দু সভ্যতার ইতিহাস লেখার পরিকল্পনাটি প্রথম তার মাথায় 
আসে। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ এর মধ্যে তিনখণ্ডের এই বইটি তিনি সম্পূর্ণ করেন। লগ্নে 
থাকার সময়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তিনি যে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছিলেন সেগুলোই এইসব 
বই লিখতে তাকে সাহায্য করেছিল। 


"ইংলণ্ডে দেশাত্মবোধক কীর্তিকলাপ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ 'ইণ্ডিয়াতে নিয়োগ : 

এইসময়ে ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সম্পাদক হিসেবে তিনি দাদাভাই নওরোজি, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী, 
লালমোহন ঘোষ ও অন্যান্য স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং নানা 
দেশাত্মমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দিতেন এবং 
অবাধে ভারত সরকারের সমালোচনা করে THOS দিতেন। তাদের এইসব দেশাত্মবোধক কাজ 
আমাদের জাতীয় আন্দোলনের বিষয়ে সাধারণ ইংরেজদের অবহিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। 
প্রখ্যাত পণ্ডিত ও এতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গেও এইসময়ে তার ঘনিষ্ঠতা হয়। ইণ্ডিয়া 
অফিসের বড়ো কর্তারা প্রমথনাথের এইসব কার্যকলাপ মোটেই সুনজরে দেখতেন না। শেষে 
প্রমথনাথের আবেদন ও অধ্যাপকদের শংসাপত্রের ভিত্তিতে তারা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ 


১৪২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ,৪ সংখ্যা 


ইণ্ডিয়ার আধিকারিক পদে তাকে নিয়োগ করে তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইলেন। প্রমথনাথ 
লিখেছেন : 
এইভাবে ছ'মাস কেটে যেতে ভারত সচিব দেখলেন চাকরি না পেলে আমি ওখানেই 
থেকে যেতে বদ্ধপরিকর । আমি যেভাবে নিরঙ্কুশ হয়ে ভারত সরকারের সমালোচনা 
করতাম...সেটাই বোধহয় তাঁর কাছে সবচেয়ে অসহ্য হয়েছিল। আমার এইসব উৎপাত 
থেকে রেহাই পেতে...কিংবা ন্যায়বিচারের খাতিরে__আমার অধ্যাপকেরা সবাই দৃঢ়ভাবে 
আমার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন, শেষপৰ্যন্ত ১৮৮০ সালের এপ্রিলের শেষে তিনি 
আমাকে চাকরি দিতে মনস্থ করে ইণ্ডিয়া অফিসে ডেকে পাঠালেন।..আমাকে 
জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে চাকরি দেওয়া হল। (অনুবাদ লেখকের) 
এইভাবে ছ'বছর ইংলণ্ডে কাটাবার পর সরকারি উচ্চপদে সরাসরি নিযুক্ত হয়ে প্রমথনাথ সগৌরবে 
দেশে ফিরে এলেন। 


ইংলণ্ডে থাকতে থাকতেই ১৩ মে ১৮৮০ সালে প্রমথনাথ জি.এস.আই.তে যোগ দেন। ততদিনে 
তার উপলব্ধি হয়েছে যে একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই মাতৃভূমির শিল্লোন্নয়ন করা ASA | তাই 
দেশবাসীকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়া খুবই জরুরি। এই জাতীয়তাবাদী মনোভাব নিয়েই 
৩০ জুলাই ১৮৮০ সালে প্রমথনাথ দেশে ফিরলেন এবং সেইদিনই তৃতীয় স্তরের আধিকারিক 
হিসেবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট পদে জি.এস.আই.তে যোগ দিলেন। 

ভারতীয় ভূ-বৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ বা জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার (সংক্ষেপে জি. 
এস. আই) ভূতাত্ত্বিক হিসেবে তার প্রধান কাজ ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সেখানকার পাথর 
ও খনিজ পদার্থ পরীক্ষা করে তার বিবরণ লেখা ও ভূতাত্ত্বিক মানচিত্ৰ প্রস্তুত করা। সাধারণত 
শীতকালের ছ মাস বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ এবং মানচিত্রে সেগুলির অবস্থান 
নির্দিষ্ট করার কাজ চলত। বাকি ছ মাস গ্রীষ্ম ও বর্ষায় কলকাতার কার্যালয়ে বিবরণী লেখা ও 
মানচিত্র প্রস্তুতির কাজ চলত। সরেজমিনে লিপিবদ্ধ করা রোজনামচা এবং সংগৃহীত নমুনার 
অণুবীক্ষণ ও রাসায়নিক ইত্যাদি পরীক্ষার ভিত্তিতে পাথর ও খনিজের (বো জীবাশ্মের) অবস্থান, 
পরিমাণ ও গুণাগুণের বিবরণ লেখা হত এবং মানচিত্র প্ৰস্তুত করা হত। 

জি.এস.আই. তে তেইশ বছরের কার্যকালে তিনি নৰ্মদা উপত্যকা, বালাঘাট, রায়পুর, 
মান্দলা ও শিলং মালভূমিতে, এমনকী বার্মা এবং মালয়েও ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ সুসম্পন্ন করেন 
ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। 

ভূবিজ্ঞানের তাত্বিক বিষয়েও তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তিনিই প্রথম নৰ্মদা অঞ্চলে 
ট্যাকাইট পাথরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। নিম্ন নৰ্মদা উপত্যকা সম্পর্কে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে লেখা 
তীর ধ্রুপদী বিবরণী বা মেময়ারে তিনি ল্যামেটা ও বাগস্তরের অবস্থান নির্দেশ করেন এবং এদের 
সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের ভূত্তরের মধ্যে পরম্পরাগত সমীকরণ করেন। মণ্ডলেশ্বর (নৰ্মদা) 
অঞ্চলে তিনিই প্রথম সুস্পষ্ট অগ্যুৎপাত কেন্দ্রের সন্ধান AA | 

জি.এস.আই-তে তিনিই প্রথম পাথরের (সূক্ষ্ম পাতের) অনুবীক্ষণ পরীক্ষার প্রচলন করেন। 


প্রমথনাথ বোস-_এক বিস্মৃত বিজ্ঞানী /১৪৩ 


গুজরাট অঞ্চলে কিছু চুনাপাথর দেখে সেগুলো আগ্নেয়শিলাও হতে পারে এই সম্ভাবনাটা তার 
মাথাতেই নাকি প্রথম এসেছিল। প্রায় একশো বছর পরে ভূ-বিজ্ঞানে আগ্নেয় কারবনেট বা 
কারবনাটাইটের ধারণা প্রচলিত হয়। অতদিন আগে এই সম্ভাবনার কথাটা যে প্রমথনাথ ভাবতে 
পেরেছিলেন সেটা তার সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী বিজ্ঞানচেতনার পরিচায়ক। 

চার বছরের মধ্যেই তিনি দ্বিতীয় স্তরে (ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট) উন্নীত হন, এবং 
কর্মজীবনের শেষভাগে কয়েকবার সৰ্বোচ্চ পদাধিকারী (সুপারিন্টেণ্ডেন্ট) হিসেবে কাৰ্যনিৰ্বাহ করেন। 

জি.এস.আই.তে কর্মজীবনের শেষ দু'বছর (১৯০১-১৯০৩) সমীক্ষার কাজ ছাড়াও 
প্রেসিডেন্সী কলেজে ভূবিদ্যা পঠনপাঠনের পুরো দায়িত্ব ছিল প্রমথনাথের ওপর। তিনি ক্লাসে 
পড়াতেন আবার বিভাগ পরিচালনাও করতেন। ১৮৯২ সাল থেকেই জি.এস.আই.-এর তত্বাবধানে 
প্রেসিডেলী কলেজের ভূতত্ব বিভাগ পরিচালিত হত। 

ভূ-তাত্বিক কাজে এতটা সাফল্যের পরেও ভারতীয় বলেই তাকে বঞ্চিত করে যখন স্যর 
টমাস হল্যাগুকে জি.এস.আই.-এর সর্বোচ্চ পদে বসানো হল, (১৯০৩) তখন প্রতিবাদস্বরূপ 
মেয়াদ শেষ হবার সাত বছর আগেই অনেক লোকসান স্বীকার করেও প্রমথনাথ অকালে অবসর 
নিয়ে নিলেন। 
বিবাহ : 
জি.এস.আই.তৈ যোগ দেবার দু'বছরের মধ্যেই স্বনামধন্য পণ্ডিত ও এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের 
বড়ো মেয়ে ষোড়শী কমলার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। রমেশচন্দ্র দত্তের ছোটোভাই অবিনাশের 
সঙ্গে ইংলণ্ে প্রমথনাথের পরিচয় ক্রমশ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। দেশে ফিরে ১৮৮১ সালের প্রথমদিকে 
অবিনাশ প্রমথনাথকে তাদের ২০, Awa Reda বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করেন। এইভাবেই 
কমলার সঙ্গে প্রমথনাথের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা শেষ পর্যন্ত দুজনের বিয়েতে পরিণতি লাভ করে। 

২৪ জুলাই, ১৮৮২ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের পারিবারিক বাসভবন ২০, বিড স্ট্রিটেই 
মহাসমারোহে প্রমথনাথ ও কমলার বিয়ে হয়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত তার অন্যান্য 
সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের এই বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেন এবং উল্লেখযোগ্যভাবে সাহিত্যসভ্ৰাট বঙ্কিমচন্দ্ৰ 
47157174455 
উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন : - 

রম্শেচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার ছ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু 

দাড়াইয়াছিলেন ;রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুকে মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে 

আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া 

বলিলেন, “এ মালা ই'হারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসংগীত পড়িয়াছ?” তিনি বলিলেন, 

“At” | তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসংগীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন 

তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইলাম। 

-_জীবনস্মৃতি’, রবীন্দ্ৰ-বচনাবলী পে. ব. ১৯৬১), ১০ম খণ্ড, পৃ. ৯৮ 

ড. কালিদাস নাগ লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বরাবর প্রমথনাথ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক 
বজায় রেখেছিলেন। তার শেষ জীবনের লেখা তিনসঙ্গী বইয়ের ‘শেষকথা’ গল্পের নায়ক ভূবিজ্ঞানী 
নবীনমাধব চরিত্রটি সম্ভবত প্রমথনাথের আদলেই রচিত। 


১৪৪ / সাহিত্য-পরিষতৎ : : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


ময়ুরভঞ্জ ও অন্যান্য রাজ্যে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা : 

প্রমথনাথ ১৯০৩ সালের ১৫ নভেম্বর জি.এস.আই. থেকে অবসর নিলেন। NRSA রাজ্যের 
দক্ষ এবং বিচক্ষণ দেওয়ান মোহিনীমোহন ধর কালবিলম্ব না করে প্রগতিশীল মহারাজ রামচন্দ্র 
ভগ্জদেও-এর অনুমোদন নিয়ে প্রমথনাথকে রাজ্যের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার জন্যে নিযুক্ত করলেন। 
১৯০৩-৪ সালের শীতকালে সমীক্ষা করে প্রমথনাথ গরুমহিষানি পাহাড়ের ঢালে এবং পাদদেশে 
অসাধারণ সমৃদ্ধ লৌহ-আকর, এবং অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন খনিজের সন্ধান পেলেন। এইসব 
তথ্যের বিবরণসহ তিনি “মযুরভঙ্জ রাজ্যের ভূতত্ব ও খনিজ সম্পদের বিবরণ” নামে একটি প্রবন্ধ 
লিখে বিষয়টি ভূতান্বিকদের গোচরে আনেন। গরুমহ্ষানি আকরিক লোহার বিবরণ জানিয়ে 
জামশেদজী টাটাকে চিঠি লিখে তিনি কীভাবে সাকচিতে টাটার কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করেন 
তা আমরা আগেই দেখেছি। প্রমথনাথের এই নতুন আবিষ্কার ১৯০৪ থেকে ১৯০৫ সাল পৰ্যন্ত 
ভারত ও ইংলণ্ডের সংবাদ মাধ্যমেও সাড়া ফেলে দিয়েছিল। 

ময়ূরভগ্জ রাজ্যের ভূবিদ থাকতে থাকতেই আরও কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে ভূতাত্ত্বিক 
সমীক্ষার জন্যে প্রমথনাথের ডাক পড়ে | পাতিয়ালা এবং রাজপিপলাই রাজ্যের কিছু অংশে তিনি 
ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালান। 

১৯০৬ অক্টোবরে এবং ১৯০৮ এ তিনি কাথিয়াবাড়ে খনিজ অনুসন্ধান করেন। ১৯০৮ 
সালে তিনি কাশ্মীরেও গিয়েছিলেন। পরে ১৯১১ সালে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে সফর করেন এবং 
তখন সেখানকার রাজ্য ভূবিদ, ছেলে অশোককে জটিল POS সমীক্ষায় সাহায্য করেন। একবার 
তিনি জি.এস.আই.এর ডিরেক্টর স্যর লুই ফারমোরকে নিয়ে হাজারিবাগ জেলার নারাঙ্গোতে 
টিনের, মনোহরপুরে সোনার এবং অন্যত্র অভ্রের খোঁজে সমীক্ষা চালান। ১৯৩৮-এ প্রমথনাথের 
মূর্তির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষে তার ভাষণে ফারমোর এই সফরের উল্লেখ করেন। 

এত সব ভূবৈজ্ঞানিক কীর্তি ছাড়াও, সাহিত্যরচনা, শিক্ষার প্রসার-_বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান 

ও কারিগরিশিক্ষার প্রসারে তার অবদানের জন্যেই তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতার দাবি রাখতে 
পারেন! 
সাহিত্যকীর্তি : 
১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে তিন খণ্ডে প্রকাশিত A History of Hindu Civilization 
During British Rule নামে তার সুবিশাল গ্রন্থটির জন্যেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য | 
১৮৮২ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার পর থেকেই তিনি ইতিহাস নিয়ে যে 
গবেষণায় রত ছিলেন, এই মহৎ গ্রন্থটি তারই পরিণতি। অবশ্য এর আগে থেকেই এ বিষয়ে তীর 
ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৭৭ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়েসে লেখা “ভারতে আর্য সভ্যতা’ 
নামে প্রবন্ধটিতে, যার সুবাদে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের রোম অধিবেশনে তিনি পুরস্কৃত 
হন। 

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তার জীবনীগ্রন্থটি প্রকাশ (১৯৫৫) উপলক্ষে পাঠানো শুভেচ্ছা 
বাণীতে বলেছেন, “তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক, এবং আমাদের প্রাচীন সভ্যতার বিষয়ে 
এক উৎসাহী গবেষক, যা নিয়ে তিনি “ব্রিটিশ শাসনকালে হিন্দু সভ্যতা” নামে এক বই লিখেছেন 

তবে তিরিশ বছর বয়েসে এশিয়াটিক সোসাইটির শতবার্ষিকী উপলক্ষে তার লেখা “ভারতে 
এবং বিদেশে বিজ্ঞানচর্চার সমীক্ষা'র বিষয়ে ড. কালিদাস নাগ লিখেছেন, প্রমথনাথ বোস ১৮৮৪- 


প্রমথনাথ বোস-_এক বিস্মৃত বিজ্ঞানী /১৪৫ 


৮৫তেই যে কতবড় বহুমুখী প্ৰতিভাশালী বিজ্ঞানী ছিলেন তা জেনে আমি এবং আমার এশিয়াটিক 
সোসাইটির সহকর্মীরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম? 

প্রথম জীবনে প্রমথনাথ বাংলা পত্রপত্রিকায় কিছুকিছু লেখেন এবং কয়েকটি বাংলা 
পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তবে তার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রচনাই ছিল ইংরেজি ভাষায়। বাংলায় 
লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র বইটি হল প্ৰাকৃতিক ইতিহাস (১৮৯০) অর্থাৎ প্রাকৃতিক ভূগোল 
বিষয়ক পাঠ। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কর্মজীবনে তিনি নিম্ন নর্মদা উপত্যকার PoE 
নিয়ে একটি বিস্তৃত বিবরণ বা মেময়ার লেখেন (Memoir GSI Vol. XXI, 1884) এবং 
ডজনখানেক নিবন্ধ লেখেন যেগুলো জি.এস.আই. রেকর্ডে ছাপা হয়। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 
Essays and Lectures বইটি ১৯১৭ সালে পুনমুর্রণের সময় প্রথমজীবনের কিছু লেখা বাদ 
দিয়ে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্স্টিট্যুটের রেক্টর হিসেবে দেওয়া চারটি ভাষণ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। 

প্রমথনাথের সাহিত্যচর্চার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় রীচীতে। লেখাপড়া শুধু তার শখের ব্যাপার 
ছিল না। ব্যাপক অধ্যয়ন, গভীর চিন্তাশীলতা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিসঞ্জাত তার ধ্যানধারণা ও নীতিবোধ 
দেশবাসীকে জানানোটা তার জীবনের এক মহান সঙ্কল্প হয়ে উঠেছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি 
ক্যালকাটা রিভিউ, প্ৰবুদ্ধ ভারত ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত লেখা দিতেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ইত্যাদি সব বিষয়েই তিনি লিখতেন। মর্লে-মিন্টো সংস্কার, ম্যালেরিয়ার 
মড়ক, গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন- ইত্যাদি সব ব্যাপারেই তার আগ্রহ ছিল। মডার্ন রিভিউতে লেখা 
এক প্রবন্ধে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের মূল কারণ নিয়ে আলোচনা করেন। 

Epochs of Civilisation (১৯১৩) বইটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রমবিকাশ 
এর তিনটি পর্বের উল্লেখ করে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের কতটা ক্ষতিসাধন করেছে সে বিষয়ে 
প্রমথনাথ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। 

এই বিষয়ে তার বিখ্যাত রচনা Illusions of New India ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে 
প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয় Survival of Hindu Civilisation | বইটির নাম 
থেকে বোঝা যায় স্বদেশ ও সভ্যতার প্রতি তার আস্থা ছিল অটুট | ১৯২৭ সালে Some Present 
Day Superstitions বইটিতে তিনি নব্য ভারতীয়দের পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার ভ্রান্তিগুলোকে 
কুসংস্কার’ জ্ঞানে বর্জন করতে পরামর্শ দেন। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত Swaraj-Cultural and 
Political বইতে তিনি এইধরণের ভাবনাগুলোকেই আরও বিশদ করেন। ১৯৩২-৩৪ সালে 
তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় The Reminiscences and Reflections of a Septuagenarian 
নামে বেশ কয়েকটি রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। 


জাতীয় শিক্ষায় প্রমথনাথের অবদান : 

১৯০৫ সালের বিলিতি পণ্য বৰ্জন আন্দোলনের সময় ইংরেজ পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থাও বর্জনের 
আওতায় এসে পড়ে। যে ছাত্ররা ক্কুল বা কলেজ বর্জন করেছিল তাদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্যে 
জাতীয় আন্দোলনের নেতারা একটা অস্থায়ী সমিতি গড়ে তুললেন। কিন্তু শিক্ষার রীতি নিয়ে 
দ্বিমত দেখা দিল। একদল চাইলেন একটা যৌথ কলা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর একদল 
চাইলেন শুধুই কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা। তারকনাথ পালিত ছিলেন দ্বিতীয় মতের বলিষ্ঠ সমর্থক। 


১৪৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


১৯০৬ সালের ১লা জুন দুটি শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান জন্ম নিল-_(১) জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National 
Education Council) এবং (২) বঙ্গীয় কারিগরি শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ (Society for 
Advancement of Technical Education in Bengal). 

আজীবন কারিগরি শিক্ষার প্রবক্তা প্রমথনাথের সাহায্য চাইলেন তারকনাথ পালিত। তার 
সারাজীবনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে দেখে প্রমথনাথ সাগ্রহে তাকে পরামর্শ দিতে থাকলেন। 
বস্তুত প্রমথনাথই ছিলেন বঙ্গীয় কারিগরি শিক্ষালয় (Bengal Technical Institute) প্রতিষ্ঠার 
প্রধান উদ্যোক্তা | ভবনটি ছিল তারকনাথ পালিতের। উপদেষ্টা মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষজ্ঞ হিসেবে 
ছিলেন ড. জগদীশচন্দ্র বোস, ড. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং আরও GATS প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুচবিহারের মহারাজা, মহারাজ মণীন্দ্ৰচন্দ্ৰ নন্দী, ময়মনসিংহের মহারাজা, ড. 
রাসবিহারী ঘোষ, দীঘাপতিয়ার রাজী, তারকনাথ পালিত এবং তার ছেলে লোকেন পালিত, 
কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ ঠাকুর এবং আরও 
SACS | হাতে কলমে শিক্ষাদানের উপযোগী একটি কারখানা নির্মাণে লক্ষাধিক টাকা খরচ হল। 
মাসিক খরচ লাগছিল প্রায় ৪৪০০ টাকা, যার প্রায় অর্ধেকটাই দিতেন তারকনাথ পালিত। পরিষদের 
উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কার্যনির্বাহী সমিতির প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন প্রমথনাথ বোস। প্রধানত তারই 
তত্বাবধানে এবং অধ্যক্ষতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিট্যুট আশাতীত উন্নতিলাভ করল। 

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ একটি কারিগরি বিভাগ সহ বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষালয় (বেঙ্গল ন্যাশনাল 
কলেজ ও স্কুল) চালাতে লাগল। 

২৫ জুলাই ১৯০৬ সালে বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্স্টিট্যুট কারিগরি শিক্ষাদানের কাজ শুরু 
করে। প্রমথনাথ বোস ছিলেন এই শিক্ষায়তনের অবৈতনিক অধ্যক্ষ! কিন্তু নানা কাজে কলকাতার 
বাইরে থাকতে হত বলে আদর্শবান প্রমথনাথ ১৯০৮ সালে অধ্যক্ষপদে ইস্তফা দেন। কিন্তু তার 
পরামর্শ ও পরিষেবা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হবার ভয়ে কার্যনির্বাহী সমিতি প্রমথনাথকে 
ইন্স্টিট্যুটের রেকটর পদে নিযুক্ত করল। সম্মানিত হয়ে প্রমথনাথ সানন্দে রেকটর-এর পদ গ্রহণ 
করলেন। 

রেকটর হিসেবে প্রদত্ত প্রমথনাথের প্রথম ভাষণেই জাতীয় শিক্ষার দুটি শাখার একীকরণের 
ভাবনার কথা শোনা গেল (১৯০৯)। ১৯১০ সালের ২৫ মে শিক্ষা পরিষদ ও কারিগরি শিক্ষা 
সমিতি এক হয়ে গেল। প্রমথনাথ হলেন এই মিলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রেকটর বা সর্বাধ্যক্ষ। 
তারকনাথ পালিত এই একীকরণের বিরোধী ছিলেন। 

বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্স্টিট্যুটকে কিছুদিন তার বাড়িতে রাখতে দিলেও ১৯১২ এপ্রিলে 
তারকনাথ ইন্স্টিট্যুটকে বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিলেন। তার ভবন (৯২, আপারসার্কুলার রোড, 
বর্তমান সায়েন্স কলেজ) ও অনুদান তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখে দিলেন। ক্রমে ছাত্রের 
অভাবে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ১৯১৭ সালে ও স্কুল ১৯২০ তে বন্ধ হয়ে গেল। বেঙ্গল 
টেকনিকাল ইন্‌স্টিট্যুট কিন্তু ক্রমেই উন্নতি লাভ করে যাদবপুরের কলেজ অফ ইনজিনিয়ারিং 
ge টেকনোলজিতে পরিণত হল (১৯২৯)। ১৯২০ সালে প্রমথনাথ রেকটর পদে ইস্তফা 
দিলেন। 


প্রমথনাথ বোস---এক বিস্মৃত বিজ্ঞানী /১৪৭ 


শেষজীবন : 
১৯০৭ সালের শেষার্ধে প্রমথনাথ রীচিতে একুশ বিঘা জমি কিনে একটি বড়ো বাড়ি নির্মাণ করান 
ও সংলগ্ন জমিতে ক্ষেত ও বাগান করে ফল, শস্য ইত্যাদি ফলাতে শুরু করেন। বাড়িতে গরু ও 
বলদ সবই ছিল এবং পরে একটি পুকুরও খোঁড়া হয়। “সরল জীবন ও মহতী Pura বিশ্বাসী 
প্রমথনাথ সবরকম ফল খেতে ভালবাসতেন, যা তার বাগানে প্রচুর পরিমাণে ফলত। তিনি 
ওষুধবিষুধ খেতে চাইতেন না। অসুখবিসুখ হলে বাগানের নানা গাছগাছড়া থেকে নিজেই ওষুধ 
তৈরি করে নিতেন। 

দুই ছেলে এবং এক জামাইয়ের অকালমৃত্যুর শোক সহ্য করেও প্রমথনাথ ও কমলাদেবী 
রাচির যাবতীয় জনকল্যাণের কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতেন। প্রধানত কমলাদেবীর উদ্যোগে 
রাঁচিতে “মহিলা সমিতি” ও মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। 
করত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জ্যটোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হিতে বিপরীত এবং রবীন্দ্রনাথের 
বিসজর্ন | 

লেখাপড়ার চর্চায় তার অনেক সময় কাটত। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক 
প্রমথনাথ সাগ্রহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নেতৃবৃন্দের বাংলাভাষার প্রচার ও উন্নয়নের কাজকর্ম 
লক্ষ্য করতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর নবম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিসেবে 
তিনি যশোরে ২১-২২ এপ্রিল ১৯২৬ সালে “সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ’ বিষয়ে ভাষণ দেন। 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার পাঠ ক্রমে বাংলা প্রবর্তনের প্রস্তাব করে এই অধিবেশনে যে 
আলোচনা হয় তাতেও তিনি অংশ নেন। 

তার গ্রাম্যসমাজ বিলাতযাত্রার অপরাধে একসময়ে তাকে জাতিচ্যুত করেছিল। কিন্তু 
১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে গোবরডাঙ্গার কুশদহ সমিতি তাদের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে 
প্রমথনাথকে সভাপতিত্বে বরণ করে নেয়। ভাষণে তিনি গ্রামের সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে 
আলোচনা করেন। 

সম্ভবত ১৯৩২ বা ১৯৩৩ সালের অকটোবরে প্রমথনাথকে জামশেদপুরের বাসিন্দারা 
এক সাদর অভ্যর্থনা জানান ৷ প্রমথনাথ এই উপলক্ষে রীচি থেকে এসে চারদিন এই ইস্পাতনগরীতে 
কাটিয়ে যান। আজীবন তিনি দেশের শিল্পোন্নয়নের যে স্বপ্ন দেখে এসেছেন, তারই উদ্যোগে 
প্রতিষ্ঠিত টাটা কারখানার মধ্যে তার আংশিক রূপায়ণ নিজের চোখেই দেখে যান। | 

Aiba দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ইউনাইটেড ক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরি ও মেন্টাল হসপিটাল সব 
সম্পর্ক ছিল খুব নিবিড়। 

অসহযোগ আন্দোলনের পরেই ১৯২৩ সাল থেকে ছোটনাগপুরের আদিবাসী ও অন্যান্য 
জনগোষ্ঠীর উন্নতিকল্পে যে আন্দোলন শুরু হয় প্রমথনাথ তার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। 

সরল, সংযত ও নিয়মিত জীবনচৰ্যা প্ৰমথনাথকে দীর্ঘজীবী করেছিল! তিনি কখনই অসুখে 
ভুগতেন না বলে প্রায় আশি বছরে তাঁর মৃত্যুও আপনজনেদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। ১৯৩৪ 
সালে এপ্রিলের গোড়ায় কমলাদেবীর নিউমোনিয়া হয়। মেয়েদের মধ্যে প্রতিমা দিল্লিতে, উমা 
নোয়াখালিতে আর ছোটো ছেলে মধু কলকাতায়। চতুৰ্থ কন্যা পূর্ণিমা ছিলেন জামশেদপুরে। 


১৪৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


প্রমথনাথের তার পেয়ে পূর্ণিমা রাঁচিতে এসে মায়ের শুশ্রাধার ভার নিলেন। দিন সাতেক পরে 
কমলা একটু সুস্থ হতে পূৰ্ণিমা ফিরে যাবেন, এমন সময় খুব জ্বর আর শ্বাসকষ্ট নিয়ে প্রমথনাথ 
অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুদিন পরে একটু সামলালেও পঞ্চম দিনে তাঁর দুটি ফুসফুসই আক্রান্ত হল 
এবং ২৭শে এপ্রিল ভোরে তিনি শান্তভাবে প্রাণত্যাগ করলেন | Tae বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কীর্তন 
গাইতে গাইতে শবানুগমন করল এবং সুবর্ণরেখার তীরে তার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল। হিন্দু, 
মুসলমান, শিখ, পার্সী-সব ধর্মের মানুষই দলে দলে শ্রদ্ধাবনত হয়ে তার শবযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। 


মরণোত্তর শ্রদ্ধার্ঘ্য : 
কা EES রান নন 
আস্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন করে। রাঁচির নাগরিকরা ১৯৩৪ সালের ১৩ মে এক সাধারণ সভা আহান 
করে শোকপ্রস্তাবে তাকে রাচির অন্যতম মহান্‌ নাগরিক বলে চিহ্নিত করে। তার জন্মস্থান গৈপুর 
ও সংলগ্ন খাস্তরা ও গোবরডাঙ্গার মানুষেরা তীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রমথনাথের পৈতৃক বাড়ির 
পাশে একটি ‘টাউন হল’ নির্মাণ করেন। জামশেদপুরের পি.এন. বোস মেমোরিয়াল কমিটি তীর 
একটি আবক্ষ মর্মর-মূর্তি স্থাপন করে তাকে শ্রদ্ধা জানায় । ১৯৩৮ সালের ১৩ই মার্চ জি.এস.আই.- 
এর ডিরেকটর স্যর লুই ফারমোর এই মূর্তির আবরণ উম্মোচন করে ভূতাত্ত্বিক, বিদগ্ধ পণ্ডিত ও 
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ হিসেবে দেশের প্রতি তার অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 

যাদবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজে (প্রাক্তন বেঙ্গল টেকনিকাল কলেজ) তার নামে একটি 
বোঞ্জপদক বার্ষিক পুরস্কার হিসেবে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। পরে কলেজের হল ঘরে তার একটি 
আবক্ষ প্রতিমূর্তি বসানো হয়। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার শতবাৰ্ষিকী উৎসবের সময় 
১১ জানুয়ারি ১৯৫১তে সভাকক্ষে তার একটি ফলক বসানো হয়। ড. ডি.এন.ওয়াদিয়া ফলকের 
আবরণ উন্মোচন করেন। সভাপতি ও প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী অস্টিন ঘোষ পি.এন. বোসের অসামান্য 
কীর্তির জন্যে প্ৰশংসা জানিয়ে দেশবাসী চিরদিন শ্রদ্ধা ও শ্রীতির সঙ্গে প্রমথনাথকে মনে রাখবেন-_ 
এই বলে ভাষণ শেষ করেন। তার বড়ো মেয়ে, লোকসভার সদস্যা শ্রীমতী সুষমা সেনের 
উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে তার জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্ৰ বাগল-রচিত জীবনীগ্ৰন্থটি প্রকাশিত 
হয়। এই জীবনীপ্রস্থ রচনায় জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ এবং যাদবপুর 
ইনজিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ববিভাগের প্রধান অধ্যাপক 
নিৰ্মলনাথ চ্যাটার্জী লেখককে নানাভাবে সাহায্য করেন। এই উপলক্ষে শুভেচ্ছা-বাণী পাঠান 
রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন এবং প্ৰধানমন্ত্ৰী জহরলাল নেহরু। 

এরপর প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। প্রমথনাথ বোসকে কি আমরা মনে রেখেছি? 


তথ্যসূত্ৰ: 
> Pramatha Nath Bose by Jogesh Chandra Bagal, Published, on behalf of the PN.Bose 
Centenary Committee, 1955 Sushama Sen, M.P., Loksabha, Parliament House, New 
Delhi. 
২ Pramatha Nath Bose by B. P. Radhaknshna, Jour Geol. Soc. India, Vol 49 January, 
1997. 
৩ Messages : 
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প্রমথনাথ বোস--এক বিস্মৃত বিজ্ঞানী /১৪৯ 


i) Dr. Rajendra Prasad, President of India dated 25th September, 1955. 

ii) Dr. 9. Radhakrishnan, Vice President, India, October 8, 1955. 

iii) Shri Jawaharlal Nehru, Prime Meinister, India, Dated 30th September, 1955. 
Foreward, by Dr. Meghnad Saha, F.R.S. 

Homage to Acharya Pramatha Nath Bose by Dr. Kalidas Nag, D. Litt (Paris). 
কমলাদেবীর আত্মজীবনী 

Reminiscences and Reflections of a Septuagenarian by P.N.Bose, Amrita Bazar Patrika 
(1932-34). 

Reminiscences : 

I. Sushama 520---প্ৰমথনাথের বড়ো মেয়ে (জন্ম :এপ্ৰিল ১৮৮৭) 

I. SuromaRoy— „ মেজো মেয়ে (জম্ম :জুলাই ১৮৮৮) 

If]. Pratima Mitter— > সেজো মেয়ে (জন্ম :নভেম্বর ভিত 

IV. Purnima Bose— „ চতুর্থ কন্যা 

V. Amarnath Bose— » তৃতীয় পুত্র (জন্ম :জানুয়ারি ১৮৯৫) 

VI. Uma De— » পঞ্চম (কনিষ্ঠা) কন্যা 

VIL. Amulya Chandra Bose ৮ চতুৰ্থ জামাতা (পূর্ণিমার স্বামী) 


কথা-বলা কম্পিউটার 


বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী 


১ নকল পঁশীবাণী 


প্রায় তিরিশ বছর আগে একটি সুপারহিট হিন্দি সিনেমার কোনো এক দৃশ্যে সুন্দরী নায়িকা 
মন্দিরে মহাদেবের মূর্তির সামনে হাতজোড় করে প্রার্থনা করছিল। একটু পরে সে অবাক হয়ে 
শুনতে পায়, মহাদেব বেশ গম্ভীর ও ধাতব কণ্ঠস্বরে তার প্রার্থনা ও প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু 
করেছেন। প্রথমে পুলকিত হলেও অচিরেই তার ভুল ভাঙে। সে দেখতে পায়, মূর্তির আড়ালে 
হাতে একটি চোঙ নিয়ে দীড়িয়ে রয়েছে সিনেমার নায়ক! মহাদেবের হয়ে আসলে কথাগুলো 
বলছিল সে-ই। মুখের সামনে চোঙ ধরার ফলে তার কণ্ঠস্বর আরো গস্তীর ও অপার্থিব শোনাচ্ছিল। 
তারপর এই ঘটনা ও নানা খুনসুটির মাধ্যমে নায়ক মন জানাজানি ও প্রেমের পথ প্রশস্ত হয়। 

এই সুপারহিট ফিল্মের ঘটনাটি অবশ্যই বানানো গল্প, কিন্ত দুই থেকে আড়াই হাজার 
বছর আগে গ্রিকো-রোমান সভ্যতার মন্দিরে মন্দিরে দেবতার এঁশীবাণী শোনাবার ব্যবস্থা ছিল 
অনেকটা এই ধরনের | সেখানে দেবমূর্তির মুখ থেকে দেহের ভেতর দিয়ে একটি নল অদৃশ্যভাবে 
পেছনের গুপ্ত গৰ্ভগৃহ পর্যন্ত প্রসারিত থাকতো। উপযুক্ত প্রণীমী দিয়ে কোনো ভক্ত দেবতার 
কাছে প্ৰাৰ্থনা বা প্রশ্ন করলে গুপ্তস্থান থেকে নলের অন্য প্রান্তে মুখ লাগিয়ে পুরোহিত তার উত্তর 
দিতেন। নল দিয়ে প্রবাহিত সেই উত্তর দেবতার মুখে ধ্বনিত হত, আর ভক্ত চমৎকৃত ও শিহরিত 
হতেন তথাকথিত জীবন্ত দেবতার এশীবাণী শুনে, SABA জানতেন না আসলে কথাগুলি 
বলছেন পরম প্রাজ্ঞ পুরোহিতমশাই। 

বিস্মিত ও বিমোহিত হওয়ার সেই ধারা আজ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে চলে আসছে, কারণ 
সাধারণ মানুষ কথা বলতে পারাকে প্রাণের লক্ষণ বলে মনে করে। তার সঙ্গে এই ধারণাও সৃষ্টি 
হয়েছে যে কথা বলাতে পারলে যন্ত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলার দিকে এক পা এগোনো গেল। 
সেজন্য যুগে যুগে মানুষ কৃত্রিম বাক্সৃজনের চেষ্টা করেছে। এই ইচ্ছের প্রকাশ দেখা যায় 
শিল্পসাহিত্যেও, পরাবাত্তব ও কল্সবিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও রম্য রচনায়। শিশু ও কিশোরদের গল্পে 
গাছপালা, পশুপাখি, এমকি ঝর্ণা ও নদী কথা বলে। তাছাড়া নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্ৰ, বিশেষত 
আনব বাদ্য যেমন ঢাক, ঢোল, তবলা, খোল ইত্যাদি সাহায্যে “অবিকল” মানুষের কথা ফুটিয়ে 
তোলার কাহিনি শোনা যায় প্রত্যেক যুগেই। তবে সেই “অবিকল” যে অনেকটা কল্পনায় মেশানো, 
তা নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীদের সন্দেহ নেই, কেননা মাত্র আড়াইশো বছর আগেও স্বরযন্ত্র ও 
শ্রবণতস্ত্রের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আমাদের কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল না। আধুনিক কথা- 
বলা যন্ত্রের ইতিহাসও মোটামুটি আড়াইশো বছরের পুরনো। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, এঁশীতা অর্পণ বা জীবন্ত’ কিছু সৃষ্টি ছাড়া কথা-বলা যন্ত্রের বাস্তব 


কথা-বলা কম্পিউটার /১৫১ 


উপযোগিতা আছে কি? আজ থেকে একশো বছর আগেও উপযোগিতার প্রশ্নে বিশেষ কেউ 
মাথা ঘামান নি। কিন্তু কৃত্ৰিম বাগযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পর অজস্ৰ উপযোগিতা দেখা দিতে শুরু 
করে। প্রথমে ধরা যাক, খেলনা ও বিনোদনের কথা । কথা-বলা খেলনা শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি 
উভয়ের কাছেই বেশ চিত্তাকর্ষক। কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও সিনেমায় দেখা যায়, রোবট এবং নানা 
ধরনের যান্ত্ৰিক প্রাণী কিছুটা ধাতব ও একখেয়ে স্বরে মানুষের মতো কথা বলছে। ব্যাপারটা বেশ 
মজাদার এবং উত্তেজনাপূর্ণ। অন্যদিকে ঘরে ব্যবহার করা ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, যেমন গ্রাইন্ডার, 
মিকশ্চার, ওভেন, গ্রিল, মাইক্রোওয়েভ হিটার, ওয়াশিং মেশিন, এমন কী কম্পিউটারের মনিটরে 
ফুটে ওঠা মন্তব্য TEMAS শুনতে ভালো লাগে, চোখের ওপরে চাপ কম পড়ে এবং এক 
কাজ করতে করতে অন্য বিষয়ে মন দেওয়া যায়। এসকালেটর, লিফট, কনভেয়র বেস্ট বা 
চলমান ফুটপাথের দুই প্রান্তে ক্রমাগত সতর্কবার্তা শোনাবার জন্য এই জাতীয় ব্যবস্থা দরকার হয়। 

শুধু তাই না। কথা-বলার যান্ত্ৰিক উপায় দৃষ্টিহীনদের কাছে অপরিহার্য বন্ধুর মতো। এই 
জাতীয় প্রতিবন্ধীদের সময়-বলা ঘড়ি, কথা-বলা টেলিগ্রাম ও টেলেক্স ব্যবস্থা, তাপমাত্রা শুনিয়ে 
দেওয়া থার্মোমিটার ইত্যাদি ব্যবহার করতে খুব সুবিধে হয় | তবে এইসব যন্ত্রে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত, 
তা আসলে আগে থেকে রেকর্ড করা সীমিত বাক্য ও শব্দাবলি, যার সমবায় ও বিন্যাসের 
সাহায্যে আরো কিছু নতুন বাক্য গঠন করা যায়। অন্যদিকে কম্পিউটার বাক্‌-সপ্রনন সফটওয়ারে 
সৃজন ক্ষমতা প্রায় অসীম। ফলে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত উপায়ে আরো নানা উপযোগ সৃষ্টি করা 
সম্ভব! যেমন কথা-বলা অভিধান। দৃষ্টিহীনদের লেখাপড়ার জন্য বেল পদ্ধতিতে একটি অভিধান 
প্রস্তুত করলে খুব মোটা আকারে বেশ কয়েকটি রই হযে যাবে। এই বইগুলো ঘেঁটে কোনো 
অজানা শব্দের অর্থ বের করা একজন অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে বেশ কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ কাজ। 
তার বদলে একটি অভিধান কম্পিউটারে টাইপ করে তুলে রেখে তার সঙ্গে বাক-সৃজন পদ্ধতি 
জুড়ে দিলে দরকারি শব্দটি কম্পিউটারে ঢুকিয়ে একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি সহজেই তার অর্থ শুনতে 
পারেন। প্রায় ছয় বছর আগে বর্তমান লেখকের পরীক্ষাগারে বাংলা ভাষার জন্য এমন একটি 
কথা-বলা বাংলা-বাংলা অভিধান উদ্ভাবিত হয়েছিল। 

শুধু অভিধানে শব্ধ খোঁজা নয়, কম্পিউটারে টাইপ করা বা কম্পিউটারে উৎপন্ন যে 
কোনো পড়ার বিষয় এইভাবে একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি. শুনে বুঝতে পারেন। ই-মেল বা বৈ-ডাক 
শোনার জন্যও সাহায্য নিতে পারেন এই প্রযুক্তির । এমনকী কম্পিউটারে লেখালেখি ও ডেটা 
এনট্রি করতে গিয়ে ধ্বনির সাহায্যে বোঝা সম্ভব, তিনি নির্ভুলভাবে ডেটা এনট্রি করছেন কিনা। 
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভারতীয় ভাষাগুলিতে দৃষ্টিহীনদের জন্য ভারতী ব্রেল নামে একটি সাঙ্কেতিক 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে দৃষ্টিহীনদের কম্পিউটারে লেখালেখি করার ভারতীয় ব্রেলভিত্তিক একটি 
সফটওয়ার দশ বছর আগে বর্তমান লেখক ও সহযোগীদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়। 

এছাড়া কম্পিউটারে যান্ত্রিক লিপি-সনাক্তির (Automatic Character Recognition) 
সাহায্যে কোনো ছাপার বইয়ের লেখা তাকে বাক্‌-ধ্বনিতে রূপান্তর করলে তা শুনে একজন 
দৃষ্টিহীন পরোক্ষভাবে বই পড়ার কাজ করতে পারবেন। শুনে শুনে বই পড়ার ব্যবস্থা কম্পিউটার 
আসার আগেও ছিল । দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীরা অডিও ক্যাসেটে রেকর্ড করা বই বাজিয়ে পড়াশোনা 
করতেন, এখনো করেন। কিন্তু এই নতুন লিপিসনাক্তি পদ্ধতিতে বইপত্র আর আগে ক্যাসেট 
করে রাখতে হবে না। বিষয়টির প্রযুক্তিগত দিক অন্য একটি প্রবন্ধে আলোচ্য। 


১৫২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


কথা-বলার যন্ত্র মুক ও বধির লোকের সঙ্গে অন্য বাঙ্ময় ব্যক্তির যোগাযোগে সাহায্য 
করতে পারে | আজকাল ছোটো আকারের পাম-টপ A] হাতে ধরা কম্পিউটার বাজারে বেরিয়েছে। 
এর সাহায্যে কোনো কথা টাইপ করে স্পিকার দিয়ে বাজালে একজন মৃক ব্যক্তি তার বক্তব্য 
কোনো স্বাভাবিক লোককে বোঝাতে পারবেন। উলটোদিকে কোনো মূক/বধির লোককে 
কম্পিউটার মনিটরে ফুটে ওঠা লেখা দেখিয়ে স্বাভাবিক ব্যক্তির কথাও বোঝানো যায়। 


২ কণ্ঠের কারিগরি 


কীভাবে যান্ত্রিক কথা-বলা সম্ভব, তা বুঝতে প্রথমে আমাদের বাগযন্ত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা 
দরকার। প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় মূলাধার থেকে প্রথম বাক-শক্তির উদ্ভব হত। আধুনিক গবেষণায় 
অবশ্য এমন কিছুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। আধুনিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী (Mermelstein, 1973) 
বাক্ধ্বনির আদি ও প্রধান উৎস আমাদের কণ্ঠনালির ADA (Glottis) অঞ্চলে অবস্থিত BASH 
(Vocal Cord or Vocal Folds)! এই স্বরতন্ত্রী আড়াআড়িভাবে অবস্থিত দুটি স্থিতিস্থাপক 
পেশির ভাঁজ বা পর্দা, যার ভেতর দিয়ে ফুসফুস থেকে বায়ু প্রবাহ করতে পারে। ধ্বনি সৃষ্টি 
করতে গিয়ে আমরা পর্দা দুটিকে টান রেখে এই পথে বাবু প্রবাহিত করি এবং বায়ুর ধাক্কায় পর্দা 
দুটি ক্রমাগত খোলা ও বন্ধ হয়, অর্থাৎ কাপতে থাকে। এই কম্পন শ্রাব্য ধ্বনিকম্পাক্কের সীমার 
মধ্যে থাকার জন্য কণ্ঠস্বর হিসেবে কানে শোনা যায়। পর্দায় সৃষ্ট কম্পন ও স্বরনালির দৈর্ঘের 
ওপর নির্ভর করে ধ্বনির অনুনাদ (Resonance) সৃষ্টি হয়। এই অনুনাদী কম্পাঙ্কে ধ্বনিত শক্তি 
সর্বাধিক সংহত থাকে। প্রধান অনুনাদী কম্পাঙ্ককে কণ্ঠস্বরের মূল কম্পাঙ্ক (Fundamental 
Frequency) বলে। কম্পাঙ্কের এককের নাম হাৰ্জ (Hertz) ৷ মূল কম্পাঙ্ককে ধ্বনিবিজ্ঞান 
বিষয়ের রচনায় সাধারণত F, দিয়ে লেখা হয়। | স্বরতন্তরী দৃঢ় এবং স্বরনালি দীর্ঘ হলে মূল কম্পাঙ্ক 
কম হয় এবং কণ্ঠস্বর মোটা শোনায়, যেমন ছেলেদের | মেয়েদের স্বরতন্ত্রী বেশি স্থিতিস্থাপক 
এবং স্বরনালি খাটো, তাই তাদের কণ্ঠস্বর সরু এবং উচ্চ কম্পাঙ্কের। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর 
স্বাভাবিক চ এর মান যথাক্রমে ১১০ এবং ২০০ হার্জের আশেপাশে। মূল কম্পান্ক ছাড়াও 
কণ্ঠস্বরে আরো অনেক কম্পাঙ্কের ধ্বনি থাকে, যা মূল কম্পাঙ্কের ওপর কিছুটা নির্ভরশীল। 
এইসব কম্পাঙ্কের সমাহারের ফলে একজন বক্তার কণ্ঠ অন্য বক্তা থেকে পৃথক মনে হয়। 

চেষ্টা করে আমরা স্বরের মূল কম্পাঙ্ক অনেকটা পালটাতে পারি। যাঁরা গান গান, তারা 
অবলীলায় উদারা, মুদারা, তারায় স্বর ওঠানামা করতে পারেন। অর্থাৎ তাদের মূল কম্পাঙ্ক 
স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ওপর ওঠে বা নীচে নামে। গলার পেশী নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে 
স্বরতন্ত্রীর টানের হাসবৃদ্ধি ও বায়ুপ্রবাহে পথ কমিয়ে বাড়িয়ে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়। গলা 
রেওয়াজ করা ধ্বনিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মূল কম্পাঙ্ক সরগম অনুযায়ী কমানো বাড়ানোর অভ্যাস 
মাত্র। 

স্বরতন্ত্রী ছাড়াও কথা বলার জন্য আমাদের দরকার মুখগহুর, জিভ, ঠোট ও নাক। জিভ 
ও ঠোটের নানা অবস্থানিক রূপান্তরের সাহায্যে বিভিন্ন স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি হয়! প্রাচীন ভারতীয় 
ধ্বনিবিদ পণ্ডিতেরা জিভের স্পর্শ স্থান ও উচ্চারণের ধরন অনুযায়ী ব্যঞ্জন ধ্বনি তথা বর্ণগুলির 
একটি দ্বিমাত্রিক শ্রেণিবিভাগ করেছিলেন। স্পর্শবর্ণের এইভাবে শ্রেণিবিভাগ করা অতি উন্নত 
বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয়। 


কথা-বলা কম্পিউটার /১৫৩ 


মানুষের সমস্ত বাক্ধ্বনির উৎস কিন্তু শুধু স্বর হস্তী নয়। মুখের ভেতর জিভ ও ঠোট দিয়ে 
বাধা সৃষ্টি করে জোরে বায়ুপ্রবাহ ঘটালে এক ধরনের নিঃস্বর শিষধ্বনি সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু 
ব্যঞ্জনের জন্য এই জাতীয় ধ্বনিও দরকার। ‘হিস’ শব্দে ‘স’ উচ্চারণ করতে গেলে ব্যাপারটা 
বোঝা যাবে। স্বৱতন্ত্ৰী থেকে কোনো আওয়াজ সৃষ্টি না করেই কাজ চালাবার একটি উদাহরণ 
ফিসফিসিয়ে কথা বলা। এছাড়া জিভ ও টাকরার সাহায্যে টক টক, চুক চুক জাতীয় আওয়াজ, 
ঠোট গোল করে জোরে বাযুপ্রবাহের সাহায্যে সুরেলা শিষের শব্দ, এবং এই বায়ুপথের প্রস্থচ্ছেদ 
‘ব্যঞ্জনধ্বনি কানে শোনা ও বোঝার জন্য দরকার হয় ধ্বনির আগের নীরব (Silence) অংশ, 
সুতরাং নীরবতাও বাক্ভাষা সৃষ্টির একটি দরকারি উপাদান। | 

উচ্চারিত কথাকে প্রাণবন্ত ও অর্থপূর্ণ করার জন্য আমরা স্বরের ওঠানামি করি এবং 
উচ্চারণের কোনো কোনো জায়গায় ঝৌক দিই। তার ফলে স্বরতরঙ্গের তিন ধরনের পরিবর্তন 
হয়। এক, কষ্ঠস্বরের মুল কম্পাঙ্ক হ্থাসবৃদ্ধি হয় যা স্বরগ্রাম পরিবর্তন (Pitch change) করে, দুই, 
ধ্বনিশক্তির পরিবর্তন (Volume change) হয় এবং তিন, উচ্চারণকালের (Time Span of 
utterance) হাসবৃদ্ধি ঘটে। সবাই জানেন, নাটক ও সিনেমায় অভিনয়'করার সময় উপযুক্ত 
আবেগ দিয়ে সংলাপ বলা খুব জরুরি সাধারণ মানুষের কথাবার্তাতেও একটি স্বাভাবিক বাচনভঙ্গি 
থাকে। তবে দুজন ব্যক্তির বাচনভঙ্গি অবিকল এক হয় না। পৃথক বাচনভঙ্গি এবং স্বর কম্পাঙ্ক 
_ দু'জন লোকের কথাকে আলাদা করে চিনতে আমাদের সাহায্য করে। 
ঢ় কথা শোনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিজ্ঞানীরা ভাষার কিছু মৌলিক ধ্বনির কথা বলেন 
(Ladefoged, 1992, Goldsmith, 1990)। এই মৌলিক ধ্বনিগুলিকে ধ্বনিমূল বা স্বনিম 
(Phoneme) বলে। অনেক মান্য ও জনপ্রিয় ভাষায় ধ্বনিমূলের সংখ্যা চল্লিশের কাছাকাছি। 
বিভিন্ন বাণীবিজ্ঞানীর মতে বাংলা ভাষায় এই সংখ্যা বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে, তবে 
নাসিক্য স্বরধ্বনিগুলি হিসেবের মধ্যে নিলে সংখ্যাটি পঞ্চাশের মতো। এছাড়া রয়েছে বাণীদল বা 
সিলেবল (Syllable) নামে স্বর ও ব্যঞ্জনযোগে গঠিত বৃহত্তম ধ্বনি-একক ৷ স্বভাবতই যে কোনো 
ভাষায় বাণীদলের সংখ্যা স্বনিমের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। বাংলায় মোট বাণীদলের সংখ্যা 
নিয়ে পূৰ্ণাঙ্গ গবেষণার খবর বর্তমান লেখকের জানা নেই। তবে একটি মধ্যম আকার ভাষানমুনার 
ওপর করা হিসেব থেকে মনে হয়, সংখ্যাটি বেশ কয়েক হাজার হয়ে যাবে। 
নাদশক্তি সংহত হয়, বিশেষ করে স্বরধ্বনির (Vowels) ক্ষেত্রে। এই কম্পাঙ্কগুলিকে ফরম্যান্ট 
(Formant) বা জ্ঞাপক কম্পাঙ্ক বলে। এগুলি ঠোঁট, জিভ ও মুখগহ্রের মিলিত প্রকোষ্ঠে রণিত 
অনুনাদী কম্পাঙ্ক (Resonent frequency)! প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিনটি ফরম্যান্ট 
SOA দ্বারা স্বরধ্বনিগুলি স্পষ্ট ও পৃথকভাবে চেনা যায়। ধ্বনিতান্তিক প্রবন্ধে এগুলি যথাক্রমে 
85 দ্বারা চিহিন্ত। সবচেয়ে বেশি ধ্বনিবৈচিত্র্ের তথ্য থাকে F, কম্পাঙ্কে। FA চেয়েও 
উচ্চতর অন্তত দুটি কম্পাঙ্কের ফরম্যান্ট আছে, তবে সেগুলিতে ধ্বনিশক্তি থাকে অল্স্ল্প এবং 
তা বক্তার কণ্ঠবৈশিষ্ট ছাড়া আর বিশেষ কিছু প্রকাশ করে না। বাণী বিশ্লেষণের জন্য উদ্ভাবিত 
সোনাগ্রাফ (Sonagraph) যন্ত্ৰে রেকর্ড করা দ্বিমাত্ৰিক ছবি বা স্পেক্টোগ্রাম থেকে স্বরধ্বনির 
ফরম্যান্ট চাক্ষুষ দেখা যায়। চিত্র নং-১ 
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Fig - Vowels ; ae 


কথা-বলা কম্পিউটার /১৫৫ 


এ বিভিন্ন স্বরধ্বনির তরঙ্গরূপ, স্পেক্টরোগ্রাম ও ফরম্যান্ট কম্পাঙ্কের গ্রাফ দেখানো হয়েছে। যে 
কম্পাঙ্কে ফরম্যান্ট অবস্থিত, সেই কম্পাঙ্ক অঞ্চলে স্পেক্টোগ্রাম বেশি কালো দেখাচ্ছে। ব্যঞ্জনধ্বনির 
বেলায় ফরম্যান্ট কম্পাক্কের প্রভাব স্বল্প, এদের ধ্বনিচরিত্রে নিঃস্বর অংশ, হঠাৎ স্বরবিস্ফোরণ বা 
কোলাহলাত্মক ধ্বনির সমাহার থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যঞ্রনের চরিত্র স্বরধ্বনি থেকে অনেক 
জটিল। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, মানুষের মস্তিষ্কে শ্রবন অংশে স্বর ও ব্যঞ্জন বিশ্লেষণ ও 
উপলব্ধির জন্য আলাদা অঞ্চল ও স্নায়ুকোষ রয়েছে। বিশেষ করে মাথার বাঁ গোলার্ধ উচ্চ 
কম্পাঞ্ষের ও ধ্বনির সহসা পরিবর্তন বুঝতে বেশি উপযোগী, এটা আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত। 
অন্যদিকে মানুষের বাচনভঙ্গি ও আবেগ, যা অল্প কম্পাঙ্কের সঙ্কেত দিয়ে গড়া, তা বোঝার জন্য 
বেশি উপযোগী মাথার ডান গোলার্ধ। তবে এই ধারণা করলে ভুল হবে যে দুই গোলার্ধ পুরোপুরি 
দুই ধরনের সঙ্কেত নিয়ে কাজ করে। উভয় গোলার্ধেই কথা বোঝার উপায় রয়েছে, শুধু এক এক 
গোলার্ধের এক এক বিষয়ের সূক্ষ্মতা ও কার্যক্ষমতা বেশি। 

মনে রাখা দরকার, কোনো কথা বোঝার জন্য আমরা শুধু ধ্বনিগত সক্ষেতের ওপরেই 
নির্ভর করি না! আমাদের স্মৃতিতে ভাষা-ধ্বনির যে পূর্বপরিচয় রয়েছে, তার ওপরেও শব্দের 
উপলব্ধি অনেকটা নির্ভর করে। ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যাকরণ ও বক্তার কণ্ঠস্বরের পূর্ব অভিজ্ঞতা 
থাকলে শ্রোতার বাক্সনাক্তি হয় অনেক স্পষ্ট ও নির্ভূল। তাছাড়া, আলাদা করে একটি শব্দ 
উচ্চারণের বদলে গোটা বাক্য উচ্চারণ করলে শব্দগুলির অবধারণ হয় অনেক স্পষ্ট 

যে সব উচ্চারণের সঙ্গে আমাদের স্বরতন্ত্রীর কম্পন যুক্ত থাকে সেগুলিকে বলা হয় 
ঘোষধ্বনি। এই ঘোষধ্বনির মধ্যে রয়েছে স্বর (Vowel), দ্বি-স্বর (Dipthong), অর্ধস্বর (Glide), 
আধুনিক (Nasal), তাড়িত Flap), কম্পিত (Trill), তরল (Liquid) এবং MYS (Lateral) 
ধ্বনি। তন্মধ্যে স্বরধ্বনির ফরম্যান্ট কম্পাঙ্কগুলি সবচেয়ে স্পষ্ট যুক্ত স্বরের জন্য উৎপন্ন হয় 
দ্বিস্বর (Dipthong), এবং স্বর রূপান্তরের মধ্যবর্তী অবস্থায় শোনা যায় অর্ধস্বর। বাংলা অর্ধস্বরের 
তরঙ্গবিশ্লেষণ নিয়ে বিস্তৃত পরীক্ষা করেছেন গাঙ্গুলী প্রমুখ (1988)। ন, ম, ঞ ইত্যাদি অনুনাসিক 
ধ্বনির একটি বৈশিষ্ট হল নাসিক্য ফরম্যাম্ট (Nasal-Formant), সৃষ্টি এবং সন্নিহিত স্বরধ্বনির 
পরিপ্রেক্ষিতে ত্যান্টি-ফরম্যান্ট (Anti-formant) গঠন VEN | তাছাড়া ফরম্যান্টগুলির কম্পাঙ্ক 
বৃদ্ধি ও নিম্নতর ফরম্যান্টের শক্তিক্ষয় হওয়াও এই ধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট। নাক দিয়ে ধ্বনিবায়ু 
প্রবাহের ফলে এই অবস্থার উদ্ভব হয়। স্বরধ্বনিও অনুনাসিক উচ্চারণ হতে পারে এবং এগুলি 
পৃথক ধ্বনি হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। a, ড় ও ঢ় উচ্চারণের সময় জিহাগ্র দিয়ে দস্তমূলে দ্ৰুত 
তিন চার বার আঘাত করতে হয়, তাই এগুলিকে তাড়িত ধ্বনি বলে। ল উচ্চারণের প্রথম ভাগে 
তালুতে জিভ লাগিয়ে জিভের দু পাশ দিয়ে বায়ু প্রবাহিত করতে হয়। এটির চরিত্রও অনেকটা 
স্বরধ্বনির মতো। 

বেগে বায়ুপ্রবাহের সাহায্যে উৎপন্ন শ,হ ইত্যাদি বাঞ্জনে উচ্চকম্পাঙ্কের কোলাহল থাকে। 
আগেই বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে স্বরতন্ত্রীর আন্দোলন নেই। এ ছাড়া বেশ কিছু স্পর্শ ব্যঞ্জন, যা জিভ 
বা ঠোটে পৃষ্ঠ (Plosive) ও খৃষ্ট (Affricate) ইত্যাদি উপায়ে উৎপন্ন, সেখানেও নীরবতার 

" বড়ো ভূমিকা রয়েছে। 
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৩ যন্ত্রকথার ইতিকথা 


গ্ৰিক মন্দিরে দেবতার বাণীকে স্বয়ংক্রিয় বাকসৃজনের একটি প্রাচীন এবং স্থূল চেষ্টা হিসেবে দেখা 
যায়। তবে বাক্‌ সঞ্জননের বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার সবচেয়ে প্রাচীন সংবাদ পাওয়া যায় ১৭৭৯ 
সালে রুশ অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান ক্রাৎজেনস্টাইনের কাছে (Scheroeder, 1993)! তিনি পাঁচটি 
মূল স্বরধ্বনির্ী (Vowels) পাৰ্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এগুলির স্বয়ংক্রিয় সৃজনের 
জন্য পাঁচটি বিভিন্ন আকৃতির স্বনক (Resonator) ডিজাইন করেন। তবে এই বিষয়ে বলিষ্ঠতর 
গবেষণার কৃতিত্ব ভিয়েনার উলফগ্যাং ফন কেম্পেলেন-কে দেওয়া উচিত। এতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ 
অনুযায়ী তিনি গবেষণা শুরু করেন ১৭৬৯ সালে, অর্থাৎ ক্রাৎজেনস্টাইনের দশ বছর আগে। 
সেই ১৭৬৯ সাল থেকে বাইশ বছর সুদীর্ঘ পরিশ্রমের পর ১৭৯১ তীর বিখ্যাত স্বরযন্ত্ প্রকাশিত 
হয়। মানুষের বাক্যস্ত্রের মডেল-নির্ভর এই যন্ত্রে ছিল ফুসফুসের প্রতিরূপ হিসেবে একটি চাপ- 
প্রকোষ্ঠ (Pressure Chamber), স্বরতন্ত্রীর জন্য একটি কম্পনযোগ্য রিড (Reed) এবং স্বরনালীর 
স্বরধ্বনি উৎপন্ন করতেন। ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টির জন্য চারটি চাপা পথে (Constricted passage) 
স্বণিত বায়ুপ্রবাহ আঙ্গুল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হত। স্পর্শব্বনি (Plosives) সৃজনের জন্য তিনি তার 
স্বরনালীর মডেলে জিহা ও নড়নশীল ঠোটের প্রবর্তন করেন। মানুষের কথা বলার জন্য স্বরনালী 
ও মুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তার গবেষণা থেকেই প্রথম মর্যাদা পায়। 

কেম্পেলেনের যন্ত্রের নানা উন্নতি করেন চার্লস হুইটস্টোন। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি 
প্রস্তুত তার যন্ত্রের প্রায় সব রকমের স্বর, ব্যঞ্জন, নাসিক্যধ্বনি, এমনকী বেশ কিছু ধ্বনিদল ও শব্দ 
বাজাবার ব্যবস্থা ছিল। 

টেলিফোনের আবিষ্কারক আলেকজাণ্ডার গ্ৰাহাম বেলও কিছুদিন কথা বলা যন্ত্রের গবেষণা 
করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে এই বিষয়ে তার ও তার আগের সমস্ত চেষ্টা ছিল অবৈদ্যুতিক 
যন্ত্রনির্ভর। বৈদ্যুতিক উপায়ে বাণী-সংশ্লেষণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় বিশ শতকের গোড়া 
থেকে। স্টুয়ার্ট এবং ভাগনার স্বাধীনভাবে দুটি যন্ত্র গড়েছিলেন, যা IARA সৃজন করতে সক্ষম 
ছিল। একটি জ-জ-জ ধ্বনি উৎস (Buzzer) দ্বারা কয়েকটি স্বনক (Resonator) উত্তেজিত করে 
এই সব স্বর উৎপন্ন করা হত। সেযুগে ধ্বনিবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, স্বরধ্বনির প্রধান পরিচায়ক 
দুটি মাত্র ফরম্যাম্ট কম্পাঙ্ক। ১৯৩২ সালে জাপানী গবেষক ওবাতা ও তেশিমা তৃতীয় ফরম্যান্ট 
কম্পাঙ্ক খুঁজে পান। এই তিনটি কম্পাঙ্ক যে স্বরধ্বনিগুলি পৃথকভাবে উপলব্ধি করার জন্য 
যথেষ্ট, তা মোটামুটি ওই সময় থেকে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বৈদ্যুতিক বাকসৃজনের ইতিহাসে প্রথম বিখ্যাত যন্ত্র হচ্ছে হোমার ডাডলের ‘ভোডার’ 
(Voder বা Voice Operating Demonstrative), যা ১৯৩৯ সালে নিউইয়র্কের বিশ্বমেলায় 
প্রদর্শিত হয়েছিল। এই যন্ত্রে স্বরিত ধ্বনি (Voiced Sound) ও নিঃস্বর কোলাহল (Noise) সৃষ্টির 
পৃথক উৎস এবং পা দিয়ে চালানো প্যাডেলের সাহায্যে প্রধান কম্পাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল। 
এই ধ্বনিতরঙ্গ দশটি ব্যান্ড AFN (Band pass) ফিল্টারের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এক 
একটি স্বর উৎপন্ন করত। এই সব ফিশ্টারের আনুপাতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা হত হাতের আঙ্গুল 
দিয়ে। এইভাবে একটি পুরো বাক্য বাজিয়ে শোনাবার জন্য যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। তবে 
সে যুগের হিসাবে এই বাকর্ধনির গুণমান ছিল অসাধারণ। শুধু তাই নয়, এটি প্রদর্শনের পর 
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থেকে কথা-বলা যন্ত্র নিয়ে অনেক দেশে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ যথেষ্ট বেড়ে যায়। 

পরের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে ১৯৫১ সালে ফ্র্যাঙ্কলিন কুপার ও তার সহযোগীরা 
এক ধরনের প্যাটার্ন প্লেব্যাক ধ্বনি সংশ্লেষণ উপায় ব্যবহার করেন এরপর ১৯৫৩ সালে 
ফরম্যান্ট কম্পাঙ্ক সংশ্লেষের মাধ্যমে বাণী সৃজনের কথা ঘোষণা করেন ওয়াণ্টার লরেক্স। মোটামুটি 
একই সমযে অনুরূপ পদ্ধতি ব্যবহার করে সুইডেনে গুনার ফাস্তও কথা-বলা যন্ত্র উদ্ভাবন 
করেছিলেন। এই দুটি উপায়ই পরবর্তী বছরগুলিতে ক্রমাগত উন্নত হতে থাকে। 

অন্যদিকে আমেরিকার বিখ্যাত প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট এম.আই.টি-তে স্বরনালির প্রতিরূপ 
সৃষ্টি করে ধ্বনি সৃজনের কাজে সাফল্য পাওয়া যায় ১৯৫৮ সালে। ১৯৬০ সাল থেকে সরল 
পূর্বাভাস ও সংশোধন (Linear Prediction and correction) পদ্ধতি বাকসঞ্জননের কাজে 
ব্যবহার হতে শুরু করে। কোনও পাঠ্যবস্ত বাক্‌-ধ্বনিতে রূপান্তরের প্রথম যন্ত্র ১৯৬৮ সালে 
জাপানের ইলেকট্রোটেকনিক্যাল ল্যাবোরাটরিতে উদ্ভাবন করেন নোরিকো উমেদা ও তার 
সহযোগীরা । দৃষ্টিহীনদের সুবিধার্থে কুর্জওয়েল কর্পোরেশন থেকে স্বয়ংক্রিয় লিপি সনাক্তির সঙ্গে 
বাক্‌-ধ্বনি সৃজনের উপায় জুড়ে একটি যন্ত্র সৃষ্টি হয় ১৯৭৫ সাল নাগাদ। তবে এইসব যন্ত্রের দাম 
ছিল খুব বেশি। 

যান্ত্ৰিক বাক্‌-সৃজনের একটি সহজ প্রকৌশলের নাম দ্বিস্বন পৃষ্ঠসংযোগ (Diphone 
Concatenation) | ১৯৫৮ সালে এই প্রযুক্তির OY প্রকাশ করেন পিটারসন ও তার সহযোগীরা | 
১৯৭৭ সালে ড. অলিড সরল পূর্বাভাস ও সংশোধন (Linear Prediction and Correction) 
উপায়ে দ্বিস্বন সৃষ্টি করেন এবং ১৯৮৫ সালে বেল ল্যাবেরোটরি থেকে এই বিষয়ে একটি উন্নত 
প্রযুক্তি বের হয়। 

মোটামুটি ১৯৬০ সাল নাগাদ কথা বলার গবেষণায় কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয় 
এবং ১৯৮০ সালের পর থেকে প্রায় সমস্ত প্রযুক্তিই পুরোপুরি কম্পিউটার-নির্ভর হয়ে ওঠে। 
সুতরাং যান্ত্রিক বাকনির্মাণকে এখন কথা-বলা কম্পিউটারের গবেষণা বললেও অত্যুক্তি হয় না। 
আজকাল ইংরেজি ও অন্যান্য অ-ভারতীয় ভাষায় স্বয়ংক্রিয় কথা বলার একাধিক সফটওয়ার 
বাজারে এবং ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে। এইসব সফটওয়ারে উৎপন্ন কথার মান স্বাভাবিক কষ্ঠস্বরের 
বেশ কাছাকাছি। কোনো কোনো সফটয়ারে উচ্চারণে স্থানীয় AIA (Accent) যুক্ত করা, যেমন 
ব্রিটিশ বনাম আমেরিকান ইংরেজিতে কথা বলার ব্যবস্থাও আছে। প্রস্বর সৃষ্টির উপায়কে আরো 
উন্নত করে ব্যক্তির নিজস্ব কথা বলার স্টাইল নকল করার কাজেও বেশ উন্নতি হয়েছে। তবে 
এই জাতীয় সফটওয়ারের ধ্বনিবৈজ্ঞানিক মডেল বেশ জটিল এবং তার আলোচনা এই প্রবন্ধের 
আওতার বাইরে। 

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, ভাষার বাণীরূপ দেওয়ার জন্য মোটামুটি তিন 
ধরনের মূল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক শ্রেণির উপায়ে মানুষের কথা বলার পুরো প্রক্রিয়া 
নকল করার চেষ্টা করা হায়। সেজন্য গলার ল্যারিংস অঞ্চল, জিভ, নাক, মুখের গহ্র, ঠোট 
ইত্যাদির বৈদ্যুতিক বা বৈদ্যুতিন মডেল বানিয়ে তাকে প্রায়-দোলন (Quasi periodic) এবং বহু 
কম্পাঙ্কের কোলাহল (Noise) দ্বারা উত্তেজিত করা হয়। কোনো কথা উচ্চারণের জন্য মুখ ও 
জিভ নাড়ালে মডেলে যে কালক্রমিক পরিবর্তন (Time domain Change) করা দরকার, তা 
সফটওয়ার আগে থেকে শিখে রাখে। এবার যে কথা উচ্চারণ করতে হবে, তার মডেলের 
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চলরাশিগুলিতে দরকারী পরিবর্তন করলে কথাটির বাণীরূপ শোনা যায়। এই পদ্ধতিটি বেশ 
জটিল এবং সঠিক উচ্চারণের জন্য অনেকগুলি ফিল্টার ব্যবহার করে ধ্বনিতরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা 
দরকার। 

দ্বিতীয় গোষ্ঠীর পদ্ধতিতে মুখগহুরের আকার বা তার পরিবর্তনের কোনো মডেল সৃষ্টির 
চেষ্টা করা হয় না। শুধু যন্ত্রকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য উচ্চারিত কথার ধ্বনিতরঙ্গ থেকে তার বিশেষ 
গুণগুলি নিষ্কাশন করে কম্পিউটারের স্মৃতিতে রেখে দেওয়া হয়। এক এক ধরনের স্বনিমের 
জন্য গুণগুলির মান এক এক রকমের। যে কথা বাজিয়ে শোনাতে হবে, মূল ধ্বনিতরঙ্গে তাব 
উপযুক্ত গুণগুলি আরোপ করলে সেই কথাটি বেশ শোনা যায়। সরল পূৰ্বাভাষ ও সংশোধন 
পদ্ধতিটি এই দলে পড়ে। 

তৃতীয় শ্রেণির পদ্ধতিতে মানুষের মুখের কথারই ছোটো ছোটো অংশে কম্পিউটার 
স্মৃতিতে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জুড়ে জুড়ে বাজিয়ে শোনার ব্যবস্থা করা হয়। স্বনিম ও 
RA পৃষ্ঠসংযোগ পদ্ধতি এই শ্রেণির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় (Carpentier and Moulines, 
1989, Dixon and Maxey, 1968) | পরের অনুচ্ছেদে এই উপায় নিয়ে আরো বিস্তারিতভাবে 
বলা হয়েছে। 


৪. ভারতীয় যন্ত্রবাণী 


তৈরি সফটওয়ার ভারতীয় ভাষায় সরাসরি লাগাতে পারলে কাজটা সংক্ষেপ হত, কিন্তু এই 
ধরনের শর্টকাট রাস্তা ধরার কিছু অসুবিধে আছে। একটি বড়ো অসুবিধে, ভারতীয় ভাষার বেশ 
কিছু ব্যঞ্জন-ধ্বনির যথাযথ ইংরেজি প্রতিরূপ নেই। যেমন কিছু কিছু মহাপ্ৰাণ ব্যঞ্জন খুব ভালোভাবে 
ইংরেজি ধ্বনিমূল দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। বাংলা র এবং ড-এর উচ্চারণও ইংরেজিতে তেমন 
স্পষ্ট নয়। তাছাড়া বেশ কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জন উচ্চারণের প্রকৃতি ভারতীয় ভাষায় অন্যরকম। 
বাজারে প্রচলিত সফটওয়ারে এই সমস্ত ধ্বনির ট্রেনিং দেওয়া এবং ফাইল পরিবর্তন ইত্যাদির 
পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে না, কারণ এগুলি ইংরেজি বা কোনো একটি বিশেষ ভাষার জন্য বিশেষভাবে 
তৈরি। | 

লেখার চেষ্টা করেছেন। গত শতকে নব্মুইয়ের দশকের গোড়ায় প্রথম বাংলা বাক্‌-ধ্বনি সৃজনের 
সফল প্রদর্শন হয় কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টক্যাল ইনস্টিটিউটে। প্রায় একই সময়ে হিন্দি 
কথা-বলা সফটওয়ার বের হয়েছিল পুণের ডেকান কলেজ ও টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল 
রিসার্চের যৌথ উদ্যোগে | এই কাজে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন একাধারে অধ্যাপক অশোক দত্ত, 
এবং অন্যদিকে পেরি ভাঙ্কররাও ও পি.ভি.এস রাও | উভয় ক্ষেত্রেই স্বনিম ও ৰিস্বন পৃষ্ঠসংযোগ 
পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। পরের বছরগুলিতে এই প্রকৌশল আরো কিছু ভারতীয় ভাষায় 
ব্যবহৃত হয়। যেমন, বর্তমান লেখকের তত্বাবধানে ব্রিবান্দ্রমের ইন্টারন্যাশন্যাল স্কুল অফ 
দ্রাবিড়িয়ান লিষ্গুইস্টিকস থেকে মালয়ালম ভাষায় কথা-বলা সফটওয়ার বেরিয়েছে। তাছাড়া 
বর্তমান লেখক দৃষ্টিহীনদের কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধার্ধে ভারতীয় ভাষা থেকে ব্রেল এবং 


কথা-বলা কম্পিউটার /১৫৯ 


ব্রেল থেকে ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরের যে সফটওয়ার বের করেছিলেন, তার সঙ্গে কথা-বলা 
সফটওয়ার জুড়ে ব্যবহার করার জন্য কলকাতার ওয়েবেল মেডিয়ট্ৰনিক্স সংস্থা এবং ইন্ডিয়ান 
স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। 

অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার জন্য ব্যবহৃত পৃষ্ঠসংযোগ পদ্ধতি এবার একটি সোজা উদাহরণ 
দিয়ে বোঝানো যাক। ধরা যাক, আমাদের একটি রচনা ছাপার অক্ষরে প্রস্তুত করতে হবে এবং 
তার বেশ কিছু কপিও বের করা দরকার। কিন্তু আমাদের কাছে কোনো FATTY নেই। আছে শুধু 
একগুচ্ছ পত্র পত্রিকা এবং একটি জেরক্স মেশিন! এখন কীভাবে আমরা ওই রচনা ছাপার 
অক্ষরে প্রকাশ করতে পারি? 

এই সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার একটি কাচি ও আঠার টিউব। কাচি দিয়ে আমরা 
পত্রিকাগুলো থেকে ছাপার অক্ষরে বিভিন্ন বর্ণ ও যুক্তাক্ষর কেটে প্রথমে একটা বাক্সে জড়ো 
করতে পারি। এইভাবে প্রতিটি বর্ণ, স্বরচিহ*, যুক্তাক্ষর ও যতিচিহ প্রচুর পরিমাণে জড়ো হলে 
একটা সাদা কাগজের পৃষ্ঠা নিতে হবে। আমাদের রচনার প্রথম শব্দটির জন্য যে সমস্ত বর্ণ 
দরকার, বাক্স থেকে সেগুলো বের করে তার নীচে আঠা লাগিয়ে সাদা পৃষ্ঠার ওপর পরপর সেঁটে 
দিলে ছাপার অক্ষরে সেই শব্দটি সৃষ্টি হবে। বর্ণ গুলো আনুপাতিক দূরত্ব এবং ভূমিরেখার (Base 
line) ওপরে সুন্দরভাবে সাজাতে না পারলে এটা দেখতে হয়তো একটু এলোমেলো হবে। কিন্তু 
ছাপার অক্ষরে তো হবেই। এইভাবে একটু ফাক অর্থাৎ শব্দান্তর দিয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় শব্দ বসাতে 
বসাতে একটি লাইন, ক্রমে প্যারাগ্রাফ এবং শেষে একটি গোটা পৃষ্ঠার কম্পোজ করা যাবে। __: 

সমস্ত রচনাটি কম্পোজ করে তার জেরক্স কপি নিলে আমরা মুদ্রণযন্ত্র ছাড়াই একটি 
রচনার কয়েক কপি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে AACA | পৃষ্ঠসংযোগ পদ্ধতিতে যান্ত্ৰিক বাক্সৃজনও 
হয় মোটামুটি এইভাবে। এজন্য প্রথমে কোনো যোগ কণ্ঠধারী ব্যক্তিকে দিয়ে বেশ কিছু কথা 
রেকর্ড করিয়ে নেওয়া দরকার। রেকর্ড করা কথা থেকে বাক্ধ্বনির বিভিন্ন একক যথা ফোনিম 
বাস্বনিম, স্বরধ্বনি থেকে ব্যঞ্জন এবং ব্যঞ্জন থেকে স্বরধ্বনিতে ধবন্যান্তর (Transition) ইত্যাদির 
তরঙ্গরূপ ছেদন করে একটি কম্পিউটার ডেটাবেসে জড়ো করে রাখতে হয়। স্বর ও ব্যঞ্জনের 
মধ্যে ধ্বন্যান্তর অংশকে RA (Diphone) বলা যায়। দেখা গিয়েছে, শুধু স্বনিম ব্যবহার করে 
বাক্সঞ্জনন করলে তার গুণগত মান উৎকৃষ্ট হয় না। দ্বিশ্বন ব্যবহার করলে শব্দের শ্রাব্যতা 
অনেকটা বাড়ে। 

কোনো ভাষায় চল্লিশটি থাকলে দ্বি-স্বনের সংখ্যা হয় তার বর্গানুপাতিক। কিন্তু তাদের 
সবগুলি সাধারণত কোনো ভাষায় উচ্চারিত হয় না। বাংলার জন্য প্রায় আটশো দ্বিস্বন নিলেই 
মোটামুটি কাজ চলে যায়। 

স্বনিম ও দ্বিস্বন রেকর্ড করার পর যন্ত্রকে দিয়ে কোনো শব্দ উচ্চারণ করাতে হলে প্রথমে 
শব্দটি কি-বোর্ডের সাহায্যে কম্পিউটারে ঢুকিয়ে তার স্বনিমগত বিভাজ্য রূপ সৃষ্টি করা চাই। এই 
কাজটি সফটওয়ার প্রোগ্রাম লিখে উপলব্ধি করা AGT | তারপর যে সমস্ত বাক্ধ্বনির একক এই 
বিভাজ্য রূপে রয়েছে সেগুলোর ধ্বনিতরঙ্গ ডেটাবেস থেকে তুলে এনে পাশাপাশি জড়ো করলে 
শব্দটির তরঙ্গরূপ পাওয়া গেল। এই ধ্বনিতরক্গ আ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে বাজালেই শব্দটি শুনতে 
পাওয়া যাবে। মেটমুটি এই হচ্ছে স্বনিম ও দ্বি-স্বন পৃষ্ঠসংযোগ (Phoneme and Diphone 


concatenation) পদ্ধতি। 


১৬০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


এবার একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হবে। ধরা যাক আমরা ‘গোপাল’ 
শব্দটি কম্পিউটার দিয়ে বাজাতে চাই। শব্দের ধ্বনিগত বিভাজ্য রূপ হচ্ছে গ-গো-৩-ওপ-প- 
পা-আ-আল-ল। এখানে এক বর্ণ যেমন গ, ও, প, আ, ল ইত্যাদি স্বনিম এবং দুই বর্ণগুলি যেমন 
গো, ওপ, পা, আল ইত্যাদি দ্বিস্বন। ধ্বনি ফাইল থেকে এগুলির তরঙ্গরূপ এনে পাশাপাশি 
বাজালে আমরা ‘গোপাল’ শব্দটি শুনতে পাবো। 

এটা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে বাক্ধ্বনির এককগুলির তরঙ্গরূপ এবং আমাদের 
পত্রপত্রিকা থেকে কেটে রাখা বর্ণমালা খানিকটা এক ধরনের ভূমিকা পালন করে। বর্ণগুলি 
কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে শব্দ প্রস্তুত করলে যেমন দেখতে সুন্দর লাগে না, তেমনি রেকর্ড করা 
APRA এককগুলি ডেটা-বেস থেকে এনে জুড়ে জুড়ে বাজালে শুনতে স্বাভাবিক মনে হয় না, 
যদিও কি বলা হচ্ছে, তা মোটামুটি পরিষ্কার বোঝা যায়। যন্ত্র থেকে আরো একটু ভালো কথা 
শুনতে যে যে বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, তা ক্রমশ প্রকাশ্য | 

পৃষ্ঠসংযোগ পদ্ধতির মূল ধারণা সহজ হলেও এর বাস্তব রূপায়ণ করতে বেশ সময় ও 
পরিশ্রম লাগে। এই কাজে প্রথম খুঁজতে হয় এমন বক্তার, যাঁর উচ্চারণ স্পষ্ট, স্বরতন্ত্রী নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষমতা বেশি এবং স্বরে মূল কম্পাঙ্কের সঙ্গে অপকোলাহজ (Noise) PI | তাছাড়া তার যথাসম্ভব 
সুরভঙ্গি-বর্জিত (ntonation-free) ও উদীসীনভাবে কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারা চাই, 
যাতে শব্দের প্রত্যেকটি অক্ষর একই সুরে ও একই শক্তিতে রেকর্ড করা VT | এইভাবে উচ্চারণ 
করা বেশ শক্ত কাজ, কারণ আমরা উচ্চারণের সময় অজ্ঞাতসারে শব্দের কোন কোন বর্ণে ঝৌক 
দিই ফেলে সুরভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের মূল কম্পাঙ্ক পরিবর্তিত হয়) এবং উচ্চস্বর/নিন্নস্বর ব্যবহার 
করি ফেলে ধ্বনিশক্তি হ্থাসবৃদ্ধি হয়)। সুকণ্ঠ বক্তাকেও এমন সুরভঙ্গি ছাড়া উদাসীন উচ্চারণের 
জন্য বেশ কিছুদিন ধরে অভ্যাস করা দরকার। 

এবার বক্তাকে দিয়ে উচ্চারণের জন্য কয়েকশো ধ্বনি-সাম্যযুক্ত (Phonetically balanced) 
বৰ্ণপঙক্তি রচনা করতে হবে। এইসব বর্ণপউক্তি কোনো অর্থপূর্ণ শব্দ'না হওয়াই ভালো, কেননা 
অর্থপূর্ণ শব্দ না হওয়াই ভালো, কেননা অর্থপূর্ণ শব্দ হলে উচ্চারণের সময় বৌক দেওয়া এবং 
গলার আওয়াজ বাড়ানো কমানোর প্রবণতা আসে; কিন্তু অর্থহীন হলে নিস্তরঙ্গ উচ্চারণ করতে 
সুবিধে হয়। অন্যদিকে বর্ণসমষ্টিতে ধ্বনিসাম্য থাকলে স্বর-ব্যঞ্জুন অনুপাত, সিলেবলের দৈর্ঘ, 
এক সিলেবল থেকে অন্য সিলেবলের অন্তর ইত্যাদির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে। 

এরপর মোটামুটি প্রতিধ্বনি-শূন্য ঘরে উন্নত মানের মাইক্রোফোন ও রেকর্ডিং সিস্টেম - 
দিয়ে বক্তার উচ্চারিত কথা রেকর্ড করতে হবে। একটি বর্ণগুচ্ছ এক নাগাড়ে কয়েকবার উচ্চারণ 
করিয়ে রেকর্ড করা ভালো, যাতে সেগুলো থেকে কম্পিউটার সফটওয়ায়ের সাহায্যে সবচেয়ে 
সুরভঙ্গি-মুক্ত স্বনিম ও দ্িস্বন কেটে তোলা যায় (Chaudhury, Datta, Chaudhuri, 2001) | 

আজকাল কম্পিউটারের সঙ্গে ধ্বনি বিশ্লেষণের কার্ড এবং ধ্বনিকম্পাক্কের ওপর নানা 
গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ করার সফটওয়ার/হার্ডওয়ার পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া রয়েছে সোনাগ্রাফ 
যন্ত্রের আধুনিক কম্পিউটারভিত্তিক সংস্করণ। এগুলি দিয়ে একজন গবেষক রেকর্ড করা উচ্চারণ 
শুনে এবং মনিটরে ধ্বনিবর্ণালি দেখে প্রয়োজনীয় স্বনিম ও দ্বি-স্বন এককগুলি কেটে ডেটা ফাইলে 
রাখতে পারেন। এই কাজেও বিশেষ দক্ষতা ও প্রচুর ধৈর্য প্রয়োজন। 

প্রয়োজনীয় ধ্বনি এককগুলি ফাইলে জড়ো করলে বাক্‌-সৃজনের প্রাথমিক মালমশলা 


কথা-বলা কম্পিউটার /১৬১ 


জোগাড় হল। এবার যে বাক্য বাজিয়ে শোনাতে হবে, তার লিপিরূপ কী-বোর্ডে এনট্রি করে 
সফটওয়ারের সাহায্যে তার ধ্বনিমালা সৃষ্টি করতে হবে। তারপর সেই ধ্ৰনিমালার অন্তর্গত 
স্বনিম ও দ্বিস্বন তরঙ্গ ডেটা-বেস থেকে তুলে এনে আ্যামপ্লিফায়ারে বাজালে বাক্যটি শোনা 
যাবে। তবে উৎপন্ন কথাকে খানিকটা স্বাভাবিক করার জন্য সংশ্লিষ্ট ধ্বনিসঙ্কেতের কিছু মাজাঘসা 
দরকার। প্রথমে যে দ্বি-স্বন সংকেতগুলি পাশাপাশি জুড়ে পুরো শব্দটি তৈরি, তার জোড়ের 
জায়গাগুলি মসৃণ করতে হয়। তারপর এককগুলির পারস্পরিক তরঙ্গবিস্তার, ও ধ্বনিশক্তি মোটামুটি 
করে নিতে হয়। যদি স্বনিম ডেটা ফাইল ঠিকভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকে, তবে এইভাবে বাজানো 
কথা শুনতে মন্দ লাগে না। 

স্বনিম ও দ্বিস্বন পদ্ধতি একটি শব্দে বেশ কয়েকটি জোড়ের জায়গা থাকে। এই জোড়ের 
সংখ্যা কমানোর জন্য সিলেবল জাতীয় ধ্বনির সংযোগ করা যেতে পারে | যেমন গোপাল উচ্চারণের 
জন্য গো-ওপা-আল ব্যবহার করা যায়। তবে এক্ষেত্রে অজস্ৰ সিলেবল জাতীয় ধ্বনি রেকর্ড করে 
কম্পিউটারে তুলে রাখতে হবে। অবশ্য আজকাল কম্পিউটার মেমোরি এবং প্রসেসিং স্পিড 
এত বেড়ে গিয়েছে যে তাতে হার্ডওয়ারগত কোনো অসুবিধে হবে না। তাছাড়া ভাষা থেকে 
জনপ্ৰিয়তম ছোটো শব্দগুলি রেকর্ড করে রাখলে সংশ্লেষের কাজে গতি আসবে। 

কথা আরো স্বাভাবিক শোনানোর জন্য প্রথম কাজ হল শব্দের লিপিরূপ থেকে মান্য 
উচ্চারণের ধ্বনিরপ সৃষ্টি করা । তার কারণ, যে বর্ণশুলির সাহায্যে শব্দটি লেখা, সেগুলির পাশাপাশি 
উচ্চারণ আর শব্দটির গোটা উচ্চারণ সবসময় এক নয়1 যেমন, “এক কথাটিতে আমরা ‘এ’ এবং 
কি'-র নিজস্ব উচ্চারণের বদলে 'আযাক উচ্চারণ করি। ‘কাকলি’-কে উচ্চারণ করি “কাকোলি, 
উচ্চারণের এমন তফাত ইংরেজিতে খুব বেশি; বাংলায় অতটা না হলেও যথেষ্ট রয়েছে। বরং 
হিন্দির ক্ষেত্রে লিপিরূপ ও ধ্বনিরূপের মিল খুব, ফলে উচ্চারণের সমস্যা বাংলার চেয়ে অনেক 
কম! ২ 
বাংলা শব্দের বানান বনাম উচ্চারণ নিয়ে বেশ কিছু সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ হয়েছে। এই 
ব্যাপারে প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা রবীন্দ্রনাথের (বাং ১৪০২, পুনমুদ্রণ)। একটি প্রবন্ধে তিনি 
শবে বর্ণগুলির পারস্পরিক অবস্থানের ভিত্তিতে উচ্চারণের বেশ কয়েকটি নিয়ম দিয়েছেন। শব্দে 
স্বরচিহ্হীন কোনো ব্যঞ্জনের পরের ব্যঞ্জনে Bx বা দীর্ঘ ই-কার বা উ-কার থাকলে আগের 
ব্যঞ্জনটির উচ্চারণে ও-কার আসে (যেমন কবিতা-র উচ্চারণ কোবিতা), এই নিয়মটি তার অন্যতম। 
কিন্তু শব্দের প্রথমে অ-বর্ণ নঞর্থ বোঝালে এই নিয়মে ব্যতিক্রম হয়, (যেমন অসিত) সেটাও 
তার রচনায় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পরে বেশ কয়েকজন ভাষাবিদ ও ভাষা-ধ্বনি গবেষক আরো 
কিছু নিয়ম বের করেছেন (ভট্টাচার্য ১৯৯২, সরকার ১৯৯০)। বর্তমান লেখক ও সহযোগীরা এ 
পৰ্যন্ত প্রকাশিত নীতির বাইরে আরো কিছু নিয়মের খোঁজ পেয়েছেন (Chaudhun and Dash, 
1998) সেগুলি প্রধানত ব্যঞ্জনাস্ত শব্দের উচ্চারণ নিয়ে । তবে অধিকাংশ নিয়মেরই কিছু ব্যতিক্ৰমী 
শব্দ ভাষায় রয়েছে। | 

উচ্চারণের এই প্রকৃতি কম্পিউটারে ধরতে বেশ কিছু নিয়ম কম্পিউটার প্রোগ্রামে যদি- 
তবে-নচেৎ (If-then-else) জাতীয় নির্দেশের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়। এর পাশাপাশি কোনো 
নিয়মের ব্যতিক্রমী শব্দতালিকা ও তার উচ্চারণের রূপ একটি ফাইলে তুলে রাখা দরকার। এবার 
কোনো শব্দ বাজিয়ে শোনাতে হলে সফটওয়ার প্রথমে খুঁজে দেখবে শব্দটি ওই ব্যতিক্রমী তালিকায় 
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আছে কিনা। থাকলে সেই শব্দের ধ্বনিরূপ তালিকা থেকে তুলে নেবে। নইলে উচ্চারণের 
সুত্রগুলি ব্যবহার করে শব্দটির RARA দিতে হবে। এবার স্বনিম ও দ্বিস্বন ফাইল থেকে এককগুলি 
পাশাপাশি জুড়ে ধ্বনিমালা সৃষ্টি করে তাকে বাজানোর পালা। এতে শব্দগুলো শুনতে অপেক্ষাকৃত 
স্বাভাবিক লাগে৷ 

আজকাল কম্পিউটার স্মৃতি সচ্ছল অবস্থা হওয়ায় অভিধানের সমস্ত শব্দের উচ্চারণের 
ফাইল প্রস্তুত করে বাক্‌ সঞ্জননের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে মান্য উচ্চারণে কথা বলতে . 
পারছে কম্পিউটার এই পরিস্থিতিতে উচ্চারণের নিয়মের ভূমিকা কিছুটা গৌণ হলেও একেবারে 
মুছে যাচ্ছে না। কারণ বাক্যের শব্দগুলিতে বিভক্তি প্রত্যয় জুড়ে থাকে। তাছাড়া অভিধানের 
বাইরের শব্দও ভাষায় থাকে, যখন নিয়মগুলো দিয়েই তার উচ্চারণ ঠিক করতে হবে। 

বাক্সৃজনের জন্য উচ্চারণ বিষয়ে আরো কিছু সমস্যা আছে। একই বর্ণসমষ্টিতে লেখা 
শব্দ কী অর্থ ও কী ব্যাকরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করবে, তার ওপর কখনো কখনো তার উচ্চারণ নির্ভর 
করে। যেমন “সে বল খেলে’ বাক্যে “খেলে” উচ্চরণ “খ্যালে'-র মতো । কিন্তু “সে বল খেলে 
বাড়ি ফিরল" বাক্যে “খেলে”-র উচ্চারণ অবিকল “খেলে'র মতোই। আবার “তোমরা পাঁচ গোল 
খেলে’ বাক্যে উচ্চারণ ‘খেলে'-র মতোই, কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ “খেলা, নয়, ‘খাওয়া’ | 
তেমনি “দমদম কোন দিকে এবং “কোন দিকে তোমার ভুক্ষেপ নেই’ বাক্যদুটিতে ‘কোন’ শব্দের 
উচ্চারণ FAST | এই জাতীয় সমস্যাকে Pal করার জন্য কথা-বলা সফটওয়ারে ব্যাকরণ ও 
অর্থ বিশ্লেষণের প্রোগ্রাম যুক্ত থাকা দরকার। কিন্তু জটিলতার কারণে এমন ব্যবস্থা অধিকাংশ 
সফটওয়ারেই থাকে না। 

যান্ত্রিক কথাকে আরো স্বাভাবিক করার জন্য শব্দে উপযুক্ত সুরভঙ্গি (Intonation) যৌগ 
করতে হবে। সেজন্য প্রথমে মান্য কথাবার্তায় সুরভঙ্গির প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। 
বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে অল্প কিছু কাজ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে শুরু হয়েছে 
(Chaudhury, Datta, Chaudhuri, 2002)! প্রাথমিক প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী ভদ্র ও মান্য 
আলোচনায় শব্দের সুরভঙ্গি শব্দের প্রথমাংশের তুলনায় উচ্চ কম্পাঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়, স্বরশক্তি 
ও দীর্ঘায়ত হয়। এই প্রবণতা ক্রিয়াপদে বেশি দেখা যায়। সাধারণ বাক্যের চেয়ে প্ৰশ্নবোধক 
বাক্যে এই প্রবণতা আরো স্পষ্ট। তবে এই বিষয়ে আদর্শ ফলের জন্য বড়ো আকারের ভাষা 
নমুনা দিয়ে গভীরতর গবেষণার প্রয়োজন আছে। 


৫ যান্ত্ৰিক বাণী শ্রবণ 


যন্ত্রকে দিয়ে কৃত্রিমভাবে কথা বলানোর উলটো কাজ, WALT মানুষের উচ্চারিত কথা বোঝানো 
(Flanagan, 1972) কথা বলানোর চেয়ে এই কাজটি অনেক বেশি জটিল। আমাদের কর্ণকুহর 
এত সূক্ষ্ম, সুবেদী ও অসাধারণ যে বিভিন্ন লোকের গলা ও বলার স্টাইল আলাদা হওয়া সত্ত্বেও 
আমরা প্রত্যেকের কথা শুনেই বুঝতে পারি। এমনকী একই ব্যক্তি বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক 
অবস্থা এবং মেজাজ অনুযায়ী নানাভাবে কথা বললেও আমাদের শুনতে অসুবিধে হয় না। শুধু 
তাই নয়, কোলাহল ও অপধ্বনির আবহেও আমরা মনোযোগ দিলে অনেক লোকের মধ্যে 
কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তির কথা শুনতে পারি। আজ পৰ্যন্ত কোনো যান্ত্ৰিক ব্যবস্থা মানুষের 
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কান ও মস্তিষ্কের শ্রবণ স্নায়ুকোষের এই অসাধারণ ক্ষমতার কাছাকাছি আসতে পারে fF পৃথিবীর 
নানা ল্যাবোরাটরিতে বহুদিনের গবেষণার পর এখন প্রায়-কোলাহলশূন্য জায়গায় মাত্র একজন 
লোকের স্পষ্ট উচ্চারণের বেলায় মোটামুটি সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো 
সফটওয়ারের নির্ভুলতার পরিমাণ শতকরা ART অর্থাৎ বক্তা একশোটি শব্দ উচ্চারণ করলে 
যন্ত্র গড়পড়তা নব্বুইটি শব্দ ঠিকঠাক শুনতে ও বুঝতে পারে। এই সাফল্য পেতেও সফঠওয়ারকে 
বেশ কয়েকবার একই বক্তাকে দিয়ে কয়েকশো শব্দ উচ্চারণ করিয়ে ট্রেনিং দিতে হয়। ইংরেজির 
জন্য এই ধরনের দু'একটি সফটওয়ার বাজারে পাওয়া গেলেও বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় 
বিষয়টি এখনো প্রাথমিক গবেষণা wa I বিভিন্ন ভারতীয় গবেষণাগারের মধ্যে দিল্লির আই.বি.এম 
ল্যাবে হিন্দি বাক্সনাক্তির চেষ্টা অনেকটা সফল! 

যন্ত্রকে দিয়ে কথা বোঝানো প্যাটার্ন-পরিচয় নামে কম্পিউটার প্রযুক্তির এক বিশেষ শাখার 
অন্তৰ্গত। প্যাটার্ন চেনার দুটো মূল উপায় রয়েছে। একটি উপায়কে বলা যায় ছাঁচ মেলানো 
(Template Matching), যেখানে প্রথমে কম্পিউটার স্মৃতিতে বিভিন্ন শব্দের বাক্তরঙ্গ রেখে 
দিয়ে অপরিচিত উচ্চারণের তরঙ্গের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়। যে ছাঁচের সাথে 
সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া যাবে, অপরিচিত উচ্চারণটি সেই শব্দের ৷ কিন্তু এই উপায়টি বাক্ভাষার 
ক্ষেত্রে একেবারেই ভালো ফল দেয় না, কারণ একই লোকের বিভিন্ন সময়ের, এমনকী একই 
বাক্যের বিভিন্ন জায়গার একটি শব্দ উচ্চারণের মধ্যে নানা পার্থক্য দেখা যায়। বরং শব্দকে বিভিন্ন 
স্বনের (Phone) একটি ক্রমান্বিত প্রবাহ হিসেবে দেখলে যোর মূলে রয়েছে পঞ্চাশটিরও কম 
স্বনিম (Phoneme)) এবং সেই স্বন-এককগুলি চিনবার চেষ্টা করলে অনেক HSA পাওয়া 
সম্ভব। এইভাবে শব্দ চেনার বিভিন্ন মডেলের মধ্যে যেটি সবচেয়ে কার্যকর ও জনপ্রিয়, তার নাম 
গুপ্ত মার্কভ মডেল (Hidden Markov- Model) | এই মডেলের মূল বক্তব্য, AWS কথার 
পেছনে লুকিয়ে রয়েছে একটি মার্কভ প্রক্রিয়া, যেখানে বর্তমান মুহূর্তের স্বরিত ধ্বনির মান শুধু 
তার অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তের ধ্বনিমানের ওপর নির্ভর করে। এই মানগুলি এক একটি ধ্বনি 
এককের অবস্থা (State) বোঝায়। এমন একটি অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থায় যাওয়া স্থির হয় 
সংখ্যাতাত্তিক সম্ভাবনা (Statistical probability value) দ্বারা। এই সম্ভাবনার মান প্রথমে 
মানুষের উচ্চারিত বড়ো আকারে বাক্‌-নমুনা থেকে গণনা করে রাখতে হয়। সব মিলিয়ে এই 
কাজকে বলা হয় সফটওয়ারের ট্ৰেনিং পৰ্ব। ট্ৰেনিং শেষ হলে ‘সফটওয়ার বাক্সনাক্তির জন্য 
প্রস্তুত হয় এবং অচেনা উচ্চারণে কী বাক্য বলা হয়েছে বুঝতে চেষ্টা করে। 

দিল্লির আই.বি.এম ল্যাবে যে বাক্সনাক্তির কাজ হচ্ছে, তা সংখ্যাতত্বের বিখ্যাত বেজ- 
এর সূত্ৰর ওপর প্রতিষ্ঠিত | এই সূত্র ব্যবহার করে মাইক্রোফোনে ধৃত ধ্বনি থেকে তার বাক্যরূপের 
যে সমীকরণ লেখা হয়, তার দুটো অংশ থাকে | একটি অংশ ধ্বনিনির্ভর এবং অন্যটি ভাষানির্ভর। 
ভাষার মডেল বিভিন্ন বাক্যনমুনা থেকে সংগ্রহ করে আগে থেকে গড়ে তুলতে VA! আবার 
ধ্বনির মডেল ভাষায় উচ্চারিত কথার ধ্বনিতরঙ্গ থেকে সংখ্যাতাত্বিক প্রক্রিয়ায় লাভ করা যায়। 
এই কাজগুলি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ও বৃহৎ নমুনানির্ভর। 

এইসমস্ত-জটিল উপায় ব্যবহার করা সত্বেও কথা-বোঝার পূর্ণ গ্রহণযোগ্য সফটওয়ার 
উদ্ভাবন করা যায়নি। তার একটি কারণ, এইসব ক্ষেত্রে কথার যে মডেল ব্যবহার করা হয়, তা 
ধ্বনির শ্রবণযোগ্য একক স্বনিম দিয়ে তৈরি। এই জাতীয় মডেলকে বলা যায় সরলিত ধ্বনিতত্ব 
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(Linear Phonology) | কিন্ত মানুষের স্বাভাবিক কথাবার্তা স্বনিম-বিভাজ্য আকারে প্রকাশ করা 
কষ্টকর, বিশেষ করে স্বনগুলি যান্ত্রিকভাবে চেনা ও স্বন-সীমান্ত চিহ্নিত করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। 
তাছাড়া কথা বলার স্টাইলের পরিবর্তন স্বনিমের মধ্যে প্রকাশ করায়, বা স্টাইল-নিরেপেক্ষ 
স্বনিমতথ্য ছেঁকে বের করা দুরূহ BT | আগেই বলা হয়েছে, আমাদের কথাবার্তা শোনার সময় 
মস্তিষ্ক ধ্বনিতরঙ্জ ছাড়াও নৈশব্দ ও অন্যান্য অ-শ্রবণযোগ্য বৈশিষ্ট ব্যবহার করে। এইসমস্ত বিষয় 
লক্ষ করে যে আধুনিকতর অ-সরল ধ্বনিতত্ত্বের (Non-linear phonology) প্রস্তাব করা হয়েছে 
সেখানে কথাকে একাধিক গুণাবলির সমান্তরাল প্রবাহ হিসেবে দেখা হয় গোল্ডস্মিথ, 1990) | 
কোনো কোনো গুণে শ্রাব্যতা না থাকায় শ্রোতা স্বনিমের মতো এগুলি উপলব্ধি করতে পারেন 
না। তাছাড়া এই প্রবাহগুলির মধ্যে এমন কোনো এঁক্য-চলন (Synchronization) নেই যে 
তাদের সম্মিলিতভাবে এক একটি ধ্বনি একক হিসেবে চিন্তা করা যায়। এমন ধরনের ভাষা- 
ধ্বনির মডেলের নাম দেওয়া যায় গুপ্ত বৈশিষ্ট মডেল (Hidden Feature Model) | 

গুপ্ত বৈশিষ্ট মডেল ব্যবহার করে বাক্‌-সনাক্তির সফটওয়ার লেখার প্রধান অসুবিধে এর 
অন্তর্নিহিত জটিলতা। এযাবৎ সফল গুপ্ত মার্কভ মডেল এক্ষেত্রে ব্যবহারের বাধা এই যে মার্কভ 
মডেল মাত্র একটি অবস্থার (State) লুকানো পরিস্থিতি ধরতে পারে, কিন্তু এখানে দরকার একাধিক 
সমান্তরাল অবস্থার একত্র পরিগণনা। এই সমস্যা সমাধানে নানা গ্রাফীয় মডেল ব্যবহার করা হয়। 
মডেলগুলির মধ্যে বেজ-এর সংযোগজাল (Bayesian Network) ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য 
সাফল্য পেয়েছেন কোনো কোনো বিজ্ঞানী (Livescu, Glass and Bilmes, 2003) | 

মনে রাখা দরকার, উচ্চারিত কথা বোঝার দুটো Ga রয়েছে। প্রথম স্তরকে আমরা চলতি 
ভাষায় বলি শুনতে ANA | এখানে বাক্যের অর্থ বোঝার বালাই নেই। দ্বিতীয় ও অনেক বুদ্ধিদীপ্ত 
স্তর হচ্ছে, শোনা কথা বুঝতে পারা। যন্তুকে এই স্তরে পৌছে দেওয়ার কাজ আরো জটিল। 
সেজন্য চাই বাক্যের ব্যাকরণীয় ও বাগর্থিক বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানীরা কিন্তু ইতিমধ্যে আরো দুরূহ 
সমস্যা সমাধানের কথা ভাবছেন। সেটি হচ্ছে, এক ভাষায় কোনো ব্যক্তির উচ্চারিত কথাকে অন্য 
ভাষায় অনুবাদ করিয়ে যন্তুকে দিয়ে বলানো। ইংরেজীতে বলা যায়, স্পিচ টু স্পিচ ট্রানল্লেশল। 
সমস্যার সমাধানটি চতুঃস্তরীয়। প্রথম স্তরে কম্পিউটারকে কোন ব্যক্তির উচ্চারিত কথা নির্ভুলভাবে 
শুনতে হবে, দ্বিতীয় SA সেই শোনা কথার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে, তৃতীয় স্তরে সেই অর্থ 
বোঝার ভিত্তিতে কথাটি অন্য ভাষায় “অনুবাদ” করতে হবে এবং চতুর্থ স্তরে অনুদিত কথাকে 
স্বয়ংক্রিয় বাক্সংশ্লেষ করে বাজিয়ে শোনাতে হবে। কাজটি খুব শক্ত হলেও বিদেশের কয়েকটি 
বিখ্যাত গবেষণাগার থেকে প্রাথমিক সাফল্যের খবর পাওয়া গিয়েছে। ইউরোপীয় ভাষা থেকে 
ভারতীয় বাক্ভাষায় অনুবাদের জন্য যৌথ গবেষণার একটি প্রস্তাব নিয়ে জার্মানির একটি গবেষণা 
সংস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের আলোচনা চলছে। আশা করা যায়, 
আমাদের দেশেও অল্পকালের মধ্যে এই ধরনের প্রযুক্তির বিকাশ হবে। ' 
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নীলাদ্ৰিশেখর দাশ 


১ ভূমিকা 
বানান ব্যবহারের CAPES সম্ভবত বাংলা ভাষার সবচেয়ে জটিল এবং তর্কযোগ্য বিষয়। 
দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যা সাধারণ মানুষ থেকে ভাষাবিজ্ঞানী সবাইকেই নানা ভাবে নানা অসুবিধার 
মধ্যে ফেলেছে যার থেকে বেরিয়ে আসার সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান এখনও বের করা সম্ভব হয়নি। 
লিখিত বাংলায় বানানের বৈচিত্র্য ঘটার পিছনে প্রধান কারণটি সম্ভবত লুকিয়ে আছে এর লিখনরীতির . 
মধ্যে। লেখার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণেই কথ্য ভাষার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে যথাযথভাবে 
লিখিত রূপের মধ্যে প্রতিফলিত করার কোনও সুপরিকল্পিত রীতি এখনও নির্ধারণ করা যায়নি 
(আ্যাটকিন্স, ক্রিয়ার এবং ওসলার ১৯৯২ :১১)। তাই কোনও ভাষাতেই মুখের কথাকে সম্যকভাবে 
লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় A | সাধারণভাবে, কথা বলার সময় কেবল মুখ থেকে নির্গত 
ধ্বনির উপর বক্তা নির্ভর করেন না। এর সঙ্গে তিনি যোগ করে নেন আরও অনেক কিছু (যেমন, 
অভিমান, রাগ-অনুরাগ ইত্যাদি নানা হাতিয়ার)। লেখার মধ্যে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে সঠিকভাবে 
প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব--তা সে যে ভাষাই বা যে লিখনরীতিই হোক না কেন। কিন্তু মানুষের 
চেষ্টার খামতি নেই। লিখনরীতির এই সীমাবদ্ধতাকে অনেক ক্ষেত্রেই দূর করার জন্য ঠিক যেভাবে 
কথা বলা হয়, সেইভাবেই লেখার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ লেখাকে উচ্চারণের যতটা 
কাছাকাছি আনা যায় তারই চেষ্টা। এর ফলে শব্দের সাম্রাজ্যে ব্যক্তির উচ্চারণ ভেদে বানানের 
বৈচিত্র্য ঘটানোর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা AT | এর মানে হল, উচ্চারণ বানানের বৈচিত্র্য ঘটানোর 
ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে কাজ করে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর কোন 
ব্যতিক্রম ঘটেনি ৷ 

একটু খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে উচ্চারণ কিভাবে বাংলা বানানের পরিবর্তন ঘটায়! উদাহরণ 
হিসাবে বলা যায়, সাধু বাংলায় ব্যবহৃত হইল শব্দটি সময়ের স্ৰোত বেয়ে চলিত বাংলায় হল রূপ 
ধারণ করেছে। ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে বলা যেতে পারে, গত শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে 
সাধারণ লেখালিখিতে হল শব্দের ব্যবহারটাই বেশি চোখে পড়ে, যদিও কারও কারও লেখায় 
উ্ধ্বকমা যুক্ত হ'ল-র ব্যবহারও দেখা গেছে। যাই হোক, সাধারণ চলিত বাংলায় শব্দটির প্রকৃত 
কথ্য উচ্চারণ [holo] তার লিখিত রূপের মধ্যে তুলে ধরতে গিয়ে হল শব্দটির আরও চারটি ভিন্ন 
বানান তৈরি হয়েছে: হ'ল, হলো, হোল, এবং হোলো । স্বীকার করে নিতে অসুবিধা নেই প্রতিটি 
ক্ষেত্রেই মূল বানানের পরিবর্তন ঘটেছে শব্দটির উচ্চারণকে তার লিখিত রূপের মধ্যে ধরার চেষ্টা 
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করতে গিয়ে। নিচের আলোচনায় প্রদত্ত এমন আরও অনেক উদাহরণ এই বক্তব্যের সারবত্তা 
প্রমাণ করে দিতে পারে। 
উই উদার নম Slane Sim রতি রেজা ৰ‘ TE 
অক্ষরলোপ, স্বরসঙ্গতি, সন্ধিজাত ধ্বনিসমন্বয়, ঘোষীভবন, অঘোষীভবন, মহাপ্রাণহীনতা, 
নাসিক্যভবন, বি-নাসিক্যভবন, ইত্যাদি) ভাষার মধ্যে রয়েছে, সেগুলিও বানানের বৈচিত্র্য ঘটানোর 
ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাভাবিকভাবে কথা বলার সময় এই পদ্ধতিগুলি বক্তার 
অজান্তে কাজ করতে থাকে এবং শব্দটির আকার বা গঠন সম্বন্ধে বক্তার মনে একটি মানসিক 
ধারণা তৈরি হয়। যার ফলস্বরূপ লেখার সময় সেই ধারণা সমস্ত সংশ্লিষ্ট শব্দের বানান পরিবর্তনের 
ক্ষেত্রে পরোক্ষ প্রভাব ফেলে থাকে। 

বানান বৈচিত্র্যের বিষয়টি নিয়ে আদৌ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হত না যদি বানানের ভুল 
ঠিক নিয়ে কোনও তর্ক না থাকত, অথবা প্রতিটি শব্দের জন্য একটি নির্দিষ্ট বানান থাকত। কিন্তু 
তেমন কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা বাংলা ভাষায় নেই। ফলে সবাই নিজের মতো করে বানান ব্যবহার 
করছেন! এই যথেচ্ছচারের প্রতিফলন ঘটেছে বাংলা লিখিত ভাষাংশে১ (দাশ ২০০২)। দেখা 
যাচ্ছে, একই শব্দের বানান ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হয়, এমনকি একই লেখকের লেখাতে ভিন্ন বানানের 

ব্যবহার হয়। সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলেছেন প্রকাশকরা। নিজেদের যুক্তি, বিদ্যা ও 

বোধ অনুসারে তারা বানানের যে পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছেন তার প্রভাব ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে 

বানানের রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে! 

এই প্রবন্ধে বাংলা বানানের ব্যবহার বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 
ভারত সরকারের যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের দাক্ষিণ্যে নির্মিত প্রায় ৪০ লক্ষ শব্দের একটি 
বাংলা লিখিত ভাষাংশ দোশ এবং চৌধুরী ২০০১)। এই ভাষাংশ তৈরি করার সময় সমস্ত প্রকাশিত 
বই ও পত্র-পত্রিকায় লেখক-ব্যবহৃত মূল বানানটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তাই এই ভাষাংশে 
ধরা পড়েছে বানান ব্যবহারের নানা বৈচিত্র্য। এখান থেকে লিখিত বাংলায় বানানের বৈচিত্ৰ্য সম্পর্কে 
নিচের প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি তুলে ধরা যেতে পারে : 

(ক) বানান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর উচ্চারণ, শব্দের ব্যবহারিক পৌনপুনিকতা, এবং 
বানানের সরলীকরণ- মূলত এই তিনটি প্রবণতা জোরদার কাজ SATA! এদের মধ্যে 
প্রথমটির প্রভাব সব চেয়ে বেশি, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রবণতা 
প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। 

খে) ব্যক্তি ও বিষয় ভেদে কোনও একটি বিশেষ বানান ব্যবহারের ব্যাপকতা সেই বানানের 
সার্বিক গ্রহণযোগ্যতার কথা নির্দেশ করে। যেমন, ধরা যাক, হল শব্দটির কথা | এর পাঁচটি 
বানান বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবল হল বানানটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে। 
ভাষাংশ গঠনের সর্বজনীনতার কথা মাথায় রেখে বলা যেতে পারে এই বানান সবচেয়ে 
বেশি লোক ব্যবহার করেছেন। 

গে) লক্ষ্য করা গেছে তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে বানান পরিবর্তনের প্রবণতা বেশ কম। অ-তৎসম, 
দেশি, এবং তত্তব শব্দের বেলায় তা মাঝারি মানের। আর বিদেশি শব্দের বেলায় এই 
প্রবণতা একেবারে বাঁধনছাড়া, বিশেষ করে ব্যক্তিনাম, বস্তনাম, এবং স্থাননামের ক্ষেত্রে | 
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(3) 


ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ড, জামাৰ্ন, জামাৰ্নি, জামার্নী, জারমান, জারমানি, এবং জারমানী, ইটালি, 
ইটালী, ইতালি, ইতালী, ইটলি, এবং SER, ব্রাজিল এবং ৱেজিল, আমেরিকা, আমেরিকা, 
আমরিকা, এবং য্যামোরকা), মহাদেশ (SCAM, ENA, ইওরোপ এবং ইউরোপ) 
এবং মহাসাগর (আটলান্টিক ও আতলাস্তিক) তাদের বানান মাহাত্ম্য হারিয়ে ফেলেছে। 
এর থেকে রক্ষা পায়নি আমাদের প্রিয় ভাষা (বাংলা, বাঙ্গালা এবং বাঙলা) এবং সাধের 
শহরটিও (কলিকাতা, কলকাতা, কোলকাতা এবং ক্যালকাটা) | 

প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে বানানের পরিবর্তন ঘটেছে এমন নয়। ভাষাংশের অন্তর্ভূক্ত প্রায় ৪০ 
লক্ষ (৪ মিলিয়ন) শব্দের মধ্যে ঝাড়াই বাছাই করে প্রায় ২ লক্ষ VOB শব্দ (vocabulary) 
পাওয়া গেছে। এক সাধারণ হিসাবে দেখা গেছে এর মধ্যে প্ৰায় ৯০ শতাংশ শব্দের ক্ষেত্রে 
বানানের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ এদের একটি নির্দিষ্ট বানান আছে এবং 
ব্যবহারকারীরা সেই বানান মেনে চলেছেন। কিন্তু বাকি ১০ শতাংশ শব্দের বেলায় বানানের 
ফারাক ঘটেছে যার মধ্যে আবার ৮০ শতাংশ শব্দের বানানের বৈচিত্র্য মাত্র দুই । বাদ বাকি 
২০ শতাংশ শব্দের মধ্যে তিন, চার কিংবা তার বেশি বানানের পার্থক্য পাওয়া গেছে। 
নিচের ১নং সারণিতে বাংলা লিখিত ভাষাংশ থেকে প্রাপ্ত বানান বৈচিত্র্যের একটি সাধারণ 
শতকরা হিসাবে দেওয়া হয়েছে। 





সারণি ১: ভাষাংশ থেকে প্রাপ্ত বাংলা শব্দের বানান বৈচিত্রের শতকরা হিসাব 


(৬) বানানের বৈচিত্র্য সাধারণত দুটি ভিন্ন রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (যেমন, অস্ক/অংক, নিচ/নীচ, 


বাড়ি/বাড়ী, ভাল/ভালো, মত/মতো, গরু/ গোরু, চীন/চিন, হীরা / হিরা, ইত্যাদি), যদিও 
বেশ কিছু শব্দের বেলায় এই সংখ্যাটি তিন থেকে আটের মধ্যে ঘোরাঘুরি করেছে। 
কেবলমাত্র সামান্য কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে বানানের পার্থক্যের সংখ্যা ১২ থেকে ১৪ 
পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য মণীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৯৯৪ : ৭৫) উল্লিখিত চিনা শব্দের ১৯টি 
বানান বৈচিত্রের মতো এই ভাষাংশে এমন কোন শব্দ পাওয়া যায়নি। নিচের ২নং সারণিতে 
কয়েকটি বৈচিত্যযুক্ত বানানের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হয়েছে। 


বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্ৰ্য /১৬৯ 


বেয়াদপি, বেয়াদপী, বেয়াদবি, বেয়াদবী, বে-আদপি, বে-আদপী, A- 
আদবি, বেআদবী, বেআদপি, বেআদপী, বেআদবী, বেআদবী 





সারণি ২ : বৈচিত্যযুক্ত বানানের সংক্ষিপ্ত শব্দ তালিকা 


এই প্রবন্ধে বাংলায় ব্যবহৃত শব্দগুলির সঠিক বানান কি হবে বা কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে 
কোনও প্রস্তাব রাখার চেষ্টা হয়নি। এখানে কেবল দেখানো হয়েছে বাংলা লিখিত ভাষাংশে কিভাবে 
বানানের বৈচিত্র্য ঘটেছে। প্রবন্ধের ২য় অনুচ্ছেদে বানান সম্পর্কে পূর্বগামী পণ্ডিতদের আলোচনার 
উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। ৩য় অনুচ্ছেদে বানান বৈচিত্র্যের সম্ভাব্য কারণগুলি খুঁজে বের 
করার চেষ্টা করা হয়েছে। ৪ৰ্থ অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের বানান বৈচিত্র্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা 
করা হয়েছে। আলোচনার প্রয়োজনে কখনও কখনও উদাহরণের আধিক্য ঘটে থাকতে পারে। 
ভাষাংশ থেকে যে ক্ষেত্রে বেশি উদাহরণ পাওয়া গিয়েছে সেক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে উদাহরণ 
তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। উদাহরণের সংখ্যা যেখানে কম, সেখানে যে কটি নমুনা পাওয়া 
গেছে তার সবগুলিকেই তুলে ধরা হয়েছে। উপসংহারে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে এই 
বানান বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভাষা শিক্ষা, ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষা প্রযুক্তির নানা কাজে ব্যবহার 
করা যেতে পারে৷ 


২ বানান সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনা 

ইংরেজি ভাষায় শব্দের বানানের বৈচিত্র্য এবং সেগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার বিশেষজ্ঞদের সচেতন 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৬শ শতকের মাঝামাঝি । উইলিয়াম বুলোকার (William Bullokar), রিচার্ড 
মুলকাস্টারের (Richard Mulcaster) মতো সেই সময়কার বিখ্যাত পণ্ডিতেরা ইংরেজি শব্দের 
বানানে বিরাজমান অরাজকতা দূর করে সামঞ্জস্য বিধানের খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু উল্লেখ 


১৭০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা :১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


করার মতো সাফল্য তারা পাননি। কিন্তু পরবর্তী কালে, বিশেষ করে ১৮শ শতকের প্রথম থেকে 
ব্যবহারকারীর পছন্দমতো বানান ব্যবহার করার রীতি তীব্রভাবে নিন্দিত হয় এবং প্রথাগত শিক্ষায় 
তেমন বানান সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত হয়। এই সময় নাথান বেইলি (Nathan Bailey) এবং তার 
অনুগামীরা শক্ত হাতে ইংরেজি শব্দের বানানকে নিয়মতান্ত্রিক ও বিধিবদ্ধ করার জন্য জোর চেষ্টা 
চালান। এর ফলস্বরূপ ১৭৩০ সালে প্রকাশিত বেইলির অভিধান, এবং ১৭৫৫ সালে প্রকাশিত 
স্যামুয়েল জনসনের (Samuel Johnson) অভিধানে ইংরেজি শব্দের বানান একেবারে নির্দিষ্ট 
করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই প্রচেষ্টা জনগণ, শিক্ষাবিদ, প্রকাশক, সরকার ও অন্যান্যদের পূর্ণ 
সমৰ্থন লাভ করার ফলে দীর্ঘকাল ধরে ইংরেজি বানানের ক্ষেত্রে কোনও প্রকার বৈচিত্র্য আর দেখা 
যায়নি ল্যোন্ডাউ ২০০১ : ৯৮-৯৯)! তবে সাগরপারে গিয়ে ব্রিটিশ ইংরেজির কিছু শব্দের নতুন 
বানান জুটেছে। তবে সে অন্য বিষয়। নোয়া ওয়েবস্টার (Noah Webster) আমেরিকান ইংরেজির 
বানান সুনির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে এক কার্যকরী ও প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমেরিকান 
ইংরেজি বানান সুনির্দিষ্ট করার জন্য যে সমস্ত প্ৰচেষ্টা এবং উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে 
এক মনোগ্ৰাহী আলোচনা সামনে তুলে ধরেছেন ভেনেজকি (Venezky) তার সুলিখিত প্রবন্ধে 
(১৯৭৯ :৯-৩০)। এখানে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার সুযোগ নেই। কিন্তু বাংলার বেলায় 
কি হয়েছিল দেখা যাক। 

আজ থেকে প্রায় সাত-আট দশক আগে বাংলা বানান সমস্যা সমাধানের জন্য সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং আরও কিছু বিজ্ঞজন নানা যুক্তিপূৰ্ণ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন 
যার মধ্যে অনেকগুলিই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতেরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন 
(মেহলানবিশ ১৯২৫)। এই সময় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সমস্ত 
লেখার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় একটি বানানের খসড়া প্রস্তুত করেন (মহলানবিশ ১৯২৫ : ২৫১)। এঁদের 
প্রচেষ্টার পরে পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কমিটি 
গঠন করেছিলেন (১৯৩৬) | এই কমিটি সব দিক বিবেচনা করে কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন যেগুলির 
মধ্যে অনেকগুলি মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ 
ধরে সরস্বতী প্রেস (১৯৫৬) এবং প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্‌ (১৯৭৮) বাংলা বানানের অরাজকতা 
দূর করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এঁদের এই প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছিল তা সম্ভবত বলা যাচ্ছে না। 
তাহলে আর এত বৈচিত্র্য চোখে পড়ত না। যাই হোক, মাঝের কিছু সময় বাদ যাবার পর নব্বই 
দশকের প্রথম থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৭) বাংলা বানানের 
জটিলতা দূর করার জন্য সচেতনভাবে সচেষ্ট হয়েছে। এদের দেখাদেখি একই উদ্দেশ্য নিজের 
মতো করে এগিয়ে এসেছে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯৯৪) এবং সাহিত্য সংসদ (sear) | কিন্তু 
এদের সমস্ত সচেতন প্রচেষ্টা সত্তেও বাংলা বানানের যে হাল পুরোপুরি ফিরেছে বা বানানের 
বৈচিত্র্য মুছে গিয়ে সার্বিক সামঞ্জস্য এসেছে তেমন কথা বলা যাচ্ছে না। 

এ তো গেল প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার কথা৷ বাংলা:বানানকে বিধিবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক 
করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা কম হয়নি গত এক শতকে | রবীন্দ্রনাথ (১৯০৯/১৯৯৫) 
থেকে শুরু করে রাজশেখর বসু (১৯৫০), দেবপ্রসাদ ঘোষ (১৯৫৩), জগন্নাথ চক্রবর্তী 
(১৯৭৮), বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ৫১৯৫৮), পবিত্র সরকার (১৯৯২), ক্ষুদিরাম দাস (১৯৯৩), 
মণীন্দ্রকূমার ঘোষ (১৯৯৪), সুভাষ ভট্টাচাৰ্য (১৯৯৪), জ্যোতিভূষণ চাকী (১৯৯৬), রমেন ভট্টাচাৰ্য 


বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্র্য /১৭১ 


(১৯৯৭), পরেশচন্দ্র মজুমদার (১৯৯৮) এবং আরও অনেক এই অতি জরুরি কাজে হাত দিয়েছেন। 
অন্যদিকে ওপার বাংলায়ও বেশ কিছু উদ্যোগ চোখে পড়েছে, বিশেষ করে হাসান মামুদ 
(১৯৯২), এবং মহববুল হকের (১৯৯৫) প্রচেষ্টা উল্লেখের দাবি রাখে | এঁদের অনেকেরই আলোচনা 
যুক্তিসঙ্গত, পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ, এবং কার্যকরী যেখানে বাংলা বানান সম্পর্কে তাদের অন্তৰ্দৃষ্টিপূৰ্ণ অভীক্ষা, 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং গভীর উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এঁদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনার 
কিছু বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে নেপাল মজুমদার, ১৯৯২) এবং সনৎ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৩) 
সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষা ও বানান নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী 
ও ভাষাপ্রেমীদের লিখিত প্রবন্ধের দুটি সংকলনের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে মৃদুলকান্তি বসুর (২০০২) 
বাংলা বর্ণমালা ও বানানের নতুন পথ তৈরির দুরূহ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে! 
বাংলা লিপি ও বানান নিয়ে এমন সচেতন জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করার হাস্যকর দুঃসাহস 
আগে কখনও চোখে পড়েনি।২ . 

গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা গেছে কিছু ভাষাবিজ্ঞানী ও পণ্ডিতের সঙ্গে সঙ্গে কিছু 
প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে এসেছে বাংলা বানানের সমতাবিধানের জন্য | এর ফলশ্রুতিতে আমাদের হাতে 
এসেছে কয়েকটি বানান অভিধান। এদের মধ্যে ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে 
প্রকাশিত আকাদেমি বানান অভিধান-টিকে বলা যেতে পাবে কবি, সাহিত্যিক, ভাষাপ্রেমী, সম্পাদক, 
লেখক, শিক্ষাবিদ এবং প্রকাশক ও অন্যান্যদের এক দীর্ঘ গবেষণা, তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের পরিণাম। 
ভূমিকাতে এই অভিধানে নির্দেশিত বানান পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবং উচ্চমাধ্যমিক 
স্কুলগুলিকে মেনে চলতে এবং শিক্ষাক্রমে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সাধু প্রচেষ্টা, সন্দেহ 
নেই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেনি তা ২০০৪ সালের ৭ জানুয়ারির বর্তমান 
খবরের কাগজের চতুর্থ পাতায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে, 
অশোক মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সাহিত্য সংসদ প্রকাশ করেছে সংসদ বানান অভিধান (১৯৯৮) 
যা তৈরি করার জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছিল বলে জানানো হয়েছে। সেই কমিটির 
নির্দেশিত বানান এখানে উল্লিখিত হয়েছে যা বাংলা আকাদেমি নির্দেশিত বানানের থেকে অনেক 
ক্ষেত্রেই আলাদা। ফলে এই অভিধান প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বানান নিয়ে এক জটিল সমস্যা দেখা 
দিয়েছে কারণ এখানে বলা হয়েছে যে সমস্ত শিশুপাঠ্য ও স্কুলপাঠ্য বইপত্র এই সংস্থা প্রকাশ 
করবে তাদের বেলায় এই অভিধানে নির্দেশিত বানান মেনে চলা হবে। এর ফল হয়েছে মারাত্মক। 
শিশুরা স্কুলে শিখছে এক বানান, আর শিশু সাহিত্য সংসদের বই পড়ে শিখছে আর এক বানান। 
সমস্যায় পরিণত হয়েছে। অরুণ সেন (১৯৯৩) যে বানান অভিধান তৈরি করেছেন তাতে রয়েছে 
শুধুমাত্র সেই সমস্ত শব্দ যেগুলির বানান বৈচিত্র্য আছে এবং বানান নিয়ে তর্ক আছে। ফণিভূষণ 
আচার্ষের বানান অভিধান (১৯৯৬) কোনও রকম জটিলতার মধ্যে না গিয়ে কেবল সঠিক বানানটাই 
নির্দেশ করেছে। আর বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত জামিল চৌধুরীর বানান অভিধানে (১৯৯৪) 
সমস্ত শব্দই ঠাই পেয়েছে__বানানের বৈচিত্র্য থাক বানা থাক। সব শেষে উল্লেখ করা যেতে পারে 
১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত বাংলা বানান আভিধান-টির কথা । এই 
অভিধানটি কিছুটা আলাদা ধরনের কারণ এখানে শব্দের সঠিক বানানটাই শুধু দেওয়া নেই, সেই 


১৭২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


সঙ্গে সঠিক বানান লেখার জন্য কতকগুলি নিয়মের উল্লেখ করা রয়েছে যা শিক্ষার্থীদের কাছে খুব 
কার্যকরী হবে বলে মনে হয়] 


৩ বানান পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ 

গত সাত দশক ধরে নানা প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা, সংস্থাগত প্রয়াস এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ 
সত্বেও বাংলা বানানের সমতা বিধান করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এখনও বানানের রাজ্যে 
অরাজকতা বিদ্যামান! তাই বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে কি কি কারণে এমন অবস্থা এখনও 
চলছে: 

(১) বানানের অরাজকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন লিখিত গণমাধ্যমগুলির প্রকাশকদের 
ভূমিকা ব্যাপক! এদের প্রকাশিত খবরের কাগজ, পোস্টার, ম্যাগাজিন, প্লাকার্ড প্রভৃতিতে 
ব্যবহৃত ভুল বানান সাধারণ মানুষের বানান জ্ঞানের উপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে | বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ ধরে নেন এই সমস্ত প্রকাশিত কাগজপত্রে ব্যবহৃত বানানটাই 
সঠিক, এবং সেই বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা সেই ভুল বানানটি ব্যবহার করতে থাকেন। 

(২) জনজীবনে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগ্ডলির প্রভাবও একই রকমের শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী | 
টেলিভিশন বা সিনেমাতে প্রদর্শিত ভুল বানানের প্রভাব জনগণের বানানবোধের উপর 
দুঃসহ প্রভাব ফেলে। কোনও একটি ভুল বানান যদি টেলিভিশনের কোনও জনপ্রিয় 
সিরিয়ালে ব্যবহৃত হতে থাকে তাহলে তার প্রভাবে বাচ্চারা ভুল বানান শিখবেই। এ 
একেবারে পরীক্ষিত সত্য | 

(৩) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাবিত বানানগুলি যথাযথভাবে জনগণ তাদের লেখায় ব্যবহার 
করছেন কিনা তা যাচাই করার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৬) 
কিংবা বাংলা আকাদেমির (১৯৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৭) প্রস্তাবিত বানানগুলি জনগণ ঠিকঠাক 
অনুসরণ করছে কিনা বা ব্যবহার করছে কিনা তা বিচার করে দেখা হয়নি। ফলে অরাজকতা 
কমার কোন সম্ভাবনা দেখা যায়নি। 

(৪) কিছু বিখ্যাত ও জনপ্রিয় লেখক এবং সাহিত্যিক খুব সচেতনভাবেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
প্রস্তাবিত বানান উপেক্ষা করে নিজের মতো করে বানান ব্যবহার করছেন। এরকম করার 
পিছনে অবশ্য তাদের যুক্তির অভাব নেই-_তা সে যতই অপযুক্তি হোক না কেন। এর 
প্রভাব কিন্ত সরাসরি পড়েছে সেই ব্যক্তিদের অনুগামীদের (ফ্যান) GAA | যেহেতু তাদের 
পছন্দের লেখক কোনও একটি নির্দিষ্ট বানান ব্যবহার করছেন তাই তাঁরা সেই বানানটিই 
ব্যবহার করবেন, ভূল হলেও | কেউ কেউ নতুন না লিখে নোতুন লেখেন, কিংবা গরু 
লেখার বদলে গোরু লেখেন, কারণ তাদের আদর্শ লেখকরা এই ধরনের বানান ব্যবহার 
করেন। 

(৫) ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাচ্ছে যে, বেশ কিছু শব্দের 
ক্ষেত্রে সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় পরিবর্তনের সময় বানানের পরিবর্তন ঘটেছে। এর 
পিছনে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে বানান সরলীকরণের প্রবণতা অর্থাৎ চলিত 
বাংলায় বানানটিকে একেবারে উচ্চারণের কাছাকাছি নিয়ে এসে লেখ্য রূপে প্রকাশ করার 
প্রবণতা | এর প্রভাবে পড়ে অনেক প্রচলিত শব্দ তাদের আদি বানান পাণ্টে ফেলেছে। 








বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্য /১৭৩ 


(৬) বাংলা বানান লেখার সময় উচ্চারণের প্রত্যক্ষ প্রভাব এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। যা বলছি 
তাই লিখব এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে পরচলিত বানান বদলে গিয়ে এক 
নতুন রূপ নিচ্ছে। 

(৭) বানান সমস্যা সবচেয়ে জটিল রূপ নিয়েছে বিদেশি ব্যক্তি, ররর ভি 
সময় । এখানে কেউ নিয়মের তোয়াক্কা করেন না। ফলে একই নামের ভিন্ন বানানের ছড়াছড়ি। 
এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে বাংলায় ব্যবহৃত বেশ কিছু হরফের বিদেশি উচ্চারণ 
ঠিকঠাক তুলে ধরতে না পারার ক্ষমতা | এই অক্ষমতার জীতাকলে পড়ে ইংরেজি acid 
শব্দটি বাংলায় কখনও CAG, কখনও এাসিড, আবার কখনও য়্যাসিড হয়ে গেছে। 
একইভাবে ইংরেজি শব্দ actor বাংলাতে কখনও CH, কখন GH, কখনও I, 
কখনও বা HT লেখা হয়েছে। এরকম উদাহরণ বাংলা লিখিত ভাষাংশে অসংখ্য। এই 
অরাজকতা সৃষ্টির প্রধান দায় সম্ভবত বিভিন্ন গণমাধ্যমগুলির। 


এই সমস্ত বিষয়গুলিকে যদি এক জায়গায় নিয়ে বিচার করতে বসা যায় তাহলে তার থেকে 
সহজেই নিচের ১নং রেখচিত্রটি এঁকে ফেলা সম্ভব যেখানে সাধারণভাবে দেখানো যায় কিভাবে 
বাংলা শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে 


l 
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রেখচিত্র ১: বাংলা শব্দের বানান পরিবর্তনের সাধারণ গতিরূপ 
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৪ বানান পরিবর্তনের রকমফের 


আগেই জানানো হয়েছে এই আলোচনার লক্ষ্য বাংলা বানানের ক্ষেত্রে কোনও নীতি নির্ধারণ করা 
নয়। এ প্রচেষ্টা যারা করেছেন তাদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বাংলা লিখিত 
ভাষাংশে যে ধরনের বানান বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে, সেগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে একটি 
সাধারণ বিধিবদ্ধ আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। হয়তো, বানানের নীতি নির্ধারণকারীরা এখান থেকে 


১৭৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


প্রয়োজনীয় রসদ নিয়ে নতুন কিছু দিকনিৰ্দেশ দিতে পারবেন। যাই হোক, বাংলা লিখিত ভাষাংশে 
বানান পরিবর্তনের যে সমস্ত পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেছে আলোচনাব সুবিধার্থে সেগুলিকে ব্যবহারের 
গৌনপুনিকতার মাপকাঠিতে নিচের চারটি বিশেষ ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে : (১) বর্ণ 
লোপ, (2) বর্ণ পরিবর্তন, (৩) বর্ণ যোগ, এবং (৪) বর্ণ স্থানাস্তর। লক্ষ্য করা গেছে বানানের 
পরিবর্তন শব্দের প্রথমে, মাঝে কিংবা শেষে যে কোনও স্থানে হতে পারে। এরকম পরিবর্তন 
ঘটানোর কারণ হিসাবে শব্দের লিখিত রূপের মধ্যে তার উচ্চারিত রূপটির সঠিক প্রতিফলন 
ঘটানোর একটা সচেতন প্রয়াস কাজ করে। নিচের আলোচনায় প্রতিটি ভাগের বানান পরিবর্তন 
লিখিত ভাষাংশ থেকে সংগৃহীত কিছু উদাহরণ সহযোগে দেখানো হয়েছে। 


৪.১ বর্ণ লোপ 

বর্ণ লোপ বানান পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ। এর হাত থেকে কেউই প্রায় রক্ষা পায়নি। 
স্বরবর্ণ থেকে শুরু করে ব্যঞ্জনবৰ্ণ, স্বরচিহ্ন আ-কার, এ-কার ইত্যাদি), যুক্তব্যঞ্জন, র-ফলা, য- 
ফলা, রেফ- সবই কোনও না কোনও সময় বাদ পড়েছে। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় হল শব্দের 
স্থান ভেদে প্রেথমে, মাঝে বা শেষে) এদের লোপের ফলে শব্দের উচ্চারণের কিছু পরিবর্তন 
ঘটলেও অর্থের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বর্ণ লোপ তিন রকমের হতে পারে : 


কৈ) শব্দের প্রথমে বর্ণ লোপ :010203 - 20503 (C0; লুপ্ত), 
খে) শব্দের মধ্যে বর্ণ লোপ :010203 -৮ C) Ø 03 (02 লুপ্ত), এবং 
গে) শব্দের শেষে বর্ণ লোপ :010203 2 CC Ø (0 লুপ্ত) 


(C এখানে একটি সাধারণ character (বৰ্ণপ্ৰতীক), কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবৰ্ণ aa) i নিচে প্রতিটি বর্ণ 
লোপের পদ্ধতি আলাদা ভাবে আলোচিত হয়েছে। 


৪.১.১ স্বরবর্ণ লোপ 

স্বরবর্ণের লোপ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটেছে শব্দের মাঝখানে | সংস্কৃত থেকে প্রাপ্ত সাধু শব্দগুলি 
চলিত বাংলায় ব্যবহৃত হওয়ার সময় সেগুলির মধ্যেকার অক্ষর (syllable) লোপের কারণে 
মাঝের স্বরবর্ণটি বাদ পড়েছে। যে সমস্ত স্বরবর্ণ এই পদ্ধতিতে বাদ পড়েছে সেগুলি হল : ই এবং 
উ | যেমন, আঠাইশ : আঠাশ, সাতাইশ : সাতাশ, গাঁইতি :গাঁতি, চাউল :চাল, ইত্যাদি ৷ উদাহরণগুলি 
একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় শব্দগুলির মধ্যে অবস্থিত স্বরবর্ণগুলি লোপ পেয়েছে কারণ 
আগের অক্ষরে অবস্থিত আ ধ্বনি উচ্চারণের ঝৌকের মূল ভারটা বহন করছে। এই পরিবর্তনের 
ফলে তিন ও দুই অক্ষরের শব্দগুলি যথাক্রমে দুই ও এক অক্ষরের শব্দে পরিণত হয়েছে এবং তার 
যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে শব্দগুলির বানানে । শব্দের মধ্যবর্তী স্বরবর্ণের এই মুছে যাওয়ার ঘটনাটিকে 


নিচের প্রতীকী পদ্ধতিতে দেখানো যেতে পারে: C/V VC PCV VG 7 01৬102 
যেখানে ৬1-এর উচ্চারণ আধিক্যের (prominence) কারণে V, লোপ পেয়েছে। 


বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্ৰ্য /১৭৫ 


8.১.২ স্বরচিহ্ন লোপ 

টার রহ হানার ol- 
কার, 0-কার, (0-কার, ঢো-কার, এবং (-কার বেশিরভাগ ক্ষেত্ৰেই বাদ পড়েছে। শব্দগুলিকে 
বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় এই মাত্রাগুলি লোপ পেয়েছে কারণ উচ্চারণের সময় শব্দের মাঝের 
বা শেষের অক্ষর লোপ পেয়েছে। 

(ক) শব্দের প্রথম বর্ণের সঙ্গে যুক্ত OPA লোপ। যেমন, কালেজ : কলেজ, তামাম : তমাম, 
তামাদি : তমাদি, পাঞ্জাব : পঞ্জাব, পায়দল : পয়দল, ফাটকা : ফটকা, বামাল : INA, 
ইত্যাদি -এই ধরনের লোপের ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তাতে তত্বগতভাবে শব্দের 
প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবৰ্ণের মধ্যে একটা ধ্বনিগত সন্ধি তৈরি হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা 
হয়নি। কারণ বাংলা ভাষায় এমন পরিবর্তন সচরাচর ঘটে না। ফলে শব্দের প্রথমে অবস্থিত 
ব্যঞ্জনবৰ্ণটি গা-কার হারিয়ে নিজস্ব অন্তর্নিহিত (latent) অ-কার ব্যবহার করতে থাকে, যা 
বাংলা ভাষায় খুবই স্বাভাবিক ঘটনা ৷ তাই এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে দুটি জিনিস লক্ষ 
করা যায় : বানানগতভাবে আকারের লোপ, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্নিহিত অ- 
কারের পূনৰ্ব্যবহার। 

(4) শব্দের মাঝখানে ব্যবহৃত 0ো-কার, COFA, 00-কার, এবং (কার লোপ। যেমন, 
কবালা : কবলা, জানালা : জানলা, বিছানা : বিছনা, একেলা : একলা, গামোছা : গামছা, 
আধুলি : আধলি, পিটুনি : পিটনি, কাটুনি : কাটনি, চালুনি : চালনি, কাবুলি : কাবালি, BAA 
:কৃঠরি, বিজুলি : বিজলি, ইত্যাদি। এই ধরনের লোপের পিছনে প্রধান ও প্রথম কারণ হল 
শব্দমধ্যবর্তী অক্ষরের লোপ যার ফলে তিন অক্ষরের শব্দ দুই অক্ষরের শব্দে কিংবা তিন 
মাত্রার শব্দ দুই মাত্রার শব্দে পরিণত হয়েছে। স্বরচিহন লোপের পদ্ধতিটিকে সৃত্রাকারে 
এভাবে দেখানো যেতে পারে : 01৬102203৬3 7 0110203৬3 (V2 = 9)। 
এই লোপের ফলে Cy এবং ০3-এর মধ্যে যে ধ্বনিগত সন্ধি (ear cluster) (সরকার 
১৯৯৩) তৈরি হয়েছে তা কিন্তু শব্দগুলির লিখিত রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি। 

(A) শব্দের শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে ঝৌক বা শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের শেষেও VACA 
লোপ ঘটেছে। যেমন, কিনারা : কিনার, বসতি : বসত, রাতি : রাত, লাথি : লাথ, জাতি : 
জাত, ইত্যাদি। স্বরধ্বনির এই ধরনের লোপকে নিচের পদ্ধতিতে দেখানো যেতে পারে: 
CVV > CVG (V27 9) এবং ০1৮102৬2০33 7০11০2৬20০3 
(V3 = 0) ৷ শব্দের শেষে স্বরচিহ্ন লোপের ফলে তিন অক্ষর বা মাত্রার শব্দ দুই অক্ষর 
বা মাত্রায় এবং দুই অক্ষর বা মাত্রার শব্দগুলি এক অক্ষর বা মাত্রার শব্দে পরিণত হয়েছে। 


8.১.৩ ব্যঞ্জনবৰ্ণ লোপ 

শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনবৰ্ণের লোপ বাংলাতে সাধারণত ঘটে না বললেই চলে | বাংলা লিখিত ভাষাংশে 
এরকম প্রমাণ খুব একটা পাওয়া যায়নি। ব্যঞ্রনবর্ণের লোপ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটেছে শব্দের 
মাঝে বা শেষে। এর প্রথম ও প্রধান কারণ হল অক্ষর বা মাত্রার লোপ। তিন মাত্রার শব্দ যদি অক্ষর 
লোপের কারণে দুই মাত্রার শব্দে পরিবর্তিত হয় তবে ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ ঘটবে। যদিও বানানের 
দিক থেকে একটি ব্যপ্রনবর্ণের লোপ বলে মনে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ধ্বনিগত দিক থেকে এখানে 


১৭৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


লোপ ঘটছে একটি অক্ষরের ।ব্যপ্রনবর্ণের লোপকেও স্থানগত বিচারে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে 
পারে। 

(ক) শব্দের শেষে ব্যপ্রনবর্ণের লোপ। যেমন, আবেশন : আবেশ, আলাপন : আলাপ, 
কম্পন : কম্প, জমিন : জমি, আল্লাহ : আল্লা, বাদশাহ : বাদশা, মালদহ : মালদা, শিয়ালদহ 
: শিয়ালদা, ইত্যাদি। এই ধরনের লোপ নিচের পদ্ধতিতে ভালোভাবে দেখানো যায় : 
01৬102৬2037 CV, CV, (C3 = 9)। 

(খে) ব্যঞ্জনবৰ্ণ শব্দের মাঝখানেও লোপ পায়। যেমন, বহি : বই, বহুনি : বউনি, বাহিরে : 
বাইরে, মাহিনা : মাইনা, সহি : সই, সহিস : সইস, গাভী : গাই, নাভি : নাই, শাশুড়ি : 
ইত্যাদি। এ ধরনের লোপ নিচের পদ্ধতিতে দেখানো যায় : 01৬102203 > 
01৬1৬203 (C2 = 0) ৷ এই উদাহরণগুলি দেখে বলা সম্ভব যে, এখানে শব্দের মাঝের 
ব্য্রনবর্ণের লোপের প্রধান কারণ হল দুটি স্বরধ্বনির মাঝে সেগুলির অবস্থান ৷ এর ফলে 
একটি মজার পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। মাঝের ব্যঞ্জনবৰ্ণ লোপ পাওয়ার ফলে এর 
অব্যবহিত আগে এবং পরে বসে থাকা দুটি স্বরধ্বনি মিলে তৈরি করে ফেলেছে একটি 
যৌগিক স্বরধ্বনি (diphthong) এবং উচ্চারণের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। প্রচলিত ধ্বনি 
পরিবর্তন পদ্ধতিতে এই ধরনের পরিবর্তনকে মহাপ্রাণবর্ণের লোপ হিসাবে দেখানো হয়েছে। 

গে) নিচের উদাহরণে শব্দের মাঝে ব্যবহৃত একটি মাত্রার ভারবাহী ব্যঞ্জনবৰ্ণ লোপ পেয়েছে। 
এই ধরনের লোপ কিন্তু উপরে উল্লিখিত লোপের মতো নয়। এখানে মূলত একটি অক্ষর 
বা মাত্রার লোপ হয়েছে যা বাংলাতে সাধারণতঃ সমাক্ষরলোপ (haplology or syllabic 
syncope) হিসাবে পরিচিত। যেমন, মজদুর : মজুর, তহশিল : তশিল, তহবিল : ORA, 
ঠাকুরমা : ঠাকুমা, পায়জামা : পাজামা, ফায়ুন : ফাগুন, ইত্যাদি ৷ এই ধরনের লোপ নিচের 
পদ্ধতিতে দেখানো যেতে পারে : 01৬102203৬3 01৬1033 (02৬2 = 2)! 


8.১.৪ চন্দ্রবিন্দু, য-ফলা, ও বিসর্গ লোপ 
মাঝে মাঝেই শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত এই তিন চিহ্নের লোপ ঘটেছে। কিভাবে কোথায় ঘটেছে তা 
নিচে আলোচনা করা হয়েছে। 
কে) শব্দের প্রথম বর্ণের সঙ্গে যুক্ত চন্দ্রবিন্দু হামেশাই লোপ পেয়েছে। যেমন, SHU : হঁচড়, 
ইত্যাদি। এই ধরনের লোপের প্রচুর উদাহরণ দেখে মনে হতে পারে বাংলাতে চন্দ্রবিন্দুর 
কোন ধ্বনিতাত্বিক মূল্য নেই, অযথাই এগুলি রাখা হয়েছে। যদি চন্দ্রবিন্দুর থাকা বা না 
থাকার ফলে শব্দের অর্থের কোনও পরিবর্তন না ঘটত, তবে এই যুক্তি মেনে নেওয়া 
যেতো। কিন্তু এই অনুমান একেবারেই সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাতে চন্দ্রবিন্দুর একটি 
ধ্বনিতাত্তিক গুরুত্ব রয়েছে যা একেবারেই উপেক্ষা করা চলে না। কারণ শব্দের মধ্যে 
চন্দ্ৰবিন্দুর থাকা বা না থাকার উপরে শব্দের অর্থের পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন, কাদা : 
কাদা, কাঁচা : কাচা, কীটা : কাটা, কুড়ি : কুড়ি, গা :গা, গোঁ : গো, ছাঁদ : ছাদ, বাঁধা : বাধা, 


বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্ৰ্য /১৭৭ 


জাঁতি :জাতি, বধু : বধু, ইত্যাদি । সম্ভবত, ব্যবহারকারীর অনবধানতার বা অজ্ঞতার কারণেই 
শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত চন্দ্রবিন্দু লোপ পেয়েছে। একে বানান পরিবর্তনের একটি দিক হিসাবে 
নির্দেশ করা ঠিক নয়। 

খে) শব্দের শেষে য-ফলা লোপ। যেমন, কাৰ্য্য : কাৰ্য সুৰ্য্য : সূর্য আশ্চর্য : আশ্চফূ MAS : 
আহাৰ্য ঘৰ্মা : ধর্ম Saf :হমহ্ত্যাদি। এই পরিবর্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬) 
নির্দেশের প্রত্যক্ষ সুফল। কিন্তু ভাষাংশ থেকে প্রাপ্ত শব্দের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিৰ্দেশ অনেক ক্ষেত্রেই মেনে চলা হয়নি। অৰ্থাৎ যে সমস্ত 
শব্দের শেষে য-ফলা বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা অনেকেই মানেননি। 
ফলে, য-ফলা যুক্ত শব্দের পরিমাণ য-ফলাবিহীন শব্দের প্রায় সমান। একই শব্দ (যেমন, 
কার্য সূৰ্য আহার্য ইত্যাদি) গল্প, উপন্যাস বা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে -ফলাবিহীন অবস্থায় ব্যবহৃত 
হলেও পাঠ্যপুস্তক, আইনের বই, ডাক্তারির বই, দর্শন ও ধর্মের বই ইত্যাদিতে 
অনাবশ্যকভাবে য-ফলা বজায় রেখেছে। কেবল দু-একটি ক্ষেত্র (যেমন, অর্থ (পূজার 
উপাচার) : অর্ধ (মূল্য), দস্তা (দাঁত সম্বন্ধীয়) : দত্ত (দাঁত), কণ্ঠ (কণ্ঠ সম্বন্ধীয়) : কণ্ঠ 
(গেলদেশ), লক্ষ্য দের্শনযোগ্য) : লক্ষ (শতসহস্ৰ), ইত্যাদি) ছাড়া আর কোথাও শব্দান্তের 
য-ফলা লোপের ফলে শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। 

(গ) শব্দের মাঝে ও শেষে বিসর্গ লোপ। যেমন, অতঃপর : অতপর, অস্তঃ : আস্ত, ফলতঃ : 
ফলত, OR : ওজু, বশতঃ : বশত, বাঃ : বা, মূলতঃ : মূলত, প্রথমতঃ : প্রথমত, ইত্যাদি। 
এই পরিবর্তনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৩৬) বানান সরলীকরণের জন্য প্রদত্ত 
নির্দেশের কালবাহী সুফল। 


উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে চন্দ্রবিন্দু, য-ফলা এবং বিসর্গ চিহ্নের লোপ শব্দের অর্থের 
তেমন উল্লেখনীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। সম্ভবত এই কারণেই এই চিহ্নগুলিকে সচেতনভাবে 
শব্দের মধ্যে ব্যবহার করার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই। 


8.১.৫ অক্ষর লোপ 


বানান পরিবর্তনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল অক্ষর লোপ। সাধারণত, উচ্চারণে অক্ষর 
লোপের কারণে লেখার ক্ষেত্রে অক্ষর লোপ ঘটেছে। বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞানের যে কোনও বইতে এ 
বিষয়ে কিছু আলোচনা পাওয়া যাবে। এখানেও এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তবে ভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে। এই আলোচনার বিশিষ্টতা হল, প্রথমত, উদাহরণগুলি ভাবাংশ থেকে সংগৃহীত। 
দ্বিতীয়ত, দেখানো হয়েছে পরিবর্তন কেবল স্বরচিহেন্র লোপের কারণে নয়, কখনও কখনও 
স্বরচিহে্র সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনবৰ্ণ লোপের কারণেও ঘটে থাকে। 
(ক) শব্দের মাঝে অক্ষর লোপ। যেমন, অগ্রহায়ণ : অঘান, কয়েতবেল : কৎবেল, খরিদ্দার : 
খদ্দের, গিয়েছেন : গেছেন, ফলাহার : PNA, ফরমায়েশ : ফরমাশ, ইত্যাদি। 
(2) শব্দের শেষে অক্ষর লোপ। যেমন, অঙ্গুরীয় : অঙ্গুরী, অবিচলিত : অবিচল, অভাগিনী : 
অভাগী, আবছায়া : আবছা, নরেন্দ্র : নরেন, মক্ষিকা : মক্ষী, কালিকা : কালি, মল্লিকা : মলি, 
যুথিকা : যুধি, ইত্যাদি 


১৭৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


বাংলা লিখিত ভাষাংশে এই ধরনের পরিবর্তনের কবলে পড়া শব্দের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে 
পরিবর্তনের ধরনটি স্বতন্ত্য হওয়ার কারণে সহজেই নজরে পড়ে এবং আলাদা আলোচনার দাবি 
রাখে। 


8.১.৬ সন্ধিজাত বর্ণলোপ 

এই ধরনের বর্ণলোপ কিছুটা আলাদা চরিত্রের। এখানে লক্ষ করার বিষয় হল এই যে, এমনিতে 
শব্দ দুটি পাশাপাশি বসলে কোন প্রকার বর্ণলোপ ঘটে না। কিন্তু উচ্চারণের দ্রুততার কারণে প্রথম 
শব্দের শেষাংশ এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমাংশ লোপ পেয়ে গিয়ে একটি সন্ধিজাত শব্দ তৈরি করে। 
যেমন, এক এক : একেক, এত দিন : আযাদিন, তত দিন : তদ্দিন, কত দিন : কদ্দিন, BONG : 
কর্তারি, দিয়ে আয় : দিয়ায়, বের হবে : বেরোবে, বড় দিদি : বড়দি, বড় দাদা : বডদা, ছোট 
কাকা : ছোটকা, কোথা থেকে : কোথেকে, যা ইচ্ছে তাই : যাচ্ছেতাই, যত দূর : VES, কত দূর : 
PH, ভালো লাগে : ভাল্লাগে, না হইলে : নইলে, ইত্যাদি। অনেকেই মেজুমনার ১৯৯৩ :৩৫- 
৩৭, সরকার ও বসু ১৯৯৪ :৬৩-৬৪) এই ধরনের পদ্ধতি-জাত শব্দকে খাঁটি বাংলা সন্ধিজাত শব্দ 
বলে মনে করেন। আমরাও তাই মনে করি। 


৪.২ বর্ণ পরিবর্তন 


সমান উচ্চারণের একটি বর্ণের স্থানে আর একটি বর্ণ ব্যবহার করে শব্দের বানান পরিবর্তনের রীতি 
বাংলাতে বহুল প্রচলিত। সত্যি কথা বলতে কি এই ধরনের পরিবর্তন সম্ভবত বাংলা ভাষাংশে 
সর্বাধিক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি স্বরধ্বনির স্থানে অন্য একটি সমোচ্চারিত স্বরধ্বনি ব্যবহৃত 
হয়েছে (যেমন, ঈ-এর স্থানে ই-এর ব্যবহার), একটি স্বরধ্বনি তার চিহেরর দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে 
(যেমন, আ-এর স্থানে 0ো-কার বসেছে), কিংবা একটি ব্যপ্রনবর্ণের স্থানে সমোচ্চারিত আর একটি 
ব্যঞ্জনবৰ্ণ চলে এসেছে (যেমন, শ-এর স্থানে স-এর ব্যবহার)। কখনও বা একটি স্বরচিহেন্র জায়গায় 
সমোচ্চারিত অন্য আর একটি abe ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন, টীৌ-কারের জায়গায় 0-কারের 
ব্যবহার)। যেহেতু এই ধরনের পরিবর্তন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমোচ্চারিত বা প্রায় সমোচ্চারিত 
বর্ণ বা চিহের মধ্যে ঘটেছে, শব্দের উচ্চারণে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন হেরফের হয়নি। কিন্তু 
কোথাও কোথাও বিভিন্ন ধ্বনিতাত্তিক পদ্ধতির স্বেরসঙ্গতি,অঘোধীভবন, মহাপ্রাণতা লোপ, ইত্যাদি) 
কারণে শব্দের উচ্চারণে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। নিচে প্রতিটি ধরনের পরিবর্তনকে 
ভাষাংশ থেকে সংগৃহীত উদাহরণ সহযোগে দেখানো হয়েছে। 


8.২.১ স্বরচিহ্নের পরিবর্তন 

এক স্বরচিহেল্র পরিবর্তে আর এক সমোচ্চারিত স্বরচিহ্ন দিয়ে বানান পরিবর্তন সাধারণত শব্দের 
প্রথমেই ঘটেছে। এই পরিবর্তন দুই ধরনের :ঈ-নী স্থানে ই-এর ব্যবহার, এবং উ-এর জায়গায় উ- 
এর ব্যবহার। যেমন, FAT : ইথার, ঈদ : ইদ, বেঈমান : বেইমান, বেদুঈন : বেদুইন, উৰ্দু : উর্দু 
উনিশ : উনিশ, ইত্যাদি। উভয় ক্ষেত্ৰেই সংশ্লিষ্ট দুটি স্বরচিহেন্র উচ্চারণ একই রকম হওয়ার 
কারণে শব্দের উচ্চারণে ও অৰ্থে কোন প্ৰভেদ দেখা যায়নি। 
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8.2.2 সমোচ্চারিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন 

দেখা গেছে এমন দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে যাদের উচ্চারণ একেবারে অভিন্ন না 
হলেও দুটির মধ্যে উচ্চারণগত নৈকট্য রয়েছে (অ: এ, আ: অ, অ: ও, ই: এ, উ: ও, ইত্যাদি)। 
যেমন, অমন : এমন, অত : এত, অলিম্পিক : ওলিম্পিক, অক্ত : ওক্ত অমিয় : ওমিয়, আওরত: 
অওরত, আকাট : অকাট, আকাম : অকাম, আপিস : অপিস, আসাম : অসম, Bw : এচড, 
ইনামেল : এনামেল, ইলাহি : এলাহি, উঠা : ওঠা, উড়া : ওড়া, উড়িয়া : ওড়িয়া, উন্টানো : 
ওপ্টানো, ফাও : BG, ইত্যাদি। এই ধরনের পরিবর্তনের পিছনে স্বরসঙ্গতির ওজনদার উপস্থিতি 
(নাথ ১৯৯৭ : ২১-৫২) কাজ করেছে। পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির উচ্চারণের পরিবর্তন 
ঘটলেও অর্থের পরিবর্তন ঘটেনি। 


8.২.৩ স্বরধবনির স্থানে স্বরচিহেল ব্যবহার 
শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত কোন স্বরবর্ণকে সেই বর্ণের চিহ্ন দিয়ে স্থানান্তর করে বানানের পরিবর্তন 
বাংলাতে প্রায়ই ঘটে। এই ধরনের পরিবর্তন সাধারণত শব্দের মাঝে বা শব্দের শেষে দেখা খায়, 
এবং এই পরিবর্তন ঘটে কেবলমাত্র ই এবং ও-এর বেলায়। 
কে) সাধারণত শব্দের শেষে ঝৌক নির্দেশক চিহ্ন (emphatic marker) হিসাবে ব্যবহৃত ই 
কিংবা ও উচ্চারণের প্রভাবে পড়ে 0-কার কিংবা 00ো-কার-এ পরিবর্তিত হয়ে যায়। 
যেমন, এমনই : এমনি এমি), সকলই : সকলি, কেবলই : কেবলি, যেমনই : যেমনি, 
তেমনই : তেমনি (তেমি), আরও : আরো, এমনও : এমনো, এখনও : এখনো, কখনও : 
কখনো, তখনও : তখনো, যখনও : যখনো, ইত্যাদি। এ রকম ঘটার পিছনে কারণ হিসাবে 
কাজ করে শব্দের শেষে ব্যবহৃত ব্যপ্জনবর্ণের অন্তর্নিহিত (latent) স্বরধ্বনির লোপ যা 
বাংলা শব্দের উচ্চারণে সততই লক্ষ্য করা যায়। 
€খ) নিচের উদাহরণগুলিতে অন্য এক ধরনের পরিবর্তন দেখা গেছে যেখানে শব্দের মধ্যবর্তী 
স্বরচিহহীন ব্যঞ্জনবৰ্ণ তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি লোপ করে ফেলেছে, কারণ তার অব্যবহিত 
পরেই একটি স্বরবর্ণ উপস্থিত রয়েছে। উচ্চারণের সুবিধা করতে গিয়ে এই স্বরবর্ণ আপন 
স্বরচিহ্নে পরিবর্তিত হয়ে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যেমন, পরওয়ানা : 
পরোয়ানা, জওয়ান : জোয়ান, পালওয়ান : পালোয়ান, শেরওয়ানি : শেরোয়ানি, ইত্যাদি। 
লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এমন পরিবর্তন কেবল কিছু আরবী ও ফারসী শব্দের বেলাতেই 
লক্ষ্য করা গেছে, প্রকৃত বাংলা বা সংস্কৃত শব্দের বেলায় এমনটি ঘটেনি। 


8.২.৩ স্বরবর্ণের স্থানে দ্িস্বরচিহ্ছের ব্যবহার 
শব্দে ব্যবহৃত স্বরবর্ণের স্থানে দ্বি-স্বরবর্ণের চিহ্ন ব্যবহার করে বানানের পরিবর্তন ঘটানো বাংলাতে 
একঅতি স্বাভাবিক পদ্ধতি | এই ধরনের পরিবর্তন সাধারণত শব্দের মাঝে ও শেষে হয়ে থাকে। 
কে) ই-এর পরিবর্তে 0-কারের ব্যবহার। যেমন, অথই : অথৈ, কই : কৈ, খই: কৈ, BE: ছৈ, 
দই: দৈ, পইঠা : পৈঠা, বই : কৈ, বইঠা : বৈঠা, রইরহই : রৈরৈ, হইচই : হৈচৈ, BRE : 
হৈহৈ নইলে : নৈলে; ইত্যাদি৷ সন্দেহ হয় এই ধরনের বানান পরিবর্তনের পথ ধরে অদূর 
ভবিষ্যতে হয়তো মই থেকে মৈ আর হই থেকে হৈ পাওয়া যাবে। 


১৮০ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


(খ) উ-র পরিবর্তে তৌ-কারের ব্যবহার। যেমন, AGF : পৌষ, ফউজ : HIG, বউ : বৌ, 
বউমা : বৌমা, বউদি : বৌদি; বউঠান : বৌঠান, মউ : মৌ, মউল : মৌল, মউচাক : 
পথ ধরে অদূর ভবিষ্যতে হউক শব্দটি হৌক হিসাবে লেখা হতে পারে। 


উপরিল্লিখিত ধ্বনি ও বানানগত পরিবর্তনগুলিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে : প্রথম ক্ষেত্রে 
ই-এর জায়গা নিয়েছে (0-কার, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উ-এর জায়গা নিয়েছে COMA কারণ 
উচ্চারণের দিক থেকে ই ও TOFA, এবং উ ও তৌ-কারের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য সাধারণ 
চোখে ধরা পড়ে না। তাই লেখার সময় একে অপরকে দিয়ে পরিবর্তন করতে তেমন অসুবিধা 
হয়নি। এতে শব্দের অর্থেরও কোন হানি ঘটেনি। যেখানে অর্থ পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে 
(যেমন, মউল ও মৌল), সেখানে বানান অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা হয়েছে। অর্থাৎ, দুটি শব্দের 
অর্থগত পার্থক্য নির্দেশ করতে দুটি ভিন্ন বানান ব্যবহার করা হয়েছে। 


8.2.8 দুই বর্ণ যোগে স্বরবর্ণের পরিবর্তন 


কখনও কখনও (বিশেষ করে আরবী ও ফারসী শব্দের বেলায়) আ-বর্ণটি স্থানান্তরিত হয়েছে য়া- 
এর দ্বারা । যেমন, বে-আড়া : বেয়াড়া, দো-আব : দোয়াব, বে-আদব : বেয়াদব, বে-আইনী : 
বেয়াইনি, বে-আকেল : বেয়াকেল, বে-আক : বেয়ার, ইত্যাদি। এমন পরিবর্তনের পিছনে একটি 
সূক্ষ্ম রূপ-ধ্বনিতাত্বিক (morpho-phonemic) কারণ কাজ TA! একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে যে, এই শব্দগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এক একটি সমাসবদ্ধ পদ যাদের পূর্বপদটি 
একটি উপসর্গ (বে-) যা শেষ হয়েছে একটি স্বরধ্বনিতে (-এ)। এই উপসর্গটি যুক্ত হয়েছে এমন 
কিছু শব্দের সঙ্গে আদব, আইন, আকেল, ইত্যাদি) যাদের প্রথম বর্ণটি একটি বিশেষ স্বরবর্ণ 
(আ-)। এর ফলে এই শব্দগুলির ক্ষেত্রে ধ্বনিতান্তিক গঠনটি ঠিক এরকম : (ব+এ+আ-+দ+ব)। 
বাংলাতে যেহেতু শব্দের মাঝে পরপর দুটি স্বরবর্ণ পাশাপাঁশি লেখার প্রবণতা কম, তাই আ-এর 
স্থানে য়া-কে ঢুকিয়ে দিতে কোন অসুবিধা হয়নি। এর পিছনে অন্য একটি কারণও রয়েছে। যেহেতু 
বাংলাতে শব্দের মাঝে স্বরবর্ণ আ-সাধারণত ব্যবহার করা হয় না, তাই দুই পদের মধ্যবর্তী হাইফেন 
তুলে ফেলার সময় আ-এর স্থানে য়া-কে জুড়ে দিয়ে বানানের পরিবর্তন ঘটাতে কোন অসুবিধা 
হয়নি। যেহেতু বাংলাতে আ এবং য়া-এর উচ্চারণে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই তাই 
শব্দের উচ্চারণও কোন ভাবে বিকৃত হয়নি। তবে পূর্বপদের (এক্ষেত্ৰে উপসৰ্গ) পরে যদি হাইফেন 
বজায় থাকে তাহলে এরকম পরিবর্তন ঘটে না। 


8.২.৫ এক স্বরচিহ্ছের স্থানে অন্য স্বরচিহ্ের ব্যবহার 

একটি স্বরচিহেন্র স্থানে অন্য একটি স্বরচিহ ব্যবহার করে বানানের পরিবর্তন ঘটানো বাংলাতে 
এক অতি প্রচলিত পদ্ধতি। এই পরিবর্তনের শিকার হয়েছে এমন শব্দের সংখ্যা বাংলা লিখিত 
ভাষাংশে অসংখ্য। তাই সমস্ত উদাহরণ এখানে তুলে না ধরে মাত্র কয়েকটি দেওয়া হয়েছে 
পরিবর্তনের পদ্ধতিটি বুঝে নেওয়ার জন্য। এই ধরনের পরিবর্তনকে অবশ্য প্রাথমিকভাবে দুটি 
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প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পদ্ধতিতে দেখা গেছে পরিবর্তন ঘটেছে এমন চিহ্নগুলির 
মধ্যে (0 : টৌ এবং 0: Q) যাদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন প্রকার পার্থক্য বাংলাতে 
করা হয় না। এই ধরনের পরিবর্তনের আবার দুটি ভাগ আছে। 
কে) ঢী-কারের পরিবর্তে 0-কার-এর ব্যবহার। যেমন, কী : কি, চীন : চিন, চীৎকার : চিৎকার, 
নীচ : নিচ, ভীরু : ভিরু, হীরা : হিরা, আপীল : আপিল, আবীর : আবির, আমীর : আমির, 
তল্লাসি, নকশী : নকশি, পালকী : পালকি, বাড়ী : বাড়ি, সরণী : সরণি, হোলী : হোলি, 
ইত্যাদি। 
€খ) ৫ কারের জায়গায় একার-এর ব্যবহার। যেমন, কুহু : FS GY : তনু, নুপুর : নুপুর, 
পুজা : পুজা, পৃবালী : পুবালী, মূখ মুখ শালুক : NTE, RY : হনু, ইত্যাদি। 


দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটেছে এমন দুটি স্বরচিহেন্র যেগুলি উচ্চারণের দিক থেকে একই 
রকম নয়, কিন্তু সেগুলির উচ্চারণ খুব কাছাকাছি। নিচের উদাহরণগুলিতে দেখানো হয়েছে কিভাবে 
এই ধরনের পরিবর্তন শব্দের প্রথমে, মাঝে, এবং শেষে ঘটেছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা 
যাবে শব্দগুলির এই লিপিগত পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে স্বরসঙ্গতির মতো একটি প্রভাবশালী 
ধ্বনিতাত্তিক পদ্ধতি যা বাংলাতে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এই পরিবর্তনের ফলে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত 
না হলেও উচ্চারণ কিন্তু প্রভাবিত হয়েছে। শব্দের প্রথমে স্বরবর্ণের মাত্রাগুলির পরিবর্তনকে চার 
ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। 

(ক) 0ো-কার পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে COFA, কারণ পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে হবা 
00-কার। যেমন, নাই : নেই, হাকিম : হেকিম, ইত্যাদি। 

(খ) Ola পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে (0-কার। এখানে স্বরসঙ্গতির বদলে স্বরবিসঙ্গতি কাজ 
করেছে। পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে আর একটি OLB থাকার কারণে প্রথম বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 
01-কার পরিবর্তিত হয়ে (0-কার হয়েছে (উচ্চারণে অবশ্য এ অথবা GH!) | যেমন, কারদানি: 
কেরদানি, গাঁজলা : গেঁজলা, চাটাই : চেটাই, জানানা : CORT, সালাম : সেলাম, ইত্যাদি। 
এই ধরনের পরিবর্তন অবশ্য বাংলাতে বেশি দেখা যায় না। 

(গে) ি-কারের স্থানে (0-কার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, কিনা : কেনা, গিলা : গেলা, চিরা : 
চেরা, জিতা : জেতা, জিলা : জেলা, পিতল : পেতল, পিয়ারা : পেয়ারা, ফিরা : ফেরা, 
ফিরত : ফেরত, ভিজা : ভেজা, ভিতর : ভেতর, মিঠাই : মেঠাই, মিশা : মেশা, মিলা : 
মেলা, শিয়াল : শেয়াল, ইত্যাদি। 

€ঘ) কারের স্থানে আংশিক স্বরসঙ্গতির কারণে ো-কারের ব্যবহার। যেমন, খুলা : খোলা, 
শুনা : গোলা, জুড়া : জোড়া, তুলা : তোলা, ধুয়া : ধোয়া, Fal : বোনা, ভুলা : ভোলা, মুছা: 
মোছা, ফুলা : ফোলা, ইত্যাদি। 

শব্দের মাঝখানে টো-কার পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 0-কার, কার, ০0-কার, এবং COME | 
সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল শব্দের মাঝখানে কেবল 0ো-কার ছাড়া আর কোন স্বরবর্ণের মাত্রার 
কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কেন ঘটেনি তা অবশ্য গবেষণার বিষয়। 


১৮২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


(ক) স্বরসঙ্গতির প্রভাবে শব্দমধ্য টো-কার পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 0-কার। যেমন, জিলাপি : 
জিলিপি, পিরালি : পিরিলি, বিলাতি : বিলিতি, ভিখারি : ভিখিরি, ইত্যাদি । 

খে) ঢাকার পরিবর্তিত হয়েছে QA যেমন, উড়ানি : উড়নি, কুড়ানি : কুড়ানি, ফুটানি : 
Ror, সুপারি : সুপুরি, ঝিমানি : RIA, পিটালি : পিটিলি, সিমাই : সিমুহ, ইত্যাদি! 


উপরে উল্লিখিত উদাহরণগুলি দেখলেই বোঝা যায় বাংলাতে স্বরসঙ্গতির গুণগত ও পরিমাণগত 
উভয় পরিবর্তনই ঘটে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শব্দমধ্য 0ো-কারের পরিবর্তন নির্ধারিত হয়েছে 
তার অব্যবহিত আগের বা পরের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত স্বরধ্বনির মাত্রার প্রভাবে। নিচের প্রদত্ত 
উদাহরণগুলিতে দেখা যাবে শব্দমধ্য 0ো-কারের পরিবর্তন ঘটেছে আংশিক স্বরসঙ্গতির প্রভাবে, 
উপরের মতো সার্বিক স্বরসঙ্গতির প্রভাবে নয়। এর সঙ্গে আরও জানা যাবে কিভাবে প্রথম বর্ণের 
সঙ্গে যুক্ত স্বরধ্বনির মাত্রা এই স্বরধ্বনির গুণগতভাবে নির্ধারণ করেছে। 


গে) ঢোকার হয়েছে 00-কার। যেমন, ইজার : ইজের, চিতান : চিতেন, নিকাশ : নিকেশ, 
ফিচাল : ফিচেল, বিকাল : বিকেল, বিলাত : বিলেত, বিদায় : বিদেয়, হিসাব : হিসেব, 
ভিয়ান : ভিয়েন, পিনাস : পিনেস, মিশাল : মিশেল, ইত্যাদি | 

(ঘ) OPA হয়েছে COMA! যেমন, COA : উড়োন, উঠান : উঠোন, উদাম : উদোম, 
কুমার : FONA, গুদাম : ওদোম, চুনাট -চুনোট, ছুতার : ছুতোর, DAG : তুখোড়, দুয়ার : 
দুয়োর, OMT : শুয়োর, ইত্যাদি। 

(৬) Oা-কার পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে (0-কার। যেমন, জিলাপি : জিলেপি, টিলামি : টিলেমি, 
নিকাশি : নিকোশি, নিলামি : নিলেমি, মিশালি : মিশেলি, হিসাবি : হিসেবি, সুপারি : 
সুপোরি, জুয়াড়ি : জুয়োড়ি, ইত্যাদি। 


শব্দের শেষে সাধারণত তিন ধরনের স্বরচিহ্নের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে যার প্রভাবে শব্দের 
বানান প্রভাবিত হয়েছে। বাংলা লিখিত ভাষাংশে এই ধরনের শব্দসংখ্যা খুব বেশি। আলোচনার 
সুবিধার্থে ও পরিবর্তনের ধরন বোঝাতে সব উদাহরণ তুলে না ধরে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা 
যেতে পারে। 
কে) আংশিক স্বরসঙ্গতির কারণে শব্দের শেষে ব্যবহৃত ঢো-কার পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে CO- 
কার। যেমন, ইচ্ছা : ইচ্ছে, কিরা : কিরে, গিরা : গিরে, চিতা : চিতে, চিড়া : চিড়ে, ছিটা : 
ছিটে, চিমটা : চিমটে, জিরা : জিরে, বিঙ্গা : Rice, টিকা : টিকে, টিয়া : টিয়ে, ঠিকা : ঠিকে, 
ডিবা : ডিবে, টিমা : টিমে, টিলা : ঢিলে, তিতা : তিতে, দিশা : দিশে, পিঠা : পিঠে, 
ফিতা : ফিতে, feet : ফিঙে, মিঠা : মিঠে, মিতা : মিতে, বিনা : বিনে, মিছা : মিছে, মিথ্যা: 
মিথ্যে, রিঠা :রিঠে, শিকা : শিকে, শিসা : শিসে, শিধা : শিখে, হিরা : হিরে, হিংসা : হিংসে, 
ইত্যাদি। 
খে) নিচে প্রদত্ত উদাহরণগুলির ক্ষেত্রে শব্দের শেষে টো-কারের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে CO- 
কার। ব্যবহৃত হওয়ার সময় তিন অক্ষরের শব্দগুলি পরিবর্তিত হয়ে দুই মাত্রার শব্দে 
পরিণত হয়েছে। যেমন, কলিকা : কলকে, কলিজা : PT, খাড়িকা : খডকে, গালিচা : 


বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্ৰ্য /১৮৩ 


গালচে, চালিশা : চালশে, নালিতা : নালতে, পলিতা : পলতে, পানিসা : পানসে, 
ভাগিনা : ভাগনে, মরিচা : মরচে, সরিষা : সরষে, শজিনা : শজনে, সলিতা : সলতে 
ইত্যাদি। এই ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে যে উচ্চারণগত এবং তার পরিণতিতে বানানগত 
পরিবর্তন ঘটেছে তা বুঝতে হলে অধ্যাপক মৃণাল নাথের (১৯৯৭ : ২৭) যুক্তি মেনে 
নেওয়াই সঙ্গত। 


“examples are inetresting in the sense that in these cases, unless 
we posit an intermediate stage where vowel harmony took place, 
we cannot account for the changes because vowels of the same 
height cannot raise other vowels by one height." 


এই যুক্তি মেনে নিলে বোঝা যায় এই শব্দগুলিতে বানানের পরিবর্তন ঘটেছে এদের উচ্চারণের 
বেলায় দুটি স্তরে পরিবর্তন ঘটার কারণে। প্রথম স্তরে দেখা যাচ্ছে শব্দের মাঝে অবস্থিত TO- 
কারের কারণে শব্দের শেষে ঢোকার স্বরসঙ্গতির জন্য 00-কারে পরিণত হয়েছে। একে বলা 
যেতে পারে ট0ো-কারের আংশিক উত্থান | দ্বিতীয় স্তরে কাজ করেছে মধ্যস্বরলোপ পদ্ধতি যার ফলে 
শব্দের মাঝে অবস্থিত টি-কার লোপ পেয়েছে এবং তিন অক্ষরের শব্দগুলি দুই অক্ষরের শব্দে 
পরিণত হয়েছে। 

(গ) কখনও কখনও শব্দের শেষে ব্যবহৃত টো-কার তার পূর্ববর্তী অক্ষরে 0-কারের উপস্থিতির 
কারণে আংশিক স্বরসঙ্গতির কোপে পড়ে COMMA পরিণত হয়েছে। যেমন, উড়া : 
উড়ো, উখা : উখো, PHY : কৃচো, কুটা : কুটো, কুলা : কুলো, Yor : বুড়ো, গুড়া: ওঁড়ো, 
ওতা : ওতো, চুমা :চুমো, চুলা :চুলো, ছুতা : ছুতো, জুতা : জুতো, বুনো : কুনো, ঠুটা : 
ঠঁটো, ডুমা : BOM, তুলা : তুলো, দুনা : দুনো, ধুলা : ধুলো, ধুনা : খুনো, নুলা < নুলো, পুরা: 
পুরো, ফুটা : ফুটো, বুড়া : বড়ে, মুডা : মুড়ে; মূলা : মুলো, রুপা : রুপো, সুতা : সুতো, 

(ঘ) আংশিক স্বরসঙ্গতির প্রভাবে পড়ে শব্দের শেষে ব্যবহৃত 0-কার পরিবর্তিত হয়ে COl- 
কার হয়েছে কারণ তার পূর্ববর্তী অক্ষরে ব্যবহৃত হয়েছে গা-কার। যেমন, ছেবলামি : 
ছেবলামো, জেঠামি : জেঠামো, ঠকামি : ঠকামো, তোতলামি : তোতলামো, দেখামি : 
দেখামো, নেকামি : নেকামো, পাকামি : পাকামো, পাগলামি : পাগলামো, বোকামি : 
বোকামো, ইত্যাদি। (একমাত্র ব্যতিক্রম ছেলেমি : ছেলেমো যেখানে শব্দের শেষের O- 
কার পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 0ো-কার কারণ পূর্ববর্তী অক্ষরে রয়েছে ০0-কার)। 


উপরের আলোচনায় প্রদত্ত বানান পরিবর্তনের পিছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে বাংলা উচ্চারণে 
বহুল ব্যবহৃত স্বরসঙ্গতি (চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫ : ৮২-৮৬, চাকী ১৯৯৬ : ৭৬) কিংবা স্বরধ্ধনির 
উচ্চতার সমীভবন (সরকার ও বসু ১৯৯৪ : ১০৭, ভট্টাচার্য ২০০০ :১১৪)। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
শব্দগুলি উচ্চারণের সময় শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত একটি স্বরধ্বনি তার অব্যবহিত আগে বা পরে 
ব্যবহৃত উঁচু বা নিচু স্বরধ্বনির প্রভাবে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে যার 
প্রতিফলন সরাসরি ঘটছে শব্দগুলির লেখার বেলায়! 


১৮৪/ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


8.২.৬ স্বরবৰ্ণের স্থানে যা-এর ব্যবহার 

স্বরবর্ণের স্থানে 7া-ফলা ব্যবহার করে বানান পরিবর্তন করার রীতি বাংলাতে প্ৰচলিত বলা চলে। 
তবে সমস্ত প্রকার স্বরবর্ণ যে এই ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তা কিন্তু নয়। ভাষাংশ থেকে নমুনা 
সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে বেশ কিছু শব্দের বেলায় শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত স্বরবর্ণ এ 
কিংবা এর স্বরচিহেন্র (00) স্থানে 7-ফলা ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের পরিবর্তনের প্রধান কারণ 
উদ্দিষ্ট শব্দগুলিকে উচ্চারণের কাছাকাছি আনা। যেমন, এসিড : আআসিড, এটনি: OHIO, IFA : 
OE, কেবলা : ক্যাবলা, ক্ষেপা : ক্ষ্যাপা, চেপ্টা : চ্যাপ্টা, চেলা : চ্যালা, টেরা : ট্যারা, ঠেলা : 
ঠ্যালা, নেকা : ন্যাকা, ফেনা : ফ্যান, ফেলনা : ফযালনা, রেশন : রযাশন, লেজা : ল্যাজা, হেপা : 
হ্যাপা, দেখা : দ্যাখা, ইত্যাদি। এর ফলে শব্দগুলির বানানের পরিবর্তন ঘটে উচ্চারণের অনেকটা 
কাছাকাছি এসেছে। বাংলাতে যেহেতু জ্যা (2) ধ্বনি প্রকাশ করার জন্য কোনও নির্দিষ্ট স্বরবর্ণ বা 
স্বরচিহ নেই তাই র্যা, আ্যা কিংবা 7 দিয়েই কাজ চালাতে হয়। _ 


8.2.9 খ-এর স্থানে বিভিন্ন স্বরচিহ্ছের ব্যবহার 

বেশ কিছু শব্দের বেলায় স্বরবর্ণ ঝ-এর স্থানে রি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে, স্বরচিহ্ন Qe 
কারের স্থানে সংশ্লিষ্ট ব্যঞ্জনবৰ্ণের সঙ্গে র-ফলা ও 70-কার ব্যবহার করে বানানের পরিবর্তন 
ঘটানো হয়েছে। যেমন, wee : রিকথ, ধাতা : রিতা, wey : রিজু, বড় : রিভু, কৃমি : ক্রিমি, 
কৃষ্চান : or, খৃষ্ট : VE, খৃষ্টান : RBA, বৃটেন : বিটেন, বৃটিশ : বাটিশ, ইত্যাদি। এই ধরনের 
পরিবর্তনের কারণ হিসাবে অনুমান করা যেতে পারে বাংলা উচ্চারণে মূল সংস্কৃত স্বরবর্ণ % কিংবা 
৫-কারের প্রকৃত উচ্চারণ লোপ পেয়ে গেছে। উভয় ক্ষেত্রেই এখন বাংলা উচ্চারণ হল রি যা 
সহজেই ব্যঞ্জনবৰ্ণ র-এরসঙ্গে 6-কার যোগ করে পাওয়া যায়।এই কারণে উপরিল্লিখিত শব্দগুলিতে 
বানান পরিবর্তন করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। 


৪.২.৮ ব-এর স্থানে ওয় এবং হএর স্থানে য়-এর ব্যবহার 

বাংলাতে য়-শ্ৰুতির কারণে কোনও কোনও শব্দের মাঝে ব্যবহৃত ব সরে গিয়ে ওয় ব্যবহৃত 
হয়েছে। একইভাবে কোনও কোনও শব্দের মাঝে ব্যবহৃত হ অথবা খ ব্যঞ্জনবর্ণট সরে গিয়ে 
শুধুমাত্র র ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের পরিবর্তন সাধারণত শব্দের মাঝে লক্ষ্য করা গেছে। 
যেমন, খাবার : খাওয়ার, দেবার : দেওয়ার, পাবার : পাওয়ার, যাবার : যাওয়ার, নেবার : নেওয়ার, 
CONT : ধোওয়ার, শোবার : শোওয়ার, হবার : হওয়ার, গহনা : গয়না, গোহাল : গোয়াল, 
গোহানো : পোয়ানো, বখাটে : বয়াটে, ইত্যাদি। সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় পরিবর্তনের সময় 
এই ধরনের পরিবর্তন বেশি দেখা গেছে। কেবলমাত্র একটি উদাহরণ পাওয়া গেছে দেবর : 
দেওর) যেখানে কএর স্থানে য় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ও ব্যবহৃত হয়েছে। 


8.২.৯ ব্যঞ্জনবর্ণের স্থানে সমোচ্চারিত অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার 
একটি ব্যঞ্জনবর্ণের জায়গায় অন্য একটি সমোচ্চারিত ব্যঞ্জনবৰ্ণ ব্যবহার করে বানানের বৈচিত্র্য 
ঘটানোর বিষয়টি বাংলাতে বেশ ভালোভাবেই ঘটে থাকে | ভাষাংশ থেকে এই ধরনের সংগৃহীত 


৬১৯৯৬ ele eee /১৮৫ 


নজর রা রর ie a 
পরিবর্তনকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটছে এমন দুটি 
ব্যঞ্জনবৰ্ণের মধ্যে যেমন, FY ণ:ন, শ: য, শ: স, ষ : স; ইত্যাদি) যেগুলির মধ্যে সাধারণ 
বাংলাতে উচ্চারণের কোন ফারাক নেই বললেই চলে! এই পরিবর্তনের ফলে শব্দের বানান পরিবর্তন 
ঘটলেও উচ্চারণ একেবারেই পরিবর্তিত হয়নি। 


কে) 


খে) 


গে) 


(3) 


৬) 


জ-এর স্থানে য-এর ব্যবহার করা হয়েছে কারণ দুটি বর্ণের উচ্চারণ প্রায় একই রকমের। 
এই পরিবর্তন ঘটেছে সাধারণত শব্দের প্রথমে এবং মজার ব্যাপার হল আরবী এবং ফারসী 
থেকে ঝণ করা শব্দের ক্ষেত্রেই বেশি ঘটেছে। যেমন, জাদু : যাদু, জাদুকর : যাদুকর, 
জানোয়ার : যানোয়ার, OAS : LHS, জুয়া : হুয়া, জুষ : JF, জোগান : যোগান, জোড়: 
যোড়, জোট : যোট, জোটানো : যোটানো, জোয়ান : যোয়ান, জোয়াল : যোয়াল, জো : 
যো, জোগাড় : যোগাড়, ইত্যাদি। 

ণ-এর স্থানে ন-এর ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন, ইরাণ : ইরান, ঝা : বান, তরুণ : তরুন, 
নরুণ : নরুন, রাণী : রানী, পিও : AG, বানাণ : বানান, বন্টন : বন্টন, পরিবহণ : পরিবহন, 
সাধারণ : সাধারন, সরণি : সরনি, সারণি : সারনি, হরিণ : হরিন, ইত্যাদি | সাধারণ হিসাবে 
এগুলিকে বানানের ভুল ব্যবহার হিসাবে ধরা উচিত বলেই মনে হয়। কিন্তু লেখার মধ্যে 
এগুলির ব্যবহারের আধিক্য দেখে মনে হতে পারে যে এগুলি সঠিক বানান হিসাবে বাংলাতে 
স্বীকৃত হয়ে গেছে। এই ধরনের পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাতে এতই বেশি যে, বেশকিছু 
তৎসম শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত পট, ঠ, ও ইত্যাদি সরে গিয়ে ইংরেজি থেকে ধার করে আনা 
ন্ট, ঠ, ভ-কে স্থান করে দিতে বাধ্য হয়েছে। ইংরেজির প্রভাব বাংলা উচ্চারণকে এমনভাবে 
ছেয়ে ফেলেছে যে এখন বেশ কিছু বহুল প্রচলিত শব্দের (যেমন, সেন্টার, প্যান্ট, ব্যান্ড, 
হ্যান্ড, মাস্টার, স্টেশন, আগস্ট ইত্যাদি) ব্যবহারের ঠেলায় বাংলা যুক্তবর্ণের তালিকায় 
ইংরেজি স্ট, শু, স্ট, ইত্যাদি বহাল তবিয়তে স্থান করে নিয়েছে। 

শ-এর স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে স্‌, যেমন, কলশী : কলসী, কশাই : কসাই, কিশলয় : 
RATI, তামাশা : তামাসা, পশরা * পসরা, পশলা : পসলা, ফরাশ : ফরাস, মশলা : 
মসলা, ROT : রসুন, লাশ : লাস, শজারু : সজার, হাবশি : হাবসি, ইত্যাদি। 

শ-এর স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে য, যেমন, কশা : কযা, তোশক : তোষক, নিশুতি : নিষুতি, 
পোশাক : পোষাক, বালাপোশ : বালাপোষ, TIT : মূষল, ইত্যাদি | 

ষ-এর স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে স্‌, যেমন, আগষ্ট : আগস্ট, আপোষ : আপোস, জিনিয : 
মাষ্টার : মাস্টার, ইত্যাদি। 


প্রথম ক্ষেত্রে উল্লিখিত পরিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় দু-একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া 
শব্দের উচ্চারণের কোন পার্থক্য হয়নি। তবে ভাববার বিষয় হল বানান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শও 
FR যায়গায় স-এর ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও এর উপ্টোটা কখনও ঘটেনি, অর্থাৎ এমন কোন 
উদাহরণ পাওয়া যায়নি যেখানে শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত স পরিবর্তিত হয়ে শ কিংবা যব হয়েছে। 
কেন হয়নি সে উত্তর এখনও অজ্ঞাত। এই পরিবর্তনের ধরন দেখে অনেকেই মত প্রকাশ করতে 


১৮৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


পারেন যে তাহলে বাংলা লিপি থেকে শও য-কে পুরোপুরি তুলে দেওয়া যেতে পারে, থাকবে 
শুধু স। তবে নরমপস্থীরা চরমপন্থীদের এই মতের যে চরম প্রতিবাদ করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। i 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটছে এমন দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে যেমন, ক :গ, ক:৬, র:ল, 
ঘ:গ, গ:ক, HF ইত্যাদি) যেগুলির মধ্যে সাধারণ বাংলা উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কিন্ত 
পরিবর্তন ঘটছে তাদের অব্যবহিত আগে কিংবা পরে ব্যবহৃত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রভাবে | এই পরিবর্তনের . 
ফলে শব্দের বানানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের উচ্চারণও লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। 
. কৈ) পরাগত (regressive) সমীভবনের কারণে ব্যঞ্জনবৰ্ণ কএর স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে গ। 
উচ্চারণের সময়ে পরবর্তী অক্ষরে ঘোষবর্ণের প্রভাবে পূর্ববর্তী অক্ষরের অঘোষ বর্ণ ঘোষবর্ণে 
পরিণত হয়েছে। যেমন, দিকৃগজ : দিগৃগজ, দিকৃব্সন : দিগৃবসন, দিকৃবলয়  দিগৃবলয়, 
দিকৃবিদিক : দিগৃবিদিক, দিকৃবালা : দিগৃবালা, বাকৃজাল : বাগ্জাল, বাকৃবিতওা : AAO, 
বাকৃদতা : YTS, NEAN : বাগ্‌দেবী বোগ্দেবী), ইত্যাদি। 

(খ) একইভাবে পরাগত সমীভবনের কবলে পড়ে ক-বর্ণটি পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ৪ উচ্চারণের 

" সময়ে পরবর্তী অক্ষরের অনুনাসিক বর্ণের প্রভাবে পড়ে পূর্ববর্তী অ-অনুনাসিক বৰ্ণ অনুনাসিক 
বর্ণে পরিণত হয়েছে। যেমন, দিকৃনাগ : দিঙ্লাগ, REATI : freeing, দিকৃমওল : PETET, 
বাক্‌নিষ্পত্তি : বাঙ্নিষ্পতি, বাকৃময় : বাঙ্ময়, AEH KA : বাঙ্নিরুপণ, ইত্যাদি। 

(গ) বিসমীভবনের পাল্লায় পড়ে শব্দের মাঝে বা শেষে ব্যবহৃত মহাপ্রাণবর্ণ ঘে, ছ, ধ, ভ, 
ইত্যাদি) শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত অন্য একটি মহাপ্রাণবর্ণের কারণে অ-মহাপ্রাণবর্ণে পরিণত 
হয়েছে। যেমন, ঘুঘনি: ঘুগনি, আখছার : আখচার, ধান্ধা :ধান্দা, ইত্যাদি। কোথাও কোথাও 
একই রকম পরিস্থিতি না থাকা সত্বেও শব্দের অন্তৰ্গত মহাপ্রাণবর্ণ তার মহাপ্রাণতা হারিয়ে 
ফেলেছে, যেমন, অবুঝ : অবুজ ঢেলা : ডেলা, অবধি : 05 অফিস : অপিস, 
জিভ : জিব, ইত্যাদি! 

€ঘ) বিঘোষীভবনের কারণে কোনো কোনো শব্দের মধ্যে বা শেষে অবস্থিত ঘোষবর্ণ অঘোষবর্ণে 
পরিণত হয়েছে। যেমন, অপারগ : অপারক, উজবৃগ : উজবুক, MIMA : MANA, 
অবমান : অপমান, আকুবাকু : MENE, আদব : আদ, আদবে : আদপে, আপদ : MAS 
ইত্যাদি। - 

(8) অতি সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে যে, শব্দের মাঝে ব্যবহৃত অনুনাসিক বর্ণ ম-এর স্থানে 
ব্যবহৃত হচ্ছে অঅনুনাসিক বর্ণ ব । যেমন, নামব : নাবব, নাম : নাব, নামল : নাবল, 
নামতে : নাবতে, নামিয়ে : নাবিয়ে, নামাতে : নাবাতে, ইত্যাদি। এই ধরনের পরিবর্তন 
বাংলাতে আগে লক্ষ্য করা যায়নি। সাধারণভাবে একে বলা যেতে পারে বিনাসিক্যবভবন 
(denasalisation) যেখানে অনুনাসিক ও্ঠ্য বর্ণ ম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ব কারণ তার 
ঠিক আগেই রয়েছে অন্য একটি অনুনাসিক দক্ত্য বর্ণ ন। 

(চ) কখনও কখনও শব্দের প্রথমে, মাঝে কিংবা শেষে ব্যবহৃত ব্যঞ্জনবৰ্ণ র পরিবর্তিত হয়ে 
- হয়েছে ল। যেমন, ওগরানো : ওগলানো, FAS : কলভ, কাজর : কাজল, THT : জড়ল, 
Ral : বিজুলি, বিভোর : ‘বিভোল, রোমশ : লোমশ, ইত্যাদি। কি কারণে এমন পরিবর্তন 
ঘটছে তা অনুসন্ধানের বিষয়। 


বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্ৰ্য /১৮৭ 


ছে) বাংলা লিখিত ভাষাংশে বেশ কিছু ক্ষেত্ৰে লক্ষ্য করা গেছে যে, বাংলায় ডু এবং র-কে এক 
করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে কিছু প্রকাশনা সংস্থার প্রকাশিত বইপত্র 
এবং খবরের কাগজে এই জিনিস হামেশাই ঘটেছে। এই ধরনের ব্যবহার দেখে মনে হতে 
পারে ডএবং র দুটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্ৰ ধ্বনি নয়, যেন একে অপরের BARA (allophone) | 
কিন্তু এই ধারণা একেবারেই সঠিক AT | বাংলাতে ড এবং র দুটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ধ্বনি 
যাদের উচ্চারণ ও ব্যবহার একে অপরের থেকে একেবারে আলাদা | পরা এবং পড়া দুটি 
স্বাধীন শব্দ যাদের উচ্চারণ এবং অর্থ আলাদা | দুটিকে এক ভেবে কেউ যদি লেখেন যে 
(দেশ, ২রা আগস্ট ২০০৩, শেষ পৃষ্ঠা), তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে লেখকের বাংলা 
ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। 


8.২.১০ ব্যঞ্জনবর্ণের স্থানে ব্যঞ্জনচিন্তের ব্যবহার 
শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত ব্যঞ্জনবৰ্ণকে সরিয়ে সেই বর্ণের উচ্চারণের সমান কোন পরিবর্তিত ব্যঞ্জনচিহ্ন 
দিয়ে বানানের পরিবর্তন ঘটানো বাংলাতে প্রায়ই ঘটে থাকে। এই ধরনের বানান পরিবর্তনকে 
পাঁচটি আলাদা দলে ভাগ করা যেতে পারে। 
কে) ব্যঞ্জনবৰ্ণ ৬-এর স্থানে অনুস্বারের (08) ব্যবহার। যেমন, অঙ্ক : অংক, অঙ্কন : অংকন, 
RFA : কিংকর, গাও : গাং, জঙ্গল : জংগল, ফাড়িঙ : ফড়িং, বঙ্গ : বংগ, বাঙলা : বাংলা, 
ভাঙ: ভাণ রঙ : রঙ শঙ্কা : শংকা, FY : শংখ, সঙ : সং, সঙ্গত : সংগত, সঙ্গীত : সংগীত, 
সঙ্ঘ : সংঘ, HONS : সংঘাত, ইত্যাদি 
খে) ব্যঞ্জনবৰ্ণ র-এর স্থানে রেফের ব্যবহার। যেমন, আরাজি : আজি; আরদালি : আদার্লি, 
WASH : কাতুর্জ, কারপেট : কাপের্ট, কারবন : PIRA, জরদা :জদার ঝরনা : বনৰ তরজমা: 
তজর্া, দরজি : দৰ্জি পরদা : পদ, পারশে : পাশে ফরসা : PH, বরগা : বগা বরবটি; 
ববা্টি, ভৱতি : ভর্তি, ভরতুকি : OS, মরদ : মদ মরজি : মর্জি, মারবেল : মাবেল, 
মুরগি :মুগি সরদার : সদার্ব, সুরাকি : সি সুরমা AM, করতাল : কর্তাল, গরজন : গজন, 
বরশা : বশ বরষা : বরা, ইত্যাদি। 
গে) ব্যঞ্জনবৰ্ণ ত-এর স্থানে ৎ-এর ব্যবহার। যেমন, উচিত : উচিৎ, ওত :ওৎ কাতলা : কাতলা, 
নচেত : নচেৎ, পাতলা : পাতলা, ফাতনা : PIAL, মদত : WHE, হঠাত : হঠাৎ ইত্যাদি 
(ঘ) ব্যঞ্জনবৰ্ণ ম-এর স্থানে অনুস্বারের (0২) ব্যবহার | যেমন, আফিম : আফিং, AJS : HIS, 
কিম্বা : কিংবা, কিম্বদস্তী : কিংবদক্তী, প্রিয় ন্বদা : প্রিয়ংবদা, PLAT : বশংবদ, সম্বাদ : সংবাদ, 
FITA : স্বয়ংবর, ইত্যাদি। | 
(৬) ব্যঞ্জনবৰ্ণ দ-এর স্থানে ৎ-এর ব্যবহার। যেমন, নিরাপদ : নিরাপৎ, পযর্দি : পয, মজুদ : 
মজুৎ, হাদপিও : হাৎপিও, আপদকাল : আপত্কাল, ইত্যাদি! 


এই ধরনের বানান পরিবর্তনের ফলে শব্দগুলির উচ্চারণে দু ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 
প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে উচ্চারণের তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না ঘটলেও শেষ দুটি ক্ষেত্রে 


১৮৮ / সাহিত্য-পরিষত পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


উচ্চারণের PH একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। তবে এর ফলে শব্দের অর্থের কোন 
পরিবর্তন ঘটেনি। 


8.২.১১ যুক্তব্যপ্রনের স্থলে এক ব্যঞ্জনবৰ্ণের ব্যবহার 

কোনও কোনও শব্দের বেলায় লক্ষ্য করা গেছে শব্দের প্রথমে বা মাঝে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন সরে 
গিয়ে তার স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে একটিমাত্র প্রায় সমোচ্চারিত ব্যঞ্জনবৰ্ণ ৷ এই ধরনের পরিবর্তন দুটি 
ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণগুলি দেখলেই বোঝা যায় এমন পরিবর্তনের ফলে শব্দগুলির 
উচ্চারণ অতি সামান্যই পরিবর্তিত হয়েছে। 

কে) শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত যুক্তব্যগ্রন ক্ষ-এর স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে Y | যেমন, ক্ষুর : খবর, 
ক্ষেত : খেত, CEA : খেপ, ক্ষ্যাপা : খ্যাপা, ক্ষ্যাপলা : খ্যাপলা, ইত্যাদি। 

(A) শব্দের মাঝে বা শেষে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জন ঈ-এর স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে শুধু ঠ | যেমন, 
আঙ্গুর : আঙুর, আঙ্গুল : আঙুল, কাঙ্গাল : কাঙাল, চুঙ্গি : চুঙি, টাঙ্গা : টাঙা, ঠোঙ্গা : ঠোঙা, 
ডাঙ্গা : ডাঙা, ডিঙ্গি : ডিঙি, CHAT : নোঙর, RECH : ফিঙে, বাঙ্গলা : বাঙলা, ভাঙ্গা : ভাঙা, 
রঙ্গিন : রঙিন, লাঙ্গল : লাঙল, APA : সভীন, সাঙ্গাত : সাঙাত, হাঙ্গর : হাঙর, ইত্যাদি। 


৪.২.১২ ব্যঞ্জনবর্ণের স্থলে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার 

নিচের উদাহরণগুলিতে দেখা যাবে যে পরপর ব্যবহৃত দুটি ব্যঞ্জনবৰ্ণ যোগ হয়ে গিয়ে একটি 
যুক্তব্যঞ্জন তৈরি করে ফেলেছে। যেমন, অবধি : অব্দি, আবদার : আব্দার, আলপনা : আল্পনা, 
আসকারা : আস্কারা, উলটো : উল্টো, পালটা : পাণ্টা, কলকে : কন্ধে, কিপটে : কিপ্টে, নকশা : 
নক্সা, পালকি : পাঞ্চি, পলকা : FBT, উলকা : CS, বলগা : TH, পানতুয়া : MB, বললাম : 
বল্লাম, সবজি : সঙ্জি, মশকরা : মস্করা, হালকা :হাক্কা, ইত্যাদি। বানানের এমন পরিবর্তনের পিছনে 
উচ্চারণের প্রত্যক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যাচ্ছে না। পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্নিহিত (latent) 
স্বরধ্বনির লোপের কারণে সেটি পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে যে শ্ৰুতিগত যুক্তব্যঞ্জন 
(ear cluster) তৈরি করছে তার দৃশ্যগত রূপ (eye 01915) প্রতিফলিত হয়েছে শব্দের বানানে। 
এই ধরনের বানানের পরিবর্তন বাংলাতে কিন্ত স্বাভাবিক ধারা নয়। কারণ ভাষাংশে এমন অসংখ্য 
শব্দ পাওয়া গেছে যেখানে শব্দমধ্যব্তী পূর্বব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি লোপের ফলে সেটি 
পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্ৰুতিগত যুক্তব্যঞ্জন তৈরি করলেও লেখার সময় দৃশ্যগত 
যুক্তব্যঞ্জন তৈরি হয়নি। সেখানে দুটি ব্যঞ্জনবৰ্ণই পর পর লেখা হয়েছে (যেমন, কমলা, পাতলা, 
চলতি, বালতি, গামছা, সামনে, সুলতান, ইত্যাদি)। তাই এই ধরনের পরিবর্তনকে বানান পরিবর্তনের 
স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে না ধরাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। 


৪.৩ বর্ণ যোগ 

শব্দের নির্দিষ্ট বানানের মধ্যে বর্ণ যোগ করে বানানের পরিবর্তন ঘটানো বাংলা ভাষায় খুব কমই 
ঘটে বলা যেতে পারে | পদ্ধতিগতভাবে এই বর্ণসংযোজন পদ্ধতি সাধারণত কাজ করে নিচের 
তিনটি পদ্ধতি মেনে : 


বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্ৰ্য /১৮৯ 


কে) 015203 + ম808099 

(খে) 01০203 _ 01020203, এবং 

গে) 010203 + CCC3C3 | 
অৰ্থাৎ, তত্ত্বগতভাবে বর্ণ সংযোজন হতে পারে শব্দের যে কোন স্থানে--প্ৰথমে, মাঝে, কিংবা 
শেষে। বাংলা লিখিত ভাষাংশ থেকে যে কয়টি উদাহরণ পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে শব্দের 
তিনটি স্থানেই বৰ্ণ সংযোজন ঘটেছে। তবে সবচেয়ে বেশি ঘটেছে শব্দের শেষে। কোন্‌ কোন্‌ বৰ্ণ 
(character) এরকম সংযোজনে অংশ নিতে পারে সে ব্যাপারে একটা অলিখিত নিয়ম রয়েছে। 
সাধারণত, স্বরচিহ্ন ও-কার কিংবা কোনও ব্যঞ্জনবৰ্ণ এখানে অংশ নিতে পারে। এই পদ্ধতিকে 
প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। 

(১) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ও-কার যুক্ত হয়েছে স্বরচিহ্ন্হীন ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে (যেমন, আঠার : 
আঠারো, এগার : এগারো, কর : করো, করাছি : কোরছি, কাল : কালো, কোন : কোনো, 
বল : বলো, ধর : ধরো, সর : সরো, গরু : গোরু, ঝড়ো : ঝোড়ো, বড়ে : বোড়ে, বড় : 
বড়ো, মত : মতো, বার : বারো, ভাল : ভালো, ষোল : যোলো, বস : বসো/বোস/ 
CU, হত : হতো/হোত/হোতো, হল : হলো/ হোল/হোলো, ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে 
বানানের উপর উচ্চারণের প্রভাব একেবারে স্পষ্ট প্রতীয়মান। তবে বর্ণ সংযোজনের ফলে 
শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ কিংবা তার অর্থ কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। 

(২) আর এক ধরনের বর্ণ সংযোজনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে শব্দের মাঝের বা শেষের ব্যঞ্জনবৰ্ণটির 
fay হয়েছে, সম্ভবত উচ্চারণের তীব্রতা কিংবা ঝৌকের কারণে। সাধারণ ভাবাবিজ্ঞানে 
এধরনের পরিবর্তন বর্ণদ্বিত্ব হিসাবে পরিচিত। যেমন, এত : এত, কত : কত্ত, যত : যত্ত, 
কোথাও : কোথাও, বাবা : বাৰ্মা, সকলে : সকলে, সবাই : সবাই, সাবাস : MIRIA, 
ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্ষেত্রে উচ্চারণে কিছু পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। একটু খুঁটিয়ে 
ধরলে হয়তো শব্দের অর্থেরও কিছু সূক্ষ্ম পাৰ্থক্য চোখে পড়তে পারে। 


8.8 বর্ণ স্থানান্তর 
শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত বর্ণসমূহের স্থানান্তর ঘটিয়ে বানানের পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারটা বাংলায় 
_ তেমন বেশি দেখা যায়নি। ফলে ভাষাংশ থেকে খুব বেশি উদাহরণ সংগ্রহ করা যায়নি। কিভাবে 
এই পরিবর্তন ঘটে তা নিচের পদ্ধতিতে বোঝানো যেতে পারে : 

(ক) 01৬122203-+ 011০3205 

(3) 0110203৬2 = ০1৬1030০2৬2 l 
সমগ্র ভাষাংশ ঘেঁটে এই ধরনের বানান পরিবর্তনের মাত্র গোটাকয়েক উদাহরণ পাওয়া গেছে। 
যেমন, করেণ : কণেরু, বারাণসী : বেনারস, তরোয়াল : তলোয়ার, রিক্সা : NB, লোকসান : 
লোসকান, ইত্যাদি। বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে এই ধরনের পরিবর্তন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরস্পরের 
কাছে অবস্থিত দুটি বর্ণের মধ্যেই ঘটে থাকে যদিও কখনো কখনো দূরে অবস্থিত দুটি বর্ণের মধ্যে 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। অন্যদিকে এই ধরনের পরিবর্তন কেবল শব্দের মাঝে বা শেষে লক্ষ্য 
করা যায়, শব্দের প্রথমে ঘটেনা বলেলেই চলে | এই ধরনের পরিবর্তন কেন ঘটছে খুঁজতে গিয়ে 


Ce ee ১১০ বব পা 


দেখা গেছে এর পিছনে কাজ করছে বৰ্ণ-বিপৰ্যয় যা বাংলা উচ্চারণে বেশ জঁকিয়ে বসে আছে। 
কিন্তু বৰ্ণ-বিপৰ্যয়ের সঙ্গে এদের একটা মৌলিক তফাৎ লক্ষ্য করা যেতে পারে। সেটি হল, বর্ণ- 
বিপর্যয়ের বেলায় শব্দের লিখিত রূপের বর্ণানুক্রমের (sequence of characters) কোন পরিবর্তন 
ঘটে না, পরিবর্তন ঘটে কেবল সেগুলির উচ্চারণে । কিন্ত এখানে শব্দের লিখিত রূপের বর্ণানুক্রমের 
পরিবর্তন ঘটেছে। সোজা কথায়, উচ্চারণের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে লেখায়, তার প্রতিফলন ঘটেছে 
শব্দের লিখিত রূপের বর্ণের স্থান পরিবর্তনে | তবে, এই পরিবর্তনের কারণে উদ্দিষ্ট শব্দের অর্থের 
কোন পরিবর্তন ঘটেনি। 


৫ উপসংহার 
উপরের আলোচনায় লিখিত বাংলায় শব্দের বানান ব্যবহারের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এর আলোয় চেনা যাবে সাধারণভাবে বাংলাতে বানান 
ব্যবহারের বৈচিত্র্যের ধরনটি কি রকমের। যে কোনও জীবন্ত ভাষার ক্ষেত্রেই শব্দের বানানের 
পরিবর্তন একটি অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা | কিছু শব্দ, বিশেষ করে যেগুলি নতুন এসেছে 
এবং বহুল ব্যবহারের আঁচে পুড়ে বানানগত ব্যবহারিক মান্যতা লাভ করেনি, সেই শব্দগুলির 
ক্ষেত্রে বানানের বৈচিত্র্য থাকতেই পারে STS ভাষার ক্ষেত্রে এটি একটি অনুমোদনযোগ্য বিচ্যুতি 
(permissible gradience) | ধরেই নেওয়া হয় এই ধরনের শব্দের সংখ্যা অবশ্যই কম হবে এবং 
ভাষা ব্যবহার ও শিক্ষার ক্ষেত্ৰে এর প্রভাব তেমন মারাত্মক হবে না। বাংলার ক্ষেত্রে কিন্ত এমন 
ঘটনা ঘটেনি। এখানে বানান বৈচিত্রের সংখ্যা প্রচুর এবং এই বৈচিত্র্য ঘটানোর প্রবণতা দিনের পর 
দিন বাড়ছে। 

এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাড়িয়ে এই আলোচনা খুবই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ লিখিত ভাষাংশ থেকে 
সংগৃহীত উদাহরণের সংখ্যাতাত্তিক প্রাবল্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বানান সমস্যাটি কত 
গভীর এবং জটিলতায় পরিপূর্ণ। আশা করা যেতে পারে এই আলোচনা থেকে বানান বৈচিত্র্য 
সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যাবে যার থেকে জানা যাবে কিভাবে বানান পরিবর্তিত হচ্ছে, 
বানান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন্‌ কোন্‌ কারণ প্রধান ভূমিকা পালন করছে, এবং কোথাও কোথাও 
কিভাবে বানান ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার চর্চা চলছে। এখান থেকে এও 
বোঝা সম্ভব কিভাবে সঠিক বানানটি নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তি ও তথ্য ব্যবহার করা 
যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা তাদের যুক্তির জাল বুনতে প্রয়োজন মনে করলে এখান থেকে প্রয়োজনীয় 
উদাহরণ নিয়ে দেখাতে পারেন। অন্য দিকে বাংলাতে স্বয়ংক্ৰিয় বানান-নিরূপণ পদ্ধতি, সাধারণ ও 
বৈদ্যুতিন অভিধান তৈরি, ব্যাকরণ বই লেখা, স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা, বাংলা ভাষা 
শেখার জন্য নানা ধরনের বইপত্র তৈরি করার ক্ষেত্রেও এই আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নানা ভাবে 
কাজে লাগানো যেতে পারে। 


টীকা: 
(১) বাংলায় ব্যবহৃত Grater শব্দটি ইংরেজি ‘কৰ্পাস’ (corpus) শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। 
দেশ পত্রিকার এক প্রবন্ধে ৫ই আগস্ট, ২০০০ : ৫৩-৫৭) অধ্যাপক বিদ্যুত্বরণ চৌধুরী কর্পাসের 
বাংলা করেছেন ভাষা-নমুনা। কিন্তু কর্পাস শব্দটির মাঝে যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা আছে তা পাওয়া 


বাংলা লিখিত ভাষাংশে বানানের ব্যবহার বৈচিত্য্য /১৯১ 


যায়নি ভাষা-নমুনা শব্দবন্ধের মধ্যে । মনে হয় ল্যাঙ্গুয়েজ স্যাম্পেলের (language sample) পরিভাষা 
হিসাবে ভাষা-নমুনা চলতে পারে । আমার মনে হয়েছে কর্পাসের যোগ্য পরিভাষা হিসাবে ভাষাংশ 
তুলনীয় : গদ্যাংশ, পদ্তাংশ, গল্লাংশ, কবিতাংশ, নাটটাংশ, বাক্যাংশ, ইত্যাদি) কথাটাই জুৎসই কারণ 
এর ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনা প্রায় কপার্স কথাটির মতোই গভীর ও ব্যাপক। 

(২) এই প্রসঙ্গে হয়তো আরও কিছু কাজকর্ম, আরও কিছু আলোচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
কিন্ত লেখকের পাঠের সীমাবদ্ধতার জন্য সে সমস্ত উল্লেখ করা যায়নি। তার জন্য লেখক ক্ষমাপ্রার্থী। 


সূত্রনির্দেশ : বাংলা : 

আচার্য, ফণিভূষণ (১৯৯৬) বাংলা বানান বিচিস্তা | কলকাতা : বিকাশ গ্রন্থ ভবন। 

গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত (১৯৯৬) লিপির পদাঙ্করেখায় | কলকাতা : সমতট প্রকাশন | 

ঘোষ, দেবপ্রসাদ (১৯৩৯) বাঙ্গালা ভাবা ও বাণান | কলকাতা : মডাৰ্ণ বুক এজেন্সি। 

ঘোষ, মণীন্দ্রকুমার (১৯৯৪) বাঙলা বানান । কলকাতা : দেজ পাবলিশার্স । 

চাকী, জ্যোতিভূষণ (১৯৯৬) বাঙলা ভাবার ব্যাকরণ | কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স 

চক্রবর্তী, জগন্নাথ (১৯৭৮) “বাঙলা বানান সংস্কারের প্রস্তাব”! দেশ । মার্চ ১৯৭৮। 

চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ (১৯৯৪) (সম্পাদিত) বাঙলা কি লিখবেন, কেন লিখবেন ৷ কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স 

চৌধুয়ী, জামিল (১৯৯০) বানান ও উচ্চারণ | ঢাকা : বাংলা একাডেমী প্রেস। 

চৌধুরী, জামিল (১৯৯৪) বাঙলা একাডেমী বাঙলা বানান অভিধান । ঢাকা : বাংলা একাডেমী প্রেস। 

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৯৯৫) ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ | কলকাতা : রূপা পাবলিকেশনস। 

চট্টোপাধ্যায়, সনৎ (১৯৯৩) (সম্পাদিত)। প্রসঙ্গ বাঙলা ভাষা । কলকাতা : তথ্য ও সংস্কৃতি Tas | পশ্চিমবঙ্গ 
বাংলা আকাদেমি। 

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৯৫) বাঙলা শব্দতত্ব | কলকাতা : বিশ্বভারতী | 

দাশ, নীলাপ্রিশেখর (২০০২) “ভাষাংশ ভাষাতত্ব : ভাষাবিজ্ঞানের নতুন দিগস্ত”। অবভাস | ২৫২) :৩৬৬২। 

দাস, কে (১৯৯৩) বানান বানানোর বন্দরে | কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স 

বর্তমান (২০০৪) “দ্বিতীয় শ্রেণির ২টি বইয়ে দু রকম বানানে বিভ্ান্তি”। বর্তমান : ৭ই জানুয়ারি। পৃষ্ঠা ৪। 

বসু, মৃদুলকান্তি ২০০২) নতুন বাঙলা বানান | কলকাতা : মাদার পাবলিশিং। 

বসু, রাজশেখর (১৯৬২) চলস্তিকা : আধুনিক বাঙলা ভাষার অভিধান | কলকাতা : এম. সি. সরকার। 

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (১৯৮৫) বঙ্গভাবা ও বঙ্গসংস্কাতি | কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স 

ভট্টাচার্য, রমেন (১৯৯৭) বাঙলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম | কলকাতা : সাহিত্য সংসদ। 

ভট্টাচার্য, সুভাষ (১৯৯৪) লেখক ও সম্পাদকের অভিধান । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স । 

ভট্টাচাৰ্য, সুভাষ (২০০০) বাঙালির ভাষা | কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স 

মজুমদার, নেপাল (১৯৯২) সেম্পাদিত)। বানান বিতর্ক । কলকাতা : বাংলা আকাদেমি। 

মজুমদার, পরেশচন্দ্র ১৯৯৮) বাঙলা বানানবিধি । কলকাতা : দেজ পাবলিশিং | 

মজুমদার, পরেশচন্দ্র (১৯৯৩) বাংলা ভাষা HRP ৷ প্রথম খণ্ড। কলকাতা : দেজ পাবলিশিং। 

মহলানবিশ, প্রশাস্তচন্দ্র (১৯২৫) “চলতি ভাষার বানান” প্রবাসী | অগ্রহায়ণ | 

মামুদ, এইচ. (১৯৯২) বাঙলা লেখার নিয়মকানুন | ঢাকা : প্রতীক প্রকাশন সংস্থা। 

মুখোপাধ্যায়, অশোক (১৯৯৮) সংসদ বানান অভিধান । কলকাতা : সাহিত্য সংসদ। 

সরকার, পবিত্র ১৯৯২) বাঙলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা ৷ কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন। 

সরকার, পবিত্র ১৯৯৩) “বাঙলা ভাষার FY” | ভাষা । ১ : ২৩-৪৫। 

সরকার, পবিত্ৰ এবং গণেশ বসু (১৯৯৪) ভাষা-জিজ্ঞাসা | কলকাতা : বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির ৷ 


১৯২ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


সরকার, পবিত্র, এ. মুখোপাধ্যায় এবং পি. দাশশুপ্ত (১৯৯৭) (সম্পাদিত) আকাদেমি বানান অভিধান । কলকাতা: 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। '' 

সেন, অরুণ (১৯৯৩) বাঙলা বানানের অভিধান/বাঙলা বানান ও বিকল্প ব্রন : : একটি প্রভাব | কলকাতা 
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্। , 

সিকদার, সৌরভ (১৯৯৯) বানান অভিধান ও বাঙলা বানানের নিয়ম | ঢাকা : অনন্যা প্রকাশন। 

হক, মহববুল (১৯৯৫) বাঙলা বানানের নিয়ম | ঢাকা :জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। 
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বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্তী 


বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াইশত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যেই 
ইহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত এবং তাহাদের অভিভাবকগণের 
পয়সা অপহরণ করিতেছেন। এতগুলি ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীর গৌরব করিবার 
কিছুই নাই। কারণ সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্তৃক দুই প্যাটেন্টে প্রস্তুত 
হইতেছে; একটি মুগ্ধবোধ-প্যাটেন্ট গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর একটি হাইলি-প্যাটেন্ট গ্রন্থকার 
মাষ্টারগণ। এক প্যাটেন্টের গ্রন্থ খুলিলেই বর্ণের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়;অপর 
প্যাটেন্টের ব্যাকরণ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দসমূহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত__বিশেষ্য বিশেষণ 
সর্ধনাম ক্রিয়া ও অব্যয়। ক্রমে এক প্যাটেন্টে সংস্কৃত সূত্ৰগুলির তৰ্জমা, আর এক প্যাটেন্টে 
ইংরেজী রুলগুলির তর্জমা। বাঙ্গালাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা যে পালি মাগধী অৰ্দ্ধমাগধী, 
সংস্কৃত, পাৰ্সি, ইংরেজি প্রভৃতি নানাভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রস্থকারগণ সে কথা একবারও 
ভাবেন না। অনেকে আবার দুই প্যাটেন্ট মিশাইয়া একপ্রকার খিচুড়ি প্রস্তুত করেন। সে অতি 
উৎকৃষ্ট পদার্থ। তাহাতে যুক্তির লেশমাত্রও নাই; বহুদৰ্শিতার নামও নাই। উদাহরণ দেখুন, 
যায় না। সেই জন্য তাঁহারা লিখিলেন--পদ দুই প্রকার-_সুবন্ত ও তিভত্ত। তাহাদের সংস্কার 
নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত’ বিভক্তিযুক্ত না হইলে ধাতু ও শব্দ শাস্ত্রে প্রয়োগ করা যায় না; সুতরাং 
ব্যবস্থা তাহারা অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি করিয়া লোপ করিবেন ;কিস্ত বিনা বিভক্তিতে শব্দ প্রয়োগ 
করিতে পারা যায়, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা 
বলিলেন, অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি হয় না। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে, “রাম রাবণকে মারিলেন" 
“কেশব আম খাইলেন” এসকল স্থানে ‘রাম’, “কেশব” ও ‘আম’ কেন অব্যয় শব্দ হইবে না, তাহা 
হইলেই ব্যাকরণকারেরা VAS | GA দেখিয়াছেন সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা বিভক্তি দেন;সুতরাং 
তাহাদিগকে বিভক্তি দিতে হইবে। তাহারা দেখিয়াছেন ইংরেজি ব্যাকরণকারেরা Parts of speech 
দেন, সুতরাং তাহাদিগকে দুই দিতে হইবে। নৈলে বাহাদুরী হয় না, বৈ বিক্রী হয় না ;কিন্ত দুইরকম 
ব্যাকরণ হইতে দুই রকম নিয়ম চুরি করিয়া নিজের বিদ্যা প্রকাশ হইয়া গেল, তাহা দেখিয়াও 
দেখিলেন না। আবার দেখুন সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি স্বতন্ত্র জিনিস, কারক স্বতন্ত্ৰ জিনিস। কারক 
অর্থসাপেক্ষ, বিভক্তি শব্দসাপেক্ষ। সংস্কৃতে অনেকগুলি বিভক্তি আছে, অনেকগুলি কারক 
আছে; কারক ভিন্ন নানা সম্বন্ধে নানা কারণে নানা বিভক্তির উৎপত্তি হয় ;সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণে 
কারক ও বিভক্তি দুইটি স্বতন্ত্র রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। সংস্কৃতে কারকের লক্ষণ স্বতন্ত্ৰ ক্রিয়ার 
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কারক ও বিভক্তি দুইটি স্বতন্ত্র রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। সংস্কৃতে কারকের লক্ষণ স্বতন্ত্ৰ ক্রিয়ার 
সহিত অন্বয় না হইলে কারক বলা যায় না কিন্তু ইংরেজিতে Case এর লক্ষণ অন্যরূপ ;নাউনের 
কণ্ডিশন্‌ দেখাইয়া দিলে Case হয় ;সুতরাং Case ও কারকে আকাশপাতাল SHS | ইংরেজিতে 
পসেসিভ কেস, সংস্কৃতে উহা কারক নহে ;কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদ কারক রূপে বিরাজ 
করিতেছেন। ইংরেজিতে বিভক্তি বলিয়া জিনিস এক। পসেসিভের SIAR এস্‌ আছে, আর 
বহুবচনে কিছু পরিবর্তন আছে; সুতরাং কৰ্ম্মবাচ্যস্থলে ইংরাজিতে মোটামুটি কর্তীকে নমিনেটিভ্‌ 
কেসই বলে ;কিস্ত সংস্কৃতে কৰ্ম্মবাচ্যের সবজেক্টকে এঁরূপে কর্তা কারক বলিলে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড 
উপস্থিত হয়; কিন্তু আমরা দুইচারিখান ব্যাকরণ দেখিয়াছি তাহাতে একেবারে বিভক্তির নাম নাই৷ 
মাঝে মাঝে আছে, কর্তাকারকে অধিকরণ কারক হয়, যথা, ছাগলে পাতা খায়”; করণকারকেও 
অধিকরণ কারক হয় ;যথা “ছুরিতে কাটে” “মুখে খায়” ইত্যাদি। এইরূপে কারক ও বিভক্তিতে 
গোলযোগ করিয়া অনেক ব্যাকরণেই ছেলেদের মনে একটা ত্রাস জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু যদি বিভক্তি 
ও কারক স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহাদের কার্য লক্ষণ প্রয়োগ প্রভৃতি স্বতন্ত্ৰ স্বতন্ত্র রূপে দেখাইয়া দেওয়া 
যায়, কোন কারকে কোন বিভক্তি হয়, কোন্‌ অর্থে কোন বিভক্তি হয়, এইগুলি ভাল করিয়া 
দেখাইয়া দিলে প্রণালী শুদ্ধ রূপে বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে ATA | 

বিভক্তির আকার লইয়াই কত গোলযোগ আছে। কেহ লিখিলেন, বিভক্তির আকার 
এইরূপ == 


প্রথমা ঃ রা 

দ্বিতীয়া কে রেয় তে দিগকে দের 

তৃতীয়া দ্বারা দিগের দ্বারা 
দিয়া এয় দিগকে দিয়া 

চতুর্থী কে দিগকে 

পঞ্চমী হইতে দিগের হইতে 
থেকে দিগের থেকে 


ইত্যাদি। কেহ বা প্রথমার বিসর্গের পরিবর্তে ফাক দিয়া থাকেন। সংস্কৃতি যেমন বিভক্তির রূপগুলি 
আছে, বাঙ্গালায় সেইরূপ থাকা চাই, নহিলে চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে। 

আমরা জিজ্ঞাসা করি ‘দ্বারা’ ‘দিয়া’ বিভক্তি হইল কিরূপে ? শব্দের সঙ্গে জমাট না বাঁধিলে 
বিভক্তি হয় at | 'আমাদিগের দ্বারা” “আমার দ্বারা’ দিব্য সম্বন্ধ পদ রহিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব 
উহা বিভক্তি? “ছুরি দিয়া কাটিবে’ এস্থলে “দিয়া” অসমাপিকা ক্রিয়া ;কৰ্ম্ম ছুরি” ;কি বলিয়া ‘দিয়া*কে 
করণের বিভক্তি বলিব? অথচ সকল ব্যাকরণেই দেখি ‘দিয়া’ করণের বিভক্তি! কেমন করিয়া 
বলিব ব্যাকরণকারেরা ব্যাকরণ লিখিবার সময় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করেন। তাহার পর আবার “দিগকে' 
বিভক্ত করা হইয়াছে কিন্তু ‘দিগকে’কি আমরা কখনও ব্যবহার করি? পশ্চিম রাঢ়ে “দিগ্‌গে' একটা 
কথা আছে বটে ;আমাদেরও পুরাণ দলিলাদিতে “আমার দিগরের’ দেখিতে পাই বটে ;কিস্তু “দিগকে? 
কখনও দেখিতে পাই না, কখনও বলিও না। যখন আমার ‘দিগরকে’ ব্যবহার করিত, তখন “দিগার, 
বিভক্তি ছিল at ‘দিগর’ পারস্য শব্দ__অর্থ গণ। যদি বিভক্তি বলিতে হয়, যে টুকু জমাট বাঁধে, 
সেইটুকু ‘দের’। বিভক্তি বলিতে গেলে “দের” কেই বলিতে হয়। 

অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্ৰদান কারক নাই, বাঙ্গলায়ও সম্প্ৰদান কারক নাই ; কিন্তু 


বাঙ্গালা ব্যাকরণ /১৯৭ 


অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে। দুই একখানি ব্যাকরণে “ধোপাকে কাপড় দিলাম” সম্প্ৰদান কারকের 
অস্তিত্ব উদাহরণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। “রজকস্য বস্তুং দদাতি' যে সম্প্ৰদান হয় না, আর তা 
লইয়া যে সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা অনেক মাথা কুটাকুটি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শোনেই বা কে 
আর পড়েই বা কে। বাঙ্গালা ব্যাকরণকার দেখিলেন, দান ক্রিয়ার কৰ্ম্মকেই সম্প্ৰদান বলে ;সুতরাং 
রজক কেন সম্প্ৰদান হইবে না? সংস্কৃতওয়ালারা বলেন, স্বস্বত্ব ধ্বংসপূৰ্ব্বক পরস্বত্বোৎপত্ত্যনুকুল 
ব্যাপারকে দান বলে ;রজককে যে বস্তু দেওয়া গেল তাহাতে স্বস্বত্বেরও ধ্বংস হইল না, পরস্বত্বেরও 
উৎপত্তি হইল না ;তবে রজককে বস্ত্র দান করা হইল কিরূপে, রজকই বা সম্প্ৰদান হইল কিরূপে? 

তার পর সন্ধি-_বাঙ্গীলা ব্যাকরণ খুলিলেই চতুর্থ বা পঞ্চম পত্রেই সন্ধি আরম্ভ 'অকারের 
পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়-_আকার পূৰ্ব্ব বৰ্ণে যুক্ত হয়’। 
সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে “রাম আইস’ এ স্থলে ‘রামাইস’ কেন হইবে না, “তখন অবিনাশ 
বলিল’ “তখনাবিনাশ বলিল” কেন হইল না, পণ্ডিত মহাশয় নিরুত্তর। সংস্কৃত ব্যাকরণে পদান্ত সন্ধি 
আছে; সুতরাং কোন কোন ব্যাকরণকার সংজ্ঞা প্রকরণের পরেই সন্ধি আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় 
পদাস্ত সন্ধি নাই, সুতরাং ব্যাকরণের প্রথমেই সন্ধি থাকা উচিত নহে ;থাকিলেই “পাঁচ পণ বিচালি 
কিনিলাম, তথাপ্যাকচালাখানা বাঁধা হইল না” এইরূপ প্রয়োগ হইবে। বাস্তবিকও বাঙ্গালা ব্যাকরণের 
প্রথমে সন্ধি দেওয়া কেবল চিন্তাশূন্যতার পরিচয়। সংস্কৃতে লিখিত কাশ্মীরী ভাষায় একখানি ব্যাকরণ 
সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রথম দুইটি সূত্র “সন্ধিঃ পদেষু” “ন বাক্যেষু”। কাশ্মীরীদের যে 
সুবুদ্ধিটুকু আছে, বাঙ্গালীর সেটুকু নাই ;অনেক ব্যাকরণে “ পদের অন্তে স্থিত নকারের পর ল 
থাকিলে ন কারের স্থলে ল হয় এবং অনুনাসিকত্বসূচক চন্দ্ৰবিন্দু ব্যবহৃত হয় ;যথা,--বিদ্বাল্লিখীতি” 
এই রূপ সূত্র বা পদ আছে। আবার “পদের অন্তস্থিত একার অথবা ওকারের পর অকার থাকিলে 
অকারের লোপ হয় ও লুপ্ত অকারের চিহ্ন থাকে ।” বলুন দেখি, এসকল ব্যাকরণকারকে কি বলিতে 
ইচ্ছা হয়। ' 

কেহ কেহ বলিবেন, যদি ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি না দাও, তাহা হইলে ‘যদ্যপি’ ‘অদ্যাপি’ 
‘অতএব’ ইতস্ততঃ ইত্যাদি স্থলে বালকে কিরূপে জানিবে যে এস্থলে সন্ধি আছে। তাহার উত্তর 
এই যে এরূপ স্থলইত অতি অল্প ;তার পর সেগুলি সন্ধিতে জমাট করা জিনিস সংস্কৃত হইতে 
HVA এবং আমরা তাহাকে একপদ রূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি। উহা ভাঙ্গিবার জন্য ইচ্ছাও 
হয় না, প্ৰবৃত্তিও হয় না, প্রয়োজনও নাই। আর যদি A কটা সংস্কৃত শব্দের জন্যই ব্যাকরণের 
গোড়ায় সন্ধি শিখিতে হয়, তাহা হইলে অমন অনেক জমাট বাধা ইংরেজি শব্দ আমরা বাঙ্গালায় 
ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার জন্যও ত সন্ধির সূত্র রাখা প্রয়োজন, যথা--মানোয়ারি গোরা”। 
এইরূপ পার্সী শব্দেরও করিতে হয়, যথা--“সিরাজ উদ্দৌলা” ‘নিজাম উল্মুলুক’ ইত্যাদি। হিন্দী 
শব্দেরও করিতে হয় ;ফরাসী শব্দেরও দিতে হয়। 

বাঙ্গালায় সমাস হইলে অনেক পদ একত্র করিয়া এক পদ হইলে সন্ধি হয়, একথা অনেকে 
স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বলি সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্যত্র সমাসেও সন্ধি হয় না ;যথা,_ 
“রেল ওয়ে” কমল আঁখি’ জ্যাকেট আস্তেন” ‘নিলাম ইস্তাহার’ বাঙ্গালা ইতিহাস” “সংস্কৃত অভিধান’ 
“বাঙ্গালা অভিধান’ ‘তুমি আমি’ ইত্যাদি। তবে যে সকল সমাস করা পদ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, 
তাহাতেই সন্ধি থাকে ;যথা “মহাশয়” “দেবালয়” “বিদ্যালয়” 'কুশাসন' ইত্যাদি। তবেই নিজ বাঙ্গালা 
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ভাষায় সমাসেই হউক আর অসমাসেই হউক, সন্ধির দরকার নাই। তবে সন্ধির আর এক দরকার 
হইতে পারে কৃতে ও তদ্ধিতে ;এখানেও সেই কথা ;যে সকল শব্দ সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় 
যোগে নিষ্পন্ন হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তাহাতেই সন্ধি আছে, নিজ বাঙ্গালায় নাই। তদ্ধিত 
যথা-_-বাড়ী ওয়ালা” ‘ঘড়ী ওয়ালা” ;কৃৎ যথা---‘দেওন’ ‘লওন’ ‘লইয়া’ ‘যাইয়া’ ইত্যাদি সুতরাং 
সন্ধি জিনিসটা খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণে একেবারেই দরকার নাই। সংস্কৃত হইতে যে সকল শব্দ 
আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বতন্ত্ৰ শব্দ বলিয়াই ব্যবহার করিব। যীঁহাদের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার 
প্ৰবৃত্তি হইবে, তাহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ন। 

সংস্কৃতজ্ঞেরা বলিবেন, বাঙ্গালায় সব শব্দই সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে অথবা এত অধিক 
শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে আসিয়াছে, যে সংস্কৃত ব্যাকরণ একেবারে ছাড়িয়া দিবার যো নাই। 
আমরা একথা স্বীকার করি না। লিখিত ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকরণে সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি 
কিছু বেশী হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে সে ভাষা অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা 
করি ‘তেল’ শব্দ সংস্কৃতে ‘তৈল’, প্রাকৃতে ‘তেল্ল’, প্রাচীন বাঙ্গালায় “তেল” | আমরা যদি ‘তেল’ 
লিখি চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে কেন? যদি অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যবস্থা শুনি তাহা হইলে ‘তৈল’ শব্দ প্রয়োগ 
করিলেই অপ্রযুক্তত্ব দোষ আসিয়া পড়িবে। ‘কাজ’ শব্দ প্রাকৃত ‘কজ্জ’ শব্দ হইতে উৎপন্ন এখনকার 
পণ্ডিতাভিমানীরা সংস্কৃত ‘কাৰ্য্য’ শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া ‘কায’ অন্তঃস্থ য দিয়া বানান করেন, 
এ জায়গায় পাঠকবর্গ বলুন দেখি ‘জ’ শুদ্ধ AW’ we | আমরা ছেলেদের যাদু বলিয়া আদর করিয়া 
থাকি ; পণ্ডিতদিগের সংস্কার উহা যাদব শব্দ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাহারা ‘যাদু’ লিখিয়া 
থাকেন ;কিস্ত যাদব শব্দ হইতে ছেলেদের আদর অর্থ আসে কেমন করিয়া? আসিবার ত কোন 
সম্ভাবনাই নাই। যদুবংশে উৎপন্ন বলিলে যদি আদর হয়, তবে রঘুবংশে উৎপন্ন বলিলে আদর 
হইবে না কেন? বাস্তবিক ‘জাদু’ শব্দটি “যাদব” হইতে উৎপন্ন নহে ;সংস্কৃতে ছেলেদের আদর 
করার জন্য ‘জাত’ একটি শব্দ আছে, প্রাকৃত উহা ‘জাদ’ হয়, তাহা হইতেই বাঙ্গালায় ‘জাদু’ 
হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ য দিয়া “যাদু” লিখিলে খাঁটি ভুল হইয়া যায়। অনেক স্থলে 
সংস্কৃত ও প্রাকৃতমূলক দুটি শব্দ একই অর্থে বাঙ্গালায় চলিত আছে, আমরা লিখিবার সময় 
সংস্কৃতমূলক শব্দটি ব্যবহার করি, আর কথা কহিবার সময় প্রাকৃতমূলক শব্দটি ব্যবহার করি__ 
Sy SNS, কল্য-_-কাল" ; কেন ‘আজ’ ‘কাল’ লিখিলে কি অর্থ পরিষ্কার হয় না? আমরাও 
দেখি অর্থের কোন ব্যত্যয়ই হয় না, তবে কেন সাধ করিয়া শব্দ ত্যাগ করি, আর অপ্রচলিত সংস্কৃত 
শব্দ ব্যবহার করিয়া ছেলেদের মানের বই এর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিই। গোড়ায়ও সেই আহাম্মুকি 
করি, আবার শেষ রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ সন্ধির সূত্র মুখস্থ করিয়া মরি। 

শব্দবিভাগ সম্বন্ধে একটি কৌতুকের কথা মনে পড়িয়া গেল। একজন সুবুদ্ধি 
বাঙ্গালা ব্যাকরণকার প্রাতিপাদিকের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া দেখিলেন, একজাতীয় শব্দ বিভক্তিযুক্ত 
হইলেও বিকৃত হয় না, আর এক জাতীয় শব্দ বিকৃত হয় ;যাহারা বিকৃত হয় না, সংস্কৃতি তাহাদের 
অব্যয় বলে, সেইজন্য যাহারা বিকৃত হয়, তিনি তাহাদিগকে সব্যয় বলেন। সব্যয় শব্দ না আছে 
সংস্কৃতে, না আছে বাঙ্গালায়। যদিবা সংস্কৃতে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলেও উহার অর্থ তিনি 
যাহা করিয়াছেন, তাহা কোনক্রমেই হয় না। পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক বিভক্তিতে বাঙ্গালা শব্দের 
কোন বিকারই হয় না, সেগুলিও তবে অব্যয় হইয়া ASS | বাস্তবিক বাঙ্গালায় তিন চারিটি বই 
বিভক্তি নাই। তাহার মধ্যে আবার ‘এ’ বিভক্তিটি সকল কারকেই হয়, সুতরাং সংস্কৃতের মত 


-_ বাঙ্গালা ব্যাকরণ /১৯৯ 


প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুৰ্থী ইত্যাদি এবং একবচন, বহুবচন করিয়া একটা লম্বা গাছ আঁকিবার 
প্রয়োজন কি? ইংরেজিতে বিভক্তি দুটি বই নাই, বাঙ্গালায় চার পাঁচটি আছে, সুতরাং বিভক্তিটি 
একেবারে লোপ করিলে চলিবে না। বিশেষ যখন বিভক্তি শব্দের অঙ্গ ও কারক অর্থের অঙ্গ, তখন 
ও দুটা বাল্যকাল হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইয়া দেওয়া Siow | 

বাংলা ব্যাকরণকারদিগের অতি অদ্ভূত আবিষ্কার “মিত্র ক্রিয়া+। তাহারা বলেন “আহার করা’ 
প্রচার করা” এ সকল “মিশ্র ক্রিয়া” অর্থাৎ ক্রিয়াটার খানিকটা বিশেষ্য ও খানিকটা ক্রিয়া ;দুইই 
মিশিয়াছে, বলিয়া উহার নাম মিশ্র ক্রিয়া। পাণিনির চৌদ্দ পুরুষেও এত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় 
দিতে পারে নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা বলেন, যদি ‘আহার করা’ ক্রিয়া না হয়, তবে ‘অন্ন আহার 
করিতেছেন? এস্থলে ‘অন্ন’ কৰ্ম্মকারক কিরূপে হইবে? সুতরাং মিশর ক্রিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে। 

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ‘করে’ ক্রিয়ার কৰ্ম্ম ‘আহার’, ‘অন্ন’ এ ক্রিয়ার কৰ্ম্ম 
হইতে পারে না অন্ন” পদটি ‘আহার’ এই কৃদন্ত পদের কৰ্ম্ম। সংস্কৃতে যেমন কৃদন্ত পদের কৰ্ত্তা ও 
কৰ্ম্মে ষষ্ঠী হয়, বাঙ্গালায় সেইরূপ কৃদন্ত পদের কর্মের রূপান্তর হয় না। কিন্তু পণ্ডিত-মানীরা 
বাঙ্গালার শক্তি যে সংস্কৃতের শক্তি হইতে বিভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে সাহস করেন না, সুতরাং 
“আহার” এই কৃদন্ত ক্রিয়ার কৰ্ম্মে ষষ্ঠী হয় নাই দেখিয়া ‘আহার’টাকে সুদ্ধ ক্রিয়ার মধ্যে ফেলিয়া 
দিলেন। দুই একজন বাঙ্গালা লেখক এরূপ স্থলে TAA আহার করিতেছেন” এইরূপ লিখিয়া 
গিয়াছেন। 

এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে “আহার করিতেছেন” বা “অন্ন আহার করিতেছেন” 
উহা ত সাধুভাষা বা কেতাবী ভাষা, আমরা কি সচরাচর এরূপ কথা বলিয়া থাকি? আমরা সচরাচর 
বলিয়া থাকি “তিনি খাইতে বসিয়াছেন” বা “তিনি ভাত খাইতে বসিয়াছেন”। কিন্তু আমাদের এমনই 
রোগ যে যাহা সচরাচর ব্যবহার করি, তাহা লিখিতে চাই না | “Familiarity breeds contempt”, 
কিন্তু contempt সম্পূর্ণ অমূলক ;উহাদের দ্বারা ভাবার ক্ষতি হইতেছে বই বৃদ্ধি হইতেছে না। 
উহাতে একার্থ-বোধক বহুতর শব্দ ভাষায় জমিয়া যাইতেছে, বহুতর ভাব সংগৃহীত হইবার পথে 
কণ্টক হইতেছে। বালকেরা নিরর্থক কতকগুলা শব্দ ও তাহার অর্থ মুখস্থ করিতেছে। 

পূর্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রথমেই শব্দের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম বলিয়া একটি 
অধ্যায় আছে;কিন্ত এ অধ্যায়ের কিছুই প্রয়োজন ANS | সংস্কৃত ব্যাকরণে এ অধ্যায়টি নহিলে চলে 
না, কারণ তাহাতে সবর্ণ ও অসবর্ণ ভেদের প্রয়োজন ;সেই জন্য বোপদেব বর্ণের উচ্চারণ স্থান দিয়া 
বলিলেন “এষাং যো যেন সমঃ স তস্য তত্র ততঃ”। কিন্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণে কোথায়ও সবর্ণ 
শব্দেরও প্রয়োগ দেখি না। অথচ উচ্চারণ স্থান সম্বন্ধে মুগ্ধবোধকে অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে; 
মুগ্ধবোধে স্বল্প প্রাণ ও মহাপ্রাণের অন্তঃস্থ স্পর্শ উষ্ম প্রভৃতির উল্লেখ নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণে 
এসকল না থাকিলে এ অধ্যায়ই হয় না। মুগ্ধবোধকার, কেন অমুক শব্দ অমুক স্থান হইতে উচ্চারিত 
হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যান নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
অনেক সময় অনেক কৌতুককর ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। একজন লিখিয়াছেন, শ:ষ:স 
এবং হ উম্মবর্ণ, কারণ এইসকল বর্ণের উচ্চারণ কালে মুখ দিয়া গরম বাতাস নির্গত হয়। অনুস্বার 
ও বিসর্গ অযোগবাহ বর্ণ, কারণ উহারা যে স্বরবর্ণের পরে থাকে, তাহাদেরও যে উচ্চারণ স্থান, 
উহাদেরও সেই উচ্চারণ স্থান। “অযোগবাহ” শব্দের পাণিনি ভিন্ন অন্য কোনও সংস্কৃত ব্যাকরণে 
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প্রয়োগ নাই। “অযোগ” অৰ্থাৎ শিবসূত্ৰ সমূহে যোগ নাই, অথচ ‘বাহ’ অর্থাৎ ব্যাকরণের কার্য 
নিৰ্ব্বাহক, পাণিনির এই অর্থ ৷ বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা যে অর্থ করিয়াছেন তাহা পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি। 
আমরা বলি বাঙ্গালা ব্যাকরণে এ অধ্যায়টি রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সপ্তমবৰ্ষীয় বালকেরা 
শিক্ষকের শাণিত বেত্রাঘাতে এ অধ্যায়টি অতি কষ্টে মুখস্থ করে ;কিনস্ত ব্যাকরণের কোথায়ও ইহার 
একটা প্রয়োগও পায় না। 

বাঙ্গালা ব্যাকরণের আর একটা বিস্মোল্লায় গলদের কথা বলি-_তাহারা বলেন বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ লিখিতেছি ; কিন্তু লক্ষণ লেখেন “যে শাস্ত্ৰে জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া 
লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ”; অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ শব্দ 
ব্যবহার করেন ;কিন্তু লক্ষণ দেন ইংরেজি গ্রামারের। সংস্কৃতে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ “ব্যাক্রিয়ন্তে 
ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন” অর্থাৎ “ইটিমলোজি-ডেরিভেশন”। বাস্তবিকই মুগ্ধবোধাদিতে পদটি 
তৈয়ার করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত ব্যাকরণের কাৰ্য্য ; ইংরেজিতে যাকে Syntax বলে, সে সম্বন্ধে 
ব্যাকরণকারেরা বড় ব্যস্ত AA | ইংরেজি গ্রামার কিন্ত সচরাচর পাঁচ ভাগে বিভক্ত, _অর্থোগ্রাফি, 
ইটিমলোজি, সিদ্ট্যাক্স, পংচুয়েসন এবং প্রসডি সময়ে সময়ে উহাতে Figures of Speech এবং 
Composition ও থাকে ;সংস্কৃতে কিন্ত Orthography র জন্য শিক্ষানামে শান্ত, Syntax এর 
জন্য বাদার্থ, Prosodya জন্য ছন্দঃশাস্ত্ৰ, Figures of Speech এর জন্য অলঙ্কার শাস্ত্ৰ আছে; 
Punctuation ও Composition এর জন্য সংস্কৃতে স্বতন্ত্র শাস্ত্ৰ নাই । ব্যাকরণ শুদ্ধ Etymology 
মাত্র ; সেই ব্যাকরণকে Grammar এর লক্ষণে লক্ষিত করা উচিত কিনা, সহজেই বোধ করা 
যাইতে ATA অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণকারের এ বিষয়ে উদ্বোধ হইয়াছে ;এজন্য তাহারা ‘বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ’ না লিখিয়া ‘বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব, “বাঙ্গালা ভাষাবোধ, প্রভৃতি নাম দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 

এবার কতকগুলি স্থূল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম ;বারাস্তরে বিস্তারিত 
বর্ণনার বাসনা রহিল। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পারিকা অষ্টম ভাগ প্রথম সংখ্যা ১৩০৮ প্রবন্ধে মূল বানান রক্ষা করা হয়েছে। 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর “বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ এবং তারপর 
নির্মল দাশ 


বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসে হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰীর “বাঙ্গালা ব্যাকরণ, প্রবন্ধটি (১৩০৮/১৯০১) একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। তবে এটি কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন রচনা নয়, এর পেছনে ইতিহাসের 
ধারাবাহিক পটভূমিকা আছে। এই পটভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গেলে বাংলা ব্যাকরণ রচনার 
ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করতে হয়। এই ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মোটামুটি 
খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষার উন্মেষ ও বিকাশ শুরু হলেও তার ব্যাকরণ বই লেখা 
শুরু হয়েছে তার কয়েক শো বছর পর এবং তা-ও আবার ইউরোপ থেকে আসা বিদেশিদের হাতে 
বিভিন্ন বিদেশি ভাষায়। এ থেকে বোঝা যায়, মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে শিক্ষিত লোকের অভাব 
না থাকলেও তখনকার শিক্ষিত কোনো বাঙালিই ওই সময়ে মাতৃভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রেরণা 
বোধ করেন নি। এর প্রধান কারণ মধ্যযুগের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ 
পড়া ও লেখার কাজে বাংলা ভাষাকে ব্যবহারযোগ্য মনে করেনি। দ্বিতীয় সহসত্রাব্দের গোড়ার দিকে 
যখন অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষারও বিকাশ হয় তখন শিক্ষিত সমাজের 
লেখ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত বা শৌরসেনী অপত্রংশ। এর পর বাংলার মুসলিম শাসকদের আমলে 
সংস্কৃতের সঙ্গে ফারসির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। ধর্মীয় সাহিত্যের লিখিত অনুশীলনে সারা বাংলায় 
যদিও বাংলা পদ্য-ভাষার রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ দেখা গিয়েছে, তবু বাঙালি সমাজে বাংলা গদ্য-ভাষার 
লিখিত অনুশীলন কোনো সর্বজনীন মান্য রূপ লাভ করেনি। অথচ মাতৃভাষার ব্যাকরণ রচনার 
ক্ষেত্রে মাতৃভাষার লেখ্যরূপের মান্যতার আদর্শ সন্ধানের প্রেরণাই সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন 
করে। কিন্ত তখনকার বালি সমাজে মাতৃভাষা বাংলার মান্য লেখ্য রূপ সন্ধানের কোনো প্রেরণা 
সক্রিয় না থাকায় মধ্যযুগের শিক্ষিত বাজলি সমাজে মাতৃভাষার ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজন দেখা 
দেয়নি। ষোড়শ শতক থেকে এদেশে পোর্ুগিজদের আনাগোনা শুরু হয়, তারপর একে একে 
ইউরোপের অন্যান্য দেশের ওঁপনিবেশিকরা এদেশে ঘাঁটি স্থাপন করে। এদের কারো উদ্দেশ্য 
ধ্রিস্টধর্মপ্রচার, কারো ব্যাবসা, কারো লুঠপাট, কারো কারো ক্ষেত্রে বণিকের মানদণ্ড পোহালে 
শর্বরী দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে ৷” যার যে উদ্দেশ্যই থাক তাদের প্রত্যেকেরই দরকার হয়েছিল 
এখানকার বাংলাভাষী মানুষদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের, আর সেই জন্যই তাদের কাছে জরুরি ছিল 
বাংলাভাষা শেখা | তাদের কেউ কেউ নিজে বাংল! শিখে অন্য স্বদেশবাসীর বাংলা শেখার কাজটা 
সহজসাধ্য করার জন্য নিজেদের ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা শব্দকোশ, বাংলা কথোপকথনের 
বই সংকলন করেছে। এই কারণেই বাংলা ব্যাকরণ রচনার সুত্রপাত বিদেশিদের হাতে এবং বিদেশি 
ভাষায়, কিন্তু উপযুক্ত সামাজিক প্রেরণার অভাবে তখন কোনো বাঙালির হাতে তার মাতৃভাষায় 
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মাতৃভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়নি। 

কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই অবস্থার পরিবর্তন হল। এই সময়ে ইংরেজ 
ওপনিবেশিকদের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে ছাপাখানার প্রচলন, বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন, 
শিক্ষিত বালি সমাজে বাংলা গদ্যের ব্যবহার অভূতপূর্বভাবে বেড়ে CHA | এর ফলে বাংলা লেখ্য 
গদ্যের মান্য রূপের আদর্শ সন্ধান খুব জরুরি হয়ে পড়ল এবং এরই সূত্র ধরে বাঙালি শিশুদের 
মাতৃভাষার আদর্শরূপ শেখানোর জন্য বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ শেখানোর প্রয়োজন দেখা 
দিল। দেশীয় শিক্ষাকে সময়োপযোগী করার জন্য ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি স্থাপিত হল এবং দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধনের জন্য স্কুল বুক সোসাইটির 
উদ্যোগে ১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হল। স্কুল 
সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক (Native Secretary) রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) এই সময়ে 
নির্দেশ দিয়েছিলেন 'পাঠশালার গুরুমহাশয়গণকে বাংলা ব্যাকরণ বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে? 
(সোহিত্যসাধক-চরিতমালা, খণ্ড ২০, পৃ ২৫)। ৷ প্রায় সমসাময়িক কালে ‘সম্বাদ কৌমুদী’ পত্রিকার 
সপ্তম সংখ্যায় বাঙালি ছাত্রদের পক্ষে মাতৃভাষার ব্যাকরণপাঠের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। উইলিয়ম আ্যাডাম ১৮৩৫ সালে দেশের শাসক-কর্তৃপক্ষের কাছে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা 
সম্পর্কে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে এই সময়কার দেশীয় শিক্ষার অবস্থাটি বেশ ফুটে 
উঠেছে। আ্যাডামের প্রথম প্রতিবেদনে (জুলাই ১৮৩৫) কলকাতার আরপুলি বিদ্যালয়ের বাংলা 
শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণে দেখা যায় এই বিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ থাকলেও 
বাংলা শিক্ষার উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হত। বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে বাংলা বর্ণপরিচয়, 
বানান, পড়া, লেখা ও ব্যাকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। মাতৃভাষায় যথেষ্ট অধিকার না জম্মালে কোনো 
ছাত্রকে ইংরেজি শেখানো হত না। এই সব তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় দশকের মধ্যেই বাঙালি সমাজের বাল্যশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ব্যাকরণ পড়ানোর একটা চাহিদা 
তৈরি হয়েছিল। কিন্তু চাহিদা তৈরি হলেও বাঙালি শিশুর উপযোগী বাংলা ভাষায় লেখা বাংলা 
ব্যাকরণের তখন খুব অভাব। রাধাকাস্ত দেব দেশীয় ছাত্রদের বাংলা শিক্ষার দিকে তাকিয়ে এই 
সময়ে বাঙ্গালা শিক্ষাগ্ৰহ ১৮২১) প্রকাশ করলেন বটে, কিন্তু তাতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের প্রকৃত 
অভাব মিটল না, কারণ এ বই পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ নয়, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এতে শুধু বর্ণমালা, বর্ণের 
উচ্চারণ স্থান, “উচ্চারণ ভেদে বৰ্ণসংস্থাপন’ এবং বর্ণের বিবিধ সংযোগ-বিয়োগ মাত্র আলোচিত 
হয়েছে এবং সেই আলোচনারীতিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাপ খুব স্পষ্ট। এই সময়ে (১৮২০) 
রেভারেণ্ড জে. কিথ বালকদিগের শিক্ষাণে/স্পষ্ট প্রশ্নোত্তর ধারাতে/বঙ্গভাষার ব্যাকরণ নামে 
একখানি ছোটো বাংলা ব্যাকরণ সংকলন করেন। বইটি প্রকাশিত হবার পর স্কুল বুক সোসাইটি এর 
৫০০ কপি কিনে নেয়। সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট ১৮১৯-২০)-এ এই বই সম্পর্কে বলা 
হয় : a work which appears calculated to be useful and acceptable both to the 
native teachers of the Bengalee language and to their pupils (p. 3) ! কিন্তু এ বইও 
প্ৰকৃত বাংলা ব্যাকরণের অভাব মেটাতে পারে নি। কারণ এই বইটি একালের “মেড ইজি” ধরনে 
প্রশ্নোত্তরের ধারায় লেখা এবং সেই প্রশ্নোত্তরের ধারায় বাংলা ভাষার বিশদ পরিচয় স্পষ্টভাবে ধরা 
পড়েনি। এইজন্য সোসাইটিকে তখন ভালো বিকল্পের সন্ধানে থাকতে হচ্ছিল। এই সময়ে ইংরেজ 
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ওপনিবেশিকদের ইংরেজিতে লেখা অনেকগুলো বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছিল। রামমোহন 
রায়ও সেই ধারা অনুসরণ করে ইংরেজিতে Bengalee Grammar in the English Language 
(Unitarian Press, Calcutta, 1826) প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণের অভাব 
লক্ষ করে স্কুল বুক সোসাইটি এবার রামমোহনকেই বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ লিখতে অনুরোধ 
করল। রামমোহন এই অনুরোধ রক্ষা করে ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ রচনায় হাত দেন এবং ১৮৩৩ 
সালের এপ্রিল মাসে সোসাইটি বইটি প্রকাশ করে। প্রকাশিত হবার পর প্রায় দুই দশক ধরে বইটি 
বিভিন্ন বাংলা বিদ্যালয়ে, তত্তবোধিনী পাঠশালায় এবং হিন্দু কলেজের বাংলা শ্রেণির পাঠ্যতালিকায় 
অন্তৰ্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বইয়ের ব্যবহার সংকুচিত হয়ে 
আসে। এর কারণ জানতে হলে বাংলা লেখ্য ভাষার মান্য আদর্শ সম্পর্কে সমকালীন বাঙালি 
সমাজের শিক্ষিত অংশের পরিবর্তমান মনোভাব ও আনুষঙ্গিক ঘটনাবলির দিকে তাকাতে হবে। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য বাংলা গদ্যে পাঠ্য বই ছাপানো শুরু (১৮০১) হওয়ার 
পর থেকেই বাংলা লেখ্য গদ্য সংস্কৃত-ঘনিষ্ঠতা ও আরবি-ফারসি মিশ্রণ__এই দ্বিমুখী প্রবণতার 
মধ্যে দোদুল্যমান ছিল। পরে বাঙালি সমাজের শিক্ষিতদের একাংশে বাংলা গদ্যচর্চায় সংস্কৃতানুগত্যের 
প্রবণতা বাড়তে থাকে। এঁদের অনেকেই ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে সমাজে বেশ প্রভাবশালী 
এঁদের অনেকেই ইংরেজের দেওয়া ‘রাজা’ উপাধি পেয়ে ক্লাসিক্যাল যুগের হিন্দু রাজধর্মের অনুকরণ 
ও অনুসরণ করতে উৎসুক ছিলেন। ক্লাসিক্যাল যুগের হিন্দু রাজাদের মতোই তারা সামাজিক 
আধিপত্যলাভের প্রয়াসী এবং রাজসভা, সভাপণ্ডিত, পুরোহিততন্ত্র, শাস্ত্র ও সংস্কৃতবিদ্যার 
পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ Geng | এঁদেরই প্রভাবে তখনকার বাঙালি সমাজের শিক্ষিতদের একটা 
অংশ বাংলা লেখ্য গদ্যের মান্য আদর্শ খুঁজতে গিয়ে গদ্যের সংস্কৃতানুগত্যকে বরণীয় বলে মনে 
করছিলেন। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত পাঠকদের চিঠিপত্রে এর প্রতিফলন লক্ষ করা 
যায়।১ এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, এই সময়ে বাঙালি সমাজের মুসলমান অংশ কিন্তু ইংরেজ- 
প্রবর্তিত শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে অংশ নেয় নি। মুসলমানদের প্রভাবশালী আশরাফ বা উচ্চবর্গীয় 
অংশ পলাশির যুদ্ধে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের 
আগে ইংরেজদের কাছ থেকে কোনো সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিতে চায় নি: আর মুসলমানদের 
আতরাফ বা নিম্নবর্গীয় অংশ ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মতো আর্থসামাজিক অবস্থার 
অধিকারী ছিল না। সুতরাং এই সময়টা ছিল পুরোপুরি হিন্দু বাঙজলিদের আধিপত্যের সময়! এই 
আধিপত্যপরায়ণদের মধ্যে আবার হিন্দুত্ববাদী তথা ব্ৰাহ্মণ্যবাদীদের প্রভাব খুব বেশি। তখনকার 
বাঙালি সমাজের এই হিন্দু-মুসলমান বিভাজন বা দ্বিভাজন সুচতুর ইংরেজ শাসকদের দৃষ্টি এড়ায় 
নি। গপনিবেশিক স্বার্থবোধ থেকে তারা স্বভাবতই কামনা করত বাঙালি সমাজে এই সাম্প্রদায়িক 
বিভাজন বা দ্বিভাজন নানা দিক থেকে আরও বেড়ে যাক, তাহলেই তাদের শোষণ-শাসন নিষ্কণ্টক 
হতে পারবে। আর এই কারণেই হয়ত ১৮৩৮ সালে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করল, ওই সময় 
থেকে রাজভাষা তথা সরকারি ভাষা হবে ফারসির বদলে ইংরেজি এবং যেখানে বাংলার ব্যবহার 
হবে সেখানে সেই বাংলায় আরবি-ফারসি ভাষার উপাদান বর্জন করতে হবে। ইংরেজ সরকারের 
এই হুকুমনামার ফলে শিক্ষিত বাঙালিদের ব্ৰাহ্মণ্যবাদী অংশের খুব সুবিধা হল। তারা রাজ-আনুকুল্য 
লাভের আশায় বাংলা পড়া ও লেখার ভাষায় সংস্কৃতের আনুগত্য বাড়িয়ে দিল। এই কারণে উনিশ 
শতকের তিরিশের দশকের শেষ দিকে এবং চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে পরপর অনেকগুলো 
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বাংলা-ফারসি অভিধান প্রকাশিত হল, যেগুলির উদ্দেশ্য ফারসি শব্দের বাংলা অৰ্থ নিৰ্দেশ বা তার 
বিপরীত ক্রমের বিন্যাস নয়, কোন্‌ ফারসি শব্দের জায়গায় কোন্‌ সমাৰ্থক সংস্কৃত শব্দ বসাতে হবে 
তার বর্ণানুক্রমিক তালিকা তৈরি করা ৷ ঠিক একই ভাবে সরকারি ও সরকারি আনুকৃল্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের 
বাংলা শ্রেণিতে সংস্কৃতবহুল এবং সংস্কৃতানুযায়ী গদ্য লেখার শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল। উনিশ 
শতকের চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই এই সংস্কৃতানুসারী গদ্য লেখার নিয়ম-কানুন জানার জন্য 
একাধিক সাধুভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হতে লাগল। বলা বাহুল্য এই পটভূমিকায় রামমোহনের 
‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ বাংলা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অপাঙ্ক্তেয় হয়ে পড়তে বাধ্য, কারণ রামমোহনের 
ব্যাকরণের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলা ভাষার সংস্কৃতনিরপেক্ষ নিজস্ব পরিচয়টি উদ্‌ঘাটন করা | ফলে 
সংস্কৃত-প্রভাবিত বাংলা ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে রামমোহন অচিরেই নির্বাসিত হলেন, শূন্যস্থান 
পূরণ করল সংস্কৃতব্যবসায়ী পণ্ডিতদের মুগ্ধবোধাত্রয়ী দুৰ্দান্ত সব সাধু ভাষার ব্যাকরণ। এমনকি 
উনিশ শতকের অনেক বিদ্যালয়ে বাংলা ব্যাকরণের ক্লাসে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ব্যাকরণের 
উপক্রমণিকা (১৮৫১) পড়ানো হত। এই ব্যবস্থা বিদ্যাসাগর স্বয়ং তার জীবনের শেষ দিকে বাংলা 
শেখার পক্ষে উপযোগী নয় বলে মন্তব্য করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গোটা উনিশ শতক ধরেই বাংলা 
ব্যাকরণের এই সংস্কৃতানুগামিতা প্রায় অব্যাহত ছিল এবং অত্যুক্তি না করেও বলা যায় যে বিংশ 
শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ সময়েও এই প্রবণতারই অক্সবিস্তর অনুবৃত্তি ঘটেছে। শুধু উনিশ শতকের 
শেষ দিকে কোনো কোনো ব্যাকরণ-প্রণেতা বাংলা ভাষা সম্পর্কে বিমস, হর্নলে প্রমুখ বিদেশি 
গবেষকদের গবেষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং রিচার্ড হাইলি প্রমুখ জনপ্রিয় ইংরেজি ব্যাকরণ- 
প্রণেতাদের বিন্যাসপদ্ধতি আংশিকভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ওই সব ব্যাকরণে 
নিরপেক্ষ সত্যসন্ধানের বদলে নৃতনত্বপ্রিয় অনুচিকীর্যাই প্রাধান্য পাওয়ায় বাংলা ভাষার ব্যাকরণ 
হিসাবে সেগুলি সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গতা পায় নি। তাছাড়া, স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণের সমসাময়িক 
বাজারেরও তো একটা পিছুটান তখন ছিল, যা পুরোপুরি উপেক্ষা করা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। 

তবে এহ বাহ্য আগে কহ আর ! বাংলা গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে বাঙালির শিক্ষিত সমাজের এটাই 
একমাত্র বা সম্পূর্ণ চিত্র নয়, চিত্রের আরও একটা দিক আছে। তখনকার শিক্ষিত বাঙালি সমাজের 
প্রভাবশালী অংশে সংস্কৃতের প্রতি পক্ষপাত থাকলেও আর একটা অংশ তো সে যত দুর্বল বা 
সংখ্যালঘু হোক) কিন্তু সংস্কৃত-প্রভাবের বাইরে থাকা বাংলা গদ্যের চলতি রূপটি বর্জন করতে 
পারেন নি। ১৮০২ সালে প্রকাশিত 'লিপিমালা' গ্রন্থে রামরাম বসু বাংলা গদ্যের এই রূপটিকে 
চলন ভাষা” নামে অভিহিত করেছিলেন। সাধু ভাষার ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তির মধ্যেও বাঙালি 
শিক্ষিত সমাজের এই অংশ এই চলন ভাষা'র ধারা ক্ষীণভাবে হলেও বজায় রেখেছিল | এই জন্য 
রামমোহনের (১৭৭৪-১৮৩৩) সাধু চালের বেদান্ত গ্ৰহ ১৮১৫) বা MTS পীড়ন (১৮২৩) 
সত্বেও তখন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) চলতি চালের “কলিকাতা কমলালয়’ 
(১৮২৩) বা নববাবু বিলাস (১৮২৫) প্রকাশিত হয়েছে। এরপর বিদ্যাসাগরের হাতে সাধু গদ্য তার 
উৎকর্ষের চরম বিন্দুকে স্পর্শ করেছে, কারণ তিনিই এই গদ্যের মধ্যে একটা শৈল্পিক সৌষম্য ও 
ভাষিক ভারসাম্য আনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার সমকালে যাঁরা তার অনুকরণে সাধুগদ্যের 
অনুশীলন করেছিলেন তারা তার মতো সংস্কৃতজ্ঞ হলেও তার মতো প্রতিভাবান ও সংবেদনশীল 
ছিলেন না যেথা : তারাশংকর তর্করত্ব -১৮৫৮)। ফলে তার এই সব অক্ষম অনুকারকদের হাতে 
সাধু গদ্য ক্ৰমশ জীবনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং লিখিত প্রকাশমাধ্যম হিসাবে অযোগ্য হয়ে উঠতে 


হরপ্রসাদ AAT ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ” এবং তারপর /২০৫ 


লাগল। এরই পাশাপাশি দেখা গেল শিক্ষিত সমাজের আর একটা অংশ স্্রীশিক্ষা ও শিশুশিক্ষার 
জন্য প্রকাশিত “মাসিক পত্রিকা'র (১৮৫৪) বিভিন্ন রচনায়, নানা ধরনের সামাজিক নকশায় (যেমন, 
হতোম পাচার নকশা ১৮৬২-৬৪), বিভিন্ন বাংলা নাটকের স্ত্রী ও ভদ্রেতর চরিত্রের সংলাপে 
(যেমন, কুলীনকুলসবর্ধ ১৮৫৪) মোটের উপর পূর্বোক্ত চলন ভাষা'রই ব্যবহার করতে লাগল। 
এই সব রচনায় সাহিত্যিক সূক্ষ্মতা ও শৈল্পিক উৎকর্ষ হয়তো নেই, fre প্রকাশ-ক্ষমতার দিক 
থেকে এই সব রচনার ভাষা সাধু ভাষার চেয়ে কোনো অংশে দুর্বল নয়, বরং কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে তা সাধু ভাষার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী৷ এদের এই শক্তির উৎস এদের স্পষ্টতা, 
স্বচ্ছতা ও অকুষ্ঠিত প্রত্যক্ষতা। এসব লক্ষ করে সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে লেখার ভাষা হিসাবে 
প্রচলিত সাধুভাষার প্রযোজ্যতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল। ১৮৭৭ সালে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি = 
The Calcutta Review পত্রিকায় (vol Lxv, pp. 395-417) Bengali, spoken and written 
নামে এক দীৰ্ঘ প্ৰবন্ধ লিখে প্রশ্ন তুললেন যে, কথ্য ভাষায় যদি সফলভাবে ভাববিনিময় করা যায় 
তাহলে লেখার কাজে কথ্য ভাষার ব্যবহার করা হবে না কেন? এই প্ৰসঙ্গে তিনি প্ৰচলিত বাংলা 
ব্যাকরণগুলির সংস্কৃত ছাঁচ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন (p. 410) 
| ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ‘বঙ্গদৰ্শনে’ বঙ্কিমচন্দ্ৰ তীর ‘বাঙ্গালা ভাষা’ প্রবন্ধে শ্যামাচরণের 
রচনাটির প্রশংসা করেও শেষ পৰ্যন্ত বলেছেন ‘অনেকস্থলে তিনি শ্যোমাচরণ) কিছু বেশী গিয়াছেন’ 
এবং দুই চালের গদ্য ভাষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করে বিধান দিয়েছেন : 
বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।...সরল প্রচলিত 
ভাষা অনেক বিষযে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় 
সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃত-বহুল ভাযার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন 
হইলে নিঃসংকোচে সে আশ্রয় লইবে। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। 
বঙ্কিমের সমাধানসূত্র তখনকার সময়ে সাধু ও কথ্য রীতির প্রচলনের ব্যাপারে উত্থাপিত বিতর্কের 
‘টেনশন’ অনেকখানি প্রশমিত করেছিল, কিন্তু বাংলা ভাষার লৌকিক ও নিজস্ব উপাদান সম্পর্কে 
তখনকার শিক্ষিত সমাজের একাংশের কৌতুহল আরও বেড়েই চলেছিল। প্রচলিত বাংলা 
ব্যাকরণগুলিকে সংস্কৃত আদর্শের বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় 
তখন উল্লিখিত হচ্ছিল। তবে এ সমস্তই ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা, তাই এইসব রচনার বক্তব্য শেষ 
পৰ্যন্ত কোনো সংগঠিত পরিণামের দিকে যেতে পারেনি। এই সময়েই ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের, 
প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৯৪)। এই প্রতিষ্ঠানের ন্যাসপত্রে দেখা যায়, এর অন্যতম উদ্দেশ্য: ‘the 
compilation and publication of a Grammar and a Dictionary of the Bengali 
Language’ | কাজেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এত দিন যে সব চিন্তাভাবনা ব্যক্তিগত স্তরে 
বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করছিল পরিষদ তাকে প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা দান করল। ফলে বাংলা 
ভাষা ও তার ব্যাকরণ সম্পর্কে নানাবিধ (এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পর-বিরোধী) চিন্তাভাবনা এবার 
একটি সংগঠনের আশ্রয়ে প্রকাশিত হবার অবকাশ পেল এবং এর ফলে এক এক ধরনের চিন্তার 
ফলশ্ৰুতি হিসাবে এক একটি বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের অভিমত নির্দিষ্টভাবে সংগঠিত হবার সুযোগ 
উপস্থিত হল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)র “বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধটির এখানেই বিশিষ্টতা। 
এই প্রবন্ধ তখনকার অন্যান্য অনেক বুদ্ধিজীবীর রচনার মতো বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত নিবন্ধ নয়। 
এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 


২০৬ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্ৰিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সামনে পাঠ করার জন্য | পরিষদের কাৰ্যবিবরণীতে 
এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিবরণ অনুসারে জানা যায় ১৩০৮ সালের ১১ 
শ্রাবণ তারিখে পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে হরপ্রসাদ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। সেদিনকার 
অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) এবং সভায় প্রবন্ধের পক্ষে 
বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন বীরেম্বর পাড়ে (১৮৪২-১৯১১), চারুচন্দ ঘোষ (১৮৭৪- 
১৯৩৪), সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৭০-১৯২০), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২), রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-১৯২৭) 
এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১)। হরপ্রসাদের প্রবন্ধটি পরে পরিষৎ-পত্রিকার অষ্টমভাগ 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১৩০৮)। কিন্ত সমসাময়িক কালে প্রকাশিত অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে 
এই প্রবন্ধের চারিত্রিক তফাত আছে। অন্যান্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর তার বক্তব্য সম্পর্কে 
পাঠকদের প্রতিক্রিয়া ও অভিমত সাধারণত ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত হয় না বা হলেও তা 
পরোক্ষভাবে হয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে প্রবন্ধটি প্রকাশের আগে সভাস্থলে পঠিত হওয়ায় একদিকে 
যেমন শ্রোতাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে এবং শ্রোতারা সরাসরি পক্ষে বিপক্ষে 
তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি কোনো কোনো শ্রোতা এরই সূত্র ধরে ভবিষ্যতে 
এই বিষয়ে আলাদা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর আরও 
অনেকে এর পক্ষে বিপক্ষে স্বতন্ত্ৰ প্রবন্ধ লিখেছেন (হয়তো এঁদের কেউ কেউ হরপ্রসাদের প্রবন্ধ- 
পাঠের সভায় উপস্থিত ছিলেন না) এই জন্য বাংলা ব্যাকরণের ইতিহাসে হরপ্রসাদের এই প্রবন্ধকে 
বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ের একটি বীজ-প্রবন্ধ বলে গণ্য করা যায়। সেদিনকার সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরও প্রবন্ধটির এই বিশেষত্ব লক্ষ করে তার অভিভাষণে বলেছিলেন : “এ বিষয়ের আলোচনার 
সূত্রপাত করিয়া শাস্ত্ৰী মহাশয় বড়ই উপকার করিলেন। তাহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ |’ 


দুই 
এবার দেখা যাক হরপ্রসাদের এই বীজ প্রবন্ধে বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে কী কী চিন্তার বীজ নিহিত 
আছে: 
১ ব্যুৎপত্তির দিক থেকে ইংরেজি Grammar শব্দের জায়গায় বাংলায় ব্যাকরণ” শব্দটির 
ব্যবহার অসংগতিপূর্ণ। কারণ “সংস্কৃত ব্যাকরণ শব্দের অর্থ...ইটিমলজি-__ডেরিভেশন। 
. ইংরেজি গ্রামার কিন্ত সচরাচর পাঁচ ভাগে ভিবক্ত-_অর্থোগ্রাফি, ইটি মলজি, সিন্ট্যাক্স, 
পংচুয়েশন এবং প্রসডি, সময়ে সময়ে উহাতে figures of speech এবং composition- 
ও থাকে। ...ব্যাকরণ শুদ্ধ etymology মাত্র ; সেই ব্যাকরণকে যোঞ্জা৷৷৷৷8৷-এর লক্ষণে 
লক্ষিত করা উচিত কি না, সহজেই বোধ করা যাইতে পারে” | 
২ বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রথমেই শব্দের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম বলিয়া একটি অধ্যায় আছে; 
কিন্তু এ অধ্যায়ের কিছুই প্রয়োজন নাই।...সপ্তমবর্বীয় বালকেরা শিক্ষকের শাণিত বেত্রাঘাতে 
এ অধ্যায়টি অতি কষ্টে মুখস্থ করে ;কিন্তু ব্যাকরণের কোথায়ও ইহার একটাও প্রয়োগ পায় 
না!’ 
৩ বাংলায় পদের পরিচয় হিসাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের ‘অব্যয়’ শব্দটির ব্যবহারে অসংগতি 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ এবং তারপর /২০৭ 


আছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে যেসব শব্দে লিঙ্গ ও বচনভেদে বিভক্তির 
কোনো ব্যয়” বা পরিবর্তন হয় না সেই সব শব্দকে অব্যয় বলে। এইসূত্র অনুসারে সংস্কৃতে 
বিভক্তিহীন শব্দ অব্যয়। কিন্তু বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের পদবিচারে সংস্কৃতের পদবিচারের 
এই সূত্র প্রয়োগ করলে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ সংস্কৃতের সূত্র অনুসারে ‘বাঙ্গালা 
ব্যাকরণকারেরা বলিলেন, অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি হয় না। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা 
কেন অব্যয় শব্দ হইবে না, তাহা হইলেই ব্যাকরণকারেরা অবাক!’ 

কারক ও বিভক্তি : ‘আমরা দুই চারিখান ব্যাকরণ দেখিয়াছি তাহাতে একেবারে বিভক্তির 
নাম নাই। মাঝে মাঝে আছে কর্তা কারকে অধিকরণ কারক হয়, যথা--“ছাগলে পাতা 
খায়’ )করণকারকেও অধিকরণ কারক হয় ;যথা “ছুরিতে কাটে’ “মুখে খায়” ইত্যাদি। .... 
কারক ও বিভক্তিতে গোলযোগ করিয়া অনেক ব্যাকরণেই ছেলেদের মনে একটি ত্রাস 
জন্মাইয়া দেয়! কিন্তু যদি বিভক্তি ও কারক স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহাদের কার্য লক্ষণ প্রয়োগ 
প্রভৃতি স্বতন্ত্ৰ স্বতন্ত্র রূপে দেখাইয়া দেওয়া যায়, কোন্‌ কারকে কোন্‌ বিভক্তি হয়, কোন্‌ 
শব্দের যোগে কোন্‌ বিভক্তি হয়, কোন্‌ অর্থে কোন্‌ বিভক্তি হয়, এইগুলি ভালো করিয়া 
দেখাইয়া দিলে প্রণালী শুদ্ধরূপে বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। 
সম্প্ৰদান কারক : “অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্ৰদান কারক নাই, বাঙ্গালায়ও সম্প্ৰদান 
কারক নাই ;কিস্ত মুগ্ধবোধ-প্যাটেন্টই হউক, আর হাইলি-প্যাটেন্টই হউক, উভয় প্রকার 
ব্যাকরণেই সম্প্ৰদান কারকের অস্তিত্ব বজায় রাখা AVANTE!’ 

সন্ধি : বাঙ্গালা ব্যাকরণ খুলিলেই চতুর্থ বা পঞ্চম পত্রেই সন্ধি আরম্ভ-_...বাঙ্গালায় পদান্ত 
সন্ধি নাই, সুতরাং ব্যাকরণের প্রথমেই সন্ধি থাকা উচিত নহে।... কেহ কেহ বলিবেন, যদি 
ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি না দাও, তাহা হইলে ‘যদ্যপি’ ‘অদ্যাপি’ ‘অতএব’ ‘ইতস্ততঃ’ 
ইত্যাদি স্থলে বালকে কিরূপে জানিবে যে এ স্থলে সন্ধি আছে। তাহার উত্তর এই যে 
এরূপ FAR ত অতি অল্প ;তার পর সেগুলি সন্ধিতে জমাট করা জিনিস সংস্কৃত হইতে 
পাইয়াছি এবং আমরা তাহাকে একপদ রূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি। উহা ভাঙিবার জন্য 
ইচ্ছাও হয় না, প্ৰবৃত্তিও হয় না, প্রয়োজনও নাই...বাঙ্গালায় সমাস হইলে অনেক পদ 
একত্র করিয়া এক পদ হইলে সন্ধি হয়, একথা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বলি 
সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্যত্র সমাসেও সন্ধি হয় না।...সুতরাং সন্ধি জিনিসটা খাঁটি বাঙ্গালা 
ব্যাকরণে একেবারেই দরকার ANS | সংস্কৃত হইতে যে সকল শব্দ আসিয়াছে, তাহাদিগকে 
স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়াই ব্যবহার করিব। যীহাদের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, 
তাহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ ASA! 

Rafa : ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণকারদিগের অতি অদ্ভূত আবিষ্কার “মিশ্রক্রিয়া'। তাহারা বলেন 
“আহার করা” প্রচার করা” এ সকল মিশ্র ক্রিয়া, অর্থাৎ ক্রিয়ার খানিকটা বিশেষ্য ও খানিকটা 
ক্রিয়া ;দুইয়ে মিশিয়াছে বলিয়া উহার নাম মিশ্র ক্রিয়া। পাণিনির চৌদ্দ পুরুষেও এত 
উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই।...এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে। “আহার 
করিতেছেন’ বা ‘অন্ন আহার করিতেছেন” উহা ত সাধুভাষা বা কেতাবী ভাষা, আমরা কি 
সচরাচর এরূপ কথা বলিয়া থাকি ঃ...আমাদের এমনই রোগ যে যাহা সচরাচর ব্যবহার 


২০৮ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


করি, তাহা লিখিতে চাই না।...উহাদের দ্বারা, ভাষার ক্ষতি হইতেছে বই বৃদ্ধি হইতেছে 
না! 


তিন 


এবার দেখা যাক হরপ্রসাদের চিন্তার বীজ পরবর্তী কালে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আগেই বলা 
হয়েছে, প্রবন্ধটি সভায় পাঠ করার ফলে অনেক শ্রোতাই সভায় তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 
প্রকাশ করেছেন। অনেকে আবার প্রবন্ধটি পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর পক্ষে বিপক্ষে 
স্বতন্ত্ৰ প্ৰবন্ধ রচনা করেছেন। বিপক্ষের বিশিষ্ট প্রবন্ধকার শরচ্চন্দ্ৰ শাস্ত্ৰী (১৮৬২-১৯১৫?) POH 
১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ‘ভারতী’ পত্রিকায় (প্‌ ১৭২-১৯৬) প্রকাশিত তার ‘নৃতন বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে হরপ্রসাদের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তবে সমকালীন পত্র-পত্রিকা পড়লে 
দেখা যায় হরপ্রসাদের প্রবন্ধটি সেকালের বিদ্বৎ সমাজে (একালের ভাষায় বুদ্ধিজীবী মহলে) ব্যাপক 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের জগতে এর প্রভাব সামান্যই 
লক্ষ করা যায়। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (১৮৪০ ?-১৯৪১) বা তার মতো আর যে দু-একজন তাদের 
ব্যাকরণে ব্যাকরণ রচনার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন স্কুল-শিক্ষার ক্ষেত্রে 
তারা তেমন স্বীকৃতি লাভ করেননি। 

এখন দেখা যাক, শাস্ট্রীর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার প্র শতাধিক কাল কেটে গিয়েছে, স্কুলপাঠ্য 
বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে আমরা এখন কোথায় আছি এবং আলোচ্য ক্ষেত্রে হরপ্রসাদের চিন্তাবীজ 
এই একশো বছরে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে। 

১ ইংরেজি Grammar শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যাকরণ” শব্দটি ব্যবহারের ব্যাপারে 
শাস্ত্ৰী যে অসংগতি লক্ষ করেছিলেন এক শতাব্দীর ব্যবধানে এখন আর তাকে অসংগত বলে মনে 
করা হয় না। ইংরেজি গ্রামার শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলায় ‘ব্যাকরণ’ শব্দটি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। 

২ বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিরিখে বর্ণের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম বর্ণনার 
অনুপযোগিতার কথা শাস্ত্রী উল্লেখ করেছিলেন। এখনকার স্কুলপাঠ্য কোনো কোনো বাংলা ব্যাকরণে 
এ বিষয়ে সংস্কৃতানুগত্য লক্ষ করা গেলেও বাংলা ভাষার নিজস্ব ধ্বনি ও উচ্চারণরীতির দিকে 
স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের সাম্প্রতিক পাঠ্যসূচিতে (২০০৪) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির 
পাঠ্যসুচিতে (২০০৩) বাংলা ধ্বনিমালা ও বর্ণমালার গরমিলের বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করার 
নির্দেশ আছে! ৷ 

৩ বাংলা পদের পরিচয় হিসাবে সংস্কৃত ‘অব্যয়’ শব্দটির ব্যবহারে যে অসংগতির কথা শাস্ত্ৰী 
উল্লেখ করেছিলেন, গত একশো বছরেও স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণকারেরা সে দিকে দৃষ্টি দেন নি। ‘অব্যয়’ 
প্রসঙ্গটি গতানুগতিকভাবে বাংলা ব্যাকরণে আলোচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু একশো বছর পর 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ২০০৩-০৪ সালে মাধ্যমিক শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণের যে নতুন পাঠ্যক্রম 
প্রবর্তন করেছেন তাতে পদের পরিচয় হিসাবে ‘অব্যয়’ শব্দের ব্যবহার বর্জন করা হয়েছে : 

যে সব শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি হয় বাক্যের অর্থ প্রকাশের ব্যাপারে তাদের সকলেরই সক্ৰিয় ভূমিকা 
(function) থাকে | এই সক্রিয়তার ভিত্তিতেই ব্যাকরণে শব্দের শ্রেণিনাম দেওয়া হয়েছে: বিশেষ্য, 
সর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ। এই সঙ্গে সংস্কৃত ও সংস্কৃতানুসারী প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে 
শব্দের আর একটি শ্রেণিনাম দেওয়া হয়েছে__“অব্যয়”। এই “অব্যয়” শব্দটির মধ্য দিয়ে অর্থ 


হরপ্রসাদ শাস্ত্ীর ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ” এবং তারপর /২০৯ 


প্রকাশের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শব্দটির কাজের ধারা কী বা কেমন তা বোঝা যায় না। সংস্কৃত ব্যাকরণে 
বাক্যের যেসব শব্দের কোনো ব্যয়’ বা রূপান্তর হয় না তাকেই ‘অব্যয়’ পদ বলা হয়। কাজেই 
“অব্যয়” শব্দে সংশ্লিষ্ট শব্দের রূপের একটা পরিচয় পাওয়া গেলেও তার ক্রিয়াকর্মের পরিচয় 
পাওয়া যায় না। অথচ প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে যেসব শব্দকে সচরাচর “অব্যয়” বলা হয় প্রয়োগে 
তাদের সক্রিয়তা সুস্পষ্ট ।...শব্দের অন্য শ্রেণিগুলির নামকরণে যখন তাদের রূপগত অবস্থানের 
বদলে ভূমিকাগত পরিচয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখন এদের গায়ে ‘অব্যয়’-এর মতো একটি 
নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় নামের ছাপ এঁকে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় ।...এই সব যুক্তির ভিত্তিতে শব্দ তথা 
পদের শ্রেণিবিভাগে “অব্যয়'-এর ধারণা ও অন্তৰ্ভুক্তি বর্জন করা হল’ (নতুন পাঠ্যক্রম ২০০৩, 
ষষ্ঠ শ্ৰেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, প্‌ ২৫-২৭)। 
এরই সুত্র ধরে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণের নতুন পাঠ্য ক্রমে (২০০৪) বলা হয়েছে : 

সমাসের ক্ষেত্রে ‘অব্যয়ীভাব’ বাদ দেওয়া হল। কারণ বাংলায় এ ধরনের কোনো সমাসের চল 
নেই। সংস্কৃতে “অব্যয়ীভাব' শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে ‘যা আগে অব্যয় ছিল না তার অব্যয় হয়ে 
ওঠা? সংস্কৃতে এমন কিছু শব্দ আছে যা আদিতে অব্যয় না হলেও সমাস হবার পর তা অব্যয় 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এই সব সমাসবন্ধ সংস্কৃত শব্দ চালু আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ 
অব্যয়ের মতো নয়। প্রয়োগে কোথাও তা বিশেষ্য (যেমন, উপদ্বীপ, উপকথা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি), 
কোথাও বিশেষণ (অনুরূপ, অনুকূল, প্ৰতিকূল, নির্বির ইত্যাদি), কোথাও বা ক্রিয়াবিশেষণ (যথাসাধ্য, 
যথেষ্ট, যথাবিধি, আকণ্ঠ, আমরণ ইত্যাদি)। আবার এর অনেকগুলির গঠন বাংলা তৎপুরুষ ও 
বহুবীহির নিয়মেও দেখানো যায়’ (পৃ. ২২-২৩)। 

৪ বাংলা ব্যাকরণের কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রে শাস্ত্রী যে অসংগতির কথা উল্লেখ করেছেন 
ব্যাকরণের পাঠ্য বইতে সেই অসংগতি অনেক দিন ধরে বহাল ছিল। কিছুদিন আগে পৰ্যন্ত এইসব 
নির্দেশ করা হত। পরে (১৯৮৭) পাঠ্যক্রমে বিভক্তির স্ংখ্যাক্রমিক উল্লেখের বদলে শুধু বিভক্তির 
উল্লেখ করার কথা বলা হলেও নির্দেশের অস্পষ্টতার সুযোগে দুই পদ্ধতিই সমান্তরালভাবে চলতে 
থাকে। পর্যদের নতুন পাঠ্যক্রমে (২০০৩, পৃ ১৭-১৮) এ সম্পর্কে অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অনুসর্গের বিষয়টি সম্পর্কেও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

৫ সম্প্ৰদান কারক : বাংলা ব্যাকরণে সম্প্ৰদান কারকের আলোচনা যুক্তিযুক্ত কিনা এ নিয়ে 
বিতর্ক দীর্ঘ দিনের | সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে ক্ষুলপাঠ্য ব্যাকরণকারেরা কারক পর্যায়ে অনেক 
দিন ধরেই সম্প্ৰদান কারকের আলোচনা করে এসেছেন, যদিও স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণের ধারা 
ভালোভাবে শুরু হবার অনেক আগেই রামমোহন তার ইংরেজিতে লেখা বাংলা ব্যাকরণে (১৮২৬) 
বাংলায় সম্প্ৰদান কারকের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছিলেন। তার পর বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন আলোচক বারবার এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন ৷ কিন্ত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণকারেরা 
এইসব আলোচনা সম্পর্কে চরম ওুঁদাসীন্য দেখিয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) 
তার ‘ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এর বিভিন্ন সংস্করণে (১ম সং. ১৯৩৯ ;নবীন ১ম সংস্করণ 
১৯৫৯, সংশোধিত সংস্করণ ১৯৬৮, সরল সংস্করণ ১৯৭২) কারক ও বিভক্তির প্রকৃতিবিচারে 
উত্তরোত্তর সংস্কারমুক্তির পরিচয় দিয়েছেন, এবং নবীন সংস্করণের ৯৩ পৃষ্ঠার পাদটাকায় স্পষ্টভাবে 
বলেছেন, “বস্তুতঃ বাঙ্গালাতে সম্প্ৰদান কারককে কর্মকারকের অন্তর্গত করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই, 
এবং তাহাই সমীচীন”, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কালের আর এক প্রাজ্ঞ ব্যাকরণকার শ্যামাপদ চক্ৰবৰ্তী 


২১০ / সাহিত্য-পরিষত-পত্ৰিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


(১৮৯৫-১৯৬৮) তীর ‘সরল বাংলা ব্যাকরণ’ (১ম সং ১৯৪৭, নৃতন সং ১৯৫০)-এ বাংলায় 
সম্প্ৰদান কারক বিষয়ে আলোচনার সপক্ষে কিছুটা নৈতিক যুক্তি বিস্তারের চেষ্টা করেছেন (পৃ. 
ase) তার মতে গৌণকর্ম ও সম্প্ৰদান কারকের মধ্যে মৌলিক তফাত আছে। গৌণকর্ম কর্মেরই 
প্রকারভেদ, কিন্তু সম্প্ৰদান কারকে যে দানের কথা বলা হয় তাতে “একটা TANITA, একটা 
পবিভ্রতাবোধ আছে এবং ইহা পবিভ্রতাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত।”শ্যামাপদ চক্রবর্তীর 
এই নৈতিক সংস্কার অন্যান্য অনেক ব্যাকরণকারের মধ্যেও নিহিত ছিল। এই জন্য স্কুলপাঠ্য বাংলা 
ব্যাকরণে সম্প্ৰদান কারক সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমত দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। 
বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাম্প্রতিক পাঠ্যক্রম প্রকাশের (২০০৩-২০০৪) অব্যবহিত 
আগে (১৯৮৭) যে পাঠ্যক্রম প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল : ‘কৰ্তা, কর্ম, করণ 
প্রভৃতি কারকের প্রচলিত ব্যাকরণসম্মত প্রকার ছাড়া অন্য শ্রেণী দেখাবার প্রয়োজন নেই’। এই 
নির্দেশে সম্প্ৰদান কারক থাকবে কিনা সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তাই 'কারকের 
প্রচলিত ব্যাকরণসম্মত প্রকার'__এই বাক্যাংশের মধ্যে যে অস্পষ্টতা ও অনিৰ্দিদ্ততার ফাক আছে 
তারই সুযোগে এত দিন পর্যস্ত এক্ষেত্রে পুরোনো ও নতুন দুই রীতিই পাশাপাশি চলে এসেছে। 
কিন্তু পৰ্বদের সাম্প্রতিক পাঠ্যক্রমের কারক পর্যায়ে নিমিত্ত কারক রেখে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে 
‘সম্প্ৰদান কারক বর্জনীয়” | 

৬ সন্ধি : সন্ধির ব্যাপারেও বাংলা ব্যাকরণকারদের দুর্মর সংস্কৃতানুগত্য। কাজেই এক্ষেত্রেও 
স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে হরপ্রসাদ ও তার সমমনস্কদের অভিমত ব্যাপকভাবে উপেক্ষিত। তবে মধ্যশিক্ষা 
পর্ষদের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য প্রচারিত সাম্প্রতিক পাঠ্যক্রমে (২০০৩) হরপ্রসাদের অভিমতই 
প্রকারান্তরে প্রতিষ্বনিত : 

যেসব সন্ধিবদ্ধ তৎসম শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে, সেগুলির সন্ধির নিয়ম বাংলা ব্যাকরণে শেখাবার 
দরকার নেই। কারণ এইসব ক্ষেত্রে যে সন্ধি হয় তা সংস্কৃত ভাষার নিয়মে হয়, বাংলা ভাষার 
নিয়মে হয় না।..এসব ক্ষেত্রে তৎসম শব্দগুলিকে একক (unitary) শব্দ হিসাবে ধরে নিয়ে 
সদ্ধিনিরপেক্ষভাবে পুরো বানানটাই শেখা বা শিখিয়ে দেওয়াই বেশি সুবিধাজনক। নতুন করে 
কোনো সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ বানাবার দরকার হলে সন্ধি না করে স্মস্যমান পদগ্ুলিকে হোইফেন 
দিয়ে বানা দিয়ে) আলাদা রাখাই ভাববিনিময়ের পক্ষে সুবিধাজনক (পৃ. ২৫)। 

৭ মিশ্র ক্রিয়া : মিশর ক্রিয়ার ব্যাপারে হরপ্রসাদের যে আপত্তি তা আসলে সাধুভাষার কৃত্রিমতার 
বিরুদ্ধে। উনিশ শতকের সাধু গদ্যের লেখকেরাই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতঘনিষ্ঠ করার তাগিদে 
বাংলা ভাষার অনেক অ-তৎসম মৌলিক ক্রিয়াপদ বাদ দিয়ে তার বদলে মিশ্র ক্রিয়াপদ ব্যবহার 
করেছেন, কারণ এই ধরনের ক্রিয়াপদের প্রথম উপাদানটি একটি তৎসম বিশেষ্য শব্দ হওয়ায় এই 
ব্যবস্থা সংস্কৃতঘনিষ্ঠতার সহায়ক। বাংলা ভাষায় সাধু ক্রিয়াপদের এই কৃত্রিম প্রয়োগ ক্রমে ক্রমে 
EIA পেলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। তাই ব্যাকরণে বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন-বিচারে এই ধরনের 
বিশ্লেষণ বর্জন করা সম্ভব হয়নি। মধ্যশিক্ষা পর্যদের সাম্প্রতিক পাঠক্রমেও এই ধরনের ধাতু/ক্রিয়াকে 
‘বহুপদ বা সংযোগমূলক’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

উপরের এই পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় শাস্ত্রীর বীজ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় বিংশ শতাব্দীর 
একেবারে গোড়ায়। এরপর একশো বছর ধরে বাংলা ভাষা-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে নানাভাবে 
তার অন্কুরোদ্্‌গম ঘটেছে, কিন্তু স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের মতো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানা বিপরীতধর্মী 


হ্রপ্রসাদ শাস্ত্ৰীর “বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ এবং তারপর /২১১ 


আবহাওয়ার HABEAS তা গভীরভাবে ফলপ্রসূ হতে পারে নি। একশো বছর পর একবিংশ 
শতাব্দীর গোড়ায় মূলত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ (এখানে পরোক্ষ ভাবে হলেও পশ্চিমবঙ্গ 
বাংলা আকাদেমির কথাও উল্লেখ্য) এর আনুকুল্যে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের মতো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
হরপ্রসাদের চিন্তার ফলন তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুরু হয়েছে। আসলে হরপ্রসাদের চিন্তায় বাংলা ভাষার 
পরিচয় উদ্ঘাটনে যে প্রয়োজনীয় বন্ধনমুক্তি ও যুক্তিনিষ্ঠ স্বাধীনতা অবলম্বনের অনুপ্রেরণা আছে 
তারই সূত্ৰ ধরে স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণের মতো ব্যবহারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এখন নানা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি 
ও প্রসঙ্গের সূচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে বাংলা হরফের সরলীকরণ ও স্বচ্ছতাবিধান, 
বানানের সমতাবিধান, ব্যাকরণের স্বচ্ছতর পরিভাষা প্রবর্তন এবং ব্যাকরণে বহুকাল ধরে প্রচলিত 
বহু অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের দ্বিধাহীন দূরীকরণ। সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাংলা ভাষার সমস্ত 
ব্যবহারিক রূপ যাতে সামগ্রিকভাবে ফুটে ওঠে সেজন্য ব্যাকরণের নতুন পাঠ্যক্রমে ভাষা-উপভাবার 
সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানসম্মত নতুন ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার কথ্য রূপ ও 
লেখ্যরূপের নানা বৈচিত্রের দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে সমস্ত স্তরের বাংলাভাষী 
মানুষের মধ্যে একটা সামগ্রিক এক্যবোধ সঞ্চারিত হবার পথ প্ৰশস্ত হবে। বাংলা ব্যাকরণের পাঠে 
এত দিন ধরে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য সম্পর্কে এই শিক্ষা দেওয়া হয় নি বলে বাংলাভাষী সমাজে 
ভাষার ভিত্তিতে নানা বৈষম্যবোধ ও আধিপত্যবাদ দেখা দিয়েছে। বাংলা ব্যাকরণের নতুন পাঠ্যক্রম 
এইসব ভাষাভিস্তিক বৈষম্যবোধ দূর করতে সাহায্য FIA তবে নতুন পাঠ্যক্রমের এই সব প্রচেষ্টা 
সমাজের সকলেই নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছেন না। ফলে হ্রপ্রসাদের প্রবন্ধ পঠিত ও প্রকাশিত হবার 
পর একশো বছর আগে বাংলা ভাষার নানা বিষয় নিয়ে যেমন বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, একশো 
বছর পরেও এখন ভাষার বিষয়ে আবার সেইরকম ঝড় উঠছে। এ থেকেই বোঝা যায়, বাংলা 
ব্যাকরণের বিষয়ে হরপ্রসাদের চিন্তার বীজ বন্ধ্যা নয়, বরং একশো বছরের সুদীৰ্ঘ সময়-পরিধিতে 
তা ধীরে ধীরে SERS ও পল্পবিত হয়ে উঠেছে। তবে এখানেই এর শেষ নয়, তার চিন্তার সূত্র ধরে 
ব্যাকরণ-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা আগামী দিনে আরও শাখাবিস্তার করবে। আর এইখানেই হরপ্রসাদের 
এই বীজপ্রবন্ধটির এঁতিহাসিক গুরুত্ব। 


টীকা-নির্দেশ 

১ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, পৃ ৫১ ;৬২-৬৩। 

২ ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের “ভারতী” পত্রিকায় প্রকাশিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্ীর 'নৃতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ 
প্রবন্ধে জানা যায়, পরিষদ প্রতিষ্ঠার ‘কিছুদিন পরেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কতিপয় সভ্য লইয়া 
একটি শাখাসমিতি গঠিত হয়, উহার নাম ব্যাকরণসমিতি। উহার কাৰ্য্য খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন”। 

৩ হরপ্রসাদ শাস্্রীর ‘বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রবন্ধের সমর্থনে পরে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য রচনা :রামেন্দ্রসুন্দর ব্রিবেদীর “বাঙ্গালা ব্যাকরণ” (১৩০৮ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
৪র্ঘ সংখ্যায় প্রকাশিত) এবং রবীন্দ্রনাথের “বাংলা ব্যাকরণ” (১৩০৮ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত)। এর বিরুদ্ধ রচনা : শরচ্চন্দ্ৰ শাস্ত্রীর ‘নৃতন 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত) এবং সতীশচন্দ্ৰ বিদ্যাভূষণের “ভাষার 
সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ’ (ভারতী, মাঘ ১৩০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত)। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনাটি 
ছাড়া অন্য তিনটি প্রবন্ধ ড. সরস্বতী মিশ্ৰ সম্পাদিত বিতর্ক : বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থে (ওরিয়েন্টাল বুক 
কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৭) সংকলিত হয়েছে। 

৪. দ্ৰষ্টব্য পক্ষ-বিপক্ষ, পবিত্ৰ সরকার, ৩১মে ২০০৪, এডুকেশনাল ফোরাম, কলকাতা ৭০০ ০১০। 


পরিষত্ সংবাদ 


স্মরণ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গত কয়েকমাসে উল্লেখ 
করার মতো কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। প্রথম 
ঘটনাটি বেদনাদায়ক। গত ২৩ মার্চ, মঙ্গলবার 
সকাল ছ-্টায় সাহিত্য পরিষদের দীর্ঘদিনের 
বিশ্বস্ত কর্মী মুরারি ঠাকুর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বিহারের ছাপড়া 
জেলার হরিহরপুর গ্রামের অধিবাসী জন্ম 
১৪.১০.১৯৪৫) মুরারি, ভারতীয় সেনাবাহিনী 
থেকে অবসর নিয়ে পরিষদে সর্বক্ষণের 
দারোয়ান পদে যোগ দেন ১৩৯২ বঙ্গাব্দে ১৪ 
জ্যৈষ্ঠ তারিখে। তার অকাল প্রয়াণে পরিষদের 
কর্মী ও পাঠকদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া 
নেমে আসে৷ তীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পরিষদের 
সকল বিভাগ একদিন বন্ধ রাখা হয়। কয়েকদিন 
পরে পরিষৎ-ভবনে আয়োজিত এক 
_ শোকসভায় পরিষৎ-সম্পাদক, কর্মী ও পাঠকরা 
মুরারি ঠাকুরের বিভিন্ন গুণের কথা শোকাহত 
চিত্তে স্মরণ করেন। 


আলোচনাচক্রওপ্রদর্শনী 
গত ২৭-২৮ মাৰ্চ পরিষৎ-সভাগৃহে পশ্চিমবঙ্গ 
বাংলা আকাদেমির সঙ্গে যৌথভাবে দুই শতকের 
বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্র শীর্ষক এক 
আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। 
দু-দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের প্রথমদিন 
আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক অলোক রায় 
ও অধ্যাপক স্বপন বসু। সভাপতি অধ্যাপক 
পবিত্র সরকার এই ধরনের আলোচনার তাৎপর্য 
সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেন। দ্বিতীয় দিনে কৃষ্ণ 


ধর ও সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ 
সাময়িকপত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য 
পেশ করেন। সভাপতির ভাষণে নীরেন্দ্রনাথ 
চক্ৰবৰ্তী সংবাদপত্র সম্পর্কে তার দীর্ঘ 
অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম 
দিনে সংবাদ-সাময়িকপত্রের ওপর আয়োজিত 
প্রদর্শনীটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অধ্যাপক 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু। সংক্ষিপ্ত এক ভাষণে সাহিত্য 
পরিষদে রক্ষিত সংবাদ-সাময়িক পত্রগুলির 
উপযোগিতার কথা তিনি সবাইকে স্মরণ করিয়ে 
দেন। প্রদর্শনটিতে উনিশ-বিশ শতকের শতাধিক 
দুর্লভ ও সুস্প্রাপ্য পত্রপত্রিকা স্থান পায়। বিশিষ্ট 
সব সম্পাদকের আলোকচিত্র প্রদর্শনীটিতে স্থান 
পায়। দেশ ও জাতির সঙ্কট মুহূর্তে পত্র- 
পত্রিকাগুলির নিভীকি ভূমিকার কথা প্রদর্শনী 
থেকে জানতে পেরে দর্শকরা প্ৰীত হন। 


স্মীরক-বক্তৃতা 


একসময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিভিন্ন স্মারক 
বন্ধৃতার আসর নিয়মিত বসত। গত কয়েকবছর 
নানাকারণে এই ধরনের বক্তৃতার আয়োজন করা 
সম্ভব হয়নি। বর্তমান সম্পাদক এবং কিছু 
উৎসাহী সদস্যের সক্রিয় সহযোগিতায় স্মারক 
বক্তৃতাগুলি আবার চালু করা সম্ভব হয়েছে। এই 
পর্যায়ের প্রথম বন্ধৃতাটি অনুষ্ঠিত হয় গত ২৫ 
এপ্রিল। মায়া চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতায় 
একালের বিশিষ্ট ASAT অধ্যাপক রমাকাস্ত 
চক্ৰবৰ্তী নীহাররঞ্জন রায়ের ইতিহাস চিন্তানিয়ে 
আলোচনা করেন। তার মনোজ্ঞ ভাষণটি 
শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের সভাপতি 


অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্যও শ্রোতারা 
গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনেন। 
২৭ জুন, ২০০৪ পরিষত-সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় 
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত স্মারক THOT | অধ্যাপক 
রমাকান্ত চক্রবর্তীর স্বাগত ভাষণের পর কবি 
*প্যারীমোহনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রোতাদের 
সামনে তুলে ধরেন পরিষদের সহ-সম্পাদক 
মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়। এর পর মূল ভাষণটি দেন 
অধ্যাপক অরুণকুমার বসু। হাসির গানের 
সেকাল একাল সম্পর্কে তার বক্তব্য শ্রোতারা 
গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনেন। অনুষ্ঠানে সেকাল- 
একালের বেশ কয়েকটি হাসির গান শোনান 
শ্রীঅলোক রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী কুমকুম 
ভট্টাচার্য । সভাপতি অধ্যাপক পবিত্ৰ সরকারের 
সুচিন্তিত বক্তব্য শ্রোতাদের বিষয়টি নিয়ে নতুন 
করে ভাবার প্রেরণা দেয়। অনুষ্ঠানের শেষে 
উপস্থিত সবাইকে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ 
জানান অধ্যাপক অভিজিৎ রায়। দুটি স্মারক 
APO পরিষদের অন্যতম সহ সম্পাদক 
শ্রীঅলোক দাসের সঞ্চালনায় অন্য এক মাত্রা 
পায়। 

স্ব, ব. 


প্রকাশন 
শুভানুধ্যায়ী ও উৎসাহী পাঠক-সদস্যরা নিশ্চয় 
আনার একটা সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 
বিগত কলকাতা পুক্তকমেলায় পরিষদের 
বিক্রয়কেন্দ্রে সাধারণ ক্রেতাদের বিপুল আগ্রহ 
দেখে আমরা বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত বোধ 
করছি। যেসব গ্ৰন্থ চাহিদা সত্বেও আমাদের 
ভাণ্ডারে মজুতশূন্য হয়েছিল সেগুলির বেশ 
কয়েকটির পুনমুগ্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত 
হয়েছে। বিশেষ করে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার 
প্রথমের দিকের কয়েক খণ্ড কিছুদিন আমরা 
পাঠকের ইচ্ছানুসারে বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ 
করতে পারিনি। এখন একত্রে সংগ্রহ করতে যাঁরা 
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ইচ্ছুক তাদের আশা পূরণ করার কোনো বাধা হবে 
না। 


দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ যতদূর সম্ভব দ্রুত শেষ করার 
লক্ষ্যে আমরা তৎপর আয়োজন করতে 
বন্ধপরিকর। 


সাহিত্য - সাধক - চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত 
জসীমউদ্দীন ; সুকুমার রায়; গোপাল 
ভট্টাচাধহেরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃগিরিশচন্্র ঘোষ 
এর জীবনীপ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান 
শ্রাবণ মাসের মধ্যে, আশা করছি আমরা প্রকাশ 
করতে পারব আলোচ্য গ্রস্থমালার অদ্বৈত 
মলবমণি ; গিরিবালা দেবী ও জ্যোতিময়ী দেবী; 
উপেন্রকিশোর রায় চৌধুরী; গোপাল 
হালদার ; সাবিত্রী রায় প্রভৃতি গ্রস্থগুলি। তাছাড়া 
সম্প্রতি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই গ্ৰন্থীলার 
নতুন বিষয়সূচি অনুসারে লেখক নির্বাচন করে 
বেশ কিছু জীবনীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন বিলম্বিত হয়ে আছে 
এমন প্রস্তাবিত গ্রস্থগুলির দায়িত্বপ্ৰাপ্ত লেখকদের 
কাছে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি দ্ৰুত পাণ্ডুলিপি 
জমা দেওয়ার | আশাকরি সংশ্লিষ্ট সকল লেখকই 
বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে আমাদের 
ডাকে সাড়া দেবেন। 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত বৌদ্ধগান ও GHIA 
নতুন মুদ্রণ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। এছাড়াও বস্ত্তক 
পত্রিকার ফ্যাকসিমিলি সংস্করণের কাজ সমাপ্ত 
প্রায়--অনেকেই জানেন, প্রয়াত বিজিতহুমাব দত্ত 
দীর্ঘদিনের অধ্যবসায়ে প্রস্তুত হয়েও প্রকাশিতব্য 
গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখে উঠতে পারেন লি। তার 
সেই অনারন্ধ কাজ শেষ করার দায়িত্ব পেয়েছেন 
শ্ৰীস্বপন বসু। 


এবারেও পরিষদের প্রতিষ্ঠা বা্কীতে 
সর্বসাধারণের জন্য আমাদের প্রক:শিত যাবতীয় 
AGT গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা আকফ্ণীয় ছাড়ে 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। 


লি 
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অচিন্ত্য বিশ্বাস 
বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০৩২ 
'_১৷ বাংলা পুথির কথা--অচিন্ত্য বিশ্বাস 
২। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল__অচিন্ত্য বিশ্বাস 
অজয়কুমার নন্দী 
কালিন্দী হাউসিং। কলকাতা-৭০০০৮৯ 
১। ভ্রামণিকের চিঠি--অজয়কুমার নন্দী 
অজয়েন্দ্ৰনাথ সরকার 
১৯৩ আন্দুল ANG | ব্লক-এল-ডি, ফ্লাট-৫, হাওড়া-৯ 
১। রামমোহন- বিদ্যাসাগর ও অন্য ক’জন-_অজয়েন্দ্ৰনাথ সরকার 
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেউলপাড়া নৈহাটী, উত্তর ২৪ পরগণা 
১। প্রাণ প্রবাহ-_অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। বাংলা সাহিত্যে PASS অদৃষ্টবাদ-__অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় 
অজিত বসু 
১৭ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলকাতা-৭০০০০৬ - 
১। শিল্লিত শরক্ষেপ : ২য় বর্ষ সংখ্যা ১, বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১০ 
অজিত সিংহ রায় অসি রায়) 
২৮১ জি.টি. রোড, কোতরং, হিন্দমমোটর, হুগলী 
১। লতামঞ্জরী--অসি রায় 
অজিতেন্দ্র সিংহ 
দীপু-স্মৃতি। ৪০/২২৩, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউদিল্লী-১৯ 
১। স্বণথাসী-_অজিতেন্দ্র সিংহ 
২। এখনও শিউলি ঝরে__অজিতেন্দ্র সিংহ 
৩। কিছু কথাই অনেক কথা-__অজিতেন্দ্র সিংহ 
অণিমা দত্ত 
৭৭ হরি ঘোষ স্ট্রীট | কলকাতা-৭০০০০৬ 
১। উদ্বোধন : ১০৩ তম বর্ষ, ১৪০৭, ১ম সংখ্যা---১২ শ সংখ্যা 
২। উদ্বোধন : ১০৪ তম বৰ্ষ, ১৪০৮, ১ম সংখ্যা-_-১২ শ সংখ্যা 
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Ol উদ্বোধন : ১০৫ তম বৰ্ষ, ১৪০৯, ১ম সংখ্যা--১২ শ সংখ্যা 
বাঁকড়া শরৎ পল্লী, হাওড়া-২১১৪০৩ 
১। মহাবৃভ জগদীশ নন্দী 
২। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্পূটে শেক্সপীয়র-_জগদীশ নন্দী 
অনিমেষ ঘোষ 
৪১৩ দমদম পার্ক, ফ্লাট-২, কলকাতা-৭০০০৫৫ 
১। সেকালের কথা__মণীশচন্দ্র ঘোষ 
অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী 
৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, গণশক্তি, কল-৭০০০১৬ 
১। গণশক্তি : শারদ সংখ্যা, ১৪১০/২০০৩ 
অনুপ মিত্ৰ (স্পেশাল অফিসার, কলকাতা পুরশ্রী) 
১, হগ BB, হগ বিল্ডিংস। কলকাতা-৭০০০৮৭ 
১। কলকাতা পুরত্রী : যতীন্দ্রমোহন সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৩ 
Q | কলকাতা পুরশ্রী : ফেব্রুয়ারি ২০০৩ 
৩। কলকাতা পুরশ্রী : মার্চ ২০০৩ 
৪। কলকাতা পুরশ্রী : এপ্রিল ২০০৩ 
৫। কলকাতা পুরশ্রী : মে ২০০৩ 
৬। কলকাতা YAS} : জুন ২০০৩ 
৭| কলকাতা পুরশ্রী : জুলাই ২০০৩ 
৮। কলকাতা পুরশ্ৰী : সেপ্টম্বর ২০০৩ 
৯। কলকাতা পুরশ্রী : শারদীয় সংখ্য ২০০৩ 
অভয়চরণ দে 
১৮২, মিত্রপাড়া রোড, নৈহাটি, ২৪ পরগণা (উঃ) 
১। প্রসঙ্গ : হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী--অভয়চরণ দে 
অমলেন্দু ভট্টাচার্য 
লছমীধর রোড, তারাপুর, শিলচর-৭৮৮০০৩, FAG জেলা, অসম 
১। হেড়স্বরাজ্যের দণ্ড বিধি ও হেড়স্বরাজ্যের 
ধাণদান বিধি_অমলেন্দু ভট্টাচার্য সম্পাদিত 
অমিতরঞ্জন বসু 
১। জীবন দপৰ্ণে দেখা সমাজ-_নিরঞ্জন ভৌমিক 
অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯৫/১০, সুইসপার্ক, কলকাতা-৭০০০৩৩ 
১। ভাসৈর্টিইল : ত্রৈমাসিক জার্নলি, শৈলেন্দ্ৰনাথ বসু সংখ্যা | 


২১৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
Bris প্রকাশনী। ৪০, মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৭০০০৬০ 
১। এবং এই সময় : ১৮ বর্ষ, ৬২ গ্ৰীষ্ম সংখ্যা ১৪০৯ 
২। এবং এই সময় : ১৮ বর্ষ, ৬৩ বর্ষা সংখ্যা ১৪১০ 
Ol এবং এই সময় : ১৮ বর্ষ ৬৪ শরৎ সংখ্যা ১৪১০ 
Bl এবং এই সময় : ১৮ বর্ষ ৬৫ শীত সংখ্যা ১৪১০ 
«| Py SIS ae ere ee eae a 
অরুণ সিন্হা 
জি ৯/১, করুণাময়ী, সণ্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১ 
১। ডিরেকটরস- অঙ্কুর 
অক্লণকুমার বসু ও প্ৰণতি মুখোপাধ্যায় সংবর্ধনা সমিতি 
৫৮/৪৭ বি, প্ৰিস আনোয়ার শা রোড, কলকাতা-৭০০০৪৫ 
১। এক মুঠো ফুল : গুরুজন সংবধর্না স্মারকগ্ৰই--সম্পাদক অসীম দাশশর্মা 
অরুণ চট্টোপাধ্যায় 
৩ সি, শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০০০৪ 
১। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পী সমাজ--তারাপদ সাঁতরা 
অর্চিতা রায় চৌধুরী 
১৯২/১, রাসবিহারী এভেনিউ, কলকাতা-২৯ 
১। কবিতার যাত্রা _অর্চিতা রায় চৌধুরী 
অলোক সেন 
এফ ৪/২, বিপাশা গ্যাপার্টমেন্ট, চেতলা | কলকাতা-৭০০০১৭ 
১। না মানুষি কথা--অলোক সেন 
অলোক সেন 
মহানির্বাণ রোড, কলকাতা 
১। বাংলায় নবজাগরণের সঙ্গতি-অসঙ্গতি বিদ্যাসাগর-_অলোক সেন 
অলোরুমোহন চট্টোপাধ্যায় 
এ২/৫, বিধান আবাসন, সণ্টলেক, সেকটর-৩, কলকাতা-৯১ 
১। জ্ঞোতিবি তা জ্যোতিষবিদ্য_অলোকমোহন চট্টোপাধ্যায় 
অশোক চট্টোপাধ্যায় 
সাঁইপালা, বসিরহাট-৭৪৩৪ ১১, উঠ্চব্িশ পরগণা 
১। অরোজ দত্ত, সমর সেন : এ ব্রত যাবায়__অশোক চট্টোপাধ্যায় 
অশোক ভট্টাচাৰ্য 
১৭১, সুভাবনগর রোড | কলকাতা-৬৫ 
১। অন্তদাহ--অশোক ভট্টাচাৰ্য 
২। অতলাস্ত-_অশোক ভট্টাচার্য 
৩! ফিরে দেখা--অশোক ভট্টাচার্য 


১৪১০ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা /২১৭ 


অশোক রায় চৌধুরী 
বি.সি-১৭, পোঃ দেশবন্ধু নগর, কলকাতা-৭০০০৫৯ 
১। রবিবাসর বার্ষিক সংখ্যা :৩৫ 
২। বিশ্বমঞ্জুয়া: ২৩ বৈশাখ ১৪১০ 
৩! তোমার আমার দিন__সুমিতা ব্যানার্জী 
আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড 
৯৬, রাজা রামমোহন সরণি। কলকাতা-৯ 
১। খেলার গল্প--অশোক দাশগুপ্ত 
২। ছিন্নপাতার সাজাই তরণী__অভিতাভ চৌধুরী 
৩। বাংলার মাটি বাংলার জল- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদিত 
81 স্বগেরর নিৰ্জন উপকূলে_ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 
৫1 তখন বিকেল- অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় 
৬। একগুচ্ছ ওড়িয়া গল্প__তাপসকুমার চক্রবর্তী 
৭। অন্য লেখা-_ মহাশ্বেতা দেবী 
vl চিত্রনাট্যে একা দিলীপ রায় 
৯। নেপথ্য ভাষণ, ৮ম-__অশোক দাশগুপ্ত 
১০। দুর্ঘটনার ইতিকথা--অজিজুল হক 
১১। মনে ছবি আসে--অমিতাভ চৌধুরী 
১২। আলোছায়ার গথে-_তাপস সেন 
১৩। ওড়িয়া গঙ্গমালা-_তাপসকুমার চক্রবর্তী অনূদিত 
১৪। হিং টিং ছট সমগ্র, ১ম পর্ব_ বাবুরাম সাপুড়ে 
১৫। উপন্যাস সমগ্র, ১ম পর্ব সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 
১৬। তিন একান্- সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
১৭। গুজরাট গণহত্যা, তারপর : রক্তমাখা ছাই__মধুমিতা দত্ত 
১৮। তকমা উরি আড়ালে--তুষার তালুকদার 
১৯। তরবারির চেয়েও শক্তিশ্শালী--বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 
২০ ৷ নেপথ্য ভাষণ, ৯ম খণ্ড অশোক দাশগুপ্ত | 
আবুল আহসান চৌধুরী 
অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ 
১। নড়াইল জেলা সমীক্ষা ও স্থাননাম__মহসিন হোসাইন 
২। তাত্রপটোলীতে লোকায়ত বাংলা ও অন্যান্য প্রবন্ধ__সাইফুদ্দীন চৌধুরী 
৩। সুবশর্রেখার আলপনা : আবুল আহসান চৌধুরী, পঞ্চাশ বছর পূর্তি সংবর্ধন গ্ৰন্থ 
- শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত 
৪! RIE সুরশিল্পী কে. মালিক অপ্রকাশিত আত্মকথা-_আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত 
৫! FOIF অ্নদাশফকর : জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধা্ঘ্ট_আবুল আহসান চৌধুরী 
৬। লালন সাঁই : প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গ--আবুল আহসান চৌধুরী 


২১৮) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ,৪ সংখ্যা 


আভা দাশগুপ্ত 
এ৪/৫, কালিন্দী এস্টেট, কলকাতা-৭০০০৮৯ 
১। সুখে আমায় রাখবে কেন_আভা দাশগুপ্ত 


«| ওই মেয়ে তুই অলোক কুণ্ড 
wl ZRA মমতা _গোপীনাথ নিয়োগী 
৭। আশাবরী : জানু০৩ 
bl আশাবরী : এপ্রিল'০৩ 
৯। আশাবরী : জুলাই'০৩ 
১০। আশাবরী : অক্টোবর'০৩ 
১১। আশাবরী শারদ প্রকাশনা উৎসব ২০০৩ 
১২। Unmourned Heroes of the Sepoy mutiny —Anunay Bandyopadhyay চু 
আশিস খাস্তগীর 
দেবীগড় ২য় সরণী, মধ্যমগ্রাম ১২৯। 
১। Aofa / মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত--আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত 
আশুতোষ ভট্টাচার্য 
রাহা কমপ্লেক্স, ২৪ নিউপঞ্চানন তলা রোড, ফ্লাট নং বি/৩, কলকাতা-৭০০০৫৬ 





৩৯৬, শহীদ ক্ষুদিরাম বসু সরণি। কালিন্দী পশ্চিম। কলকাতা- ৭০০০৩০ 
১। গঙ্গা ভাঙন কথা : মালদহ, মুশির্াবাদ__কল্যাণ রুদ্র 
২। বাংলার মুসলমানের কথা কাজী আবদুল ওদুদ 
৩। হিন্দু-মুসলমান সম্পৰ্ক : Thee রচনার সংগ্রহ-_নিত্যপ্রিয় ঘোষ, সম্পাদিত 
৪। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিনীতি : কৃষকের ভাবিষ্যৎ__কল্যাণ রুদ্র, সম্পাদিত 
ti কৌশিকী : ১৯৭১-১৯৮৮, সংখ্যা ১, ১-২৪ 
৬। কৌশিকী : ১৯৭১-১৯৮৮, সংখ্যা ২, ২৫-৩৮ 
ঈশিতা ভাদুড়ী 
১৪৩/১, এন.এস.সি. বোস রোড, শ্রীময়ী আযাপার্টমেন্টন কলকাতা-৪০ 
১। অথবা ব্রহ্থাকমল-_ ঈশিতা ভাদুড়ী 
২। তুমি মৃত্তিকা হও-_ঈশিতা ভাদুড়ী 
Ol এবং হারিঞ্জাফুল ঈশিতা ভাদুড়ী 
৪। আজ অরণ্য প্রবাস- ঈশিতা ভাদুড়ী 


১৪১০ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা /২১৯ 


ei তোমার চিবুকে ঈশ্বর ঈশিতা ভাদুড়ী 
৬। যতীন্দ্ৰমোহন বাগচী : ১২৫ ঈশিতা SIS} 
অৰ্জুন সিংহ 
কে ১১৫, কামডহরি, কলকাতা-৭০০০৮৪ 
১। এ মাটি আমার নয়__ জগদীশচন্দ্র, অনুবাদ : উজ্জ্বল সিংহ 
উমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
এ/৫২৪, এইচ.বি:টাউন. পো: সোদপুর, জেলা-২৪পরগনা (উঃ) 
১। বাংলা চরিত সাহিত্যে নিত্যানন্দ__উমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
২। পানিহাটীর দণ্ডমহোৎসব : ১৫১৬-২০০৩_-উমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩। পরমণ্ডরু-_উমা বন্দ্যোপাধ্যায় 
কবিতা প্রধান, দীপঙ্কর পাত্র 
বি.এ-১১০ সণ্টলেক, সেকটর-১, কল-৬৪ 
১। আমার বধুয়া_গোপালচন্দ্র পাত্র 
কলেজ স্কোয়ার সার্বজনীন দুর্গোৎকমিটি 
কলকাতা-৭০০০৭৩ 
১। স্মারক YF: ১৪০৯ 
২। স্মারক গ্রন্থ: ১৪১০ 
কল্লোল চক্ৰবৰ্তী 
খালনা, জয়পুর, হাওড়া 
১। ডুগর্ভ কল্লোল চক্রবর্তী 
২। বুকে (Boquet) কল্লোল চক্রবর্তী 
ol Ce _কল্লোল চক্রবর্তী 
কাঞ্চনকুত্তলা মুখোপাধ্যায় 
২৫সি, তারাশঙ্কর সরণি। কলকাতা-৭০০০৩৭ 
১। রবীন্দ্রনাথের ‘আমি কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় 
২। ভাঙা সময়ের কথকতা-__কাঞ্চনকুস্তলা মুখোপাধ্যায় 
Ol আধুনিক বাংলা কবিতা ও কবি অমিয় চক্রবর্তীকাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় 
কানাইলাল বসু 
এস-২/স-১ বিধান নিবাস, ৪ বিধান শিশু সরণি। কলকাতা-৭০০০৫৯ 
১। নেতাজী ও পাচের পাঁচালী__কানাইলাল বসু 
ক্যাম্পাস 
১১৪ এন, ড. সুরেশচন্ত্র ব্যানাজী রোড, কলকাতা-৭০০০১০ 
১। ক্যাম্পাস পুজো স্পেশাল) : ১৪১০ (সেপ্টেম্বর ২০০৩), ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, 
কাশীনাথ চাকলাদার 
প্রযত্বে : বিশ্বজ্ঞান, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ 
১। নানা রং-এর দিনগুলো-_কাশীনাথ চাকলাদার 
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কৃশানু ভট্টাচাৰ্য 
১/৮ সোদপুর সরকারী আবাসন, ডাক : সোদপুর, ২৪পরগনা(উঃ) 
১। বিজ্ঞানী ডাঃ গোপালচন্দ চট্টোপাধ্যায়--কৃশানু ভট্টাচাৰ্য 
কৃষ্ণ ধর 
পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্ৰিক লেখক শিল্পী সংঘ কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষে। ৯-১০ কলেজস্থিট মার্কেট 
কলকাতা-৭০০০০৭ 
>| সেই বাতিওয়ালা_পশ্চিমব গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ কর্তৃক সম্পাদিত 
কৃষ্ণা মিত্র 
২৮, অক্ষয় মুখাৰ্জী রোড, কল-৯০ 
১। সংস্কৃত নাটকের প্রয়োগ কলা_ কৃষ্ণা মিত্র 
২। কবিতায় মন্ত্র মধ্য_কৃষ্ণা মিত্র 
ক্ষেত্রপ্রীসাদ সেনশর্মা 
১৬১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ রোড, কলকাতা-৭০০০০৪ 
১। দুরাভাস প্রতিভাস-__ক্ষেতরপ্রসাদ সেনশর্মা 
খেয়ালী পত্রিকাগোষ্ঠী 
বাকুড়ার খেয়ালী প্রকাশনা, ১৬২ কুচকুচিয়া রোড, বাঁকুড়া-৭২২১০১ 
১। প্রবন্ধ সংকলন বৌকুড়া বিষয়ক) __গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্তী সম্পাদিত 
গণেশ মুখোপাধ্যায় 
রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চ | কলকাতা 
১। একনজরে বাংলা নাটক, ১৭১৫-১৯৪০-_গণেশ মুখোপাধ্যায় 
গিরীশচন্দ্র রায় 
৩৪/৩, মিডল রোড, কলকাতা-৭০০০৭৫ 
১। মশীষী মহাদেবচন্দ্র রায়_ জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল 
গোপীকান্ত কোর 
ইন্দু পাবলিকেশনস্‌, ১৬৮ নতুনপল্লী, বর্ধমান-৭০০০০১ 
১! বধখান রাজবংশানুচরিত ও জাল প্রতাপচাঁদ মামলা-_গোপীকান্ত কোঙার ও দেবেশ 
ঠাকুর সম্পাদিত 
২। বধমান জেলার সাহিত্যিক আভিধান-_গোপীকান্ত কোঞ্জর ও দেবেশ ঠাকুর সম্পাদিত 
৩। RITA জেলার JANLI ও উৎসক--গোপীকাস্ত কোঞ্জর 
৪ IINA : এক ঝলকে পযর্টন_গোপীকান্ত কোঙার 
৫৷ IINA জেলার মেলা : সমাজ্তাত্বিক পযাৰলোচনা--গোপীকান্ত কোঙার 
৬। IINA সমগ্র ১ম খও্__গোপীকান্ত কোঙার 
AL IINA সমগ্র, ২য় খঙ--গোপীকাস্ত কোঙর 
৮] বধৰ্মান সমগ্র, OF খণ্ড _গোপীকাস্ত কোঞ্জর 
৯। বংৰ্মান সমগ্র, 8A খণ্_গোশীকান্ত কোগার 
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চম্পক দাশ 
মুরারিপুকুর সংবাদ, শহিদ রামেশ্বর স্মৃতি কুটির, ১৪ মুরারিপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০৬৭ 
১। একগুচ্ছ প্রেমের গল্প- চম্পক দাশ 
২। আমার মা বাংলা--চম্পক দাশ 
৩। বিশাখা আমি ভালোবেসেছি--চম্পক দাশ 
৪। এক বক্তা পিমেন্ট- চম্পক দাশ 
চয়নিকা 
৪৭, কেশবচন্দ্ৰ সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ 


চুনীলাল রায় 

৩৩৯, গাঙ্গুলীবাগান, নাকতলা, কলকাতা-৭০০০০৪৭ 
১। সবুজ অবৃঝ স্বপ্ন রঙিন--চুনীলাল রায় 
২। পঞ্জুলেজ-চুনীলাল রায় 


৪/১, বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬ 
১। বাংলা সাময়িক পরিকার তালিকা : ১ম ভাগ 
জগৎনারায়ণ দাস 
বারাসাত সংস্কৃতি সংসদ , গৌরদাসী ভবন, মনসাতলা রোড, বারাসাত, উঃ চব্বিশ পরগনা, 
কলকাতা-৭০০১২৪ 


অঙ্গনা আবাসন, ফ্লাট নং 8/8, ব্লক-১, ৪৯০ এম.বি.রোড, বিরাটি, কলকাতা-৭০০০৫১ 
১। মানব চেতনা ও মিলন বন্ধন-_জগদীশচন্দ্র জানা 
২। মানব চেতনা ও মিলন বন্ধন, ২য় খণ্ড_ জগদীশচন্দ্র জানা 
জনাৰ্দন ভট্টাচাৰ্য 
৬৯/১, এস. কে. দেব রোড! কলকাতা-৭০০০৪৮ 
১। ভারতীয় মাগসঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্ম 
জীবনে সঙ্গীতভাবনা ও প্রভাক__জনার্দন ভট্টাচাৰ্য 
২। ভবদরিয়ার Berd? : শ্রীরামকৃষও পরমহংস, মা সারদা দেবী ও 
স্বামী বিবেকানন্দ-_জনার্দন ভট্টাচার্য 
জয় সরকার 
পি-২৬৬, ব্লক-বি, ফ্ল্যাট-৪ই, লেকভিউ আ্যাপার্টমেন্ট। লেকটাউন, কলকাতা-৮৯ 
১। উপন্যাসের কথা__ দেবীপদ ভট্টাচাৰ্য 
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অশ্লীলতার দায়ে--নারায়ণ সান্যাল 

ছায়াবৃতা- সুবোধ ঘোষ = 

অলৌকিক জলযান, ১ম খণ্ড_অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মানুষ (প্রবন্ধ সংকলন) __সংকলক, মিহির সিংহ 
স্বপ্ন সৌধ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত - 
আনন্দধারা__হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 
ডিসেন্ট অব ম্যান, ১ম খণ্ড চার্লস ডারুইন 
রানীর বাজার-_সমরেশ বসু 

তুলির কিছু সময়-_কণা বসুমিশ্র 

রম্যাণি Dy: রাজস্থান পর্ক সুবোধ চক্রবর্তী 
প্রভাতী : ১৩৮৭--দেব সাহিত্য কুটির 

রুশ AAT ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী--চিন্মোহন সেহানবীশ 
রবীন্দ্রনাথের গান--সৌমেন্দ্ৰযেনাথ ঠাকুর _ 
এনসিয়েন্ট সোসাইটি, ১ম- লুই হেনরী মরগ্যান 
অজ্ঞাতবাস-_অম্নদাশক্কর রায় 


কালিদাস প্রতিভা _রঘুনাথ মল্লিক 
মণিদীপা : দেব সাহিত্য কুটির : ১৩৮১ 
আরাধনা : দেব সাহিত্য কুটির ১৯৮৪ 
দেবায়ন : p ১৩৮৮: 
জ্যোতিবিজ্ঞান ১৩৫৮, ১৩৫৯ 
বোধন : দেব সাহিত্য কুটির ১৩৮৮ s 
কীপালো কে সিংহাসন : মধুসূদন মজুমদার সম্পাদিত ১৩৭৮ 
MTHS শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাজে_ দীনেশ দাস 
রবিবাসরীয় : ১৪ সংখ্যা - 
এ:১৭ সংখ্যা 
বিশ্বভারতী পত্রিকা ২২ বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা 
» > ১৩বর্য১মসংখ্যা 
» ১৪ বৰ্ষ ৪ৰ্থ সংখ্যা 
ৰ » কাৰ্তিক-পৌষ ১৩৬২ 
5 > ১৪শ বৰ্ষ ১ম সংখ্যা 
5 > > »২য় সংখ্যা 
a » ১৩ বৰ্ষ ৪ৰ্থ সংখ্যা 
১ > শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬২ 
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‘ > ১৫বর্ষ ২য় সংখ্যা 
: > মাঘ-চৈত্র ১৩৬২ 
> > বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৩ 
$ > ১৮শ বৰ্ষ ৪র্থ সংখ্যা 
ন » ১৪শ বৰ্ষ ওয় সংখ্যা 
১৬বৰ্ষ ১ম সংখ্যা 
7 » ১ম বৰ্ষ ২-৩ সংখ্যা 
» > ১৫শ ওয় সংখ্যা 
7 » ১৫শ ৪ৰ্থ সংখ্যা 
. » ১৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা 
5 » ১৩শ ওয় সংখ্যা 
ত » কাৰ্তিক-পৌষ ১৩৬৩ 
দেশ : সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৪ 
55 3s » ১৩৭৯ 
5 Ss » ১৩৭.৭ 
5 = » ১৩৭৫ 
35 3 » ১৩৭৬ 
» ৯» ১৩৭৩ 
» রবীন্দ্রশতবর্ষ পূর্তি ১৩৬৯ 
হী 32 ১, ১৩৬৮ 
The Plague—Albert Camus. 
A Portrait of the Artist—James Joyce 
Brave New World—Aldous Huxley 
The Citadel—A.G.Cronin 
Gleanings from Indias Past— 
The Black Swan—Thomas Mann 
Words : Dictionary for boys & girls— 
The Semantics of International Law—Annvan Wynen 
Forum Books—Hamilton Thomas 
Loyalties—John Galsworthy, Madison & Joy. 
Stendhal Scarlet & Black—-M.R.B. Shaw 
Those without shadows—Framcoise Sagan. 
Mulliner Nights—P.G.Wodehouse. 
UP from Slavery—Booker T. Washington. 
Forum Books—Oskar Piest 
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A History of American Philosophy—Herbert W. Schneider. 


The Many loves of Casanova—Bill Edwards. 
The ABC of Physics—Jerome S. Meyer. 
Confessions of Felix Krull—Confidence Man. 
Thyodor Dostoyevsky. 1821-1881—YV. Yermulov. 
O' Henry Short Stories— 

The Novel & the People—Ralph Trox 

The Poverty of Philosophy— Karl Marx. 

The Forsyte Saga—IJohn Gals worthy. 

Foma Gordeyev—-M. Gorky. 


Mind & body—Flanders Dunbar. 
American Astrology 1951. 
» » 1952 
Astrological Magazine 1947 

» » 1954 

» » 1951] 

ঢ় » 1955 


Acharyya Ray Commemoration Volume : 1932. 
The Indian Ephemeris 1963. 
মালবী-মালঞ্চ--আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

সমবেত প্ৰতিঘ্বন্থী ও অন্যান্য_সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় 
সুরের বাঁধনে--নৱেন্দ্ৰনাথ মিত্র 


জয়শী দত্ত 
৭৮, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৩ 


>i 


জিজ্ঞাসা 


FIENI দেবী : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচচাৰ্র প্রথম মহিলা পথিকৃৎ্_জয়শ্রী দত্ত 


প্রযত্তে : রেনেসীস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্টিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩ 


>I 
Rl 
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জিজ্ঞাসা : একবিংশ বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
জিজ্ঞাসা : দ্বাবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


জিজ্ঞাসা : দ্বাবিংশ বৰ্ষ, ২য় ওয় যুগ্ম সংখ্যা (নজরুল বিশেষ সংখ্যা) 


জিজ্ঞাসা : দ্বাবিংশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
জিজ্ঞাসা : (নবপর্যায়) : ত্ৰয়োবিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


জে.এন. ঘোষ BITS WH 
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ 


১৪১০ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা /২২৫ 


১। ty মিত্রের চাদবণিকের পালা মেল বিষয়বস্তুসহ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও টীকা) 
অমিয়শক্কর ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক ঘোষ ও মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত 
২। তারাশক্করের কবি : তত ও FHC ধ্রবকুমার মুখোপাধ্যায় 
Ol আধুনিক কবিতার স্বরূপ : চেতনা, চিত্রকল্প এবং অন্যান্য খ্রবকুমার মুখোপাধ্যায় 
৪। তারাশফরের উপন্যাসে রাজনীতি--পাৰ্থ দত্ত 
৫। পর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ছিরিপক্র_ পার্থ দত্ত 
তাপস মজুমদার 
ষষ্ঠি গড়িয়া, পোঃ রানীগঞ্জ, জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩৪৭ 
১। তুমি : গল্প সংকলন তাপস মজুমদার 
'২। বিবৰ্তন : প্রবন্ধ ও রচনা সংকলন-_তাপস মজুমদার 
ত্রিপুরা বসু . 
আর-৭৬, সগড়ভাঙ্গা, দুৰ্গাপুৱ-৭১৩২২১১ 
১। বাংলা পাওলিপি : পাঠপরিক্রমা-_ত্রিপুরা বসু 
দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ 
কলকাতা-৭৬ 
১। আদ্যাপীঠ মাতৃপৃজা : শাবদীয় সংখ্যা ১৪১১ 
দিবাকর সেন 
৯৩/১, বসুবিজ্ঞান মন্দির, কলকাতা-৭০০০০৯ 
১। AIRT : আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু--দিবাকর সেন, সম্পাদনা 
দিবামিত্র সমাদ্দার 
৪/৫/১, যোগেন্দ্ৰ বসাক রোড, বরানগর, কলকাতা-৭০০০৩৬ 
১। লোকসাহিত্য : রবীন্দ্ৰমমনে ও সৃষ্টিতে_ দিবামিত্র সমাদ্দার 
দীপক মিত্র 
২৮, এ. কে. মুখাৰ্জী রোড, কলকাতা-৭০০০৯০ 
১। তারা ফুল তারা দল--দীপক মিত্র 
২। FRE 
দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় 
১৯/১৯/১ পীতাম্বর ঘটক লেন, চেতলা, কলকাতা-৭০০০২৭ 
১। afer বিরোধিতার প্রেক্ষাপট-_দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় 
দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী 
প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার, বামনদাস মুখার্জী লেন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। 
১। কবিক্মী দেশ্রতী-_বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


দেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৩, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড, কলকাতা-৬ 
১। বাংলা সাহিত্যের কালক্রম__আবদুল করিম 
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২। আবদুল হক চৌধুরী ও তীর গবেষণাকর্ম-এ 
৩। সমাজবিরোধী ও ঈশ্বর__কানাইলাল বসু 
81 বিয়ের পদ্য-_বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত 
৫। উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সামায়িক পত্র__মুনতাসীর মামুন 
wl উত্তরাধিকার : রচনাসৃচি (১৯৭৩-১৯৯২)__আমিরুল মোমেনীন 
৭। বিস্মৃত-প্রায় বাঙালী মহিলা কবি_সুনীলময় ঘোষ 
‘ ৮। FRANI পাঠের ভামিকা__ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৯] জীবনানন্দ দাশ_ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধরব চট্টোপাধ্যায় 
থার্ড মিলেনিয়াম কমিটি কর সোশ্যাল ট্রানজিশন 
১৮, ওলাইচন্তী থার্ড লেন, উদয়পুর, কলকাতা-৭০০০৪৯ 
১। বঙ্গদপণ : ১ম খণ্ড 
২। বঙ্গদৰ্পণ: ২য় খণ্ড 
ধ্যানেশনারায়ণ চক্ৰবৰ্তী 
বাধিধাম, পোঃ দত্তপুকুর, উঃ২৪পরগণা 
১। সময়ের প্রতীক আচাযর্শক্কর এবং মণিরতমালা ও ভোত্রাবলী__ ধ্যানেশ চক্ৰবৰ্তী 
২। Glimpes of Indian Culture—Dhyanesh Narayan Chakraborti 
নন্দদুলাল ভট্টাচাৰ্য 
বিরাটি, কলকাতা-৭০০০৫১, চব্বিশ পরগণা ডে) 
১। উড়ন্ত সারস__নন্দদুলাল ভট্টাচার্য 


১। শতবধেরর আলোকে বীরভুমের নিবার্চিত গন্ন-_নবকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 
নরেশচন্দ্র নন্দ 
৪০ বীরেন রায় রোড (ইস্ট), কলকাতা-৭০০০০৮ 
১। জ্বেলে দিয়ে জ্ঞানের আলো : ভারতীয় সংস্কৃতি, সংস্কৃত ও মহান পণ্ডিতচতুষ্টয়__ 
নরেশচন্দ্র নন্দ 
নারায়ণচন্দ্র সাউ 
৩৩/১/১, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-১ 
১। হাওড়া জেলা বিবেকানন্দ সম্মেলন, ১৯৯৭ :স্মারকগ্রন্থ 
নির্মল নাগ 
বি সি ৩৭/৩, সম্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪ 
১। সিদ্ধান্ত কৌমুদী : ৪র্থ ভাগ 
২। সিদ্ধান্ত কৌমুদী : ১ম ভাগ 
Ol কাদন্বরী : পূর্বভাগ 
৪। সাহিত্য দর্পণ : বঙ্গানুবাদসহ- শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ 


১৪১০ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা /২২৭ 


৫। সাহিত্য দপণ : সংস্কৃত _শ্ৰীবিশ্বনাথ কবিরাজ 
Y] Kalidasa’s Meghadutam—Kumudranjan Roy 
al Kalidasa’s Raghuvamsam; Cauto [V—Ashokanath Sastn 
vi Kiratarjuniyam Canto 1\—Kshitish Ch. Chatterji 
əl Kalidasa’s Raghavamsam : Canto VI—Ashokanath Sastri 
201 Dandin’s Kavyadarsha—Kumudranjan Roy 
১১। The Abhijnana Sakuntalam of Kalidasa—ed.by M.R. Kale 
১২! Kiratarjuniyam : Canto I—By Kshitish Ch. Chatterji 
১৩। ভগিনী নিবেদিতা--প্রৱাজিকা মুক্তিপ্রাণা 
১৪। স্যৃতিচিস্তামণিঃ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য 
১৫। Chandomanjari (Sanskrit) 
১৬। Kalidasa’s Raghubamsam : Canto 1__অশোকনাথ শাস্ত্রী ও সরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ 
১৭ | Kiratarjunium, Canto I—Asoknath Sastrı 
১৮। Banabhatta’s Kadambari 
281 History of Sanskrit literature—Jogendradas Chaudhuri 
২০! Complete Works of Shakespeare 
২১! The Bhagavad Gita 
২২! Kalidasa’s Raghuvamsam—Saradaranjan Roy 
২৩ | Siddhantakaumudi (Sans) 
২৪! Shrimad Bhagavadgita (Chapter XID) A . Bhattacharyay 
২৫ | Kavyadarsa 
২৬। 15912727524 
২৭ | English Dialogues 
২৮ | Siddhanta-Kaumudi 
২৯ । Bharavi'’s Kiratarjuniyam : Canto I—Saradaranjan Roy 
৩০ | Siddhanta Kaumudi (Sanskrit) 
৩১। Bhattikavyam : Canto |—Saradaranjan Roy 


OR | Do Canto X— do 
৩৩। Siddhanta Kaumadi 
নীরদবরণ সরকার 


৮০ নং দুর্গাদাস তেওয়ারী রোড, কোটালহাট, বর্ধমান-৭১৩১০২ 
১। নগর বধর্মানের দেবদেবী_ নীরদবরণ সরকার 
২। আপন অস্তলোর্কে রাঢ়ের প্রাসঙ্গিকতা_ এ 
৩। MD বধর্খানের সাধক-_ এ 
81 FIMA ১০৮ শিবমন্দিক_এ 
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৫। সবব্যাপী চরাচর দেবী : সবমঙ্গলা উপাখান--এ 
৬। বিস্মৃত রাঢ়ের বিলুপ্ত কথন--এঁ 
৭| প্রাচীন বধমানের সংস্কৃতি ও ধীর চেতনা_এ 
নীহারকান্তি গুহমল্লিক 
১৯/১বি, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলকাতা-৭০০০০৪ 
১। আরণ্যক ও মধুচ্ছন্দা_ কল্পবিদ ভট্ট ছেন্স)__নীহারকান্তি গুহমশ্লিক 
পীচুগোপাল ভট্টাচাৰ্য 
শিবমন্দির বাড়ি, কোদালিয়া, ২৪-পরগনা (দঃ), কলকাতা-৭০০১৪৬ 
১। রামায়ণে যুদ্ধবিদ্া-_পীচুগোপাল ভট্টাচাৰ্য 
পাভলভ ইনস্টিটিউট 
৯৮, মহাত্মা গান্ধী রোড! কল-৭ 
১। কামারের এক ঘা--রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
পারুল প্রকাশনী 
৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতাঁ৭০০০০৯ 
১। নতুন তথ্যের আলোকে কলকাতা-_হরিপদ ভৌমিক 
পূৰ্ণেন্দুপ্ৰসাদ ভট্টাচাৰ্য 
২৮/১, মাম্নাপাড়া রোড, কলকাতা-৭০০০৯০ 
১। জয়দেব মেলা : সেকালের ও একালের-__অজিতকুমার দাস 
২। জয়দেব কেছিলির শ্রীশ্রীকুশেশ্বর শিবমন্দির__অজিতকুমার দাস 
৩। জয়দেব কেন্দুলি শ্রীতরীরাধাবল্লভের মন্দির__অজিতকুমার দাস 
পৃথীশ সিকদার 
১/৮ এ, ওলাই চণ্ডী রোড, কলকাতা-৭০০০৩৭ 
১। ফিরে দেখা ছকি--পৃথীশ সিকদার 
প্রকাশ ভবন 
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ত্রী, কলকাতা-৭০০০৭৩ 
১। শতাব্দী শেফ_ চাণক্য সেন 
২। নাগিনী কন্যার কাহিনী--তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩! FORTY বিচিত্ৰ -সতীনাথ ভাদুড়ী 
81 ডিপফ্রিজ_ চাণক্য সেন 
৫। শহরবাসের ইতিকথা--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬। বরযাত্রী ও বাসর--বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 
৭। অরাপরতন-_ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 
৮| নিজ গঙ্গা_ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 
>l উত্তর জাহন্বী__সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 
১০। পুত্র পিতাকে_ চাণক্য সেন 
১১। পিতা পুত্রকে-১_ চাণক্য সেন 


|. ১৪১০ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা /২২৯ 


১২। পিতা পুত্রকে চাণক্য সেন 
১৩। বৈদিক ও বৌদ্ধ শিক্ষা--নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত 
১৪। সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প 
১৫। প্রভাত মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প 
১৬। এরাও বিজ্ঞানী__রণতোষ চক্রবর্তী 
১৭। পব্ৰিপৰ্ণা--চাণক্য সেন 
১৮। অবণীন্দ রচনাবলী (২য়)-_ 
১৯। FINE রচনাবলী (ওয়) = 
প্রণব রায় 
এ৫/১৬ ডানকুনি আবাসন হেগলি) 
১। বাংলার মন্দিরস্থাপত্য ও ভান্কর্য_ প্রণব রায় 
প্রতিমা সরকার 
প্রযত্নে : বি. কে. ভট্টাচাৰ্য, 
সি/২০৩ রাজকিশোরী কমপ্লেক্স, মূলচাদ পাথ, কঙ্করবাগ, পাটনা-৮০০০২০। বিহার 
১। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দান_ প্রতিমা সরকার 
প্রদ্যোত ঘোষ 
পিরোজপুর, মালদা-৭৩২১০১, পশ্চিমবঙ্গ 
১। লোকসংস্কাতি ও গভীরা : পুনবি্চার-_ প্রদ্যোত ঘোষ 
প্রবীর রায় 
বসিরহাট, উত্তর ২৪পরগনা, পিন-৭৪৩৪১১ 
১। বিচিত্রা : সাধনা ও সম্পদ প্রবীর রায় 
বন্কিম-ভবন গবেষণা কেন্দ্র 
কাটালপাড়া, নৈহাটি-৭৪৩১৬, উঃ২৪পরগণা 
১। বঙ্গদর্শন ৫ : সম্পাদক সত্যজিৎ চৌধুরী 
বন্দিরাম চক্ৰবৰ্তী 
৪০/১ টাংরা রোড । ব্লক-ভি, ফ্লাট-১২, কলকাতা-৭০০০১৫ 
১। ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল শতবর্ষ :স্মারক গ্ৰন্থ : ১৯০৪-২৯৯৪ 
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড 
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা-১২ 
১। মাসিক বসুমতী : গল্প সংকলন, ১ম খণ্ড 
বাদলবরণ বড়ুয়া | 
৪৪ কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ! 
S| অনোমা: ১৪০৯/২০০২ 
21 Buddhist Academy Journal, 2002. 


২৩০ / সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


বিজয়কুমার আল্য 
২৭/১বি বিধান সরণী। কলকাতা-৭০০০০৬ 
১। GOR মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ ও সমাজ ভাবনা--বিজয়কুমার আঢ্য 
বিজিতনারায়ণ দত্ত 
৪৪ এল, আই. সি পাৰ্ক, সোদপুর-৭০০১১০ 
১। গীতায় সাধন তত ও ও তত্ত্বে সাধনতত্ব_ জ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত 
বিনয়কুমার দাস 
ডি/৫ অরবিন্দ পার্ক, কলকাতা-৭০০০৭০ 
১। কালক্ৰম--বিনয়কুমার দাস 
বিপ্লব গুপ্ত 
৪নং সাহা লেন, কলকাতা-৭০০০০৭ 
১। অভিধান অদ্ভুত (১)-_ বিপ্লব গুপ্ত 
বিমলকুমার থান্দার 
সহকারী শিক্ষক : :বাংলা বিভাগ ্রীপ্রীরামকৃষ্ণশিক্ষা নিকেতন, sotto, বাসন্তী, দক্ষিণ-২৪পরগণা 
১। রসিকদাসের সববরসতত্ সার : বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম বিষয়ক 
২। বাংলা পুথি__বিমলকুমার থান্দার সম্পাদিত 
বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ 
৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০০৭, 
১। চিঠিপত্র, ৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
২! স্বরবিতান :৬৪ খণ্ড রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৩। Journey to Persia—Iraq : 1932 —Rabindra Nath Tagore. 
81 Aspects of Environmental Studies—ed. by Sudhendu Mandal 
বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত | 
ই. সি. টি. পি. ফেজ ২, কলকাতা-৭৮ 
১। সাধারণ রঙ্গালয় : বাংলা নাটকের মুক্তি এবং_ বিশ্বরগ্রন সেনগুপ্ত 
বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
৯/১/১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা-৭০০০০৩ 
১। রোজ নামচা, কাব্যগ্রস্থ-_বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
২। রঙ্গকথা-__বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য 
‘চিত্ৰকল্প’ ২৪/১/১বি, দুর্গাচরণ মুখার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৩ 
১। চিত্ৰকল্পকথা: ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪০৮ শ্রাবণ ২০০১ জুলাই 
২। চিত্ৰকল্পকথা : ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪০৯ শ্রাবণ ২০০২ জুলাই 
৩। চিত্রকল্নকথা : ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৪১০ জ্যৈষ্ঠ ২০০৩ জুন 





১৪১০ বঙ্গাব্দের CHAS পুস্তকের তালিকা /২৩১ 


ভারতী দত্ত 
শ্রীমা কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি 
২৭, চৌধুরীপাড়া ঘাট লেন, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ৭৪১১০১ 
১। এ-কালের কবিতায় দূর কালের কথা--ভারত দত্ত 
ভালেন্দু দে বিশ্বাস 
দক্ষিণ চাতরা, উঃ২৪পরগনা 
১। মোহিনী প্রতীকী_ভালেন্দু দে বিশ্বাস 


১। নতুন যুগের ডাক দিয়েছে মা--ভূপতি বিশ্বাস 
মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী 
২৯০ বি ব্লক, বাঙ্গুর এভেনিউ, কলকাতা-৭০০০৫৫ 

১। নৃত্যে ভারত-_মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী 

২। A Notation System for Indian Dance—Majulika Roy Choudhury 
মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
৪৬, HF রো, কলকাতা-৭০০০১৪ 

১। মানিকের ছোটগন্নে মনতত্ব-_মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
মনোহর বিশ্বাস 
৪০, মহারানী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৬০ 

১। কবি রাম বসু : সময়ের দংশিত বিবেক- তরুণ মুখোপাধ্যায় 
মিতা দাস 
ব্লক-৬৩, প্লট-৪, নেহেরুনগর (পশ্চিম), ভিলাই-৪৯০০২০ 

১। অন্তর মম--মিতা দাস 
মিত্র ও ঘোষ 
১০ শ্যামাচরণ দে স্থিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ 

S| কথাসাহিত্য : শারদীয় ১৪১০ 
মিলন মুখোপাধ্যায় 
কলকাতা-৭০০০৩৭ 

১। কিশোর রচনা সমগ্ৰ : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 

২! শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : বুদ্ধদেব দাশ 

৩। নন্দন : মার্চ ২০০৩ 

81 কেউ ভোলে না কেউ ভোলে: শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 


২৩২ / সাহিত্য-পরিষৎ পত্ৰিকা: ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


৫। পূবাৰ্ভাস : শৈলজানন্দ স্মারক সংকলন ২০০১ 
৬। শ্রেষ্ঠগল্প : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
৭! RAES উপন্যাস, ১ম : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
৮1 শ্রীমান-শ্রীমতী : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
>l শৈল্জানন্দ স্মরণিকা (১৯০১-২০০১) 
Sol সেরা ১২--শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
১১। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের স্বনিবার্চিত গল্প 
১২। কয়লাকুঠির দেশ : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
SOL কল্লোল থেকে জনকল্লোলে শৈলজানন্দ : ছন্দা দে 
১৪। অতিথি ১৪০৭ : শৈলজানন্দ সংখ্যা 
মিহ্রিকুমার রায় 
ডাক ও গ্রাম--ভায়না, জেলা- নদীয়া 
১। A tribute to Ma Indira Debi. মৌরাবাঈ স্বরূপিণী শ্রীমা ইন্দিরা দেবী স্মরণিকা) 


‘ছন্দনীড়’, দণ্ডপাণিতলা, নবদ্বীপ 
১। নবদ্ীপের ইতিবৃত্ত (১ম) : মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল 
২। মুছে যাক কলকের দাগ : মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল 
মোঃ মামুনাল হাসান 
নওগাঁ, বাংলাদেশ ৷ 
১। বাঙালীর সান্মাষিক বাংলাদেশ, ১ম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা, মার্চ-আগস্ট ২০০৩ 
২। Cfa, আষাঢ় ১৪০৭ 
রঘুনাথ ভট্টাচাৰ্য 
বাংলা বিভাগ, নবযুগ ডিগ্ৰী কলেজ 
ধামরাই, ঢাকা 
১। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ১৯২০-১৯৩০) রঘুনাথ ভট্টাচার্য 
রতনকুমার নন্দী 
নন্দীপুকুর, পো : নৈহাটি, উঃ ২৪-পরগণা 
১। পথের পাঁচালী : পথার্লোচনা ও বিশ্লেষণ-__রতনকুমার নন্দী 
রবীন বিশ্বাস 
১২৪, দইহাট্টা রোড, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, পিন কোড-৭৪২১০৩ 
১। ঝড় : সাহিত্যপত্র, বিষয় মুৰ্শিদাবাদ 


১৪১০ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা /২৩৩ 


রাণী চট্টোপাধ্যায় 
এম-এ/১৬, শাস্তিকুঞ্জ, নিউপার্ক গড়িয়া স্টেশন রোড, কলকাতা-৭০০০৮৪ 
১। লোকসাহিত্য ও নানাপ্রসঙ্গ : রাণা চট্টোপাধ্যায় 
ক্লহিদাস সাহা - 
৩১০, শরৎ বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬৫ 
১। ডংকুর ডাকাত : কুহিদাস সাহা 
২। Mey ভারতাত্বা : রুহিদাস সাহা 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ট্রাস্ট গরস্থবিভাগ 
নববারাকপুর, কলকাতা-৭০০০১৩১ 
১। অক্ষরমালা : যোগেশচন্দ্র বাগল জন্মশ্তবর্ষ সংখ্যা বৈশাখ ১৪১০ 
লীনা ভট্টাচাৰ্য 
৫৯সি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৪ 
১। খুনের পরে :সুলেখা ঘোষ 
লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্ 
মধুসূদন মঞ্চ /ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৬৮ 
১। বঙ্গীয় শিল্প পরিচয় : দীপঙ্কর ঘোষ সঙ্কলিত 
শক্তিদাস রায় 
মুখ্য TAS, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা-৭০০ ০০১ 
১। শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪১০ 


Ql, দেশ টি 
৩ 5 আজকাল ১৪০৯ 
8l ১ নবকল্লোল ন 
৫] > গণশক্তি R 
wis নন্দন ১৪০৯ 
৭। শারদীয়া সংবাদ প্রতিদিন ১৪০৯ 
hy বৰ্তমান ১, 
>l p দেশহিতৈষী 5 
১০। ,, কালান্তর A 
শঙ্কর রুদ্র 


৩এ, বিডন স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০০৬ 
১। আমি চঞ্চল হে :শঙ্কর রুদ্র 
২। শ্রীবালানন্দের মোহনানন্দ-_ 
শান্তি আচার্য ও মিহির আচার্য 
১৭২/৩৫, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪ 
১। অন্যদেশ অন্যগন্প : শাস্তি আচাৰ্য, অনু 
২। বিদেশী গল্প প্রবাহ: ,_ > 7 


২৩৪ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা 


ত! বাঙালী বুদ্ধিজীবি মানস ও সমাজ ভাবনা: মিহির আচার্য 
81 সাহিত্যে প্রগতি পরাগতি: মিহির আচার্য 
| উপন্যাস সমগ্র ১: মিহির আচার্য 
- ৬। উপন্যাস সমগ্র ২: মিহির আচার্য 
৭। মিহির আচাধের গল্প সমগ্র 
৮। মিহির আচারের গল্প সমগ্র-২য় 
শিবাজী সাহা 
এ বি/৮/১৭, দেশবন্ধুনগর 
বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ 
১. স্থাতিনাত সৃষ্টিসূখ : শিবাজী সাহা 
২. কালকলতান : শিবাজী সাহা 
শিলাদিত্য সিংহরায় 
2579 
শ্রাম : এক ডজন গপ্পো : শিবরাম চক্রবর্তী | 
অলি পাম 
ইরাক-আগ্রাসন ও সভ্যতার সংকট : শুভাশীষ গুপ্ত 
ভি 
২৩/সি, তারাশঙ্কর সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৩৭ 
১. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা 
শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
AIN : :দি মিলটন রিসার্চ সেন্টার শাস্তিনিকেতন-৭৩১২৩৫, বীরভূম 
১. ROEI পর্যালোচনা, ১ম খণ্ড :অপালা চক্ৰবৰ্তী, অনূদিত 
শোভন সান্যাল ও খতা সান্যাল 
৫০/৩, কবিতীর্থ সরণি {| কলকাতা-৭০০ ০২৩ 
১. বিশ শতকের পতুর্গীজ কবিতা : সংকলন ও সম্পাদনা শোভন সান্যাল ও খতা সান্যাল 
শ্যামল বেরা 
আন্দুল, মৌড়ী, হাওড়া 
১. স্বাস্থ্যের সহজ পাঠ : রমেশচন্দ্র বেরা 
২. FENI: এ 
৩. ভাড়যাত্রা : এ 
৪. নধিপত্রে লোকজীবন : এ 
শ্যামাপদ মণ্ডল 
নগরউখড়া, নদীয়া 
১. অবুঝ বেড়া লাজুক সাঁকো : শ্যামাপদ মণ্ডল 
২. ছড়ার ডিঙা :এঁ 
ত. ছায়া কাঠি : সম্প্রীতি মণ্ডল 


১৪১০ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা /২৩৫ 


৪. মায়াজাল : মহাকাশ মণ্ডল | 
৫. বিয়ের গান : শ্যামাপদ মণ্ডল 
৬, আয়ত -উত্তর শারদ ২০০২ 
৭. আয়ত -উত্তর শারদ ২০০৩ 
সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য 
শ্যামাপ্রসাদ রোড, পোঃ শিলচর-৭৮৮০০১ 
১. বরাক উপত্যকার লৌকিক ক্রীড়া : সমরেন্দ্র ভট্টাচাৰ্য 
সমরেন্দ্র মৈত্র 
সম্পাদক চতুষ্কোণ 
৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
১। চতুষ্কোণ : শারদীয় ১৪১০ বৈশাখ-আশ্বিন 
সমীরকুমার গুপ্ত 
১৮/১, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ 
১। উড়ে মেঘ: সমীরকুমার গুপ্ত 
২। মিলেমিশে, শারদ সংখ্যা ১৪১০ 
৩। মিলেমিশে, ১ম বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা : ৭ম সংখ্যা 
81 মিলেমিশে ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা :ওয় সংখ্যা 
৫। মিলেমিশে : ডিসেম্বর ২০০২ 
৬। মিলেমিশে: জানুয়ারি ২০০৩ 
সম্পাদক, গল্পগুচ্ছ 
৬৪ সীতারাম ঘোষ FEE, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
১। গন্নগুচ্ছ : বৰ্ষা সংখ্যা ১৪১০ 
২। এ শারদ সংখ্যা ১৪১০ 
সরস্বতী মিশ্ৰ 
বালী, হাওড়া 
১। বাংলা সাহিত্য ও সংবাদ সাময়িকপত্রের দপর্ণে কলকাতা (১৮০০-১৮৭২) :ছন্দা রায় 
২। যৌনতা ও সংস্কৃতি : সুধীর চক্রবর্তী, 7° 
সাবিত্রী বিশ্বাস 
বেলগাছিয়া ভিলা W6, কলকাতা-৭০০ ০৩৭ 
১। বাংলা উপন্যাসে তি্যক দৃষ্টি অর্ধেন্দু বিশ্বাস 
সাহিত্যায়ন | 
এইচ ৩/৪ মহাবীর এনক্রেভ, MEH 
১1 কথাঞ্জলি : এপ্রিল ২০০৩ : দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুকুমাররঞ্জন দত্ত | 
সি.এম.ডি.এ. নগর ব্যারাকপুর ২৪পরগনা (উঃ) 
১। কবি রবীন্দ্রনাথ ও ভারত সংস্কৃতি : সুকুমাররঞ্জন দত্ত 


২৩৬ / সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা 


সুবিমল মিশ্র 
১৷ FRA সেনের নিবাৰ্চিত গল্প : সংকলন ও সম্পাদনা সুবিমল মিশ্র 
সুরঞ্জন রায় 
পাভেল প্রকাশনী, ১৫ পুরানাপশ্টন, ঢাকা : ১০০০ 
১। বিষ ও শরীরের গল্প : সুরঞ্জন রায় 
সৈয়দ বসিরুদ্দৌোজা 
বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়া পোঃ + জেলা-_ বর্ধমান 
১। রাঢের শিল্প ডোকরা__ সৈয়দ বসিরুদ্দোজা 
সোমনাথ লাহ 
১/১ কম্বুলিটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৫ 
১। কোলাজ গেক্স সংকলন) _সোমনাথ লাহা 
সৌম্য দাশগুপ্ত 
প্রযত্বে : যুক্তাক্ষর পাবলিকেশন 
৬৫/৬, বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া-১০২ 
১। রাজার জামাপরা মায়াবী সাতদিন--সৌম্য দাশগুপ্ত 
স্কুল অব উইমেন্স স্টাডিজ 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০৩২ 
১। সরসীবালা বসুর নিবার্চিত গল্প : সংকলন ও ভূমিকা অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী 
২। মনোরমা আখ্যায়িকা)__ হেমাঙ্গিনী দেবী, ভূমিকা 
৩! সরলাদেবী চৌধুরাণীর নিবার্চিত প্রবন্ধ সংকলন-_অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী 
সংকলক 
স্বপন বসু 
বালিগঞ্জ, কলকাতা | 
১। স্মরণ : বিজিতকুমার দত্ত ১৯৩২-২০০২)-_অশোক উপাধ্যায় ও রমেন সর সম্পাদিত 
২। দুখুমিয়ার লেটোগান- মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, সংকলক ও সম্পাদক 
স্বামী সোমেশ্বরানন্দ 
৯/৭, ওয়াই.এন. রোড, ইন্দোর মধ্যপ্ৰদেশ 
১। ভাবনার অলিন্দে__নার্গিস সাত্তার 
হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬১-১এ-১ প্রিন্স গোলাম _ 
হোসেন সাহ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩২ 
১। ওয়াল্ড ট্ৰেড সেন্টার এবং টাওয়ার অব লল্ডন- হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রযত্বে : আকাশ এন্টার প্রাইজেস প্রা. লি. 
২৬৫ ভি, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৭ 
১। আত্মরশ্মি--হরিরাম পাটোদিয়া 


১৪১০ বঙ্গাব্দের উপহৃত পুস্তকের তালিকা /২৩৭ 


হায়াৎ মামুদ 
বাংলাদেশ 
১। ঢাকা বাংলা একাডেমী : সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
২। আবু জাফর শামসুদ্দীন রচনাবলী, ১ম খণ্ড হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত 


wl » ” 22 ২য় খণ্ড ” ” 

৪। বিচিত্ৰিতা : ভারত বিচিতার ২৫ বছর OS উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক--বেলাল চৌধুরী 
ও অন্যান্য 

৫। একুশের প্রবন্ধ 


৬। একুশের স্মারক এহ ৯৬ - 

Vl একুশের স্মারক এছ ৯৭ 

vI Dhaka Bangla Academy : An Introduction. 
হিমাংশু জানা 
আন্দুল, হাওড়া 

১। আত্মজৈবানক (কাবিতাগ্ৰই)--হিমাংশু জানা 
Bimalendu Sengupta ১ 
Nabagram, Hooghly 

1. Selected Poems of Rabindranath Tagore—Tr. Bimalendu Sengupta 
Bozena Sliwezynska 
Institute of Oriental Studies, Warshaw University 

1. The Gitagovinda of J ayadeva the Krishna Yatra—Bozena Sliwezynska 
J. N. Giri 
A/3A Nauda Block, Mahabir Enclave, Palam, New Delhi-45 

১। জীবন সংলাপ--জীতেন্দ্ৰনাথ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য 


প্রকাশনার স্থান 
প্রকাশনার ক্ৰম 


বিষয়ের fag তি 
(৮নং ধারা অনুযায়ী, ফর্ম নং-৪) 


কলকাতা 

ত্রৈমাসিক : আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র 
শ্যামল সাউ 

দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 

২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬ 
শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী 

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

ভারতীয় নাগরিক 
্রীপ্রভাতকুমার দাস 

ভারতীয় নাগরিক 

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
২৪৩/১, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড, কলকাতা-৬ 


আমি শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী জানাচ্ছি যে উপরি-উক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান 


ও বিশ্বাস মতে সত্য! 


স্বা. রমাকান্ত চক্রবর্তী 
প্রকাশক 


